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শ্রীগুরু-বন্দন। ( কবিতা! 
শ্রীচৈতন্তাষ্টিকম্‌ 
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বর্ষহ্চী--উদ্বোধন 


লেখক-লেখিকা 
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বিষয় 


সার্বজনীন পৃজ! 

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ০ 
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শীউমেশচন্ত্র সেন 
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( ছুই) স্বামী সনুদ্ধানন্দ ... 
অধ্যাপক শ্রাদিজেন্দ্রলাল নাথ 


আইডা আন্সেল্‌ 
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পথ 


অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো 

মাং স্পৃষ্টোহনুবিতে। ময়ৈব | 
তেন ধীর অপিযস্তি ৰন্গবিদঃ 

স্বর্গং লোকমিত উধ্ব€ বিমুক্তাঃ ॥ 


_বৃছদারণাবু উপনিষৎ, 8181৮ 


যুগষুগান্তর হইতে প্রস্থত পুরাতন বনুবিস্তুত পন্থ/_-ব্হুজ্ঞানীজনসেবিত অতিশ্থক্ যুক্তিমার্গ ! 
সেই সুদুভি পথ আমায় আসিয়া! স্পর্শ করিল। পলকে চমক লাগিলঃ চিরকালের তিথির বিদীর্ণ 
করিয়া শত আলোক ঝলকিয়া উঠিল। ছুলভ্ব্য বাঁধাটুটিয়া গেল, সংশয় দূর হইল, সকল মোহ, সকল 
দেন, সকল ভয় শৃন্যে লয় পাইল। পথকে বরণ করিয়াছি, চিনিয়াছিঃ উহা ধরিয়া জীবনের পরমলক্ষ্ে 
নিশ্চিতরূপে পৌছিয়াছি। মানব্জন্ম সার্থক, সকল আকাঙ্খা, সকল চেষ্টা, সকল তৃপ্তি পরিপূর্ণ । 


আত্মসত্যকে আবিষ্কারের, আত্মসত্যে বিশ্বসত্য নিরীক্ষণের রাজপথ শুধু আমারই পথ নয়, সকল 
কালের সকল সত্যকামীদেরও পথ। ছুবিষ্টেয় হইলেও সেই সনাতন ক্রক্গবিষ্ঠার মার্গ তাহার অকুঠ * 
আহ্বান মানবমাত্রের প্রতি প্রসারিত করিতেছে । এস, চাও চলো, বস্তলাভ করিয়া ধন্) হও-_ ইহাই 
তাহার মর্মবাণী। যুগ ধুগ ধরিয়া কত শত সাধক, দত্যতষ্টা মহাপুরুষ সেই পথ অনুসরণ করিয়া চলিরাছেন, 
চলিয়া! এই জীবনেই পরম ও চরম শ্রেয়কে প্রাপ্ত হইয়াছেন, বৃহতম সুত্যের উপর ীড়াইযা 
পরমানন্দে জীবন কাটাইয়৷ গিয়াছেন। আবার, এই জীবনের পরে সেই সত্যেরই সহিত 
তাদাত্ত্যলাভ করিয়া চিরতরে মিশিয়! গিয়াছেন। 


কথা প্রমঙ্গে 


৫৭তম বচর্ষর প্রারত্ভি 

উদ্বোধনের নুতনবর্ষে আমরা সহৃদয় পাঁঠক- 
মণ্ডলী; লেখক-লেখিকা৷ এবং এভাথিগণকে হৃদয়ের 
আন্তরিক প্রীতি জানাইয়া আমাদের ব্রতে ও কাধে 
সকলের অকুঞ সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি এই 
পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ ইহার প্রথম 
বর্ষের প্রথম সংখ্যায় “বর্তমান সমস্তা”-শীর্ষক প্রবন্ধে 
আমাদের আদর্শ নির্ণয় করিয়াছিলেন প্রাচ্য এবং 
পাশ্চাত্য-_-“এই ছুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের 


যথাসাধ্য সহায়তা করা”_ প্রাচোর অন্তমুথীন্তা, ' 


ত্যাগ, সত্বগুণ--পাশ্চাত্যের 'উগ্ঠম- স্বাধীনতা- 
প্রিয়তা ... আত্মনিভর-..অটল ধেধ'.-কার্ধকারিতা 
একতা বন্ধন '** উন্নতিতৃহ্ণ! 1” ভারতবর্ষের মহান 
এঁতিহা ও স্থপ্রাচীন সংস্ক্লতি যাহাতে বর্তমান বিশ্বের 
পরিপ্রেক্ষিতে নূতন রূপ ও শক্তি লইয়া আমাদের 
চিন্তা ও কর্মকে জীবন্তভাবে স্পর্শ ও নিয়ন্ত্রিত করে 
ইহাই আমাদের লক্ষ্য । প্রাচীনকে অন্থভাঁবে 
আমরা অগ্লসরণ করিব নাউহার মধ্যে যাহা 
শাশুত, সকলের কল্যাণকর, তাহাকে সর্বপ্রথতে 
রক্ষা করিব, বহুশতাব্দীর ঘটনা-বিপধন়ে উষ্তার 
ভিতর যাহা “হূর্বল, দৌবধুক্ত, মরখশীল”-বংপে সঞ্চিত 
হইস্সা ও ব্যট্টি ও সমষ্টির ক্ষতিসাধন করিতেছে 
তাহা যদি কালের দাবিতে ধ্বংস হইয়া যায় 
তাহাতে ছুঃখিত বা ভীত হইব না। পক্ষান্তরে 
নৃতনকেও সর্বতোভাবে বিনা বিচারে গ্রহণ করিবার 
মোহ আমাদের যেন না থাকে । আমাদের দৃষ্টি 
হইবে গভীর, . বিবেক সদাজাগ্রত, বুদ্ধি সম্পূর্ণ 
নিঃস্বার্থ। তবেই আমর! বাচিবার মতো বাঁচিতে 
পারিব-_ শুধু খাওয়া-পরার বাঁচা নয়__ উচ্চতম সত্য, 
উদ্বারতম প্রেম ও শক্তি লইয়া বাঁচা। সেই বাচ শুধু 
আমাদেরই জন্য নয়, অশান্ত, বিক্ষুব্ধ, বিভ্রান্ত 
ভারতেতর দেশের সহস্র সহ নরনারীর জন্যও । 


অবিচলিত বিশ্বাস লইয়া ঘ্বামীজী বলিয়াছিলেন__ 

“মানুষকে নবপ্রাণে সন্্ীবিত করা_ পশুন্তরের 
মানুষকে দেবমানবে পরিণত করা--এই মহান্‌ 
জীবনত্রত উদ্ধাপন করিতে আমাদের দেশমাতৃকা 
সমাজ্জীর মতোই ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া 
চলিয়াছেন। হ্বর্গে বা মত্যে এমন কোন শক্তি 
নাই থে তীহার গতি প্রতিরোধ করতে পারে)” 

এই উক্তির সময় হইতে আজ প্রায় ষাটি বত্সর 
পরে ভারতবর্ষে এবং বাহিরের ছুনিয়ায় তাহার 
বিশ্বাসের প্রতিকূল অনেক কিছু ঘটিতে থাকিলেও 
বিবেকানন্দ-ুষ্ট ভারতের ভবিষ্যৎ নিশ্চিতভাবে যে 
ধীরে ধীরে বাস্তব হইয়! উঠিতেছে ইহাতে সন্দেহ 
করিবার কারণ নাই। ভারতবর্ষ বারংবার যে আজ 
আন্তর্জাতিক দরবারে বিভিন্ন জাতির মনোযোগ 
ও সমাদর আকর্ষণ করিতেছে তাহা কি তাহার 
সামরিক শক্তি বা শিল্পসমুদ্ধির জন্য, না তাহার 
জাতীয়জীবনের অন্ততম মূল বৈশিষ্ট্য--সত্য ও 
মেত্রীমাধনার জন্য ? 

কিন্ত আত্মতপ্নাঘথার সময় এখনও আসে নাই। 
ভারতবাসীর প্রত্যেককেই এখন অতন্ত্রিত কর্মে 
আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। অকম্পিত সাহস, 
ধৈর্ধ এবং উদ্ভম লইয়া আমরা অগ্রসর হইয়! চলিব__ 
ভারতকে যথার্থভাবে চিনিয়াঃ সুসঙ্গতভাবে তুলিয়া, 
ভারতের শক্তি ও শান্তিারা বিশ্বের ছূর্বলতা ও 
অশান্তি দূর করিবার পথে। 

জন্মদিন স্মরণীয় 

১ল! মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) শনিবার, স্বামী 
বিবেকানন্দের ৯৩তম জন্মদিন । প্রতিবত্সর দেশের 
নানাস্থানে বিভিন্ন জনমগ্ডলী তাহার ম্মরণোত্নবের 
আয়োজন করিয়া থাকেন, এবারও করিবেন সন্দেহ 
নাই, কিন্ত অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়ঃ এই উৎসব- 
গুলির আকার এক 'পুরাতন মৃত শ্রদ্ধার পাত্রের 


মাঘ, ১৩৬১ ] 


প্রতি একটি সাময়িক আবেগ এবং “ভক্তির পৃজা* 
মাত্রে পর্ধবসিত হয়। আমরা ভুলিয়া! যাই ন্বামীজী 
অতীত ইতিহাঁসেরই একটি আলোড়নকারী চরিত্র 
মাত্র নন্--স্থগ্যমান বর্তমান ইতিহাসেরও একটি 
জীবন্ত প্রেরণাদায়ক শক্তি । একদিন বিবেকানন্দের 
অগ্নি-বাণী ভারতের যুবশক্তিকে দেশের জন্ট আত্ম- 
বিসর্জন করিবার প্রেরণা দিয়াছিল। আজ স্বাধীন 
ভারতেও তীহার বাণীর প্রক্োজনীয়তা ফুরায় নাই। 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভের প্রেরণাই বিবেক-বাণীর সর্বমর্ম 
নয়-_অংশমাত্র। স্বাধীনতালাভ যে সম্মুখযাত্রার 
একটি ধাঁপমাত্র তাহা আজ দাগ্রিত্বনীল রাষ্টনায়কগণও 
বুঝিতেছেন ও ঘোষণা করিতেছেন । পরের ধাপ-_ 
অনেকগুলি ধাঁপ। এই ধাঁপগুলি লইয়! দেশের বিবিধ 
দৃষ্টিতগীযুক্ত লোকের ব্হু গবেষণা, বহু স্থুচিন্তা- 
ছুশ্চন্তাঃ আশা-নিরাশা, আবেদন-আন্দোলন দেখা 
যাইতেছে । স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা এই 
বিষয়ে আমার্দের কর্মধারার অনেক বিমুঢ়তা 
কাটাইতে সাহাধ্য করিবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 
রাষ্ট্রে ও সমাজে একদিকে যে গতান্থুগতিকত| ও 
অন্র্দিকে যে উষ্ণ প্রতিক্রিয়া বর্তমান কালে 
আমাদের চিত্তে বিষম দ্বন্দ স্থষ্টি করিতেছে সেই 
ঘন্দ দূর করিবার সঙ্কেত স্বামী বিবেকনিনের 
বাণীর মধ্যেই পাঁওয়! যাইতে পারে। আমাদের 
জাতির জনক (18059702105 7261010 ) 
শুধু একজনমান্র নন বহু কর্মী, মনীষী, জ্ঞান, 
তাপস বর্তমান ভারতের শর্ট । স্বামী বিবেকানন্দ 
তাহাদের মধ্যে অন্ততম। জাতির সেই সকল 
জনকর্দিগকে কাচের ঘরে সাজাইয়া রাধিবার দিন 
এখনও আসে নাই। তাহাদের প্রত্যেকের কথা 
আমাদের মনে রাখিতে হইবে--আামারদের সমস্তা- 
সমূহের সমাধানের স্ময় তাহাদের উপদেশ হইতে 
আলোক খুঁজিতে হইবে। বিশেষ করিক্! শ্বামী 
বিবেকানন্দেয় নির্দেশ আমাদের চিন্তায় ও কর্মে 
গভীর এবং ব্যাপকভাবে অনুশীলন করা প্রুয্লেজন * 


কথাপ্রসঙ্গে 


স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র ৩৯ বৎসর এই পৃথিবীতে 
ছিলেন। এই স্বল্ল-পরিমিত জীবনে তাহার মধ্যে 
যে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব বিকাশলাভ করিয়াছিল উহাও 
যেমন বহুমুখীন, তাহার কথিত এবং লিখিত বাণীর 
বিষয়-বৈচিত্র্যও সেইরূপই বিম্ময়কর। এই কারণে 
স্ব'মীজীর চরিত্রের একটি সম্পূর্ণ ছবি আকা বা ধারণ! 
করা যেমন স্থুকঠিন সেইরূপ তাহার বিভিন্ন উক্তির 
মধ্যে নিঃসন্দিগ্ধ সামগ্রস্ত আবিফার করাও অনেকেরই 
পক্ষে ছুঃসাধ্য মনে হয়। তাহাকে তাহার গুরু 
শ্ীরামকৃষ্ণদেবের ভয় জ্ঞান-ভক্তি-ঘোগঘার্গে সিন্ধ 
একজন প্রথরবৈরাগ্যবান সন্ন্যাসী বলিয়া! মনে 
হইতে পারে, আবার সমাঁজকল্যাণৈকলক্ষ্য, জনগণের 
ইহালৌকিক স্থুথস্বাচ্ছিন্্যবিধানততপর আত্মবিস্ৃত 
দেশস্বেকের চিত্রও তীহার মধ্যে সুম্পষ্ট দেখিতে 
পাওয়া যায়। কখনও স্্মীনে হয়, স্বামীজী একজন 
গভীর তত্বদরষ্টা দার্শনিক, আবার কখনও মনে হয় 
তিনি অপূর্ব দূরদর্শিতাদম্পন্ধ একজন সমাজবিজ্ঞানী 
কিংবা! শিক্ষাবিদ । অনেকেই তাহাকে দেখিতে 
পান সনাতন হিন্দুধর্মের একজন. অতি-নিষ্ঠাবনি 
তেজন্বী প্রতিনিধি, অনেকে আবার মনে করিতে 
পান স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রচারিত হিন্দুধর্ম 
সনাতন পন্থা হইতে অনেক দূর সরিয়া আসিয়াছে । 
তাহার বিদেশিনী শিষ্য! ভগিনী নিবেদিতা এবং 
জয়া ( মিস্‌ জোসেফাইন ম্যাকলাউড.) সাক্ষ্য দেন 
ভারত” ভারত বলিতে তাহাদের আচারধদেবের 
মুখমগ্লে অন্তরের কী গভীর আবেগ কুটির! উঠিত ! 
সেই বিবেকানন্দকেই আবার অনেকক্ষেত্রে একজন 
প্রকৃত বিশ্বমানব (00550 06 0.5০0110) মনে 
হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়। যখন তিনি চীনের 
কথা বলিতেছেন, জাপানাঁদের জীবনধারা, শিক্ষা, 
কর্মোগ্ধমের বিশ্লেষণ করিতেছেন, ইয়োরোপের 
হৃস্পন্দন এতিহাপিকের প্রজ্ঞা দিয়া অন্থভব 
করিতেছেন, আমেরিকাঁন সমাঁজের সর্বস্তরে তাহা- 
দেরই একজন হুইয়! মিশিতেছেন, মিঞ্জরের, তুরস্কের, 


৪ উদ্বোধন 


গ্রীসের এঁতিহোর মধ্যে নিজেকে হারাইয়া 
ফেলিতেছেন, তধন কে বলিবে বিবেকনিন্দ শুধু 
ভারতবাসী, তাহার দুটি শুপু ভারতের কল্যাণ 
দেখিয়াই পরিতৃপু ? 

তথাপি স্বামীজীর চরিত্রের ই বিভিন্ন 
দিকৃগুলির মধো একটি যোগন্গব্র নিশ্চিতই আঁছে। 
এ বিভিন্ন চিত্রগুলি পরম্পরবিরুদ্ধ নিশ্চিতই নয়। 

যখন স্বামীজীকে বলিতে শুনি- “আগামী 
পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পরম জননী মাতৃভূণি যেন 
তোমাদের একমাত্র আবরাধ্যা দেবী হন, অন্তানয 
অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েকবর্ষ ভূলিলে 


কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্ত দেবতারা ঘুমাইতেছেন: 


. --এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত- তোমার স্বজাঁতি। 
“প্রথম পুজা বিরাটের পৃজা- তোমার সম্মুখে, 
তোমার চারিদিকে বাহার! রহিয়াছেন, তাহাদের 
পূজা” (মাত্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতা ভারতের 
ভবিষ্যৎ ) তখন প্রশ্ন জাগে এই ব্যক্তিই ভক্তি, 
জ্ঞান। তপল্তা, বৈরাগ্যের কথা অন্তর অত 
উদ্দান্ত কে কি করিয়া বলিয়াছিলেন? কোন 
সময়ে স্বামীজী প্রাচীন ভারতের মহিমাকীর্তনে 
ভরপুর, আবার কখনও বা! প্রাচীন বহু রীতিনীতির 
তীব্র সমালোচনায় তৎপর ; একলময়ে তাহার কথার 
মধ্যে পাই পাশ্চ[ত্ত্য সমাজ, শিক্ষা, বিজ্ঞানের উদ্বেল 
২সাঁ, অপর সময়ে দেখি ভোগোমুখ প্রতীচ্য 
. মত্যতাঁর অসারতা সববন্ধে নিক ঘোষণা। 
'_ তবুও এই দকল আপাত-বিরুদ দৃষ্টি ভ্গীর মধ্যে 
একটি নিবিড় সাঁমগ্তস্তা যে নাই একথা কিছুতেই 
বিশ্বাস হয় না, 

“হিন্দুধ্ ও শ্রীরামকৃষ্ণ -নামক প্রবন্ধে দ্বামীজী 
তারভবর্ধের বে ভাবী উন্নতির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন 
উহা কোন একদেণী সংপ্রাপ্তিকে অবলম্বন করিয়া 
নয়_-উহা একটি সর্বাজীণ পরিবিস্তার-_অশন-বসন, 
নিরাপদ বাস, স্বাস্থ্য শিক্ষা শিল্পসমৃদ্ধি তো বটেই-_ 
সামাজিক স্বাধ,নতা, জাতীয় এঁক্য এবং দর্বোপরি 


[ «গতম বর্ষ-_-১ম সংখ্য। 


ধর্মের জীবন্ত অন্গভূতিও উহার অন্তভূক্তি । তাহার 
মতে তবিষ্যতের এই সমুন্ধূত ভারত হইবে মানবেতি- 
হাসের একটি অভিনব সত্য । প্রত্যেক জাতি তাহার 
নিজন্ব ধারায় নিজ আদশের অগ্রগতি লাভ করে। 
ভারতেরও অগ্রগতির একটি শ্বকীপ্পতা থাঁকিবে__ 
তাহা ইংলগ্ডের সহিত মিলিবে না, আমেরিকা, চীন, 
জাঁপান বা রাশিয়ার সহিতও মিলিবে না। এক 
জাতিকে অপর জাতির আদর্শে পুর!পুরি ঢালাই 
করিতে গেলে এ জাতির প্রাণশক্তিই ব্যাহত, এমন 
কি বিনষ্ট হয়_স্বামীজী বার বার এই সতর্কবাণী 
দেশবাসীকে শুনাইয় গিয়াছেন। ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য 
জাতিসমুহ হইতে অনেক শিখিবে কিন্ত “পাশ্চাত্য 
বনিয়! বাইৰে ন1। 

তারতের সমশ্তার অভিনবত্ব এবং বৈচিত্রের 
জন্যই স্বামী বিবেকানন্নকে বহুবিধ কথা বলিতে 
হইক্লাছিল। উহাদের £ত্যেকটিই সত্য, কোনটির 
সহিত কোনটির বিরোধ নাই। ভারতের জাগতিক 
উন্নতি তাহারি আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিকে বিনাশ করিয়া 
দণ্ডায়মান হইবে না। ভারত তাহার শিল্পবিজ্ঞানকে 
স্থপ্রতি্ঠ করিবে, কিন্ত তাহার ঈশ্বরবিশ্বাস 
পৃজাচনা 'ধ্যানধারণাকে বজন করিয়া নন্গ। প্রাচীন 
স্বার্থপরতা ও কুসংস্কারের গ্লানিমুক্ত হইয়া ভারতে 
এক বলিষ্ঠ সমাঁজ গড়িয়! উঠিবে কিন্তু সেই সষাঁজ- 
রীতিতে থাকিবে না উচ্ছঙ্খলতা, অবিবেক, 
ভোগসবস্বত॥ ভারতের সমন্তাগুলির এইরূপ এক 
সমদ্বিত সমাধানই আমরা খু'জিয় পাইব স্বামী 
বিবেকানন্দের বাণীতে । ভারতের ভাবী আদর্শ 
মানুষের চরিত্রও হইবে এক সমদ্বিত চরিত্র-_-বহুতর 
বৈপরীত্যের সাধপ্রস্ত-মণ্ডিত বাক্তিত্ব। এইরূপ 
চরিত্রও আঁকাশ-কল্পনা নয়-_বাশ্তব সত্য । স্বামী 
রিবেকাননাই তাহার প্রমাণ। তিনি নিজে বলিয়া 
গিয়াছিলেন--“কালে ভারতে হাজার হাজার 
বিবেকানন্দের আবির্ভাব হবে।” এই ইঙ্গিতের 
ক ফোন গৃষ্ঠ তাৎপর্ধ নাই? 


মাঘ, ১৩৬১ ] 


হদচয়র পরিবতন 

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৫1২) উপাধ্যানচ্ছলে 
বলিতেছেন, _ দেবতা, মানুষ এবং অস্থুর, প্রজাপতির 
এই অপত্যত্রয় একবার তীহাঁর নিকট পর পর গিয়া 
ধর্মোপদেশ প্রার্থনা করে । দেবতার্দিগকে তিনি 
বলিলেন," দেবতারা বুঝিলেন পিতার সংক্ষিপ্ত 
উপদেশের মর্ম হইতেছে, “দাম্যত'__“প্রবৃত্তি দমন 
কর।” অস্ত্রগণের প্রতিও প্রজাপতি উচ্চারণ 
করিলেন," | তীহার্দের বুঝিতে কষ্ট হয় নাই 
পিতার বাণীর নিক্ষর্ষ হইতেছে, £ দয়ধ্বম্*__“দয়া 
কর।” মনুষ্তগণ প্রজাপতির নিকট উপস্থিত 
হইলে তীহাদ্িগকেও তিনি বলিলেন, পদ" । তাহারা 
ধরিতে পারিলেন ইহার অর্থ হইতেছে, দত্ত “দান 
কর।” আচাধ শঙ্কর এই শব্ের ব্যাখ্যার বলিতেছেন 
__স্বিভাঁৰতো লুন্ধা যুঘম্‌, অতো যথাশক্তি সংবিভজত' 
তোমরা মানুষ, স্বভাবতই ধনতৃষ্ণাঁসম্পন্ন, 
অতএব সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিরস্ত্র করিয়া 
আত্মবিকাশের জন্য তোমাদের আঁচরণীয়্ ধর্ম 
হইতেছে যথাশক্তি ধনের সংবিভাগ 1” 

দানরূপ মানবধর্ম বেদ; উপনিষত্ স্থৃতি, পুরাঁণা- 
দির মধ্য দিয়া বহু সহস্র বসর ভারতবর্ষের চিন্তা ও 
কর্মধারায় প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে । এই 
দাঁনকে ভারতীয় সমাঁজ কিন্তু প্রধানতঃ ব্যক্তিমুখ 
(51916০6৬০) ধর্মান্ুণীলনরূপেই দেখিতে অভ্স্ত। 
দাঁন কেন? নাঁ নিজের আত্মার উন্নতি, পুণ্য- 
সঞ্চয়, ইহলোকে তৃপ্তি, পরলোকে সুখলাত ইত্যাদি। 
বহুসংখ্যক ব্যক্তির দানদ্বারা সমাঞ্জের একটি বস্তগত 
(0৮3০০0৮৪ ) ব্যাপক উন্দেশ্তসিদ্ধির প্রমাণ 
ইতিহাসে বোধহয় খুব বেণী নাই। তথাপি স্বামী 
বিবেকানন্দ ভারতীয়-মানসের দানধর্মের প্রেরণা 
বস্তগতভাবে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
আমেরিকা যাইবার পূর্বে ভারতের বহু প্রান্তের বনু 
বিত্তবানদের দ্বারে বারে দেশের অবহেলিত 
সর্বহারাদের ছঃথ-নিবারণের জন্য ভিক্ষা করিয়া 


কথা প্রসঙ্গে 


বেড়াইয়াছিলেন। 
অনেকেই দের নাই। 

*গণামান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরস| 
রাখিও না। তাহাদের মধো জীবনীশক্তি নাই--তাহার! একরূপ 
মৃতকল্প বলিলেই হয়। ভরমা তোমাদের উপর, পদদর্ধাদা হান, 
দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর 1...আমি তথাকথিত 
অনেক ধশ) ও বড়লোকের দ্বারে ঘুরিয়ছি, তাহার আমাকে 
কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে 
করিতে আমি অধেকি পৃথিবী অতিক্রম করিয়! এই বিদেশে 
সাহাযাপ্র।থা হইয়। উপস্থিত হইয়াছি।” 

( মাদ্রাজী যুবক-বন্ধুগণকে লিখিত পত্র, ইয়োকো হামা 


কেহ কেহ সাড়া দিয়াছিল, 


--১০ই জুলাই, ১৮৯৩ 
স্বামীজী প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন “হদয়ের 
পরিবর্তন” আনয়ন করা সত্যই কঠিন কথা! । তথাপি 
তিনি দানধর্মের প্রেরণা জাগাইবার চেষ্টায় বিরতি 
দেন নাই। মহীশুরেরমহারাজাকে আমেরিকা হইতে 
লিখিয়াছিলেন (চিকাগো, ২৩শে জুন, ১৮৯৪) 
“হে মহামনাঃ রাজন! এই জীবন ক্ষণতঙ্গুর- জগতের 
ধন মান বশ্বর্ব--এ দকলই ক্ষণস্থয়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, 
যাহার। অপরের জন্ত জীবনধ।রণ করে | * * * ঈশ্বর করুন, 
আপনার মহৎ অস্তঃকরণ অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিম? 
ভারতের লক্ষ লক্ষ দীনহীন সন্তানের জন্য কাদে, ইহাই প্রীর্থনা। 
ভারতে ফিরিয়া তিনি একাধিক বক্তৃতায় শ্রোতি- 
মণ্ডলীর নিকট মনকে উদ্ধত করিয়! বলিয়াছিলেন 
“এই কলিষুগে একটি কর্ম মান্ষের করিবার আছে। 
আজকাল আর যজ্ঞ ও কঠোর তপন্তায় কোন ফল 
হয় না । এখন দানই একমাত্র কর্ম ।% ধর্মদান-__ 
বিছ্দান-__প্রাণদান-_অন্দান।” স্বামীভীর দাঁনধর্মের 
অনুশীলনের আবেদন শুধু দাতার ব্যক্তিগত তৃথি 
বা পুণ্যলাভের আবেদন নয়-_বস্তুগতভাবে দেশের 
ছুঃখমোচন ছিল এ আবেদনের প্রধান উদ্দেপ্তা | 
ইদানীং আচার্ধ বিনোবা ভাবে মানুষের হৃদয়ে 
দানধর্মের প্রেরণ! বিশেষ ভাবে উদ্দ্ধ করিয়া একটি 


* তপঃ গরং কৃতে ধুগে ব্রেতাযাং জ্ঞনমূচাজে। 
সাপরে যজ্ঞনেবাহ্দ[নমেকং কলৌ যুগে ॥ 


মনুনংহিত---১।৮৬ 


৬ উদ্বোধন [ ৫৭তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


“অহিংস বিপ্লব" সথষ্টি করিবার আশা রাখিতেছেন। এবং কিছু কিছু হৃদয়ের পরিবর্তনও যে আসিবে 
তাহার চিন্তা ও কর্মপ্রণালীকে অনেকে সমর্থন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

করিতেছেন, অনেকে উহার সাফল্যে সন্দিহান 
হইতেছেন। শেষোক্তদের মতে মানুষের “হৃদয়ের 
পরিবর্তন” ব্যট্টিগতভাবে এখানে সেখানে থণ্ড থণ্ড 
ভাবে খানিকট! হয় বটে, কিন্তু ব্যাপকভাবে দেশ 
জুড়িযা একটি বিরাট বস্তগত কাধোদ্ধারের (যেমন 
'ভূমি-বান্স্কার আমূল পরিবর্তন ) জন্য মানুষের 
স্বেচ্ছাকৃত দান্ধর্মের উপর নিওর করিয়। থাকা চলে 
ন!। বারের, বিশেষতঃ জনকল্যাণরাঙ্রের শক্তিকেই 
(এই শক্তি অহিংস হওয়া কঠিন নয়) এখানে ৪5 

অবলম্বন করা বিধেয়। সে যাহাহ হক, আঁচাধ বানী ব্রিগখতীতানন্দ _মাঘী শুরা চত্ুথী, 
বিনৌবা ভাবের প্রচারের খারা! বিতরবানদের চিত্তে ১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী ), বৃহস্পতিবার । 
একটি আত্মজিজ্ঞাসা যে উঠিবে, উপনিষদোক্ত স্বামী অদ্ভূতানন্দ__মাঁঘী পূর্ণিমা, ২৪শে মাঘ 
লোৌকপিতা প্রজাপতির উপদেদুপর কথা মনে পড়িবে ( ৭ই ফেব্রুয়ারী ), সোমবার । 


জন্মতিথি 
পৌষ সংখ্যায় আমর! ভগবান শ্রীরামকৃষ্খদেবের 
কয়েকজন সন্গযাসি-শিষ্যের কয়েকটি জন্মতিথির 
তারিখ জানাইয়াছি। পরবতী কয়েকটি তারিখ 
নিম দেওয়া হইল__ 


স্বামী ব্রহ্গানন্দ (রাখাল মহারাজ)--মাঘী শু্রা 
দ্িতীয়, ১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী, ৫৫), 


পুরাতন স্মৃতি 
স্বামী বাস্ুদেবানন্দ 


খ্রীঃ ১৯১৬ সালে কালীপূজার পর মঠ থেকে ৮কাশীধাম যাঁওয়ার পথে পৃজনীয় বাবুরাঁম 
মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ মিহিজামে নামেন। চন্দননগরের ভূষণ বাবুদের বাড়ী আমরা উঠলাম । 
তার পরদিন রাত্রের গাড়ীতে যাওয়া হবে। সকালে বেড়াতে বেড়ীতে মহাপুরুষ মহারাজের সহিত 
বাবুরাম মহাঁরাঁজও মিহিজাম ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হলেন; সেখানে একজন খ্রীষ্টান মিশনারীর সঙ্গে দেখা 
হল। দেখলাম তিনি মহাপুরুষ মহারাজের পূবপরিচিত। ছুজনে করমর্দন করলেন, বাঁবুরাঁম মহারাজ এমনি 
নমস্কার করলেন। মহাপুরুষ মহারাজ মিশনারী ভদ্রলোককে জিঞ্ঞাঁসা করলেন, “কোথায় গিয়েছিলেন ?” 
তিনি বললেন, "নিকটবর্তী এক পল্লীতে অনুস্থদের ওষধের ব্যবস্থার জন্য,” ইত্যাদি ইত্যা্দি। ক্রমে 
বাইবেলের কথা উঠলো। মিশনারী তদ্রলোক বেশ বাংলা জানেন, প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। 
ট্রেশন মাষ্টার ওয়েটিং রুম থেকে ঠেয়ার আনিযে বসতে দিলেন। নিয়োক্ত কথোপকথন চলেছিল £_- 

মহাপুরুষ মহারাজ'। বাইবেলে বিশ্বাস, ভালবাঁসা ও ত্যাগ এই তিনটে খুব ভগবান্‌ দেখিয়েছেন। 
এস্‌ৰ আমাদের শাস্তেও তো আছে। 

মিশনারী । আমি 9৪০০৫ 9০০1 0৫ 0১9 188. 96163 থেকে উপনিষদ পড়েছি, তাতে 
এ সব কথাই আছে, কিন্তু প্রত ্রীষ্টের জীবনে সেগুলো যেরূপ অভিব্যক্ত-_বিশ্বাস, ভালবাসা ও ত্যাগের 
পরাকান্ঠা-_এরূপ জগতে আর কখনও দেখা যায় নি। 


€ 


মাঘ, ১৩৬১ ] পুরাতন স্তৃতি 


বাবুরাম মহারাজ। গঙ্গার ধারে কিছুদিন পূর্ব একজন রামকৃষ্ণ বলে সাধু ছিলেন জানেন? 
মিশনারী । তার নাম ও তপশ্ত। সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছি । তবে ভাল করে তীর সম্বন্ধে 
আঁমি অধ্যয়ন করিনি | 
বাবুরাম মহারাজ । একবার পড়ে দেখবেন। ওই গুরই আর এক রূপ। 
মহাপুরুষ মহারাজ । বাইবেলে জ্ঞানের কথাও আছে, যেমন সেন্টজনে শবব্রর্গ-তত্ব। আবার 
্রীষ্ট নিজেকে পরম পিতার সঙ্গে এক করেছেন, সকলকে তাঁর মতে! পূর্ণ হতে বলছেন । তবে পিতৃ- 
ভাব, দাশ্ত-ভাবটাই খুব প্রকট, অন্থান্ি ভাবের প্রকাশ তেমন বোঝা যায় না। 
মিশনারী। তিনি শুধু নিজেকে ঈশ্বর বলেন নি, তিনি সকলেরই পূর্ণত্ব স্বীকার করেছেন, . 
“৩ 5 00.01609151021:6500, ০৮৪ ৪৪ 9০00 29006 10101 13 1068৮50. 28 0616501. 
(৬৪0৮৪ 0. ৬. 48)1 গ্রীষ্টান সেপ্টম্দের মধ্যেও কেউ কেউ “৩৬/০:৭৮ কে মাতৃভাঁবে 
উপাসনা করেছেন। ব্যান্ছিনো বা বেবি ক্রাইষ্টের বাৎসল্যভাবের উপাসনাও আছে। মধুরভাবের 
উপাদ্নাও খ্রীই্জগতে অনেক সময় খুব পরিস্ুট দেখা যায়। আপনারা বোধ হয় রসেটির মেরি 
ম্যাগডেলেন পড়েছেন? 
বলে তিনি আবৃত্তি করলেন) “0 10956 706! 965৪ 0058 00." ইত্যারদি। এখানে 
তার অঙ্গবাদ দেওয়া হল-_ 
“তোমরা ছাড়িয়া দাও মোরে । 
দেখিছ না প্রিয়তম মুখখানি সম্মুখে আমার ! 
আমারে করিছে আকর্ষণ ! 
তাহার চরণ তরে তৃষ্ণার্ত চুম্বন, 
চঞ্চল কুন্তলদামঃ নয়নের অশ্রধার্া 
আজি মোর মাঙিতেছে সে যে! 
উহ্নঃ--হুঃ বাক্য কি বলিতে পারে সেই দেশ কাল 
যে দেখিবে মোরে-_ জড়ায়ে ধরেছি তার রক্তাক্ত চরণ 
সে যে মোরে চায়, তার প্রয়োজন মোরে ! 
সকরুণে ডাঁকিছে আমায়, সে যে মোরে ভালবাসিয়াছে ! 
তোমরা যাইতে দাও মোরে 1” 
বাবুরাম মহারাজ । হ্যা, হ্যা, এসব হিন্দু আইডিয়া। তবে এপকলেরও পরাকাষ্ঠ। জামাদের 
চত্ীদাসে আছে 
“তরুণ মুরলী করিল পাগলী রহিতে নারিম্থ ঘরে। 
সবারে বলিয়া! বিদায় লইন্থ কি করিবে দোসর পরে» 
“পছেলেহি রাগ নয়ন ভঙ্গে ভেল 
অঙ্থদ্দিন বাঁচল অবধি না গেল। 
না সো রমণ, না হাম রমণী 
ছু মন মনোতব পরল জানি ॥” 


উদ্বোধন [ ৫৭তম বর্ষ---১ম সংখ্যা 


জীব যখন সচ্চিদানন্দ সম্ভোগ করে, তখন সচ্চিদাননদ-স্ব্ূপই হয়ে যায়-__নির্বাধ, নিরুপাথিক ; 
সে পরমানন্দে আবার স্ত্রী-পুরুষ উপাঁধি কি করে থাকবে? 
ক ক রক 
সেই বার কাশীতে একদিন বাবুরাম মহারাজ দাউজীর (দাঁদাজী-বলরাঁম) মন্দির দেখতে গেলেন, 
মঙ্গে আমি, দোগী (কৈবল্যানন্ন) ও ব্লাইদা (অবধৃতানন্দ)। প্রকাণ্ড কম্পাঁউও্ড, সেবাশ্রমের কাঁছেই । এমন 
সুন্দর মুতি ও হাসি খুবই কম দেখা যাঁয়। এখানে আমাদের আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীরা গোপনে জপধ্যান 
করতে আসেন, বিশেষতঃ চারু বাবু ( স্বামী ভানন্দ )। ভুই» বেল, মল্লিকার ঝাড় চারি পাশে । এখানে 
আবার টোল আছে, বিগ্ার্ীর্দের থাকবার ছোট ছোট ঘর। ব্যাকরণ, স্ৃতি, হায়, বেদান্ত প্রভৃতি 
মোটামুটি পড়া হযঃ বি্তার্থীর। খেতেও পায়। বাবুরাম মহারাজ একখানা বেঞ্চিতে বসে বলতে লাঁগলেন-- 
“এসব হি"্দু আমলের প্রাচীন ঠাট কেবল বজায় আছে। শান্তর, পণ্ডিত, বিছ্যা'থীদের প্রতি 
রাজা-রাঁজডা হতে সাধারণ লোকের আর তেমন শ্রদ্ধা নেই, কাবণ সংস্কতভাষার দ্বারা এখন আ'র 
অন্নগংস্থনি হয় নাঃ কাবণ ণ্চ্ছ রাজ" তাদের ভাষা ও শাস্ত্র না পড়লে চাকরি বাকরি পাওয়া বায় না, তার 
রাজ্য চালাব তাদের ত!বা ও শা ধিষে, এতে ভারতের মূল সন!তন অন্ুণীলন একেবারে ভূলিষে দেওয়ার 
চেষ্টা। একট! পপ্তিতের মাইনে ৩০২ ৯৪০২ টাকা কিন্ত একটা প্রফেসাবের মাইনে ১৫০২, ২০০২ 
৪০০২ ৫০০২ টাঁকা--কে সংস্কৃত পড়বে? বা দেশ বিদেশ থেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাগ্ডাব নিয়ে এসে 
সংস্কৃতের পুট্টপাধন কোরে শাকে বাচিয়ে রাখবার কার দাঁয় পড়েছে? হংরেজী বিশ্ববিছালয়ের উদ্দেস্ত 
হচ্ছে প্রাচীন বা কিছ সব নষ্ট করাঃ ভুল প্রমাণ করা» প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানকে পুষ্ট কোরে তোলা নয়» 
এর নামে হচ্ছে বিনা । এইটে সিন্ধ হলেই প্রাচোর পাশ্চান্তযের নিকট শিষ্যত্ব কাঁষেমী হয়। এ বিগ্তা 
গঠনমূলক একেবারেই নয়, এ হবো! ধ্বংসাম্মক নীতি। স্বামীজী শেদদিন আদাকে বলে গেলেন, 
যাতে প্রাচীন ধারা বজায় থাকে, অথচ নূতন জ্ঞানবিজ্ঞান্রেও তার সচ্তি অন্তনালন হয, এমন একটি 
বিশ্ববিষ্ঠালব গড়বার জন্ঠ । বেলুড় গাঁয়ে বেড়াতে বেড়াতে দেখালেন, “এই সব জমি নিয়ে এখানে 
ইউনিভাসিটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।” এ সব টোলে বড় জোর ছু-চারটে গোঁড়া পুরুত টকত তৈরী হতে 
পারে যাতে জনেউ' (পৈতা ) “দাপির' (বিবাহের ) ঠাটট! ব্জাম্স থাকে । আবার এ সব পুকতরা 
নীচ জাতির জন্যাঁজন করে না, তা৷ হলে জাত যাবে, পতিত ব্রঙ্ষণ হয়ে যাবে । এতে যে কি ভীনণ 
অনর্থের স্থষ্টি হচ্ছে এই অনূরদর্শী বামুনরা তার কিছুই বুঝতে পারছে ন! ; এরা ইংরেজী শিখে ব্রাক্ষণ ও 
বাক্ষপ্য-ধর্ম হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমগ্র হিন্দুজগতের মহাশক্র হয়ে দাড়াপে। স্বামীজী আদ্ষণদের 
ংস করতে বলেন নি, পরন্তধ সমস্ত জাতটাকে ব্রা্গণদের সদাচার এবং শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে ব্রাঙ্গণ কোরে 
তুলতে বলেছেন । তিনি যে শূদ্রজাতির আবির্ভাবের কথা বলেছেন, যাঁদের ব্যবহারিক ধর্ম হচ্ছে 
সেবা-ধর্ম বেদান্তের ভিত্তিতে তারা৷ আধুনিক অপদার্থ শৃদ্র নয় তাদের নবীন রূপ হবে ব্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয় ও 
বৈগ্তের সমবায়ে এক অভূতপূর্ব জাতি যাঁদের ব্যবহারিক জীবনে নৈতিক মান হবে স্বামীজী প্রচারিত 
শ্রীরামরষ্ণাদর্শ ভিত্তিতে । সেই আদর্শ হংস' জাতি গড়ে তোলবার ভার দিয়ে গেছেন স্বামীজী তোদের 
ওপর; এ আদর্শ সুসম্পন্ন যদি করতে পারিদ তে! ফের সত্যযুগের আবির্ভাব হবে। আর সে হবেই। 
স্বামীজী বলতেন, “ঠাকুরের পাঁদস্পর্শে ধীরে ধীরে সত্যযুগের আবির্ভাব হচ্ছে; তবে তার মধ্যকার 
ব্যাপারটা অনেক ভাড়ীগড়ার মধ্য দিয়ে তৈরী হবে।” বড় কাঁজ কি আর একদিনে হয়?” 


পলী ও নগর 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


জন্মেছিলাম পাড়া্গায়ে সুখেই ছিলাম বেশ। 
আশেপাশেই দশখানা গাই ছিল আমার দেশ । 
জানতাম ন! দালানকোঠা যানবাহনের ঘটা, 
বিজলি-আলোর ছটা । 
তৃপ্ত ছিলাম পল্লীমায়ের দানে, 
তৃপ্ত ছিলাম শ্ামল শোভায় পাখীর, বাশীর গানে । 
ছিলাম ছুধে-ভাতেঃ 
দিনের অন্ন প্রসাদ হ'ত আওটুকলার পাতে। 
স্বলভ ছিল আনন্দ আহ্লাদ, 
যা পেয়েছি তাই দিয়েছে সুধার মত স্বাদ । 
আমার আছুল পিঠে 
পৌষপ্রভাতের রৌদ্রখানি লাগত বড়ই মিঠে। 
বোশেখ মাসে বট-অশথের ছায়া 
জুড়িয়ে দিত কাঁয়া । 
জুঁড়িয়ে দিত দিনের দাহ দীঘির কালো জল, 
লাগত মধুর ক্ষেত-্বাগানের অশ্নকষায় ফল। 
অনাবৃত মঙ্গে শীতল পরশ দিত বায়ু। 
বাড়িয়ে দ্রিত আমার পরমায়ু। 
আটক! কোথাও পড়তনাক চাদনী রাতের আলো । 
নয়নে তার সিপ্ধ পরুশ ল'গ্ত বড়ই ভালো । 
হতনা ফি পদে পদে মাঁন্তে নিষেধ মানা, 
এর বেশি কি কাম্য আছে ছিল না মোর জান! । 
পড়তাম মহাগ্রন্থখান। আকাশ পটে লেখা, 
সন্ধ্যা প্রাতে গ্রন্থকারের সঙ্গে হ'ত দেখ! । 
নগরমাঝে আনলে মোরে, বিষ্ভাঙ্ঞানের দেবি, 
কি লাভ হ'ল তোমার চরণ সেবি? 
কণ্ঠে আমার পরায়েছ অগ্রিকণার মাল! । 
হৃদয় আমার পুড়ঃয়" তা “যে জুড়ায় না তার জ্ঞাল!। 


॥ 


উদ্বোধন 


কেবল আমি ভাবি, 
পেলাম ন1 হায় প্রাপ্য আমার, মিটলো না মোর দাবি । 
সত্য বটে, অনেক কিছু জেনেছি এই ভবে, 
দেহের সাথে সব ফুরাবে সঙ্গী কে আর হবে? 
অনেক কিছু পেলাম বটে যায় না ত আফশোস, 
হারিয়েছি আসল জিনিস শাস্তি ও সন্তোষ । 
সবায় ঘণ। করতে শেখায় জ্ঞানের অভিমান, 
দেখি কখন ছেড়ে গেছেন আমার ভগবান। 


( ৫৭তম ব্ষ-১ম সংখ্যা 


শ্রীত্রীমা সারদাদেবীর জীবনালোকে নারীর অধিকারঙ্* 
শ্রীমতী চারুশীল! দেবী 


শ্ীশ্রীমীকে আমরা! দেখতে পাই তিনি গরীবের 
ঘরে, পাড়াগায়ে জন্মে্িলেন। নিষ্টাবান্‌ ভক্ত 
ব্রাহ্মণদম্পতীর ঘর আলোকরে কন্ঠার্ূপে লীলা 
করেছিলেন, বিবাহ যদিও ৫ বছর বয়সে হরেছিল 
তথাপি তিনি ১৪ বছর বয়সের আগে বধুরূপে ঘর 
করতে আসেন নি; যখন এলেন, তারপর থেকে 
যতদিন শ্বশুরঘর করলেন, আমরা দেখি কোথাও 
তার আচরণে এতটুকু খুঁত নেই__যেমন শাশুড়ীর 
সেবায়, পরিজনের অভাবমোচনে, সবীস্থানীয়! 
লঙ্মী্দিদদির সাথে সাহচর্ধে, শ্লেহের পাত্র ত্রাতা- 
ত্রাতুপ্ুত্রীগণের সম্গেহ পরিচর্ধায ; আর স্বামীর তো 
কথাই নেই, তিনি একাধারে গুরু, দেবতা॥ অভিন্ন- 
«হৃদয় পতি-দেবদম্পতীর কামগন্ধহীন দেহাতীত 
অপৃব সম্বন্ধ সেখানে । তারপরে তিনি এলেন 
দক্ষিণেশ্বরে-_ভগবতী এলেন সাধিকারূপে মাধকের 
সহ্ধ্িণী হয়ে । “আমি তোমার সহায় হতে এসেছি" 
শরীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের বাঁণী। ১৮ বছরের মেয়ে 
তার অক্ষুপ্ন অধিকারে যুগাবতারের লীলাসঙ্গিনীরূপে 
নিজের স্থান করে নিলেন, কেউ বাঁধা দিতে 
পারলো না । কোন্‌ শক্তির সাধ্য আছে এই 


মহাশক্তির বিরুদ্ধে দাড়াতে পারে? যে চেষ্টা 
করবে সেই যে চূর্ণ হয়ে যাবে। অথচ অধিকার 
নিয়ে কোন মারামারি নেই। সেই ছোট্ট অপরিসর 
নবত ঘরে নিজের অপরিসীম মহিমায় সকল 
অন্গুবিধাকে আনন্দময় করে সুবিধায় পরিণত 
করেছেন-সকলের জন্তে ১ শাশুড়ী, স্বামী, ভক্ত- 
মেয়েরা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ভক্তছেলেরা 
সকলকে যোগ্যভাবে পরিবেশন করেছেন-ত্তার 
মাতৃদয়ের অনুপম অমূত। ঠাকুর তাকে ফল- 
হারিণী কালীপৃজীর রাত্রে যোড়শীপুজা করলেন, 
তার চরণে তার সকল সাধনার ফল পূর্ণরূপে জপের 
মালা সহ নিবেদন করে দিলেন, কিন্তু সেই 
মহীয়মী নারী ধার মধ্যে মহাঁশক্তি বিরাক্বমানা, 
তিনি একটুও টললেন না; এত বড় মান পেয়েও 
তার দৈনন্দিন কর্তব্যের তালিকা একচুলও এদিক 
ওদিক হলো না, সবই ঘড়ির কাঁটার মত নিথিষ্ট- 
পথে, তার হৃদয়ে যে 'অনন্দের পুর্ণঘট” বসানো ছিল 
তারই আলোকে আলোকিত হয়ে অমুতময় হয়ে 
সকলকে আনন্দ বিতরণ করতে লাগলে! । তারপরে 
ঠীকুরের গলার অনুখ, কাশীপুরের বাগানে চলে 


* &আনল আশ্রম (নাকতল!) মাতৃ-মঙ্গলসমিতি! ৪র্ঘ অধিবেশনে পঠিত । 


মাঘ) ১৩৬১ ] 
এলেন চিকিৎসার জন্যে; ঠাকুরের দ্রিক্পাঁল ছেলেরা, 


ধরা ভবিষ্যতে শ্রীরামকঞ্চ-সংঘ গড়ে তুলবেন, সব 


চলে এলেন তাঁর সেবার জন্ত ঘরবাড়ী ছেড়ে; 
কিন্ত এ সকলের পিছনে থেকে, অলক্ষ্যে থেকে 
যিনি শক্তি যোগাচ্ছিলেন, তিনিই শ্রীঘা, নিজের 
মহিমায় মহিমমরী, পরিপূর্ণ দীন্তিতে দীপ্ডিময়ী, 
সকল শক্তির আধার। তাঁকে ন। হলে কিছুই 
চলে না-একদিন তিনি ঠাকুরের জন্তে সুজির 
পায়েস নিয়ে নীচের তলা থেকে ওপরে যাচ্ছিলেন, 
হঠাৎ মাথাথুরে পড়ে গেলেন; পায়েস তে। নষ্ট 
হ'লোই ঠাকুরের একমাত্র খান্ক তখন, অধিকন্ত 
নিজেও আঘাত পেলেন। ঠাকুর কিন্তু রসিকতা 
করে, হাত ঘুরিয়ে নথের অন্থকরণ করে বললেন 
“ওষে পড়ে গেলো» এইবার আমার খাওয়ার কি 
হবে?” বুসিকতার আড়ালে প্রচ্ছন্ন এই যে 
অভাববোধ এ কত বড়, কতথানি জান্নগা জুড়ে 
রয়েছে ! শুধু ঠাকুরের নয় তার দেবষি ছেলেদের 
খাওয়াদাওয়াও তাঁর কল্যাণহস্তের স্পর্শে অপুব 
স্থধমায় মগ্ডিত হয়ে উঠতে।-_চলতো না তা না হ'লে 
_মাঁকে না হ'লে ছেলেদেরও চলতো না। তার! 
তখন যুগাবতারের সেবা ও নিজেদের সাধনা নিয়ে 
রয়েছেন, মাতৃহৃদগ়ের অমৃত না হলে শরীর তখন 
থাকতো কি? 

তারপরে ঠাকুরের শরীর গেল। শ্রীমতীর 
বিরহ মূ হয়ে দেখা দিল আবার এ ঘুগে, কিন্ত 
তার মধ্যেও অসীম ধের্ধের প্রতিমা এ তীর্থে 
ও তার্থে ঘুরে দয়িতের স্পর্শলাভ করছেন, তীর বাণী 
শুনছেন, দেখছেন তাঁকে, এ যুগের লীলায় আবে! 
থে কটা দিন বাকি আছে, তারই মধ্যে তাকে 
করতে হবে ঠাঁকুরের আরন্ধ কাকে প্রাণবন্ত, 
হক্মকে করতে হবে স্থুলে প্রকাশিত, অলক্ষ্যে থেকে 
অপরাজেয় শজিতে গড়ে তুলতে হবে শ্ররামক্জ- 
সঙ্ঘ, মা হয়ে জগজ্জননী হয়ে তাপদগ্ধ জীবের 
আল! জুড়াতে হবে, মাতৃহদয়ের অনুপম অমৃত 


রমা সারদাদেবীর জীবনালোকে নারীর অধিকার ক 


পরিবেশন করে_ আচগ্ডালেঃ গুরু হয়ে মন্ত্রনি 
করতে হবে-মুক্তির পথ খুলে দিতেশ্ছবে সন্ত।নের, 
বন্ধজীব, সে জানে না কিসের মোহে ঘুমিয়ে 
আছে সে, তাকে জাগিয়ে দিতে হবে, মা ছাড়া 
কে পারবে জাগাতে? প্রচণ্ড আঘাতে স্থখের 
নন ভেঙ্গে গেলে, কে সেই অবোধ শিশুকে বুকে 
নিয়ে সান্ত্বনা দেবে, স্নেহের রসধারায় তার তৃষিত 
শু চিত্তকে সঙ্গীবিত কোঁরবে? আর কে হতে 
পারবে সেই ম!, মুক্তিদয়িনী মহাঁশক্তিন্রপিণী জননী 
সারদা ছাড়া__বিনি শ্রারামকষ্ণের সকল সাধনার 
ভাবঘন বিগ্রহ? ভগিনী নিবেদিতার কথায় 
তিনিই ভারতী রমণীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃঞ্খের 
চরমকথা | 

এসব কথা আপনারা সকলেই হয়তো পড়েছেন। 
কমাস ধরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন ভাবধারার 
ভিতর দিয়ে কত রূপে ঈত আলোচনা, কত বক্তৃতা 
হয়েছে, কত দৈনিক, মাসিক, ও সাশ্তাহিকে তার 
কথা মনোজ্ঞ ভাষায় এবং পাঙ্িত্যপূর্ণ ভাষায় 
প্রবন্ধাকারে বের হয়েছে--আপনারা সকলেই 
পড়েছেন, শরনেছেন, আলোচন! করেছেনঃ কোন 
কোন ভাগ্যবতী হয়তো ধ্যানে বসে অন্তর্লোকে 
দে মহিমময় জীবনের এতাটকুও ধারণ! করতে চেষ্টা 
করেছেন। কিন্তু আমাদের আজকের এই প্রবন্ধ 
মায়ের জীবনী আলোচনা করবার জন্য শুরু নয়, 
আজ আমাদের উদ্দেশ্ত তার জীবনালোকে আমর! 
আমাদের অধিকারের দাবিকে যাচাই করে নেবো! 
প্রথমেই বলেছি সে কথা । | 

মানুষের অধিকারে যারা বঞ্চিত করে মান্ষকে, 
তাদের অপরাধের সীমা নেই, তাদের কুকর্মের ফল 
জন্ম জন্ম সঞ্চিত হয়ে থাকে তাদের ছঃখভোগের 
জন্কা। আর যারা বঞ্চিত হয় তারাই বা হয় কেন 
বঞ্চিত? এও এক প্রশ্ন। আমি জানি, একথা 
শুনে অনেকেই আমারি প্রতি খঙ্গহস্ত হয়ে উঠবেন, 
কিন্তু বিচার করে দেখলেই খুঝতে পারবেন যে, 


১২. উদ্বোধন 


যে দেশে কৈদিকযুগে নরনারীর অধিকারের কোনই 
তারতম্য ছিল নাঃ মেয়েরা ব্রহ্মবাদিনী পথন্ত 
হয়েছিলেন, খধিপদবাচ্যা হয়েছিলেন, সেদেশে 
অন্ধকার যুগ কি করে ঘনিয়ে এল মেরেদের জীবনে 
যে তারা নিজেরাই স্্বীশিক্ষারি বিরেধী হয়ে ঈাড়ালো। 
সেই অন্ধকার যুগেরই শেব প্রান্তে যুগজননী শ্রীসারদা- 
দেবী এসে জন্ম নিলেন ভারতের এক কোণে, ভারতীয় 
নারীরপে। মিশে গেলেন ওতপ্রোতভাবে একান্ত 
তাদেরই সাথে। কন্ারপে, বধূরূপে সহধমিণীরূপে, 
গুরুরূপে, বিশ্বমাতৃকারধপে তিনি পেয়েছেন সবোচ্চ 
অধিকার ; কে দিল তাকে সে অধিকার? অধিকার 
নিজেই এসে সে মহিমময় চরণে লুটিয়ে পড়ল) ধন্ট 
হল তার “অধিকার' নাম। 

কিনা করেছেন তিনি? শুধু যে কন্তারূপে, 
বধূরূপে» সহ্ধ়িণীরূপে সামাজিক জীবনের স্তরে 
স্তরে আদর্শনারীরূপে লীর্থ! করেছেন তাইই নয়। 
স্থগৃহিণী ও সন্ন্যাসিনী ছুইই ছিলেন তিনি 
একাধারে ; সমাজসংস্কারও তিনি করেছেন তার 
মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক সহজ সরল আচরণ দিযকে। 
কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে তিনি, মুসলমান ছেলেকে 
যত্ব ক'রে খেতে দিয়েছেন, তার এটো৷ ফেলেছেন, 
বলেছেন ভক্তের একজাত, স্থানে জাতিভেদ 
করেননি_-সমাঁজ তো! নিয়েছে মাথ! পেতে তাঁর সে 
আদেশ। কেন? নাঃ ভারতীয় সংস্কৃতির ও 
সাধনার যে মূল সুর আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগ তারই 


[ ৫৭তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


অপরূপ মুনায় তাঁর জীবন মাধুর্ষমণ্তিত, তিনি 


'নিজের মহিমায় নিজেই পূর্ণরূপে মহিমময়ী । 


তিনি যখন এলেন তখনো অন্ধকার ধুগের 
আধার কেটে বাঁয়নি, নবোদিত উধার মতো 
নবধুগের প্রভাতে তিনি উদ্দিত হলেন, এসে বিশ্বের 
নারীজাতিকে তার বিরাট ও মহিমাপূর্ণ সম্ভাবনার 
ইঙ্জিত দেখাতে । তার জীবনের আলোতে আজ 
মাঁমরা দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি যে অধিকার 
আমাদের পেতে হবে সমাজে, রাষ্থরে, আইনে, ঘরে 
বাইরে; কিন্তু ঝগড়া করে যে-অধিকার আমরা 
পাবো তা হবে আলগা; পরগাছার মত, আমাদের 
জীবনাত্রার স্বাভাবিক ধারার সঙ্গে তার কল্যাণময় 
যেগ থাকবে না। কিন্তু নারীত্বের, মাতৃত্বের 
কল্যাণময় আদর্শে আমরা যদি উদ্ধ,দ্ধ হতে পারি, 
সহজ, সরল স্বাভাবিকভাবে যদি আমরা সন্মুখাগত 
সমশ্যার সমাধান করতে পারি, আত্মার আলোকে 
যদি আলোকিত হতে পারি-_তবে অধিকার আপনি 
এসে আমাদের পায়ে লুটয়ে পড়বে। 

প্রার্থনা করি তাঁর চরণেঃ আবার এ দেশে 
তেজস্থিনী গাঁগী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সীতা, 
সাৰিত্রীর আবিভাব হোক্‌। পরান্করণের শৃঙ্খল 
থেকে যেন আমরা মুক্ত হই। নিজের! নিজেদের 
পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে নৃতন জাতি গড়ে তুলি 
তার কুপায়, যে জাতি বিশ্বের দরবারে প্রেমমৈত্রীর 
বাণা বহন করে নিয়ে যাবে। 


স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-কথা* 
আইডা আন্সেল 


্ষ্টাব্ধের প্রারস্তে খন স্বামী 
বিবেকানন্দের কাছে মানবধর্ম সম্বন্ধে একট! অভিনব 
তাঁবধারার পরিচয় পাই, তখন তাঁর সম্বন্ধে কি ধারণা 
হয়েছিল, তা বর্ণন! করতে আমি ভাষা খু'জে পাই 
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না। ভাষার ভিতর থেকে সর্বোৎকৃষ্ট বিশেষণের 
সবগুলি ব্যবহার করলেও, আমার মনোভাব প্রকাশ 
কর! সম্ভব হয়ে উঠবে না। তাঁর বক্তৃতাগুলির কিছু 
কিছু সংক্ষেপে কেবল আমার নিজেরই মনে রাখবার 
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উদ্দেগ্তে আমি সে সময়ে লিখে রেখেছিলাম । 
কোন দিন ভাবিনি যে সেগুলি জনসাধারণের কাছে 
প্রকাশ করতে হবে। 

আমার মনে হয়েছিল- বেন অনন্ত নীলিমার 
অতি উচ্চস্তর থেকে একটি জ্যোতির্ময় সন্তারূপে 
তিনি পৃথিবীতে নেমে এসেছেন» কিন্তু তবুও মধ্যের 
মানুষের প্রতিটি ভাবকে বোঝাবার কী নআশ্চধ্য 
ক্ষমতা তার! তাঁর বাগ্মিতাশক্তিঃ মনোরম হান্ত- 
কৌতৃকঃ সকল প্রকার শুদ্রতা বা অসহিষ্ণুতাকে 
বণ এবং সর্বোপৰি মানুষের যে কোন ছূঃখের 
প্রতি উদ্দার সহানুভূতি--এইগুলির জন্য প্রত্যেক 
স্তরের লোক তাঁর উপর আকৃষ্ট হত। আমাদের 
কষত্র সীমা-বিশিষ্ট আদশের তুলনায় স্বামীজীর মহাঁন্‌ 
ভাব্ধারায় আমরা স্তপ্তিত হয়ে গিফ়্েছিলাম। তার 
বন্তৃতা শোনবার পর যখন আঁমরা হলের বাইরে 
চলে আসছিলাম, তখন তার সুললিত কণ্ে উচ্চারিত 
সংস্কত শ্রোকের ধ্বনি, আমাদের অন্তরে ঝঞ্চার 
তুলে এই বোধই জাগ্রত করেছিল যে, তিনি বিংশ 
শতাবীর প্রারস্ে আমাদের সাঁমনে নিয়ে এসেছেন 
জীবনের একটি নূতন এবং বৃহত্তর অর্থ। 

স্থদীর্ঘ জীবনের কেলেআপা অতীত দিনগুদির 
এবং মনের মুল্য-বোধের বিবর্তন-রীতির কথা ভাবতে 
বেশ মজা লাগে । আবার এ-ও দেখি, কতগুলি 
ছোট ছোট অকিঞ্চিংকর ঘটনা! মানুষের সমগ্র 
জীবনধারাঁকে কিভাবে ব্দূলে দিতে পারে । হাই 
স্কুলে ভতি হবার আগে, যদি না আমি ছ্রেনোগ্রাফি 
শিখতে রাঁজি হতাম এবং স্কুলের দ্বিতী বছরেই 
বদি না ম্নীয়বিক দৌবল্যে আক্রান্ত হয়ে স্কুল 
ছাড়তে বাধ্য হতাম, তাহলে স্বামীজীর কয়েকটি 
বক্তৃতা শুনতে পেলেও? তার ব্যক্তিগত সাল্লিধো 
আনবার স্থুযোগ আমি পেভাম কিনা সন্দেছ। 
কুলে পড়তে পড়তেই আমি পিয়ানো বাজাতে 
শিথখছিলাম- ডাক্তার নির্দেশ দিলেন, “হয় তোমাকে 
স্কুল ছাড়তে হবে; নয় বাজনা বাঁজানো বন্ধ করতে 


স্বামী বিবেকানন্দের স্বৃতি-কথ। ১৩ 


হবে-_তা না হলে পরে ছুটোর কোনটাই তোমার 
কাজে লাগবে না'।” তখন আমাকে মিস্‌ লিডিয়] 
বেলের (715 [5015 10611 ) কাছে পাঠাবার 
ব্যবস্থা করা হল। তিনি ছিলেন সান্ফ্রান্িস্কোতে 
কালিফণিয়া স্টপীটের হোম্‌ অব. উ্র,থের (1101৩ 
০৫ নু৫0))  অধিনেত্রী। আমি এই “হোম্,-এ 
প্রতিশিন মিস্‌ বেলের সকাল বেপাঁকার আলোচনা 
ও রবিবাঁসরীয় বক্তৃতার শট হাণ্ডে বিবরণ লেখার 
কাজ নিয়ে রয়ে গেলাম। প্রাতঃকালীন অধিবেশনে 
খ্বমী বিবেকানন্দের রাজবোগ (এই ব্ইখানি তার 
প্রথমবার আমেরিকাঁয্ন থাকাকালে নিউ ইয়র্ক থেকে 
প্রকাশিত হয়) সম্বপ্গে আলোচনা হত। সেই 
স্মন্স স্বামীজী ছিলেন লন্‌ এগ্জেলিদ-এ। তিনি 
রেভারেগড মিলস (16৮ : 6. [৪5 1111১) এর 
অনুরোধে ওক্ল্যা্ডের একটি গির্জায় (100112092 
0100101) ) কয়েকটি ধক্তৃতা দিতে স্বীকৃত হলেন। 
১৯০০ শ্রীষ্টাব্বের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি মিস্‌ বেল 
ও আরও কয়েকটি বান্ধবীর সঙ্গে সেখানে গেলাম 
এবং তাকে দেখে ও তার ভাষণ শুনে আনন্দে 
ও বিশ্বয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। 
তিনি যে সাধারণ মানুষের অনেক উপরে একজন 
মহাত্মা” অথবা “দিব্য পুরুষ” সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহই রইলো না। আমি নিজে আমেরিকান বলে 
লজ্জা হতে লাগলো। মনে হল-_ যে সত্যতার 
ভেতর থেকে স্বামীজীর মতো মহাপুরুষের আবিভাব 
হয়ঃ সে সভ্যতার কি বিকৃত ব্যাথ্যাই না এতদ্ি 
আমর! ঞনেছি ! 

স্বামীজীর অধিকাংশ বন্তৃতাই শুনবার সৌভাগ্য 
হয়েছিল কত্তকগুলি মিস্‌ বেলের সঙ্গে, কোন 
কোনটি বা অপর বন্ধদের সাহচধে। প্রতিবারই 
দেখেছি, সকলের ভিতর একটি গভীর উদ্দীপনা ; 
অবশ্ত কেউ “কউ তার উপদেশের চেয়ে তাঁর 
ব্যক্তিত্বতেই বেশী আকষ্ট হত। আমার বেশ 
মনে আছে, একবার একটি ধনী অভিজাতবংশের 


১৪ উদ্বোধন 


তরুণী, যে আমারই সঙ্গে একই শিক্ষকের কাছে 
সঙ্গীত শিক্ষা করত, স্বামীজীকে দেখে একান্ত 
মুগ্ধতার সঙ্গে বলেছিল, “আহা, ধেন একটি স্থন্দর 
বর্ণমৃতি 1” 

জনসাধারণের কাছে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও 
স্বামীজী কখনও কখনও ধ্যানে আগ্রহী ছাত্রদের 
নিয়ে সকালে ক্লাস করতেন। টার্ক স্টাটের একটি 
বাড়ির একটি নির্দি্ট ঘরে প্র ক্লাস বসত। এই 
ঘরটি মিসেস্‌ হান্স্ব্রাও (15 4১1106 0203- 
0:9081 ) ( শান্তি) এবং মিসেস্‌ আ্যাস্পিনাল 
(773 1207115 £১3010911 ) (কল্যাণী ) হুজনে 
মিণে স্বাঘাজীর রাসের জন্ত ব্যবস্থা! করে রেখে- 
ছিলেন। আমি মাত্র কয়েকবার এই অধিবেশনে 
যোগ দিতে পেরেছিলাম কিন্তু পে সময় কোন 
বিবরণ লিখে রাখিনি । সেখানে কিছুক্ষণ ধ্যান 
তারপর কিছু উপদেেশদান, এবং প্রশ্বোতর হত। 
পরে স্বামীজী ব্যায়াম, বিশ্রাম ও খাদ্য সম্বন্ধে 
কার্ধকরী নির্দেশে দিতেন। তিনি খাগ্ভবিষয়ে 
মিতাচারী ও মৃদু শ্নিগ্ধ আহাধ গ্রহণের উপর 
বিশেষ জোর দিতেন। একটি উপদেশের কথা 
মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন মাঝে মাঝে অন্ততঃ 
একটি সপ্তাহও আমরা যেন লবণ না থেয়ে আমাদের 
নারুমগ্ুলীর শ্নিগ্ধতা বজায় রাখি, লবণ ্ন[ঘুমগুলীকে 
উত্তেজিত করে দেয় । অনেক প্রশ্নেরই উত্তর তিনি 
এই ক্লাসে দিতেন। কাস আরম্ত হবার কিছু আগে 
ধারা পৌছাতে পারতেন, তারা স্বামীজীর সঙ্গে 
ব্যক্তিগতভাবে কিছু আলাপ করবার স্থযোগও 
পেয়ে ঘেতেন। কখনও কখনও আমরা তার 
থাবার ঘরে যাবার জন্তে আমন্ত্রিত হতাম ও সেথানে 
সাধারণভাবের কথাবার্তায় যোগ দিয়ে খুবই আনন্দ 
ও তৃপ্তি পেতাম। আমাদের ব্যস্তভাবে এখানে 
ওখানে ছুটোছুটিকরা স্বভাবের উল্লেখ করে, তিনি 
কোতুক করতেন। তিনি নিজে কখনও তাড়ান্ুড়া 
করতে ভালবাতেন নাস্তার ভিতর সব সময়ই 


| ৫৭তম বর্ষ-_১ম সংখ্যা 


একটা গন্তার প্রশান্তি বিরাজ করত। চলতি কোন 
গাড়ী ধরবার জন্যে কাউকে দৌড়াতে দেখলে, 
স্বামীজী খুব আমোদ বোধ করতেন। জিজ্ঞাসা 
করতেন, “আর কি কোন গাড়ী আসবে না?” 
বক্তৃতা বা ক্লাস আরম্ভ করতে তার দেরি হলে 
তান দক্ষেপই করতেন না। তার ভাষণ শেষ 
করারও কোনই নিদিষ্ট সময় থাকত না, তার 
বক্তব্য যতক্ষণ না শেষ হত ততক্ষণ তিনি ক্রমাগত 
বলেই যেতেন। কখনও কখনও তিনি নিদিষ্ট 
সময়ের প্রায় ঘিগুণ সময় নিতেন। সকালের 
ক্লাসের আগে তার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অতি সাধাঁরণ- 
ভাবেই কথাবার্তা হত। সে সময় স্বামীজা 
ধুনর রঙের গরম পায়জামাটি পরে আরাম 
কেদারায়, পায়ের ওপর পা রেখে বসে বসে 
ধুমপান করতেন ও প্রশ্নের উত্তর দিতেন-- 
মাঝে মাঝে হাঁম্তপরিহাসের গল্পও করতেন। ক্লাস 
আরম্ভ হবার নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ছু' মিনিট পরে, 
গেরিক বেশে ক্লাসে এসে দাড়াতেন--তথন তাঁর 
চুলগুলি বেশ পরিপাটি করে আচড়ান থাকত, 
কেবল মুখে ধূমপানের পাইপটি আর দেখা যেত না। 
তখনও কিন্ত তাঁর মুখে হাসিখুসির স্মিষ্ট ভাবটি 
লেগেই থাকত । এবং গুরুতর বিষয় আলোচনার 
ফাকে ফাঁকে স্থযোগ পেলেই তিনি একটু কৌতুক 
করে নিতেন। জনসাধারণের কাছে বক্তৃতার 
সময়ও পরিহাস্ছলে তাকে জিজ্ঞাসা করতে 
দেখেছি, “মানব বখন ভগবানের সঙ্গে এক 
অনুভব করে, তখন তার নিজ বাক্তিত্বের কি 
পরিণতি হয় বলতে পার? তোমরা তো এই দেশে 
নিজ ব্যক্তিত্ব-নাশের কথায় রাঁতিমত ভয় পেয়ে 
বাঁও। কিন্তুকেন? তোমাদের তো৷ এখনও ঠিক 
ঠিক নিজ ব্যক্তিত্বের জ্ঞানই হয়নি। যখন তুমি 
তোমার নিজস্ব স্বভাবটি পরিপূর্ণভাবে জানতে 
পারবে, কেবল তখনই তুমি তোমার প্ররুত 
ব্যক্তিত্বকে চিনতে পারবেঃ তার আগে নয়। 


মাঘ, ১৩৬১] 


ভগবানকে জানলে, তুমি কিছুই হারাবে না।_- 
আর এক কথা, এই দেশে প্রায়ই আমি তোমাদের 
একটা কথা বলতে শুনি যে, তোমর! এই বিশ্বপ্রকৃতির 
সঙ্গে মিল ও সামঞ্জন্ত বজায় রেখে চলতে চাঁও। 
কিন্ত তোমরা কি জান না যে, জগতে যত 
কিছু উন্নতি আজ পর্বস্ত হয়েছে, সবই এই 
প্রকৃতিকে জয় করেই সম্ভব হয়েছে । বদি আমরা 
উন্নতি করতে চাই, তাহলে প্রতিপদক্ষেই আমাদের 
প্রতিরোধ করতে হবে এই প্রকৃতিকে ।” 

প্রত্যেক বক্তৃতার পরে, তাকে প্রশ্ন করবার 
জন্টে তিনি সকলকে উৎসাহিত করতেন । একবার 
একজন বললেন যে, স্বামীজীকে অতিরিক্ত প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করে তাঁকে বোধ হয় পরিশ্রান্ত করা হচ্ছে, 
তাই গুনে তিনি তখনই বললেন, তোমরা যত 
ইচ্ছ| প্রশ্ন করতে পার-বরং যত বেশী জিজ্ঞাস 
করবে ততই ভাল । এর জন্যেই তো আমার এখানে 
আনা_ যতক্ষণ না তোমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে, 
আমি এখান থেকে যাঁব না। ভারতে সকলে 
আমায় বলত যে, জনসাধারণকে “অদ্বৈত বেদান্ত' 
শিক্ষা দিতে না যাওয়াই ভাল। তার উত্তরে আমি 
বলি বে, একটি শিশুকে পধন্ত বোঝাবার ক্ষমতা 
আমার আছে। সবোচ্চি আধ্যাত্মিক সত্যকে 
বোঝাতে ও শিক্ষা দিতে খুব বেশী সময়ের প্রয়োজন 
হয় না।” 


স্বামীজা ১ 


মানবের আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গিলে 
তিনি বলতেন, “যতই কম পড়া যায় ততই নঙ্গল। 
তোমার যা কিছু প্রয়োজন তা তুমি গীতা ও বেদান্তের 
সার অংশগুলি পড়লেই জানতে পারবে । আজ- 
কালকার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্বক। মানুষের 
মন, চিন্তা করবার শত্তি অর্জন করবার আগেই 
ঘটনাবৈচিত্র্ের জ্ঞানে পূর্ণ হয়ে যায়। মনকে 
সংঘত করবার শিক্ষাই সবপ্রথম করা দরকার । 
আজ যদি আমি নতুন করে শিক্ষালাভ করতে 
যাই ও এবিষয়ে আমার নিজন্ব মতামত প্রকাশের 
স্বাধীনতা! পাই, তাহলে আমি আমার মনকে আয়তে 
আনবার শিক্ষাই সব প্রথম করব, তার পরও যদি 
প্রয়োজন থাকে, তবেই ঘটনাবলীকে জানবার চেষ্টা 
করা বাবে । কোন একটা বিষ শিক্ষা! করে তাকে 
আয়ত্তে আনতে মানুন্সের অনেক দিন লেগে বায়, 
তার কারণ তারা তাঁদের মনকে নিজ ইচ্ছামত একাগ্র 
করতে পারে না। মেকলের ইংলগ্ডের ইতিহাস 
(17115015 ০1 120818170 ) মুখস্থ করতে আমার 
তিনবার পড়তে হয়েছিল। কিন্তু যে কোন শাস্তগ্রন্থ 
হর্দগত করতে আমার মায়ের মাত্র একবার পড়বার 
গ্রয়োজন হত । নিজ মনকে মংঘত করতে পারে না 
বলেই, মানুষ ছুঃখ ভোগ করে ।” 


প্রমশঃ 


স্বামীজী 


শ্রীশান্তিময় ঘোষ 


অসি হ'ল বাশী তোমা পাশে আসি--মানবের প্রিয়তম ! 
পাঁষাঁণে ফুটিল প্রাণের প্রস্থন-_-পারিজাত মনোরম ॥ 
দরদে ছুখিল শত হিয়াতল 
ব্যথীর ব্যপ্তায় বিধুর, বিভল, 


০ উদ্বোধন | ৫৭তম বর্_-১ম সংব্যা 


সমব্দনার হে সুশীতল 
হ'ল সুকঠিন মন। 
যে নয়নে ক্রুর কঠিন চাহনি 
পর্ছুখে কভু সরল হয়নি 
সে দিকেতে দিল দয়ার লাবণি 
তব পুত পরশন ॥ 


ভালবাসা শুধু মানব-সমাজে-_মানুষের পরিচয়, 
তাগে চিনে-নেওয়া, ত্যাগে জিনে-নেওয়া প্রাণে প্রাণ বিনিময় । 
আঁতেরে দিতে আশ্রয়ে কুল, 
ব্য্থের বুকে ভরস৷ বিপুল” 
মানুব,_-মানব-জনম অতুল 
লভেছে মহিমময় । 
নিজের স্বার্থে হয়ে অচেতন 
পরার্থে ঢালি দেওয়া প্রাণ, মন-_ 
সেই তো সতা সফল জীবন-_ 
নিষ্ষাম, নির্ভয় ॥ 


তুমিই শোনালে প্রথম এ নীতি- -গ্রীতির পরশমণি ! 
“অবহেলে প্রাণ দিতে বলিদান”__অমর মন্ত্রধ্বনি ! 
বিশ্বের কানে ওক্কার সম 
পশিল পলকে, ঝরে গেল তম, 
ভরে গেল প্রাণ আনন্দে ঘন,-- 
হিয়ার হীরক-খনি 
খুলে গেল গাঢ় সহানুভূতির 
মানুষের পূজা পরমারতির 
নির্দেশ পেল-বসি সারথির 
পদে সেন নারায়ণী ॥ 


যুগপুরুষ বিবেকানন্দ 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


বাণীর কী অদ্ভুত শক্তি ! শতধাবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ 
শুধু একটি বাণীর অপেক্ষায় ছিল। সেই অমৃতবাণী 
বা ভেদবুদ্ধিকে দূর ক'রে দিয়ে সবাইকে মেলাবে। 
কোথায় সেই খধি ধার অগ্রিমস্ত্রের আলোয় আমরা 
পরস্পরকে জানবো একই মায়ের সন্তান ব'লে? 
দর্বল মস্তি হারিয়ে ফেলেছে চিন্তাশক্তি। কোটা 
কোটা কণ্ঠ মৌন হয়ে মাছে। গুরু কোথায় ধিনি 
অঙ্জানের অন্ধকার থেকে জাতিকে নিয়ে যাবেন 
দেশাম্মবোধের নবপ্রভাতের জ্যোতির মধ্যে ? এলেন 
খাবি বঞ্ধিনঃ মেঘমন্দ্রশ্বরে উচ্চারিত হোলো মহামন্ত 
বন্দেমাতরদ। আখি থেকে আবরণ খসে গেন। 
দেশপ্রেমের চৈতন্তের মধ্যে জাতি নবজন্ম গ্রহণ 
করলো । 

ছুভাঁগা দেশ এমনি আর একটি বাণার জন্তে 
অপেক্ষা করছিল। দিগন্ত প্রসারী দারিদ্র্য । অনশনে 
অধাীশনে কোটী কোটা মানুষ যেন জীবন্ত নরকঙ্কাল! 
অঙ্গনের কৃষ্চমেঘে সমগ্র ভারতগগন আচ্ছন্ন! 
স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, সংস্কৃতি নেই। নিশ্রভ 
চোখে যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত হতাশা । ঝধির 
বংশধরেরা পশুর পায়ে এসে দাড়িয়েছে । এই 
অগণিত মানুষের অভিশপ্ত জীবনকে রূপান্তরিত 
করবার জন্তে প্রয়োজন ছিলে! এক নৃতনমন্ত্রের | 
এই নৃতন মন্ত্র দরিদ্রনারায়ণ। বন্দেমাতরম্‌ উৎসারিত 
হয়েছিল গৃহীর কণ্ঠ থেকে; দরিপ্রনারায়ণ উৎসারিত 
হোলো সন্গযাসীর কণ্ঠ থেকে। গৃহীই হোক আর 
সন্ানীই হোক- চাপরাশ-পাওয়া মানুষ যখন বাণী 
উচ্চারণ করে ধূগের প্রয়োজনের তাগিদে__সেই 
বাণী কখনও নিক্ষলা হয় না। বঙ্কিমচন্ত্র আর 
বিবেকানন্দ ছুজনেরই সংবেদনশীল মনের উপর গভীর 
রেখাপাত করেছিল দেশের জননাধারণের্‌ অবশ্থীয় 


ছঃখ-দৈন্যের ছবি। এই ছুঃখদৈস্তের নাগপাশ 
থেকে তার্দের জীবনকে মুক্ত করবার প্রয়োজন 
এরা ছু'জনেই অন্থভব করেছিলেন সমস্ত অন্তর 
শিয়ে। প্রয়োজন অন্থভব না করলে বঙ্কিম আর 
দশজন হাকিম যা করেন তাই করতেন; আদালতে 
গোরুচরির আর কাঠগিলচরির বর্ণনা শুনতেন; 
এজলাশে অথবা বাড়ীতে বসে মামলার রা 
লিখতেন দিনগত পাঁপক্ষয় ক'রে ক্লাবে গিয়ে ত্রিঙ্ 
খেলতেন? থেতেন” ঘুমোতেন, থৃহকর্ম পালন 
করতেন। বিবেকানন্দও সংসার ত্যাগ ক'রে 
আশ্রমবাসী অথবা গুহাবাসী হতেন, নির্জনে ধ্যান- 
ধারণা করতেন মোক্ষলাভের আশায়। 
কিন্ত কি দেখলাম? দেখলাম ডেপুটা বন্কিমের 
মধ্যে আর একটি মানুষ যাঁর চোখে জ্ল। বঙ্গদেশের 
কবকের জন্য এই মানুষটির মনে কি বিপুল 
সমবেদনা! ! হাকিমের চোগা-চাপকান আলনায় 
ঝুলিয়ে রেখে সাহিত্যিক-বঙ্কিম কলম নিয়ে বসেছেন 
হাঁসিম সেখের আর রাম! কৈবর্তের দৈন্জীর্ণ জীবনকে 
রূপান্তরিত করবার প্রেরণায়। ছুর্ভাগা স্বদেশকে 
নতুন ক'রে গড়বার প্রেরণা থেকে বস্কিমের লেখনী 
প্রসব করলো আননমঠ, ধর্মতত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, 
বজদেশের কৃষক। একই প্রেরণায় সন্যাসী বিবেকা? 
নন্দ ছুটলেন সমুদ্রপারে আমেরিকায় । আমেরিকা 
থেকে ফিরে শ্বামীজী মাদ্রাজে যে বক্তৃতা করেছিলেন 
তার মধ্যে দেখতে পাই কম্ুকঠে তিনি ঘোষণা 
করেছেন £ 
“তোমরা অনেকেই জানো, আমেরিকায় 
ধর্মমহাসভা হইছিল বলিয়া আমি তথায় যাই 
নাই, দেশের জনসাধারণের ছূর্দশ! প্রতীকারে৷ 
জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাঁপিয়াছিল। 
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আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ 
ঘুরিয়াছি1 কিন্তু আমার ত্বদেশবাসীর জন্য 
কাধ করিবার কোঁন সুযোগ পাই নাই। 
সেইজন্তই আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাঁম। 
তথন তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাকে 
জানিতে, তাহারা অবশ্য একথা জানো । ধর্স- 
মহাসভা ফভা হল ন! হল, কে তা নিষে মাথ! 
ঘামায়? এখানে আমার নিজের রক্তমাংসরূপ 
জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে, তাঁহাদের 
খবর নেয় কে?” 
কালপুরুষ বিবেকানন্দকে বেছে নিলেন তার কাজ 
করবার জন্তে। দরিদ্রনাণায়ণের সেবার কাজকে 
বিবেকানন্দ বেছে নেন নি। নিবিকল সমাধির 
অনির্চনীয় আনন্দের সুধাসমুদ্রে তলিয়ে বায়ার 
অভিজ্ঞতা সকলের হয় না। বিবেকানন্দের হয়েছিল। 
তাঁর অন্তরের মধ্যে সকল সময়ের জন্টে একটি কানা 
ছিলে! যার কথা জানতো শুধু তার অন্তরন্দেরা। 
জীবনের ছুঃখ-ম্থথের তরঙ্গলীলা থেকে পালিয়ে 
গিয়ে নিবিকল্প সমাধির মধ্যে তলিয়ে যাবার জন্ে 
একটা গভীর ব্যাকুলত! ছিলে! তার অন্তরের 
গভীরে । জগতের কুকুক্ষেত্র থেকে দূরে কেবল 
তিনি আর তাঁর ঈশ্বর। তার মধ্যে তিনি ডুবে 
রয়েছেন। সমাঁজসেবাব কোন তাগিদ নেই, 
কাজের কোন ঝঞ্চাট নেই। ঈশ্বরের চরণপগ্মে তার 
মন-মধুপ নিংস্পন্দিত হ'য়ে আছে। কর্মবীর 
বিবেকানন্দের অন্তরের অন্তঃপুর থেকে ক্লান্তির 
যে নিংশ্বাম বেরিয়ে আসতো তার সংবাদ কয়জন 
রাখে? 
কিন্তু তার চারদিকে ভিড় ক'রে দাড়িয়ে আছে 
যারা তাদের কথা তিনি, ভুলতে পারছেন কৈ? 
বভুক্ষু নরনারী যারা বছরে একদিনও পেট ভ'রে 
থেতে পায় না! মেয়েদের পরিধানে কা নোংরা 
শাড়ী! কিন্তু কিকরবে ওরা? একখানিমাত্রই 
শাড়ী ওদের সন্থল। অন্পৃশ্তের প'ড়ে আছে 
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সমাজের এক প্রান্তে অপরিসীম অবহেলার মধ্যে । 
পরিব্রাজক বিবেকানন্দ চলেছেন ভারতের এক প্রান্ত 
থেকে আর এক প্রান্তে। চলছেন আর দেখছেন 
মহাশ্বশানে চলমান নরকক্কীল। কোথায় বেদগানে 
মুখরিত গৌরবোৌজ্জল প্রাচীন ভারতবর্ধ আর কোথায় 
অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছুভিক্ষপীড়িত বর্তমান 
ভারতের শ্শানভূমি ! বিবেকানন্দের মন থেকে 
নিবিকল্প সমাধির চিন্ত! সরে গেল। মনকে জুড়ে 
বসলে! বুভূক্ষুদের ম্লান মুখচ্ছবি। আধার্র্ত 
থেকে দাক্ষিণাত্যে চলেছেন দণ্ধারী পরিব্রাজক 
অন্তরে রোরুগ্ধমান জগতের পুঞজীভূত বেদনাকে 
বহন ক'রে। নিদ্রাহীন রজনীর প্রহরগুলিকে পূর্ণ 
ক'রে আছে এক চিন্তা । দেশের ছুর্শার চিন্তা 
বিবেকানন্দের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হয়ে 
দাড়িয়েছে । কুমারিকা অন্তরীপে এসে বিবেকানন্দ 
তার জীবনকে নিঃশেবে উত্পর্গ করে দিলেন 
দরিদ্রনারায়ণের সেবায়। ১৮৯২ তার এই আত্ম- 
নিবেদনের ম্মরণায় বঙ্সর। রোমা রণ বিবেকা- 
নন্দের জীবনীতে ঠিকই শিখেছেন £ 17৩ 1094 
০ 00০৪৬ 03 ৪১9? 1106 00115 
101531010 1080 01,080, 10117) 

এখন থেকে শুরু হোলো জীবনের নৃতন পর্ব । 
বিবেকানন্দ কর্মসাগরে ঝাপ দিলেন। ভুলে গেলেন 
নিজেকে, ভূলে গেলেন অর সব কামনা, ভুলে 
গেলেন মুক্তির চিন্তা পর্ধস্ত। পরোপকারের অন্ত 
শরীর যদি ধায় তাতেই বা ক্ষতি কি? 

কিন্তু লক্ষ লক্ষ ন্রনারী যারা শতাবীর পর 
শতাব্দী ধ'রে লাঞ্ছিত ও শোষিত হয়ে আসছে, 
আকণ নিমজ্জিত হয়ে আছে কুসংস্কারের পক্ককুণ্ডে, 
হাঁরিয়ে ফেলেছে আত্মবিশ্বাস__এদ্দের টেনে তোলা 
তে! সহঞ্জপাধ্য নয় ! যে শিক্ষিত সমাজ জনসাধারণকে 
পরিচালিত করবে কল্যাণের পথে, তার! রক্ষকের 
কাজ ছেড়ে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ঘ। তাদের 
আত্মকেন্ত্রিক জীবনে ভোগেচ্ছার প্রবলতা। যার! 


মাঘ, ১৩৬১ | 


ভোগী নয তারাও রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোপে 


ধ্যানধারণা নিয়ে ব্যস্ত পারলোকিক স্বার্থের 
অন্বেষণে । জনসাধারণের ছুংখদৈন্টের কথা তারা 
ভাবে না। তার! আছে তার্দের ভাবসস্তোগে 
নিমজ্জমান। 


শ্বামীজী তাঁদের কাছে নবতর আরশ দিলেন-_ 
মানবসেবার আদর্শ । বললেন £ 


বনুরূপে সম্মুথে তোমার ছাড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে বেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 


মাদ্রাজে জীমুতগর্গনে ঘোবণ! করলেন তিনি : 

“হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী শ্বদেশ- 
হিতৈবিগণ তোমরা হৃদয়বান্‌ হও» প্রেমিক হও। 
তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে কোটী 
কোটী দেব ও খধির বংশধরগণ পশ্রপ্রায় হইয়া 
দাড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে 
অনুভব করিতেছ যে, কোটী কোটা লোক 
অনাহারে মরিতেহে এবং কোটী কোটা ব্যক্তি 
শতশত শতাব্দী ধরিয়। অধশনে কাটাইতেছে? 
তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ থে 
অজ্ঞানের কষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে 
আচ্ছন্ন করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের 
রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় 
প্রবাহিত হইম্নাছে? তোমাদের হদয়ের প্রতি 
স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিনা 
গিয়ছে? এই ভাবনা! কি তোমাদ্দিগকে 
পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের ছর্দশার 
চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র জ্ঞানের বিষয় 
হইয়াছে এবং এর চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা 
কি তোমাদের নাঁমযশ, স্বীপুত্রঃ বিষয়সম্পত্তি, 
এমন কি, শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ ?” 

“আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া! সেই পরম- 
জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্য দেবী 
হুন॥ অন্তান্ত অকেজো! দেবতাগণক্ে এই 


যুগপুরুষ বিবেকানন্দ ১৯ 


কয়েকবর্ষ ভূলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য 
দেবতার! ঘুমাইতেছেন_-এই দেবতাই একমাত্র 
জাগ্রত- তোমার শ্বজীতি-_সর্ববই তাহার হস্ত, 
সর্ব তাহার কর্ণ” তিনি সকল ব্যাপিয়া 
আছেন। তুমি কোন্‌ নিষ্ষলা দেবতার 
অদ্বেষণে ধাবিত হইতেছ আর তোমার সক্মথে_ 
তোমার চতুদদিকে যে দেবতাকে দেখিতেছঃ সেই 
বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না ?” 
এই অগ্রিবচনের তীব্র কশীঘাতে ভারতবর্ষ তার 
যুগ-যুগান্তের ঘুমের মাঝে পাশ ফিরলো । মাক্রাজের 
বক্তৃতার মধ্যে যে তৃর্ধ বাজলে! তার ধ্বনি ঘুমন্ত 
জাতির কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মর্মের মধ্যে 
প্রবেশ করলো । সেই দিন থেকে শুরু হোলো 
জাঁতির মহাঁজীগরণের স্বর্ণ -উধ|। ॥ রূলী (0২০1721) 
[২9119794) ঠিকই বলেছেন £ 1070 (৪ পু 
১০ 201৩7018010) (07010 ০919১30৩ 
[১6097 
এর পরে এলে গান্ধীর গণবিপ্লবের ঝড় । লাখো 
লাখো মানুষের শক্তিকে সংহত করলেন তিনি। 
সেই শক্তির গরিমাময় প্রকাশ হোলো সত্যা গ্রহ 
আন্দোলনের মধ্যে । কুইট ইত্ডিয়া, আন্দোলনের 
মধ্যে ভারতের জাগ্রত জনসাধারণের শোর্ধের যে 
অভিব্যক্তি আমরা দেখলাম তার গোড়ায় কিন্ত 
স্বামীজীর মার্রাজের বক্তৃতার সেই প্রাথমিক 
তাঁড়িতম্পশ | 
যুগধর্মের অগ্নিমন্ত্র স্বামীজী উচ্চারণ করলেন ।$ 
দরিদ্রনারায়ণকে--শোবিত, লাঞ্চিত নর-দেবতাকে 
জড়তা থেকে, ভীরুতা থেকে, দৈন্যজীর্ন জীবনের 
শতলক্ষ ধিক্কার-লা্ধন| থেকে মুক্ত করবার অগ্রিমন্ত্র। 
যুগধর্মের এই আহ্বানকে" হৃদপিণ্ডের প্রতিটি শিরা 
উপশিরার মধ্যে অনুভব না করলে কোন মানুষের 
পক্ষেই প্রয়োজনীয় স্যতির কাজে আত্মোৎসর্গ কর! 
সম্ভব নয়। মনীষী সোরোকিন (9. £.. 59:91) 
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কিন্তু এই সর্বোদয়ের কাজ তে! একা কোন 
মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামীজী আহ্বান করলেন 
ভারতের যৌবনকে তার কাজে সহায় হবার জন্য । 
তিনি বিশেষ ক'রে আব্বান করলেন বাংলার 
যৌবনকে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মনিবেদন 
করতে । বললেন ঃ 
“নিশ্চয়ই বলিতেছি, এই হৃদয়বান্‌ উৎসাহী 
বঙ্গীয় যুবকদের ভিতর হইতেই শত শত বীর 
উঠিবে যাহারা আমাদের পুর্বপুক্ষগণের প্রচারিত 
সনাতন আধ্যাত্মিক সত্যমকল প্রচার করিয়া 
ও শিক্ষা দিয়া জগতের. এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত-_এক মেরু হইতে অপর মেরু পধন্ত ভ্রমণ 
করিবে। ঞঞ্* কিছুতেই ভয় পাইও না। 
তোমরা অদ্ভুত অদ্ুত কাধ করিবে। যে 
মহুর্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চর হইবে সেই 
মুহূর্তেই তুমি শক্তিহীন )” 
শ্বামীজী জোর দিলেন আত্মবিশ্বাসের উপয়ে। 
বেদান্তের শিক্ষার উপরে তিনি যে বারংবার 
এত জোর দিয়েছেন সে ভারতের ঝিমিরে-পড়। 
অবসাদগ্রস্ত যৌবনকে নৃতন প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ ক'রে 
তাঁকে সেবাধর্মের কাজে লাগবার জন্টে। মানুষের 
ভাবপ্রবণতায় দরকার আছে তাঁকে প্রাণোগ্ঠম 
সরবরাহ করবার জন্কে। কিন্ত মাত্র ভাবাবেগকে 
আশ্রয় ক'রে মানু তার প্রাণোগ্ভমকে কতর্দিন 
অগ্লান রাখতে পারে? ভাবাবেগের বস্তা আসে 
থেমন উন্মাদ কলরবে তেমনি আবার চলেও বায়। 
কিন্তু মগজের মধ্যে আমরা কোন আইডিয়াকে যদি 
সত্য বলে একবার গ্রহণ করি, সেই আইডিয়া 
আমাদিগকে কর্মপথে এগিয়ে যাবার সাহস দেয়, 


[ ৫৭তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


মনের মধ্যে | শ্রীরুষ্ণ গীতার মধ্যে যে পরম সতাগুলি 
উচ্চারণ করলেন তাদের প্রভাব অজুনকে মুক্ত 
করলো ক্েবা থেকেঃ তাকে সাহস দিলে অবসার্দের 
অন্ধকারে, তাকে সংকল্প যোগালেো দুষ্টের দমন 
এবং ধরিত্রীর উদ্ধারের কাজে অবিচলিত থাকবার । 
ভাবাবেগের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে এভকাঁজে 
মানুধকে প্রণোদিত করবার জন্টে ; কিন্ত মাইডিয়ার 
প্রয়োজন বোঁধ হয়ঃ আরও বেশা। ভারতের 
অবস্ঁদগ্রস্ত বৌবনকে স্বামীজী তাই পান করালেন 
বেদান্তের সমরস। রল ঠিকই লিখেছেন ঃ 
[6159 3050106.59 70001) 1100001- 
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স্বামীজী বললেন ঃ 

“আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে শক্তি আসিবে, মহিমা 
আসিবে, সাধুত্ব আসিবে, পবিত্রতা আসিবে, 
যাহা কিছু ভালে সকলই আসিবে” 

“মুতরাং দেখা যাইতেছে বেদান্ত 
প্রচারের দ্বার! এদেশে ও 'অন্তান্ত দেশেও বথেষ্ট 
লোঁক হিতকর কাধের প্রবর্তন করা যাইতে 
পারে। এদেশে এবং অন্যত্র সমগ্র মগ্ষ্য- 
জাতির দুঃখমোচন ও উন্নতিবিধানের জন্ট 

২ পর্মাত্বার সর্বব্যাপিত্ব ও সবত্র সমভাবে 
অবস্থিতিরূপ অপুৰ তত্রদয়ের প্রচার করিতে 
হইবে।” যে কারণে শ্বামীজীর আমেরিকায় 
ধর্মমহানভাঁয় যাওয়া সেই কারণেই ভারতের 
যৌবনকে বেদান্তের অগ্নিবচন শোনানে।। উদ্দেগয 
উভয় ক্ষেত্রেই দরিদ্রনারায়ণের উদ্ধার । 
উত্তরকাঁলে গান্ধীজী স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে 


কাঁজ করবার চংকলুকে অনির্বাণ রাখে আমাদের থাঝ্সিক শক্তিকে আশ্রয় করলেন ভ/রতবর্ষকে 
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তয়শূন্ত ক'রে বিপ্লবের পথে দীড় করবার জন্তে।. 


সত্যাগ্রহের মধ্যে মানুষের আত্মিক শক্তিরই 
প্রকাশ। ইংরেজের মারের ভয়ে আমরা মাথা 
তুলতে পারছিলাম না। গান্ধীজী বললেন, “লাগে 
জন্তটার, সে বে মাংস, মার থেয়ে কেই কেই কারে 
মরে। আমল মানুষটা বে তার লাগে না, সে যে 
আলোর শিখা ।” গান্ধীজীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের 
যাছ আমাদের আসল মাহ্ষটিকে জাগিয়ে দিলো, 
জালিরে দিলো আমাদের ভিতরের আলোর 
শিখাটিকে, আঁমাদের আত্মাকে করলো প্রবুদ্ধ। 
জাতির আত্মা যেই প্রবুদ্ধ হোলো অমনি এলো 
শক্তি__সাআজ্যবাঁদীর উদ্ভত তরবারির আর বন্দুকের 
শৃক্তিকে উপেক্ষা ক'রে অকুতোভয়ে মরবার শক্তি। 


নিরুত্তর ২১ 


চাঁচিলের বারুদের শক্তি পরাভূত হোলে! জনসাধা- 
রণের জাগ্রত আম্মার অপরাজেয় আত্মিক শক্তির 
কাছে। 

বিবেকানন্দে যার আরন্ত গান্ধীতে তার গরিমাময় 
সফলতার প্রকাশ । বিবেকানন্দ মন্ত্র দিলেন সেই 
মন্ত্রকে অন্ুদরণ করে গার্গী জাতিকে জীবন্ত ক'রে 
তুললেন। বিবেকনিন্দ জাতির অঙ্টা। এ ধুগ 
বিবেকানন্দের ধুগ। বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের 
সর্বাঙ্গে বিবেকানন্দের বৈছ্যতিক চিন্তীধারার স্পশ। 
গা্ধী, রবীন্দ্রনাথ, শ্রাঅরবিন্দ ভারতের এই 
তিনজন মহামানবের মন বিবেকানন্দের ভাব্ধারায় 
অনুপ্রাণিত, পরিপুষ্ট। এরা বিবেকাঁনন্দেরই 
চিন্তাধারার ও কর্মধারর ধারক ও বাহক। 


নিরুত্তর 
শান্তশীল দাশ 


পেয়েছি অনেক কছু এ জীবনে £ 
আলো-হাসি-গনি 
পেয়েছি যা করিনি সন্ধান। 
আমার ঢাওরার পাত্রখ।নি 
ক্ষীণকায় ; অতি অল্লে পূর্ণ হয় জানি। 
সেই পাত্রথানি ভরে কত না দানের সমারোহ, 
এ জীবন করেছে স্ুবহ। 
বন্ধ অঞ্জলি মোর সকলই সে করেছে গ্রহণ; 
সে দানের উচ্ছলতাঃ দেহে, মনে, হৃদয়ের 
গোপন কোঠন়্ 
অকু করেছে বিচরণ । 
চাওয়ার অনেক বেশী এ জীবনে পেয়েছি আমার ; 
ছোট মোর পাত্রখানি দ্বিধায়, সংকোচে বারবার 
ভরে নিয়ে অরুপণদানে 


» সার্থক হয়েছি আমি-_-তবু সেই গানে, 
মাঝে মাঝে অকারণ কী করুণ বেজে ওঠে সুর! 
কী যেন হয়নি পাওয়া, তারই লাগি এ হ্ৃদয় 
হয়ে ওঠে অশ্রীস্ত আতুর। 
বুঝি না সে কী বেদনা, 
কী পাইনি এ জীবন মাঝে? 
দানে দানে এ জীবন ভরেছি তো, 
কেন ব্যথা বাজে? 
এত-পাওয়া-মাঝে তবু কেন লাগে শূন্ত হৃদয়) 
কেন মনে হয়, * 
যা চেয়েছি পাইনি তাঃ যা পেয়েছি এ আমার নয় ! 
মেলে না উত্তর £ 
অনেক পাওয়ার মাঝে একটি না-পাওয়! ব্যথ৷ 
ভরে থাকে সারাটি অন্তর । 


ভারতে রঞ্জনশিপ্প ৷ 
শ্বীসতোন্্রমোহন শর্মা রায় 


রঞ্জনশিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় বে, মানব সভ্যতার উন্মেষের 
সহিতই রঞ্জনশিলের প্রসার হইয়াছিল। হিন্দুর 
ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারতে বিভিন্ন বর্ণের বন্থাির 
ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ইহাতে মনে হয় নীল, পীত, 
গৈরিক ও রন্তান্বর পরিধান তৎকাঁলে বিশেষ যত্বের 
সহিত করা হইত ; ধু তাহাই নহে, বিভিন্ন বর্ণের বন্ধ 
পরিধানের সহিত বিশেষ ব্যক্তি ৭ বিশেষ অবস্থার 
পৃনিঠ সন্থন্দ বিদ্ধমান ছিল। পৌরাণিক কাল 
হইতেই গৈরিক বন্ধ হিন্দুসন্ন্যাপীর একমাত্র পরিধেয় 
বস্বরূপে ব্যবহধত হইয়া আসিতেছে । এই সকল 
বন্ধ রপ্তরিত করার পদ্ধতি ততকাঁলে যে ব্যাপকভাবে 
হিন্দুসমাজে জ্ঞাত ছিল তাহাতে কাহারও সন্দেহের 
অবকাশ নাই। 

ীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে অইম শতাব্দী পর্যন্ত 
রঞ্জন-বিজ্ঞান একমাত্র ভারতব্ধেই আবদ্ধ ছিল 
বলিয়া মনে হয়। তবে খ্রীষ্টা় পঞ্চম শতাব্দী 
হইতেই ইয়োরোপের গ্রীন দেশের সহিত ভারতু- 
বর্ষের ব্যবসার আদান-প্রদান আরম্ভ হইলে বিচিত্র 
বর্ণের ভারতীয় বস্্ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে 
পরিচিত হইতে থাকে । বৌদ্ধ যুগে যেমন ভারতীয় 
স্থাপত্যঃ শিল্পকলা, জ্যোতিষ প্রভৃতি পৃথিবীতে 
শরেষ্টস্থান লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ ভারতীব 
সুঙ্গাবস্্-নির্সাণও তৎকালে চরম উৎকর্ষতা লাভ 
করিয়াছিল। বন্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত বিবিধ স্থায়ী বর্ণে 
রঞ্জিত মসলিন প্রভৃতি ইয়োরোপীয় নরপতি ও 
ধনিগণের বিন্ময়ের বস্ত ছিল। অতি উচ্চ মূল্যে 
বিক্রয় করিয়া ভারতীয় বণিগগণ প্রচুর অর্থ 
ভারতবর্ষে আনয়ন করিতেন। এই সকল বর্ণ 
তৎকালে দেশীয় বৃক্ষলতা, মূল ও কয়েকটি খনিজ 
রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে পরিণত হইত । 


ভারতীয় রঞ্জনশিল্পে বর্ণ মাত্র তিনটি, যথা - রক্ত 
(লালী, পীত (হলুদ) ও নীল (বু) হিন্দুবিজ্ঞান- 
মতে কেবলমাত্র এই মুল তিনটি বর্ণের ন্যুনাধিক 
মিশ্রণদ্ধার! যে কোন প্রার্থিত বর্ণ লাভ করা যায়। 
হিন্দুশাস্ত্ে শুভ্রবর্ণকে শুদ্ধসত্্, পীতবর্ণকে সত্ব রক্ত 
বর্ণকে রজঃ; ও নীল বর্ণকে তমোগুণের প্রকাশক 
কহে। এ বিশ্ব যেরূপ সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের 
সমট্িছারা কষ্ট, হিন্দুবৈজ্ঞানিকের মতে অন্থান্থ বর্ণে 
উক্ত তিনটি বর্ণ বিগ্কমান। সৌরালোকের সপ্তবর্ণও 
তাহারা বহু সহম্র ব্সর পূর্বেই আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন, তাই অগ্তাবধি সুর্ধকে সপ্তাশ্ব নারায়ণ 
বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। আধুনিক রঞ্জন- 
বিজ্ঞান হুমের সাতটি বর্ণকে (৮155০ ) মুল 
বর্ণরূপে নির্দেশ করিলেও হিন্দুবৈজ্ঞানিকের এ 
তিনটি মাত্র বর্ণের (রক্ত, গীত ও নীল) সাহায্যে বে 
কোন বর্ণকে রূপাঁয়িত কর! সম্ভব ইহাও ইদানীং 
স্বীকৃত হইতেছে । 

ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের মতে রঙিন 
পদার্থের প্রকৃত পক্ষে কোন বিশেষ বর্ণ নাই। 
সর্ষের আলোক-যাহা সাতটি বর্ণের মিশ্রণমা ত্র, 
উহ্াই প্রত্যেক বস্ততে পতিত হইয়া সেই সেই 
বস্ততে শোষিত হয় এবং উহার যে বর্ণটি বস্তার! 
গ্রহণীয় 'হয় না, নানবের অক্ষিপুটের ( 22008 ) 
সামর্যের তারতম্য তাহারই বর্ণরূপে প্রতিভাত হয়। 
এই কারণেই মানুষের বর্ণজ্ঞানের পার্থক্য পরিলক্ষিত 
হইয়৷ থাকে । যাঁহাদের অক্ষিপুট তেমন সবল নয় 
তাহাদের মধ্যে কেহুবা সবুজ বর্ণকে নীলবর্ণ দেখিয়া 
থাকে, অপর কেহবা গাঢ় বাদামী বর্ণকে কাল বর্ণ 
বলিয়া নির্দেশ করে। 

শুদ্ধসত্ুকে যেমন কোন গুণমধ্যে ধর! যাঁয় না, 
শত বর্ণ তেমনই কোন বর্ণ নয়, কৃষ্ণবর্ণকেও 


মাঘ, ১৩৬১ ] 


বর্ণতীত রূপের বর্ণনায় হিন্দুগণ ব্যবহার করিয়া . 
থাকেন। এ বিষয়ে ইয়োরোপায্» বৈজ্ঞানিকগণের 
সকল বর্ণের (সপ্তবর্ণ) সমমিশ্রণকে শুভ্র ও 
বর্ণাতীতকেই কষ্ণবর্ণ (810352005০9? এ] 
০০910 13 1001501) নামে বেরূপ অভিহিত 
করিয়া থাকেন হিন্দুবৈজ্গনিকগণের শুদ্ধসত্বই 
খত্রবর্ণ এবং বর্ণাতীতই কালী বা কৃষ্ণ এই 
মতবাদ সম্পূর্ণ মিলিয় যাঁয়। 

হিন্দুবৈজ্ঞানিকগণের ধাতুবিদ্া অধ্যয়ন করিলে 
পরিষ্কার বুঝিতে পারা! যায় যে, তাহারা পুরাকালে 
বিভিন্ন ধাতু পোঁড়াইবার স্ময় উহার আলোক হইতে 
যে উচ্ছল বর্ণম্কল ৰ্কীর্ণ হইত তাহা দ্বারাই ধাতুর 
গুণাগুণ ও পরিচয় নির্ণয় করিতেন। গারা ও 
লৌহ ভন্ম করিয়া সিন্দুর ও কষ্ণসার প্রস্তুত করা 
তৎকালে প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধযুগেই ভারতীয় 
বৈজ্ঞানিকগণ মবপ্রথম আতস বাজী প্রস্তুত করিয়া 
বিদেশে বিক্রধ করিতেন। আলেকজাগারের 
পশ্চিম ভারতজয়ের উৎসবসভায় এরূপ বহুবর্ণেব 
'আতস বাজী পোড়াইবাঁর বিষয় ইতিহাসে লিপিব্ধ 
আছে। এই সকল বাজীর মধ্যস্থিত বিভিন্ন বর্ণের 
উখিত আলোকমাল! বিভিন্ন ধাতুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কণিকার উত্তপ্ত বক্ষোরণ মাত্র। ভারতীয় অতি 
স্থায়ী রঞ্জনসকল প্রধানতঃ বৃক্ষপত্র ফল মুল ও বীজ 
হইতে সংগৃহীত হইলেও হিন্দুবৈজ্ঞানিকগণ উহাতে 
বহু প্রকার ধাতব লবণ প্রভৃতির সংযোগ করিতেন । 
ইহাতে অনুমিত হয় যে, তাহারা! যে সকল স্থামী বর্ণ 
বপ্ধশিল্পে ব্যবহার করিতেন তাহ! ব্হুকালের 
অভিভ্তালন্ধ ও বহুপরীক্ষিত। ভারতীয় মঞ্জিষ্ঠা, 
নীল প্রভৃতির ন্যায় উজ্জ্বল ও স্থায়ী বর্ণ অগ্যাবধি 
ইরোরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ 
হন নাই। ভারতীয় প্রণালী দারা যে সকল রঞ্জন 
প্রস্তুত হয় তাহার স্থাক্মিত্ব ইয়োরোপীয় ধোতপ্রণালী 
অর্থাৎ ব্লিচিং পাউডার নাঁমক উগ্র রাসায়নিক 
পদার্থ সহা করিতে সক্ষম না হইলেও ভারতীয় ধৌত, 


ভারতে রঞ্জনশিল্প 


॥ ২৩ 


প্রণালী অর্থাৎ ধোপধোলাই ও রৌনরতাপ প্রভৃতি 
ইহাঁদের বর্ণের উচ্জলতা কিবা! গভীরতা ক্ষুপ্ন ন! 
করিয়। বরং আরও অধিককাল স্থায়ী এবংউ ল 
করে। 

ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ধাহারা রঞ্জন- 
শিল্পের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহারা সকলেই 
একবাক্যে শ্বীকার করিয়াছেন যে, রঞ্জনশিল্পের 
জন্মস্থান এই ভারতবর্ষ? ভারতবর্ষ হইতে সর্বপ্রথম 
রঞ্জনের উপাদান ভারতীয় নীল আলেকজাগারের 
রাজত্বকালে ইরোরোপে আনীত হইয়াছিল বলিয়া 
প্রবাদ আছে। ভারতবর্ষ হইতে নীল ইয়োরোপে 
আনীত হইয়াছিল ব্লিয়াই গ্রীস্দেশে নীল ইপ্ডিগো 
নামে পরিচিত হইত। ইতিয়া (10419) ভারত- 
বর্ষেরই ইয়োরোপায় নামকরণ, তাই নীল ভারতেতর 
দেশে অগ্ঠাবধি ইপ্তিগো (10৭1০) বলিয়াই গ্রসিদ্ধ। 
মিশর, গ্রীস, ও তুকীস্থান প্রভৃতির সহিত ভারত- 
বর্ষের বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা চলিবার কালে বহু তৃক্কা 
ব্যবসায়ী এদেশ হইতে মঞ্জিষ্ঠার রঞ্জনপদ্ধতি শিক্ষা 
লাভি করিয়! স্বাধীনভাবে এরূপ রক্তবর্ণে রঞ্জিত 
ফেজ, নামক ট্রপী মিশর ও গ্রীসদেশে বিক্রয় 
কৰিতে থাকেন। পরবর্তিকালে গ্রীক ভাষায় 
এই মঞ্রিষ্ঠাকেই ম্যাডার /77249৩1। ও তুকীদেশীয় 
রক্তবর্ণকে তুর্কা লাল (101৮ 1২০৭) নামে আখ্যা 
দেওয়! হইয়াছিল । অগ্ঠাবধি এ নাম প্রচলিত আছে । 

ভারতীয় রঞ্জন-প্রণালী দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ও 
অপর পক্ষে বর্তমান ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম? 
রঞ্জনসকল স্থলত ও ইহাতে অল্নকাল মধ্যে অধিক 
তন্ত রঞ্জন করা যায় ইহা সত্য বটে। এই কারণেই 
ক্রমশঃ বিদেপীয় রঞ্জনশিল্প ভারতের পৌরাণিক 
রঞ্জনশিল্পকে সম্পূর্ণরূপে * ধংস করিতে সমর্থ 
হইয়াছে এরূপ ধারণ! ভিত্তিহীন। ভারতীয় রঞ্জন- 
শিল্পের ইতিহাস ধাহারা জ্ঞাত আছেন তীহারা 
কেবলমাত্র উপরোক্ত ছুইটি কারণকেই ভারতীয় শিল্প- 
বিলোপের কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন না। 


২৪. উদ্বোধন 
.রক্জনবিজ্ঞানের ইতিহাসলেখক মিঃ এইচ জি 


ভারতে ইংরেজরাজন্বের প্রথমাবধিই ইংরেজ 
বণিগ গণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে নীলের ক্ষেত্রসকল 
ক্রমে ক্রমে প্রভূত অর্থে ক্রম করিতে থাকেন এবং 
প্রতিটি নীল-উৎপন্ন এলাকান্ন একএকটি কুঠি স্থাপন 
করিয়। নীল ইয়োরোপের বিভিন্ন বন্দরে রপ্তানি 
করিতে থাকেন। আপনাদের স্থায়িত্ব নিরাপদ 
হইবার পর এঁ সকল কুঠির মাধ্যমে বৈদেশিক 
ক্রেতাগণকে ক্রমশঃ হস্তগত করিয়া ভারতের বাহিরে 
নীল রপ্তানিকার্ধে এই কুঠিয়ালগণই একমাত্র 
অধিকার লাভ করেন। এ বিষয়ে অনূরদরশশী 
ভারতীয় নৃপতিগণের এরূপ একাঁধিপত্য দান 
ইংরেজদ্িগকে যে যথেষ্ট স্যোগ দিয়াছিল তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ততৎপবে ভারতের শ্বাবীনতা ক্রমশঃ 
লোপ পাইয়া সমগ্র ভারতবধ ইংরেজের অধীন হইয়া 
পড়িলে দেশীয় নীলকরগণের উপর আইনের বাধা 
নিষেধও আরোপিত হইয়াছিল। কেবলমাত্র নীল- 
শিল্প কেন, ভারতীয় বগ্জশিল্পের উপরেও যে অবিচার 
সাধিত হইয়াছিল তাহা ভারতীয় ইতিহামে ইংরেজ- 
শাসনের এক কলম্কমঘ অধ্যায় রচনা করিয়া 
রাখিয়াছে। ভারতীয় তন্তবা়গণের হস্তচ্ছেদ, নীল 
কুঠিতে শ্রমিকগণের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতির ইতিবৃত্ত 
অগ্ভাবধি ভারতীয় জনসাধারণ ভূলিতে পারে নাই। 
বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়োরোপার 
বৈজ্ঞানিকগণ বহু নব নব আবিষাঁর দ্বারা বিজ্ঞান- 
জগতে অপূর্ব কীতি রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে 
*ইহাদের দ্বার! কৃত্রিম নীল ও মঞ্রিষ্ঠার আবিফার 
বর্তমান রঞ্জনশিল্পের প্রধান ভিভিম্বপ। মিঃ 
হোসফুল ও মিঃ লরী “রঞ্জন-বিজ্ঞানের” ভূমিকায় 
বলিয়াছেন যে, নীল বা ইণ্ডিগো শব্দের অর্থ এমনই 
ব্যাপক যে ইগ্ডিগো! বলিতে স্থলভাবে যে-কোন 
রঞ্জনদ্রব্যকেই বুঝাইত। কেবলমাত্র ১৯১৪ খ্রীষ্টান 
ডাঃ গাষ্টভ স্কালটজ রচিত “রঞ্নন-সুচীপত্র” প্রচারিত 
হইবার পর হইতে বিভিন্ন রঞ্জনপদ্ধতির বিভাগ ও 
রঞজনদরব্য গুলির গোষ্ঠি নিদিষ্ট হইয়াছে। ইয়োরোপীয় 


| ৫৭তম বর্ষ--১ম সংখ্য। 


ওয়েলন্‌ বলিয়াছেন থে মান্ব সভ্যতার উন্মেষকাল 
হইতেই বিবিধ চিত্র-বিগ্ভায়, বিভিন্ন বর্ণে মানবের 
দেহ-বিলেপনে ও প্রস্তরমুতির রঞ্জনকাধে পিগমেন্ট 
বা ধাতব ব্ণসকল ব্যবহৃত হইত। অনুসন্ধিৎস্ 
বৈজ্ঞানিকগণের ছুন্ধহ চেষ্টায় এই রঞ্জন-বিজ্ঞান 
পরবতিকালে এক নৃতন ধারায় প্রবাহিত হইয়া 
ব্তমান রঞ্জনজগতে এক অিনব ও অতি 
প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে । ভারতবর্ষ 
হইতে বিচিত্র বর্ণের কার্পাস বস্ব ছাঁপা রেশমী বন্ধ 
ও নীল প্রভৃতি ইয়োরোপে আমদানি হইতে থাকিলে 
তৎকালীন ইংলগু, জার্মাণী ও ফরাসী দেশের 
বৈজ্ঞানিকগণ উহাদের অনুরূপ বদ, ছাপ ও রঞ্জন 
প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করেন ইজিপ্ট ও 
তুরস্ক হইতে জ্ঞাত ভারতী পদ্ধতিতে ব্রেজিল ও 
মেক্সিকোর বনজঙ্গল হইতে সংগৃহীত লগউড 
( রুষ্ণদার । ও ম্যডার (মঞ্ধিা ) ইয়োরোপের 
প্রথম রগ্রন দ্রব্যা মিঃ উইলিয়ম নামক 
এতিহাসিকের লিখিত পুস্তকে এই সময়কার 
( ১০৯৫---১১৪৩ ) রপ্জন-শিল্প সম্বন্ধে কিয়ৎ্পরিমাণে 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে 
অর্নবপোঁতে আনীত হরিতকী (72710 4১০13) 
হীরাকদ্‌ (7০7০05 501100216% লাকা (18০) 
প্রভৃতি দ্রব্য যে বগ্জন কাধে ব্যবহৃত হইত তাহার 
উল্লেখ দেখা যায়। রাণী প্রথম এলিসাবেথের 
জীবনীলেখক দিধাহীন ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন 
যে, সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ হইতে নাবিকগণ দ্বারা 
আনীত কুস্ুমপুষ্পঃ খয়ের, মঞ্জিষ্ঠা, নীল, কুষ্ণদার 
প্রভৃতি ঘারাই রাজপরিবারের বিচিত্র বন্বার্দি রঞ্জিত 
হইত। অতএব ইয়োরোপীয় নিজন্ব রগ্রনশিল 
যে দশম শতাবী হইতে আরম্ভ হয় ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ বৈজ্ঞানিক ডবনু এইচ 
পাকীঁন। প্রফেমার হপম্যানের সহকারী থাকাকালে 


মাথ, ১৩৬১] 


এলিটলুইডিন নাঁমক পদার্থ হইতে কুইনাইন প্রস্তর 
করিতে যাইয়া একপ্রকার রক্তবর্ণ দ্রব্য আবিষ্কার 
করেন। এনিলিন নামক পদার্থের সংযোগে উহা 
হইতে কৃষ্ণবর্ণ এবং এলকহল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া 
তিনি উহা হইতেই মউভ (৬৪৩৮০) নামক আদি 
রঞ্জনদ্রব্য প্রস্তত করেন। এই মউভ কৃত্রিম 
রঞ্জনের প্রথম আবিষ্কার । প্রফেনার পাঁকীন এই 
আবিষ্কারকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র জীবন রঞ্জন- 
শিল্পের প্রসারে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন এবং 
এনিলিন নামক পদার্থকেই কৃত্রিম রঞ্জনের মুল 
ভিত্তিরূপে স্থির করিয়াছেন । এদিকে প্রফেনার 
পাকীনের গুরু প্রফেসার হপম্যান জার্মানীতে 
ফিরিয়া! গিয়া তৎকালীন অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণের 
সহযোগিতায় এনিলিন হইতে ধারাবাহিক বহুপ্রকাঁর 
কৃত্রিম রপ্জন প্রস্তত করিতে থাকেন। ফরাসী 
দেশস্থ বৈজ্ঞানিকগণ কতৃকিও এই একই সময়ে 
এনিলিনের উপর গবেধণা আরম্ত হইয়াছিল । 
১৮৬২ শ্রীষ্টাব্ধে মিঃ নিকলসন নামক বৈজ্ঞানিক 
সরাসরি জলদ্বারা দ্রাবণ হইতে পাঁরে এরূপ একটি 
শীলদ্রব্য আবিষ্কার করেন এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ 
পি গ্রীচ, এমাইন নামক এক জাতীয় রাসায়নিক 
পদার্থের সাহায্যে কিরূপে এজো গোঁঠীর উংপত্ভি 
ও বিভিন্ন সংঘোজন! দ্বারা বহুবিধ বর্ণ কণিকার 
উদ্ভব হইতে পারে তাহা আবিষ্কার করেন। 
এইরূপে ১৮৭৩ খ্রীষ্টান্জে মিঃ ক্রোইসেন্ট ও 
ব্রেটানিয়ার, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ উইট. ও খিষ্টার 
ব্যারো, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ বোটাজার প্রভৃতি 
মনীবিগণ স্থায়ী ও অল্পকালম্থায়ী বহু রঞ্জন দ্রব্যাদি 
আবিষ্কার করিয়া রঞ্জন-শিল্পে অমর হইয়া 
রহিয়াছেন। ১৮৮৭ গ্রীষ্টা্ব হইতে বৈজ্ঞানিক 
এ জি গ্রীণ প্রিমুলীন নামক হলুদ বর্ণের আবিষ্কার 
করিয়া এজো, ডায়াজো প্রভৃতি রঞ্জন গোষ্ঠীর এক 
শৃতন অধ্যায় রচনা করিলেন। জার্মানীর বেয়ার 
নামক কোম্পানি হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাবে পর্বপ্রত্ম 


ভারতে রগ্জনশিল্প ২৫ 


কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হয়। ভারতীয় নীল মৃৎপাত্রে 
পচাইয়া রঙ করিতে হইত বলিয়া উহার রঞ্জন 
পদ্ধতিকে ভাটি বলা হইত। এই নবাঁবিস্কৃত কুত্রিম 
নীলও সেই কারণে ভ্যাট বা ভাটিনীল বলিয় 
অভিহিত হইয়! থাকে । এই জাতীয় যে সমস্ত 
রঞ্জন তৎপর আবিঙ্গত হইয়াছে ও হইতেছে 
তাহাদিগকে ভ্যাট-জাতীয় রঞ্জনের গোগাগত বলা 
হয়। জার্মান, ইংরেজ, ফরাসী, স্থইন ও আমেরিকান 
বৈজ্ঞানিকগণের দুরূহ চেষ্টায় এই ভ্যাটজ্জাতীয় 
রঞ্জন স্থায়িত্বে যেমনই শ্রেঠস্কান অধিকার করিয়াছে 
বর্ণ-বৈচিত্রেও তেমনি এই গোষ্ঠী মানুষের সর্বপ্রকার 
প্রাথিত বর্ণ দূনি করিতেছে । অপর দিকে এজো! 
গোষ্ঠীর ক্রমাগত গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিয়া 
জার্মানীর বৈচ্ঞানিকগণ নেপথল নামক রগ্রন হইতেও 
সবুজ ভিন্ন অন্ত সকল, বর্ণের অত্যুজ্জল স্থায়ী বর্ণ 
সকল দান করিতে সমর্থ হইন্বাছেন। নেপথল- 
জাতীর রঞ্জনগুলির রঞ্জন-পদ্ধতি সহজ ও সরল বলিয়া 
ইহারা সর্বাধিক আদরের বস্ত হইয়াছে। 

বিগত ছুইটি মহাধুদ্ধে রঞ্জন-শিল্পের প্রভূত 
ক্ষতি সাধিত হইয়াছে সত্য, তথাপি ধুদ্ধোত্তর 
বলে বেজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় ইহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । ব€মানে ইয়োরৌপের সকল শ্বাধীন 
রাষ্ই অল্লাধিক নিজ নিজ রঞ্জনশিল্পের কারখানায় 
রজন-দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। বাহিরে চাহিদা 
থাঁকায় উহাদের মধ্যে অনেক রাষ্ট্রই বিশ্বের বিভিন্ন 
বন্দরে তাহাদের রশ্রনদ্রব্য সরবরাহ করিতেছে 1 
সমগ্র বিশ্বে একমাত্র ভারতবর্ধই কৃত্রিম রঞ্জন সর্বাধিক 
ব্যবহার করিয়া থাকে। বিগত ১৯৫৩ গ্রীষ্টাবের 
পূর্ব পর্ধস্ত ভারতবর্ষ বৈদেশিক রঞ্জনশিল্পের উপরেই 
সম্পূর্ণবূপে নিভর করিত ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্ধে বোম্বে 
ও আহমেদাবাদের কতিপয় বন্্-শিল্পের মালিকগণ 
এককব্রিত হইয়া ভারতবর্ষে কিয়ৎ পরিমাণে রঞ্জন প্রস্তুত 
করিতে আরস্ত করিয়াছেন। ইহাই 'অতুল প্রডাক্ট 


নামে পরিচিত ॥£ এই সকল রঞ্জন গন্ধকজাত অথব। 


২৬ উদ্বোধন 


এনিলিন গোষীভুক্ত । অতএব স্থাকিত্বের দিক দিয়া 
এই সকল রগন খুব উচ্চস্থান অধিকার না করিলেও 
রগ্রন-কাধে যে ভারতে ইহাদের চাহিদা অতি ব্যাপক 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এসোসিয়েটেড, রিসা্চ 
লেবোরেটারী নামে অপর একটি উদ্ধমশীল প্রতিষ্ঠান 
বিদেশ হইতে আনীত রঞ্জন প্রস্তুত কার্ধের মূল 
উপাদান (12৮ 73815091501 175563 ) হইতে 
বহুবিধ এজো সল্ট (870501 5910 ) ও ছাপার 
রঞ্জন প্রস্তুত করিতেছেন । ভারত সরকার রঞ্জন 
প্রস্ততকারীগণকে উৎসাহিত করিবার মানসে 
যথাশক্তি সাহাধ্য করিতেছেন এবং উক্ত শ্রেণীর 
বঞ্জন আমদানির উপরেও বাঁধা-নিষ্দে আরোপিত 
হইয়াছে । বর্তমান বৎসরে উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী রপ্রন 
প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বোগ্হিয়ের লব্বপ্রতিষ্ঠ রঞ্জন 
ব্যবসায়ী অমুতলাল এণ্ড কোঁঃ লিঃ কল্যাণ সহরের 


| ৫৭তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


সন্নিকটে একটি বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। এই কারখানায় প্রস্তুত রঞ্জনসকল 
"অমর গ্রড্টিন্” নামে পরিচিত। আশ! করা 
যাইতেছে যে, এই প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রকার রঞ্ষন প্রস্তত 
করিতে সমর্থ হইবেন এবং বৈদেশিক শিল্পের ন্যায় 
'্বদেশেই রঞ্জন-শিল্লের মূল উপাদান 'গস্তত করিয়া 
লইবেন। ভারতবর্ষের জনগণ বিচিত্রবর্ণপ্রিয় বলিয়া 
প্রসিদ্ধ এবং অন্যান্ঠ দেশের তুলনায় ভারতবর্ষেই 
সর্বাধিক রঞ্জন ব্যবহগত হয়। যদি স্বাধীন ভারতে 
কৃত্রিম রঞ্জন প্রস্তুত হইয়া এতদ্দেশের অভাব পুরণ 
করিতে সমর্থ হয়, তবে ভারতীয় রঞ্জন-শিল্পের 
পুরাতন এতিহ্য কিয়ৎ পরিমাণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
হইবে এবং গ্রতিবংসর যে ৮১৭ কোটি টাকা 
রঞ্জন-দ্রব্যাদির মূল্যন্বরূপ বাহিরে চলিয়া বায়, সে 
পথও রুদ্ধ হইবে। 


সাগরদ্বীপ 

অধ্যাপক শ্রীপ্রণব ঘোষ, এম্‌-এ 
দুরে দেখা যায় মেত্বের মায়ায় চিত্রলেখা, 
ধান-সাগরের পারে থাকে আকা রৌদ্ররেখা, 
সমুদ্দ রের ললাটে পরানো সবুজ টীপ, 
বাংল। মায়ের সেহ দিয়ে গড় সাগরদ্বীপ। 
এখানে আকাশ ধান-দিগন্তে ঘুমায় নুয়ে, 
এখানে সাগর স্থষের হাসি জ্বালায় ঢেউয়ে, 
আকাশেশসাগরে প্রাণ-জোয়ারের ছন্ৰ শুনি” 
আবার ভাটায় শুনি বিদায়ের চিরন্তনী । 
চাচর-বালিতে উড়ে ফিরে যাঁয়. সিন্ধু-পাখী, 
মহামিলনের পতদলে তার প্রণাম রাখি” 
গঙ্গ-সাগর কল-কল্লোলে সম্মিলিত, 
জৌয়ারে-ভাটায় তাইতো “ছদয়' উদ্বেলিত। 


মাঘ, ১৩৬১ ] উল্টা সমঝিলি রাম 
এখানে মানুষ নতুন দিনের স্বপ্প দেখে, 
লাঙলের ফালে ধরণীর বুকে ছন্দ লেখে, 
নতুন কালের ভগীরথ ওরা কর্মরত, 
প্রাণগঙ্গর ধার! বয়ে আনে সিদ্ধব্রত। 
চিরশ্যামলেব মেহুর-মায়ায় স্বপ্সে-গড়া, 
তৃণ তরুদল কাপে চঞ্চল ছন্দে ওডা, 
স্থলে জলে চলে চির-কানাঁকানি কী কল্লোল! 
জাগে বাতাসের অধীর আবেগে কী হিল্লোল ! 
সর্গ-মহিম। ম্তা-মাধুরী মিলন-ভুমি, 
হরিতে-হিরণে চির-লাবণ্যে ধন্য তুমি! 


উল্টা সমঝিলি বাম 
স্ব'মী পরশিবানন্দ 


আমর! প্রায় মকলেই নিজেকে সাধারণতঃ মহা- 
বিদ্বান্‌ ও বুদ্ধিমান মনে করি এবং তদন্যায়ী কা 
করিয়া স্খ্যাতি এবং সুখ-শান্তি লাভ করবার আশা! 
পোষণ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই আ|মাদিগকে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরতে 
হয়। অথবা আত্ম-স্ুথ চাইতে গিরে ছুঃথকেই 
বরং ডেকে নিয়ে আসি। এবিষয়ে শ্রীরামকষ্ণদেব 
একটি সুন্দর গল্প বলেছেন।__-একজন বুদ্ধ একটি 
ভারী মোট মাথায় করে পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে 
পড়েন। তিনি ছিলেন শ্রীরামচন্ত্রের ভক্ত) মনে 
মনে শ্রীরামচন্ত্রকে প্রার্থনা জানালেন একটি ঘোঁড়ার 
ন্ট । এক টাট্ট, দিলায়ে দে রাম' এই বলে। 
রাম একটি ঘোড়া আমায় দেওয়ার ব্যবস্থা কর; 
যাতে আমার বোঝা সহ ঘোড়ায় চড়ে একটু আরামে 
পথ চলে গন্তব্য স্থানে পৌছুতে পারি। ভগবান্‌ 
রামচন্দ্র ভক্ষের আহ্বানে সাড়াও দ্িলেন। অনুরেই 
কতিপয় সিপাই খোড়াঁয় চড়ে কার্ধোপলক্ষ্যে অন্তত্র 
যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে অকন্মাৎ একটি গর্ভবতী 


ঘোটকী বংস প্রসব করলো । এখন সমন্তা 
দাড়ালো সগ্প্রস্থত বাচ্চাটিকে কে বইয়ে নিয়ে 
যায়! ইত্যবসরে আমাদের সেই পথশ্রান্ত বৃদ্ধট 
তথায় গিয়ে হলেন হাজির। সিপাইগণ সমন্তার 
সমাধান পেয়ে গেলেন হাতে হাতে। সগ্ভ-প্রস্থত 
অশ্ব-শাবকটিকে বুদ্ধের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে ওদের 
পেছনে চলতে আজ্ঞা করলেন। বুদ্ধ একে তার 
নিজের ভারী বোঝা নিয়েই চলতে পারছিলেন না, 
তছুপরি অশ্ব-শাবকের ভার তার স্কন্ধেঃ তাই প্রত 
রামন্দ্রকে লক্ষ্য করে দুঃখে করুণকঠ্ে বলতে 
লাগলেন--উিপ্টা সম্ঝিলি রাম”-_িপ্টা সম্ঝিলি 
রাম !' হেরাম! তুমিতে। ঘোড়। আমায় দিলে 
সত্য, কিন্তু উল্টে! হয়ে গেল যে? কোথায় আমি 
ঘোড়ার চড়ে আরামে পথ চলবো? তা'না হয়ে কিনা 
ঘোড়াই আমার স্কন্ধে আরোহিণ করলে ? 

আমাদের অবস্থাও আজ এ বৃদ্ধেরই মত। 
ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী শাসকঙক তাড়িয়ে দিয়ে 
আমরা সকলে সুথে শ্বচ্ছনে প্রচুর থান্ভ-সামগ্রী 


২৮ উদ্বেধন 


থেয়ে যথেষ্ট পৌষাঁকশ্পরিচ্ছ্দ পরে অসীম শান্তি ও 
আনন্দে জীবন কাটিয়ে দেবো ইহাই ছিল কামনা । 
বিদেশে আর অর্থ যাবে নাঃ সব ধন-সম্পদের, খাছ্চ- 
শস্তের মালিক হব আমরাই 7 স্থতরাং আমাদের 
স্থথ-শাস্তির আর অবধি থাকবে না! এপ্দিকে 
ইংরেজ ফরাসী চলে গেলো সত্যই ভারত থেকে এবং 
আরো বিদেশী ধারা আছেন এখনও রাজদও নিয়ে, 
তারাও অনুর ভবিষ্যতেই যেতে বাধ্য হধেন। কিন্ত 
আমাদের অবস্থা কি দাড়িয়েছে? আমরা কি 
প্রচুর স্খাগ্চ খেতে পারছি__না পাঙ্ছি? আমাদের 
ছুঃথদৈস্ত, অন্থবিখ কি দূরে চলে গেছে? 
একটি গল্প বলি শুমুন__একটি লোককে ভূতে 
পেয়েছিল। ভূত তাঁড়াবার জন্তে একজন সুদক্ষ 
রোবা লাগানো হলো। রোঝা তার মন্ত্রপুত সরষে 
নিয়ে ভূতগ্রস্ত ব্/ক্তিকে ভূত তাঁড়াবার জন্চে ঝার 
ফু'ক করতে ল'গলেন। কিন্তু ফল দাড়ালো উন্টে!! 
প্রথমে একটিমাত্র ভূতে এ ব্যক্তিকে পেয়েছিল; 
কিন্ত সরষে দিয়ে ঝার ফু'ক করার ফলে দেখা গেল 
যে, প্রত্যেক সরষের ভেতর থেকে এক একটি 
ভূত নির্গত হয়ে এ ব্যক্তিকে অধিকসংখ্যক ভূত গ্রস্ত 
এব্বং একেবারে পাগল করে তুললো । ৃ্‌ 

আমরাও আজ এ ভূত গ্রস্তব্যক্তির ন্যায় 
আমাদেরই দেশবাসী স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের দ্বারা 
সর্ববিষয়ে বঞ্চিত, প্রতারিত ও লাঞ্চিত হচ্ছি। 
খুবই পরিতাপের বিষয় এই যে, এমন কি যে থাগ্চ 
থেয়ে ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা৷ মানুষের মতো বেঁচে 
থাকবে সেই খাগ্ের বেলায়ও চলেছে নিষ্ঠুর 
প্রবর্চনা ও কৃত্রিমতা ! রুণ্নব্যক্তি বহু অর্থবায়ে 
রোগযস্ত্রণা থেকে "মুক্ত হবার জন্তে চিকিৎসকের 
দ্বারস্থ হলেন। চিকিংসকও ওষধ প্রয়োগ করলেন 
ঠিক; কিন্তু উহাতেও চলেছে প্রতারণা । দেখা 
গেল ওষধটি খাঁটি না ভেজাল । রোগ প্রশমিত 
না হয়ে ক্রমশঃ বেড়েই চললো! কেনিও গরীব 
অন্ঠায়ের প্রতিকারোদ্দেশ্তে বিচার বা সমাধান- 


| ৫৭তম বর্ষ-_-১ম সংখ্য। 


প্রার্থী হয়ে গিয়ে দেখেন তী।র জন্তে তা! নয়। প্রচুর 
টাকা ঢাল, তবেই পাঁবে বিচার! জনহিতকর 
কাজের অন্টে অর্থ বরাদ্দ করা হলো; তাও জনগণের 
সেবায় না লেগে আত্মসেবায় লাগাবার দিকেই 
লোকের উৎসাহ উদ্দম প্রকাশ পেয়ে যাঁচ্ছে। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এজন্য দায়ী কে? দায়ী 
আমরা সকলেই । তাহলে আমাদের দ্বারাই যেমন 
সমাজের ও রাষ্ের সর্বস্তরে কলুষ ও নীচতার স্যা্ট 
হয়েছে তখন আমরাই আবার একে দূর করে 
দিয়ে সুহ্থ ও সবল আবহাওয়ার স্ট্টি করতে সক্ষম । 
আর ইহা কাঁধে পরিণত করতে হলে আমার্দিগকে 
সমগ্টিগতভাবে দলের মাধ্যমে কিছু করবার পূর্বে 
ব্যক্তিগত জীবনকেই উন্নততর আদর্শে গড়ে 
তোলবার জন্তে অধিকতর চেইিত হতে হবে। অপরের 
দোষক্রট খুঁজে বের করবার প্রযত্ব ত্যাগ করে 
আত্মদোষটিকে খুজে বের করে ভাল হওয়ার জন্তে 
উদ্ভোগা হতে হবে। এ বিষয়ে আমর! এত উদাসীন 
যে প্রাণ-প্রতিম সন্তানসন্ততির কল্যাণচিন্তাও 
আমরা ভুলে গিয়ে থেচ্ছব্যবহার করে থাকি । যত 
ছোটই হোক না কেন ছেলেমেয়েরা কিন্তু সকলেই 
৩|৪ বছর বয়স থেকেই সব কিছু বুঝতে ও অনুকরণ 
করতে শেখে এবং পিতা মাতা আত্মীয় শ্বজন্ই হয় 
তাদের প্রথম অন্থকরণের আদর্শবস্ত। শরীরের 
রক্ত জল করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, কত কষ্ট 
স্বীকার করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার চেষ্টা 
পিতামাতা! করে থাকেন। কিন্ত তাদের নিজেদের 
আদর্শ-হীনতার জন্তই নব কিছু ভস্মে ঘ্বৃতাছুতির 
হায় নিষ্ষল হতে শুরু করেছে। সুতরাং আজ 
পিতামাতা গুরুজনকে একটি উন্নত আদর্শ-জীবন 
বাপন করতে চেষ্টিত হতে হবে। তবেই আমরা 
আমাদের ভবিষ্যখকে উজ্জল ও গৌরবময় করে 
তুলতে সমর্থ হৰ। নতুবা ধেই তিমিরে সেই 
তিমিরেই চিরকাল থাকতে হবে। স্বাধীনতালাভও 
বৃথা হবে। 


মাঘ, ১৩৬১ ] 


হয়। কাম, ক্রোধ, লোত, মোহ, মদ ও মা্সধ 
এই ফড়রিপুর মধ্যে বিশেষ করে কাম ক্রোধ ও 
লোঁভ মানুষকে কিরূপে বিপথগামী করে তা 
বিবেকী ব্যক্তিগণের অজানা নেই। এই প্রধান 
 রিপু তিনটি প্রায় এক সঙ্গেই আমাদিগকে আক্রমণ 
করে থাকে । কোনও জিনিস পাবার জন্তে লোভ 
হলো- ইহাকে কামও বল! থাঁয়। কারণ এ দ্রব্যটি 
লাভের আকাঙ্ষাই কাম। আর এ কাম ও 
লোভের বস্তলা'ভের পথে যখনই কেউ বাধা স্থস্ট 
করলো তখনই ক্রোধের উদ্রেক হলো। ক্রোধান্ধ 
হয়ে মানুষ কত অঘটন্ই না ঘটিয়ে ফেলে! ভগবান্‌ 
শীকৃঞ্চ তাই কামক্রোধকে মহাশক্র বলে গীতায় 
নির্দেশ করেছেন । 

কাম এষ ক্রোধ এয রজৌোগুণসমুদ্তবঃ | 

মহাশনো মহাপাপ] বিদ্ধেনমিহ বৈরিনম্‌ ॥” 
ইহা রজোগুণজাত, ছম্পুরণায় ও অত্যুগ্র কাম 
এবং ইহাই ক্রোধ। সংসারে ইহাকে মহাশক্র 
বলে জানবে। 

এই কামক্রোধার্দির উৎপত্তি মানবমনে কি 
করে হয়, তাহাঁও গাতাতে সুন্দরভাবে বণিত আছে। 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গব্েষুপজায়তে । 
সঙ্গাৎ সঞ্জার়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ 
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সন্মোহাৎ স্বৃতিবিভ্রমঃ | 
স্মতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো! বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্ততি ॥৮ 
বিষয়সমুহ চিন্তা করতে করতে মানুষের *স্ই 
সকলে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামন! বা 
তষ্ণ বৃদ্ধি পাঁ়। এ কামনা প্রতিহত হয়ে ক্রোধে 
পরিণত, ক্রোধ হু্ঈটতে কর্তব্যাকর্তব্যরূপ-বিবেকনাশ 
এবং বিবেকনাঁশ হইতে শাস্ত্র ও আচার্ধোপদেশ- 
জনিত সংসংস্কারের স্থৃতিবিলোপ আর স্থৃতি-বিভ্রম 
হইতে মানুষের লদসদ্‌ বিচাঁরবুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং 
উহা! ঘটলে মানুষ পুরুযার্থের অযোগ্য হয়ে পড়ে। 

এই কামনার বশীভূত হয়েই মানুষ যত প্রকারের 


উল্টা সমঝিলি রাঁম ২৯ 


মানুষমাত্রকেই ইন্দ্রিয়ের তাড়না সহ করতে, 


স্বার্থপর কর্ম এবং অপরের অনিষ্টসাধণ ক্ষরে থাকে । 
ভালবাস! প্রেম, গ্রীতি, দয়াদাক্ষিণ্যার্দি সদ্গুণরাজী 
লাে মানব বঞ্চিত হয়। 

বলা অবগ্ত সোজা যে কামনাবাসনা ত্যাগ কর। 
ইন্দ্রিয়গুলিকে সংঘত কর। কিন্ত বলামাত্রই তো 
আর কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়ে পড়ে 
না? এজন্য চাই প্র শিক্ষা ও অধ্যবসায়। 
স্বার্থপরতার বশেই ম।নুব নীচ কাঁজ করতেও লজ্জা 
বা কু্ঠী বোধ করে না। এখন প্র্ব_কি ভাবে 
এই স্বার্থপর কাম ক্রোধ ও লোভার্দির হস্ত থেকে 
মুক্তি হওয়া বায়? ইহাঁদদিগকে কি তাহলে মেরে 
ফেলতে হবে, না ভোগ্য বিষয়বস্ত হতে দূরে অতি 
দূরে গিয়ে আমাদিগকে পালিয়ে বাস করতে হবে? 
না, ইহার্দের একটিও নয় । সমস্তার সমাধান ইহা 
দ্বারা হবে না। ইন্দ্রিয়কে মেরে ফেললে কি হবে? 
আমাদের চক্ষু ছুটিকে অন্ধকার দেওয়া! হলো» তার! 
বাহ বস্ত আর দেখতে পেলে না; কিন্ত মনকে তো 
আর মারা বাচ্ছে না? দে যে অদাই ক্রীড়ানাল। 
তাই ভগবান্‌ শ্রককষ্জ পাতায় বললেন £_ 

“কর্মেন্তরিয়াণি সংবম্য য আস্তে মনসা! স্মরন্‌। 

ইন্জরিবার্থান্‌ বিমূড়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥” 
যে মুঢব্যক্তি হস্তপদ ও বাক্যাদি কর্েন্দিয়গুলিকে 
বাহিরে সংঘত করে মনে মনে শব্দরসাধি ইন্দিয়- 
বিষয় ম্মরণপূর্বক অবস্থান করে, তাকে মিথ্যাচারী 
ব'লে জানবে । স্থুতরাং এখানে ভগবন্‌ আমাদিগকে 
হাত পা গুটিয়ে না থেকে বরং নিয়ত কর্ম করতেই 
নিদেশ দিয়েছেন । “নি়িতং কর্ম কুরু ত্বম্‌। কারণ 
কর্ম না করলে মানুষের টৈনন্দিন জীবনবাত্রাও নির্বাহ 
হবার শয়। তবে তাহার মতে ভগবংগ্রীতির 
উদ্দেশ্তে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে কর্ম করাই 
শ্রেয়ঃ; তা”হলেই কামনাবাঁসনা কমে আপবে আর 
সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিয়গুলিও বশে এসে যাবে। আরে! 
একটি বিষয়ে তিনি খুব জোর দিয়েছেন--সেটি 
হচ্ছে আত্মচিন্তা ও সুখের কথা না $ভবে শভগরান্‌ 


৩৯ উদ্বোধন 
প্রলুন্ধ করছে তাকেও বলো যে জন-সাধারণের 


এবং চতুদিকস্থ জীবজন্ত প্রাণীজগতের দিকেও লক্ষ্য 
রেখে চলতে হবে। তাই তিনি বললেন-_ ভূঞ্জতে 
তে ত্বঘং পাঁপা বে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ__যাঁহারা শুধু 
নিজের জন্কেই অন্ন রন্ধন করে তাহা পাঁপান্ন ভোজন 
করে থাকে। অপরের ছঃখ এবং অভাব-চিন্তনের 
এবং উহা দূরীকরণের চেষ্টার মাধ্যমে ম্বভাবতঃই 
আমাদের নিজ নিজ বাসন! ত্যাগ হয়ে থাকে । 

গীতাঁতে ভগবান্‌ বললেন-_ শ্রেষ্ট ব্যক্িগণ যাহা 
আচরণ এবং অনুষ্ঠান করেন আপাঁমর সাধারণ 
তাহাই অনুসরণ এবং অনুকরণ করে। অতএব 
আমাদের সমাজকে; দেশকে উন্নত করতে গেলে 
ধার! নিভিন বিসয়ে শ্রেষটস্থান অধিকার করে 
রয়েছেন তাঁদের সকলকে আদর্শচরিত্র হতে হবে 
কারণ তাদের দেখেই অপরে শিখবে । তীর যদ্দি 
ধর্মত্যাগী হন সাধারণ লোকও তাহাই করবে। 
ইহা ছাড়! যে সকল মহাপুরুষ শ্রেষ্ঠ এবং মহান্‌ আদর্শ 
স্থাপন করে ইহজগৎ হতে বিদায় নিয়েছেন 
তীর্দের আদর্ণ এবং কথা ম্মতিপথে রেখে নিজ 
নিজ জীবনকে মহান্‌ পথে পরিচালিত কর! 
প্রয়োজন । কবির কঠে তাই গীত হয়েছে £_ 

“মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন 

হয়েছেন চিরম্রণীয় ! 
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীতিধবজা ধরে 
আমরাও হব বরণীয় ॥” 

যুগবতার শ্রীরামকুষ্দেব এই ইন্দ্রিরসধ্যম 
বিষয়ের সমাধান অতি স্ুন্দররূপে করেছেন। উবাই 
আমাদের এখন অন্গসরণীয় । তিনি বলেছেন _ 
কাঁমক্রোধাদি রিপু একেবারে যাবার নয়। মেরেও 
ফেলা যাবে না। স্থতরাং মোড় ফিরিয়ে দাও। 
যে মনে আত্ম-সুথের কামনাই সদা জাগরক সেই 
মনকে বল ভাবতে, চিস্ত/ করতে যে সকলেই যদি 
নুরী হয় তা'হলে ত আমিও সুখীই হব। সকলের 
মধ্যে যে আমিও একজন। আত্ম-তৃতপ্তির জন্তে যে 
লোভ তোমাকে সর্বদা অপরকে প্রবঞ্চনা করতে 


[ ৫৭তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


কাঁজে আত্মনিয়োগকারী যেমন সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্র 
সম্মানিত ও আদৃত-_আত্মস্থথ ছেড়ে এরূপ উন্নতিই 
তোমার লোভনীয় হউক। যে ক্রোধ সর্ব 
মানুষকে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন এবং হিতাহিত 
বিবেচনাশূন্ত করে দিয়ে নিজের এবং অপরের 
অনিষ্টসাধন করতে উগ্ভত, তাঁকেও বলো_- 
এই অনিষ্টকারী মনোবৃত্তির উপরই তাহার কৃপিত 
দৃষ্টিপাত করতে । অর্থাৎ তোমার আমার যে সব 
ইন্দ্রিয় অন্তরে এবং বাহিরে আছে তাহাদিগকে 
্বার্থ-বুদ্ধি থেকে বৃহত্তর কাজে ও স্বার্থে নিয়োজিত 
করো। ভগবান্‌ সর্বব্যাপী সর্বত্র তাঁর অধিষ্ঠান-_ 
এইটি মনেপ্রাণে জেনে বৃহত্তর দৃষ্টি নিয়ে কাধ কর। 
তা'হলেই আমাদের সমাজ, আমাদের রাষ্্ট ও দেশ, 
আমাদের এই পৃথিবী ছদিনেই পরিবতিত হয়ে 
যাবে। একমাত্র তখনই আমরা বুঝতে পারব যে; 
অপরের অনিষ্টাটরণে নিজেরই অনিষ্ট সাধিত হয়; 
তেমনি অপরের সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আমারও সুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য, আমারও শান্তি! ইহাই শ্রারামরুষ্ণদেবের 
অপূর্ব সমীধান। সর্বশেষে আদর্শ মানব-সমাজগঠনে 
কবি অতুল প্রসাদ সেন মহাশয়ের একটি 
সময়োপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত পাঠকবর্গকে 
স্মরণ করতে অনুরোধ করি £-- 
“সবারে বাঁসরে ভাল, নইলে ( মনের ) কালে! 
ঘুচবে নারে। 
আছে তোর যাঁহ! ভাল, ফুলের মত দে সবাঁবে। 
করি তুই আপন আপন, হারালি যা ছিল আপন ; 
এবার তোর ভরা আঁপণ, বিলিয়ে দেনা যাঁরে তারে। 
যারে তুই ভাবিস ফণী, তারে! মাথায় আছে মণি, 
বাজা তোর প্রেমের বাশী, ভবের বনে 
ভয় বা কারে। 
সবাই ঘষে তোর মায়ের ছেলে, রাখবি 
কারে, কায়ে ফেলে 
«কই নায়ে সকল ভায়ে, যেতে হবে রে ওপারে ॥” 


সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ 


প্রীতারকচন্দ্র রায় 


জ্ঞানং মহত যদ্ধি জ্ঞানেবু রাজন্‌। 
বেদেষু ধর্মেষু তথৈব যোগে ॥ 
যচ্চাপি দৃষ্টং বিৰিধে পুরাণে । 
সাংখ্যাগতং তল্লিখিতং নরেন ॥ 
মহাভাঃ শান্তি পর্ব 
ভীগ্ম যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন বাঁবতীয় জ্ঞানের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান, বেণে, ধর্মে ও যোগে যাহা! শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, 
যে জ্ঞান বিবিধ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় সে 
সকলই সাংখ্যাগত বা সাংখ্যেরই জ্ঞান। কিন্তু এই 
সাংখ্য মে প্রচলিত সাংখ্যদর্শন নহে, তাা মনে 
করিবার কারণ আছে । 
প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত নহেন। 
সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরের উল্লেখ পযন্ত নাই। 
ইত্যেষ প্রকৃতিকূতো মহাদাদিশুক্ষপর্যন্তঃ | 
প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থইব পরার্থ আরম্তঃ। 
সাং কা--৫৬ 
এই কারিকার ব্যাথায় বাঁচম্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন £ 
এই আরস্থ বা সি প্রকৃতি-ক₹ত, ঈশ্বরকূত নহে। 
মহৎ হইতে সুক্ষ পর্যন্ত সমস্ত স্থষ্টিই প্র্ৃতি-কৃত। 
এই স্যঠরির উপাদান ব্রক্ষ নহেন। ইহার যে কারণ 
নাই, তাহাও নহে। প্রকৃতিই ইহার কারণ। স্ষটি 
য্দি অকারণ হইত, তাহ! হইলে তাহার অত্যন্ত 
ভাব বা অত্যন্ত অভাব হইত + অর্থাৎ তাহা* হইলে 
হয় তাহাকে নিত্য বলিতে হইত, নতুবা তাহার 
অস্তিত্বই নাই বলিতে হইত। কিন্তু উৎপত্বি- 
বিনাশশীল জগৎ নিত্য হইতে পারে না। আবার 
প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসিন্ধ বলিয়া জগতের অস্তিত্ব 
নাই, ইহাও ব্লা যাঁয় না। চিতিশক্তি অপরিপানী ; 
সুতরাং ব্রহ্দও জগতের উপাদান হইতে পারেন না। 
ঈশ্বরা ধিিত প্রক্কতি-কত্‌ ক জগতের স্যাি হইয়াছে, 
ইহাও বলা যায় না. কেনন! ঈশ্বর নির্ধ্যাপা 


(নিক্রিয় )। তাহার পক্ষে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃত 
অসম্ভব। প্রত্যেক পুরুষের মোক্ষের জন্ঠই প্রকৃতি 
চেষ্টা করে_ যেন হ্বকীয্ শ্বার্থসিদ্ধির জন্য চেষ্টা 
করিতেছে । তাহাই স্থষ্টি। 

প্রকৃতি-কতৃকি যাবতীয় স্যরি হয়ঃ জীব স্বকৃত 
কর্মের ফল ভোগ করে। সে ফলকর্মের স্বকীয় 
শক্তিদ্বারাই উৎপন্ন হয়। কর্মের ফলদাতা কোনও 
পুরুষ নাই । ইহাই সাংখ্যমত 1 সুতরাং এই দর্শনে 
জগদ্যাঁপারের ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের 
কোনও প্রয়োজনই নাই। সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বরের 
কোনও স্থানই নাই। স্থরাঁং এই দর্শনকেই ভীক্ম 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়াছিল্নেঃ ইহা সম্ভবপর নহে। 

সাংখ্যহ্ত্রে ঈশ্বর স্পষ্টই অন্বীকৃত হইয়াছেন । 

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ । সাং সু ১৯২ (ঈশ্বর অপিদ্ধ-_ 
এইজন্য |) ইহার ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান ভিক্ষু 
লিখিয়াছেন £ “ঈশ্বরে প্রমাণাভাবাৎ ন দোষ” 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এই জন্য দৌোব হয় 
নাশ এই ুত্রটি উত্তরপক্ষ, পূর্বপক্ষের উত্তর । 
বিজ্ঞান ভিক্ষর মতে এই স্থত্রদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ 
অস্বীরূত হয় নাই ; ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, 
ইহাই মাত্র বলা হইয়াছে । বে উপলক্ষ্যে এই সথত্রটি 
প্রযুক্ত হইগ্লাছে, তাহা এই £ 

সাংখ্যসুত্রে প্রত্যক্ষের ব্যাথ্যায় বলা হইয়াছে? 

যৎ সম্বব্ং সং তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং 

তত্প্রত্যক্ষম্‌ ১৮৯ 

যে বিজ্ঞান ( বুদ্ধি-বৃত্তি ) সম্্ধ ( বিষয়ের সহিত ) 
হইয়া সম্বন্ধ বস্তর আকার ধারণ করে, তাহাকেই 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। অর্থাৎ বিষের সন্গিকর্ষ- 
নিমিত্ত বুদ্ধি যে আকার ধাঁরণ করে, বুদ্ধির 
সেই আকার বা বৃতিই প্রত্যক্ষ । কিন্তু ইহাই 
যদি প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হলে যোগীদিগের 


৩২ উদ্বোধন 
. পুরুষ দ্বিবিধ_ মুক্ত ও বন্ধ। ইহা ব্যতীত অন্ত 


প্রত্যক্ষকে তো প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত কর! 
যায় না। কেনন। তাহাদের প্রত্যক্ষ অতীত, 
অনাগত ও ব্যবহিত বস্তর প্রত্যক্ষ। তাহাতে 
বুদ্ধির সহিত প্রত্যক্ষীকৃত বস্তর সম্বন্ধ কোথায়? 
এই পুর্বপন্ষের উত্তরে সুত্রকার বলেন__ 

যোৌগিনাং অবাহ্প্রত্যক্ষত্বাৎ ন দোষ: 

সাং সু---১৯০ 

অর্থাৎ প্রত্যন্গের পুধোক্ত স্হজ্ঞা ইন্জরিয়-প্রত্যক্ষ 
স্থন্ধেই প্রযোজ্য । যোগীদিগের প্রত্যক্ষ অবাহ্‌ 
প্রত্যক্ষ । তাহাতে ইন্দ্রিয়-সন্গিকর্ষের প্রয়োজন 
নাই। কিন্ত যোগীদিগের প্রত্যক্ষ সন্ধে পূর্বোক্ত 
মতন! যে একেবারেই অপণোন্য, তাহীও নহে। 

লীনবস্ত-লবাঁতিশয়-সন্ব্ধাৎ বা অদোষঃ। ১৯২ 
যোগীদিগের চিত্তের সহিত লীন্বস্ত্দিগের বাস্তবিকই 
যোগ হয়। উৎপাঁত বা বিনাশ প্রকৃতপক্ষে কোনও 
বস্তরই হর না। যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহা 
তাহার কারণে লান অবস্থায় আছে ; যাহা ভবিষ্যতে 
ঘটিবে, তাহাও তাহার কারণে লীন অবস্থায় আছে। 
এই লীন বস্তদিগের সহিত বোগীদিগের চিত্তের 
বাস্তবিকই সম্ধঞ্ধ ঘটে। ( অতিশয় সম্বন্ধ যোগা- 
দিগের চিত্তের স্থঞ্ধ ) 

ইহারি পরে যে আপি উঠিতে পারে তাহার 
খণ্ডনের জন্তই 'ঈশ্বরাসিদ্ধে* সূত্রটি প্রযুক্ত হইয়াছে। 
ঈশ্বর যোগী ও ভক্তগণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন, 
ইহ! শাঞ্্-প্রমাণে জানা বায়) কিন্ত তিনি 
খুঅতীন্ডিয় ও অপরিচ্ছিন্ন বালিয়া বুদ্ধি তাহার আকার 
ধারণ করিতে পারে না। এ অবস্থায় তাহার 
প্রত্যক্ষ কিরূপে সম্ভবপর হয়? ইহারই উত্তর-__ 
প্রত্যক্ষের বিষয় ঈশ্বরের অন্ডিত্বের প্রমাণ নাই। 
কিন্ত প্রত্যক্ষের বিষয় মা হইলেও ঈশ্বর আছেন, 
অপ্রত্যক্ষরূপে আছেন, এ কথা কোথাও বলা হয় 
নাই। ইহার পরে আঁছে-- 

মুক্তবন্ধয়ৌরস্থ তরাভাবাৎ ন ততসিদ্ধিঃ। 

সাংহু ১৯৩ 


[ ৫৭তম বর্ষ-_-১ম সংখ্য 


কোনও প্রকারের পুরুষের অস্তিত্ব নাই । সুতরাং 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ নহে। এই সুত্রার! ঈশ্বরের 
অস্তিত্বই যে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই প্রতীত হয়। 
তবুও কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় 
নহেন, কেবল ইহা বলাই সাংখ্যকারের উদ্দেশ, 
ঈশ্বর নাই, ইহা তিনি বলেন নাই। ইহার পরে 
আছে__ 

উভয়থাপি অস্ৎকরত্বন। সাঁং স্থ ১৯৪ 
বিজ্ঞানভিক্ষু ইহাঁর ব্যাখ্যা করিয়াছেন “ঈশ্বর যদি 
ুক্তপুরুষ হন, তাহা হইলে তাহার শর্ট ত্বাদি 
থাকে না; কেননা মুক্তপুরুবে স্থির প্রযোজক 
অভিমান ও রাগাঁদি নাই । যদি বন্ধ পুরুষ হন, 
তাঁহা হইলে মুঢত্ববশতঃ তাহাতে স্ষ্ট্যাদদি ক্ষমতা 
থাকিতে পারে নাঁ। কিন্ত কেহ কেহ উক্ত স্তরের 
ব্যাখ্যায় বলেন, মুক্ত ও বদ্ধ উভয়বিধ পুরুষেরই লিঙ্গ 
শরীর আছে। বলিয়। তাহারা প্রত্যক্ষযোগ্য । কিন্ত 
ঈশ্বরের লিঙ্গ শরীর নাই বলিয়া তিনি প্রত্যক্ষ 
নহেন। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষতাই মাত্র ৯৩ ও ৯৪ 
সুত্রে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ; তাহার অস্তিত্ব প্রাতিষিদ্ধ 
হয় নাই। 

ইহার পরেও শ্বরসন্বন্ধে থে সকল যুক্তি 
আছে, তাহাদের থণ্ডনের চেষ্টা কর! হইয়ছে। 
মুক্তাত্মনঃ প্রশংসাঃ উপাঁসা সিদ্ধস্ত বা । সাংস্থ ১৯৫ 

ঈশ্বর ভক্তগণকে দর্শন দিয়াছেন, এবং তাহার 
দর্শন 'পাইয়া ভক্তগণ তাহার স্ততি করিয়াছেন, 
শান্জ্ে দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর যদি অসিদ্ধই হন, 
তাহা হইলে এই সকল শান্্রীয় উক্তির কি হইবে? 
ইহার উত্তরে সাংখ্যকার বলিতেছেন “নে নকল 
স্তৃতি মুক্ত আত্মাদিগের প্রশংসা ৷ অথবা অণিমার্দি- 
সিদ্ধিপ্রাপ্ড ব্রন্মাঃ বিধু .রুদ্রের উপাসনা; ঈশ্বরের 
স্বতি নহে। ধাহারা সাংখ্যের নিরীশ্বরত্ব শ্বীকার 
করেন না, তাহার! বলেন মুক্ত পুরুষগণ গুণসঙ্গাতীত 
হইয়া পরমাত্ম-স্বরূপতা প্রাপ্ত হন। পরমাত্মার 


মাঘ, ১৩৬১ ] 


দিগের স্বতি করা হইয়াছে। কিন্ত পরমাত্মার 
কথা সাংখ্য কোথায় বলিলেন, তাহা তাহারা 
বলেন না। 

পুরুষের আধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড় প্রকৃতি কিছু 
. স্থত্টি করিতে পারে না। ইহ! সাংখ্য মত। ইহা 
যদি হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান-বশত: 
প্রকৃতি জগৎ স্য্টি করে, ইহাও তো বল! যায়? 
সাংখ্য এ যুক্তিও স্বীকার করেন নাই। ইহার 
উত্তরে বলিয়াছেন__ 
তৎসন্নিধানাৎ অধিষাতৃত্বং মণিবৎ। সাং হু ১৯৬ 
পুরুষের অধিষ্ঠান-বশতঃ প্রকৃতি সৃষ্টি করে, সত্য । 
কিন্তু সে অধিষ্ঠান সংকরপূর্বক অধিষ্ঠান নহে। 
তাহা সন্নিধান মাত্র। যেমন অয়স্কান্ত মণির 
(চৌম্বক লৌহের ) সন্নিকর্ষ-বশতঃ শল্যবিদ্ধ অঙ্গ 
হইতে শল্য বাহির হইয়া! আসে 7 সেখানে অয়স্থান্ত 
মণির কোনও সংকল্প নাই, তেমনি পুরুষের 
সন্নিধিমাত্র দ্বারাই প্রকৃতির মহতরূপে পরিণাম হয়। 
এই পরিণামে পুরুষের কোনও কতৃত্ব নাই। 
সুতরাং জগতের স্থ্টিকর্তা কোনও পুরুষের অস্তিত্ব 
কল্পনার প্রয়োজন নাই । 

ঈশ্বর যদি না থাকেন তবে কর্মের ফল দেয় 
কে? ইহার উত্তর_ 

ন' ঈশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিম্পন্তিঃ কর্ণ তৎ- 

সিদ্ধেঃ। সাংস্থ ৫২ 
ঈশ্বর জগতে অধিষ্ঠিত থাকিয়৷ কর্মের ফন্তু দান 


করেন না। কর্মের শ্বাভাবিক শক্কিদ্বারাই তাহার 
ফল উৎপন্ন হয়। 
পরে আঁছে_- 
স্বোপাকারাৎ অধিষ্ঠানং লোৌকবৎ। সাং স্‌ ৫৩ 


সংসারে লোকে কর্ম করে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ত। ঈশ্বর 
বলিতে তো পূর্ণ পুরুষ বুঝায়, তাহার কিছুরই 
অভাব থাকিতে পারে না। সাধারণ লোকের 
মতো কর্ম করিবেন তিনি কিসের অভাবে ?. 


সাংখ্যের নিরীম্বরবাদ 
প্রতি মান্শিক গতি ফিরাইবার জন্ মুক্ত পুরুষ-, 


৩৩৬ 


লৌকিকেশ্বরবৎ ইতরথা। সাং স্থ-_৫1৪ 
ঈশ্বরের নিজের স্বার্থ আছে, যদি বল,” তাহা হইলে 
তিনি তো লৌকিক ঈশ্বর__অর্থাৎ অপূর্ণকাম 
সুখছুঃযুক্ত শ্রেষ্ঠ মানুষের মত হইলেন, তবুও যদ্দি 
এরূপ পুরুষকে ঈশ্বর বল, তাহা হইলে__ 
পারিভাষিকো বা । সাং হু-_৫1৫ 
ঈশ্বর শব্ব একট! পরিভাষামাত্র হইয়! পড়ে, তিনি 
প্রকৃত ঈশ্বরপদবাচ্য হইতে পারেন না। তাহার পরে 
রাগ বা উৎকট ইচ্ছা ব্যতীত তে! জগতে অধিষ্টিত 
হইয়া জগংব্যাপার নির্বাহ করা সম্ভবপর হয় না। 
কেননা, রাগই কর্মপ্রবৃত্তির নির্দিষ্ট কারণ। কিন্ত 
ইষ্টার্থ সিদ্ধির জন্ত উৎকট ইচ্ছা ঈশ্বরে সম্ভবে না । 
তাহার অপ্রাপ্ত কিছুই নাই। ইহাই তো ঈশ্বর 
শবের অর্থ । 
তদযোগেহপি ন নিত্যমুক্তঃ । সাং হ্‌-_৫1৭ 
রাগ যদি ঈশ্বরে থাঁকে, তাহা হইলে তাঁহাকে 
নিত্যমুক্ত ব্লা যায় না । যদি বল-- 
প্রধানশক্তিযোগাৎ চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ | সাং হৃ_৫1৮ 
প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির শক্তি অর্থাৎ ইচ্ছাঁদি 
পুরুষে যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গপ্রাপ্তি হয় 
বলিতে হইবে। কিন্তু পুরুব তো অসঙ্গ | যদি বল 
জগতের স্ষ্টি-ব্যাপারে ঈশ্বরের নিজের কোনও 
কাধ না থাকিলেও কেব্ল তীহার সন্নিধিমাত্রেই 
অয়স্কান্ত মণি কতৃক লৌহে গতিশক্তি সঞ্চারের 
মতো জগৎব্যাপার নিধারিত হয়, তাহা হইলে 
তো সকল পুরুষকেই ঈশ্বর বলা যাঁয়, কেনেন 
প্রত্যেক পুরুষের সন্গিধিবশতঃই প্রকৃতির ক্রিয়া 
সংঘটিত হয়। 
সতামা্রাৎ চে, সর্বৈশ্বর্যম1 সাং সু-_ ৫1৯ 
ঈশ্বরের অন্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া ঈশ্বর 


সিদ্ধ নহেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ তে! নাইই, অনুমান 
ও শব্দ প্রমাণও নাই। 
প্রমাণাভাবাৎ ন ততৎসিছ্ধিঃ। সাং সু-_১১০ 


সম্বন্ধ যদি থাকে তবেই সেই সম্বন্ধ হইতে অনুমান 


৩৬৪ উদ্বোধন 


করা যায়। সম্বন্ধ-্ব্যাপ্তি। অভাব-অসিদ্ধি। 
মহদাদি কাধ, সুতরাং তাহারা সকতৃক অর্থাৎ 
তাহাদের কতা আছে। এই ন্তায়ে যদি বল 
ঈশ্বরই তাহার্দের কর্তা, তাহা! হইলে ঈশ্বর হইলেন 
কতৃতত্বের ব্যাপ্য। কিন্তু ঈশ্বর অপ্রযোজক বলিয়! 
অর্থাৎ তিনি ক্রিয়াহীন বলিগ্ক। তীহার ব্যাপ্যত্ 
অসিদ্ধ। সুতরাং এই অন্থমান অসিদ্ধ। 
সন্থন্কাভাবাৎ ন অন্থমানম্‌। সাং স্ব_৫১১ 

শ্রতিও জগৎকে প্রধানেরই কাধ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

শ্রুতিঃ অপি প্রধানকাধত্স্ত ৷ সাং স--৫1১২ 
শ্ররতিতে আছে অঙ্জীমেকাং লোহিতশুরুকষণাং 
বহবীঃ প্রজাঃ স্থজমানাং সরূপাঃ। লোহিত শুক্র 
কষা ( সত্ব-রজঃ-তমোপগুণময়ী ) এক অজা (প্রকুতি) 
আপনার সরূপ বহু প্রজা স্যটি করেন। স্থতরাং 
শব্দপ্রমাণও ঈশ্বরের অষ্ট স্বের অনুকুল নহে। 

: ঈশ্বরের অষ্টত্বের শ্রুতি প্রমাণ নাই--এই উক্তি 
নিতান্তই আশ্চধজনক | “বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষ- 
দৈর্গায়ন্তি বং সামগাঃ”_তাহার অষ্টত্বের প্রমাণ 
নাই? ঘে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে--“অজামেকাং 
লোহিতশুক্লকষ্ণাঁং” শ্লোকটি আছে তাহার আছান্ত 
ঈশ্বরের প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ । উহার তৃতীয় শ্নোকটি 
এই-__ 

তে ধ্যানবোগান্ুগতা অপগ্ন্‌ 

দেবাত্মশক্তিং স্ব গুণৈনিগুঢাম্‌। 

যঃ কারণানি শিখিলানি তানি 

কালাত্মযুক্তান্টধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ 
'ধ্যানযোগপরায়ণ খবিগণ শ্বগুণ ( সত্ব, রজঃ, তমঃ ) 
দ্বারা! প্রচ্ছন্ন পরমেশ্বরের আত্মশক্তি দর্শন করিয়াছেন । 
সেই পরম দেবতাই কাল», শ্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা 
প্রভৃতি স্থ্টর গৌণকারণসমূহকে নিয়মিত করেন।” 

উক্ত উপনিষদের ষষ্ট অধ্যায়ে আছে-_ 
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং 
তং দেবতানাং পরম দৈবতম্‌। 


[ ৫৭তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


পতিং পতীনাঁং পরমং পরস্তাৎ 

বিদাম দেবং ভূবনেশমীড্যম্‌ ॥ 
“ঈশ্বরদিগেরও পরম মহেশ্বর, দেবতাদিগেরও পরম 
দৈবত, পতিদ্দিগের পতি» শ্রেষ্ঠ ( হিরণ্যগর্ভ ) 
হইতেও শ্রেষ্ঠতম, চিরবন্দনীক্প ভুবনেশ্বর পরমদেবকে 
আমরা জানি ।” 

কত উদ্ধত করিব? সমস্ত উপনিষতখানি 

ঈশ্বরের কথায় পূর্ণ। তবুও ঈশ্বরসন্বন্ধে শব্দপ্রমাণ 
নাই। যে অজার কথা শ্বেতাখ্তর উপনিষদে 
আছে, সেই অজা প্রকৃতিকে উক্ত উপনিষদে “মায়া: 
বলা হইস্মাছে এবং মহেশ্বরকে “মায়ী” বলা হইয়াছে। 
“মায়ান্ত প্রকৃতি বিদ্যা মায়িনং তু মহেশ্বরম্‌।” 


(81১০ ) 
“স বিশ্বরুদ্‌ বিশ্ববিদাত্ধোনিজ্ঞ ঃ 
কালকারো গুণা সববিদ্‌ যঃ। 
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগ্ড ণেশঃ 


ংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ অ১৬ 
তিনি বিশ্বতষ্টা, সর্বজ্ঞ, স্বযস্তু, কালের কঠাঃ গুণী, 
সর্ববিৎ্, প্রধানের ও জীবাত্মার স্বামী, সবাদিগুণের 
নিয়ন্ত এবং সকলের স্থিতি বন্ধ ও মোক্ষের কারণ । 


ঈশ্বরের অস্তিত্বেরে সকল প্রমাণ-খগ্ুনের 
চেষ্টা প্রচলিত সাংখ্যশাস্কে দেখিতে পাওয়া 
যায়। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যের ঈশ্বরাস্বীরৃতিকে 


প্রোটিবাদ বা অতিশয়োক্তি বলিগাছেন। ( প্রৌট়ি- 
বাদ 0০910 93661010109 0010130903 80৩201 
)৬০০৪1০: ড/11112708 ) বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বরবাদী। 
তাহার মতে সাংখ্যের ঈশ্বরের অস্বীকৃতি উদ্দেগ্ঠ- 
মূলক। এশ্বধে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্ত সাংখ্যে 
ঈশ্বরবাদ প্রতিষিদধ হইয়াছে । ইশ্বর স্বীকার 
করিলে নিত্য এশ্বর্ধ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং 
ধশ্বর্ষে বৈরাগ্য সম্ভবে না। নিত্য প্রর্ধ শ্বীকার 
করিলে তাহাতে চিত্তের অভিনিবেশ হইন্প! বিবেকা- 
ভ্যাসে প্রতিবন্ধক হইতে পারে। এই জন্যই 
স্ধখ্যাচার্ধ ঈশ্বরের প্রতিষেধ করিয়াছেন। বিজ্ঞান- 


মাঘ, ১৩৬১ ] 


ভিক্ষুর মতেও সাংখ্যের এই অংশ দুর্বল। দর্শনের , 


উদ্দেশ্ত সত্যের আবিষ্কার। অন্ত কোনও উদ্দেশ্ঠ 
দ্বারা দার্শনিকের চালিত হওয়া উচিত নহে। 
স্থতরাং অন্য কোনও উদ্দেশ্ত প্রণোদিত সাংখ্যকার 
ঈশ্বরসন্বন্ধে সত্যগোঁপন করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস- 
ঘোঁগ্য নহে। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর অর্থে সগুণ 
ব্রহ্গ-_জগতঅষ্টা, ইচ্ছাময়। সকল কল্যাণ, গুণের 
আকর সগুণ ব্রহ্ম । সাংখ্য সগুণ ব্রন্মের আস্তিত্বই 
স্বীকার করেন নাই। উপনিবদে নিগুণ ব্রহ্গের 
অস্তিত্বের প্রমাণ নাই» ইহা তিনি বলেন নাই । কিন্তু 
নিগুণ ব্রন্দের অস্তিত্ব স্বীকারও সাংখ্য করেন নাই। 
যদিও তিনি পুরুধের বে বর্ণনা করিয়াছেন তাহ 
উপনিবদের ব্রদ্দের বর্ণনার অনুরূপ, তথাপি তাহার 
পুরুষ বন, কিন্ত ব্রক্ধ এক ও অদ্বিতীয় । সুতরাং 
তিনি ব্রন্দেব অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ইহা 
বলা বায় না। 

সত্য বটে, মাংখ্য বহু পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ 
করিবার জন্ঠ যে মকল যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, 
তাহাদ্বারা পুরুষ-বহুত্ব প্রমাণিত হয় নাজীব যে 
বহু তাহাই প্রমাণিত হয়। সাংখ্য-মতে প্রত্যেক 
পুরুষই বিভি ও অন্ঠনিরপেক্ষ । তাহারা_-একরস 
চৈতন্যস্বরূপ। কোনও ভেদই এক পুকষের সহিত 
অন্থ পুরুষের নাই। কিন্ত ছুই বস্তর মধ্যে যদি 
কোনও ভেদই না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে 
ভিন্ন বলা যায় না। বস্ততঃ সাংখ্য পুরুষের যে 
সকল ধর্মের নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার এক 
অথণ্ড বিভূ চিন্ময় ব্রন্মেই সংগত হইতে পারে। 
সাংখ্যের পুরুষে বহুত্ব সাংখ্যদর্শনের পক্ষেও 
অপরিহার্ধ নহে। কিন্তু সাং্য তাহা শ্বীকার 
করেন না। 

সাংখ্যের মহৎ সমষ্রিবুদ্ধি অথবা ব্যষ্টিবুদ্ধি সে 
সঙ্থদ্ধে মতভেদ আছে। মহৎকে ব্যষ্টিবুদ্ধি বলিলে 
যে অসঙ্গতির উদ্ভব হয়, পুর্বে তাহা উল্লিখত 
হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন মহৎ হইতে যদি ভিন্ন তিন 


₹খ্যের নিরাম্বরবাদ 


* ৩৫ 


তন্মাত্র ও স্কুল ভূতের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে 
প্রত্যেক জীবের জগৎ অন্ান্ত ভীবের জগৎ হইতে 
ভিন্ন হইয়া পড়ে, সবজীবসাধারণ এক জগতের 
উৎপত্তির ব্যাখ্যা তাহা হইলে করা যাঁয় না। 
সুতরাং প্রকৃতি হইতে প্রথম যে মহতের উদ্ভৰ 
হয়, তাহা বিশ্ব-বুদ্ধি বা হিরণ্যগর্ভ ধাঁহারা বলেন 
তাহাদের মতই গ্রহণযোগ্য । মন্ুসংহিতায় প্রথম 
যে স্ষষ্টি-প্রক্রিঘ। বণিত হইয়াছে তাহাতে এই 
মতই গৃহীত হইয়াছে । মনুসংহিতায় আছে 
তমোভূত, অপ্রজ্ঞাতি, অলক্ষণ। অপ্রতক্য, অবিজ্ঞেয় 
প্রক্কাতি হইতে প্রকৃতির প্রেরক (তমোনুদঃ ) অব্যক্ত, 
বয়, অপ্রতিহত-্থষ্টিমামর্থ্য ( বুভৌজাঃ ) ভগবানই 
'অব্যক্তাবস্থাপন্ন আকাশকে মহাভৃত প্রভৃতিতে 
প্রকাশিত করিয়া মাবিভূ তি হইয়্াছিলেন। 

ততঃ স্বয়স্তু ভগবাঁন্‌ অব্যক্তে? ব্যঞ্জয়নিদং। 

মহাভৃতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাছুরাসীৎ তমোনুদঃ। 

মন্থুসংহিতা _-১/৬ 

তারপর-_ 

যোহসৌ অতীন্দরিয়গ্রাহঃ কুক্সোহ্ব্যক্তঃ সনাতনঃ | 

সর্বভূতময়োহচিত্ত্যঃ স এব স্বত্নং উদ্ঘতৌ ॥ 

১ মন্ুসংহিতা--১৭ 
ইন্জিয়ের অগ্রাহা, সুক্ষ, অব্যক্ত, সনাতন, সর্বভূতময়, 
মচিন্ত্য পুরুষ ধিনি ছিলেন, তিনি নিজে মহদাদি 
কার্ধরূপে প্রাতুভূতি হইলেন। 

চরকসংহিতায়্ বে সাংখ্যমতের বর্ণনা আছে, 
তাহাতে অব্যক্ত আত্মা বলা হইয়াছে। এই আত্মাঃ 
পরমাত্মা নামেও অভিহিত হইরাছেন। চরকমতের 
সহিত মন্তুর বর্ণনার বিরোধ নহি। প্রকৃতি হইতে 
প্রথম আবিভূতি মহৎ্ই মন্তবধিত ভগবান্। সাংব্য 
মতে এই মহৎ হইতে যাবতীয় ত্যষ্টি হয়) মহতের 
মধ্যে ইচ্ছা আছে, রজোগুণ অর্থাৎ প্রবৃত্তি 
আছে। সুতরাং এই মহৎ বা হিরণ্যগর্ভকে ভগবান্‌ 
বা ঈশ্বর বলিতে বাধা নাই। 

কিন্ত সাংখ্য-কারিকা ও সাংখ্যহুত্রে মহৎকে 


৩৬ উদ্বোধন 


ঈশ্বর বলা হয় নাই। ইহীদের মতে মহৎ অচেতন; 
পুরুষের প্রতিবিশ্থ ইহার উপর পতিত হয় বলিয়া 
ইহা চেতনের সাদৃশ্ত লাভ করে। যদিও বহুদংখ্যক 
পুরুষের প্রত্যেকেই অসীম, এবং প্রত্যেকের দ্বারাই 
সমগ্র প্রকৃতি উজলিত হুইতে পারে, এবং তাহার 
ফলে বিশ্ব-মহতের আবির্ভাব হইতে পারে, তথাপি 
বিশ্ব-মহতের অধিষ্ঠাতা অন্ত কোনও পুরুষের কথা 
সাংখ্যস্ত্র বা সাংখ্যকারিকায় নাই । পরন্ত সাংখ্য- 
সত্রের একাধিক স্থত্রে ঈশ্বর প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন । 
কিন্তু প্রাচীন সাংখ্যে মহতই যে ঈশ্বররূপে স্বীকৃত 
হইতেন, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। 
উপনিষদে মহৎকে ব্রদ্ধ বলা হইযাছে; চরক- 
সংহিতার অব্যক্ত পুরুষ হইতে মহতের উদ্ভব 
বলা হইয়াছে । সাংখ্যহ্ত্রেও ইহার সমর্থক প্রমাণ 
আছে। প্রচলিত সাংখ্যস্থত্র হইতে ঈশ্বর-স্বীকৃতি- 
সথচক সুত্রসকল সবত্বে বজিত হইলেও, ছুই একটি 
সত্রে ঈশ্থর-স্বীকৃতির প্রমাণ বৃহিয়া গিয়াছে । 

প্রাচীন গ্রীসে পাইথগোরীয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত 
সকল দার্শনিক মতই পাইথাঁগে।রাসের মত বলিয়া 
গৃহীত হইত । কিন্তু পপ্ডিতেরা বলেন এসকল 
মতের সকলগুলিহ পাইথাগোরাসের মত নছে। 
তাহার শিষ্য ও প্রশিষাদিগের অনেক মতও 
পীইথাগোরাসের নামে চলিয়া আঁসিক্।ছিল ) 
সাংখ্যহ্যত্রের সকল সুত্র কপিলরচিত বলিয়৷ 
প্রচারিত হইলেও» ইহার সকল হ্ুত্রই যে কপিল 
ধ্রচিত নহে এবং অন্যান সাংখ্যাচার্ধদিগের মতও থে 
ইছার মধ্যে সংগৃহীত হ্ইয়াছেঃ ইহা অসম্ভব নহে। 
অন্ত আচাধদ্দিগের মধ্যে কেহ কেহ নিরীশ্বরবাদী 
ছিলেন। তাহাদের মতও সাংব্যহ্থত্রে সংগৃহীত 
হওয়ার ফলে, ভাষ্যকারদিগকে পরম্পরবিরুদ্ধ মতের 
সমন্বয্ন করিতে হইয়াছে । তাই বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বর- 
বাদী হইলেও, তাহার ব্যাখ্যা নিরীশ্বরবাদের সমতুল্য 
হুইয়াছে। সাং্যহথত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ৫৬ ও 
€৭ সুত্রে প্রাটীন সাংখ্যে ঈশ্বর-্বীকৃতির বলবৎ 


[ ৫৭তম ব্ব--১ম সথ্য। 


প্রমাণ আছে। কিন্ত বিজ্ঞানভিক্ষু কষ্টকল্পনার 
সাহাথ্যে উক্ত সুত্রদ্ধয়ের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
তাহাতে স্ত্রকারের অর্থ ঢাক! পড়িয়াছে। 

ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা, 

মগ্রবৎ উত্থানাৎ। সাং স্থ ৩৫৪ 
অকধত্বেহপি তদ্যোগঃ 
পারবশ্টাৎৎ। পাংস্ ৩৫৫ 

প্রকৃতিলীন হওয়াই কৃতরুত্যতা নহে। জলমগ্ন 
ব্যক্তি যেমন জল হইতে উখিত হয়, প্রকৃতিলীন 
ব্যক্তিও তেমনি পুনরুখিত হয়। কিন্ত যে প্রকৃতিতে 
লীন হইয়া গেল, তাহাকে পুনরুথাপিত করে কে? 
প্রকৃতি তো অগ্ কোন কারণ দ্বারা বিকার প্রাপ্ত 
হইতে পারে না। ইহার উত্তরে স্থত্রকার বলিতেছেন 
পারবগ্ততা বশতঃই ইহা সম্ভবপর হয়। এখন এই 
সত্রের ব্যাধ্যায় বিজ্ঞানভিক্ষু যাহা লিখিয়াছেনঃ 
তাহা এই “প্ররুতেঃ অকাধত্বেহপি, অপ্রেধত্বেহপি, 
অন্থেচ্ছান্ধীনত্েহপি তদ্যোগঃ পুন্রুথানৌচিত্যং 
তল্লীনন্ত কুতঃ? পারবশ্ঠাৎ, পুরুতার্থতন্ত্বাৎথ।” 
প্রকৃতি কাহারও কাধ নহে, তাহার প্রেরক অপর 
কেহ না থাকিলেওঃ প্রকৃতি অপরের ইচ্ছাধীন না 
হইলেও “তদ্যোগ:” অর্থাৎ প্রককৃতিলীন ব্যক্তির 
উত্থানকার্ধয কিরূপে সম্ভবপর হয়? উত্তর__পর- 
বশত-হেতুঃ অর্থ পুরুষার্থসাঁধনরূপ কর্ম প্ররুতির 
আছে বলিপ্না বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে পারবগ্থ অর্থ লীন 
পুরুষের বশত । 

কিন্ত এইভ|বে অর্থ করিবার কোনও সংগত 
কারণ নাই । অনিরুদ্ধের ভাষ্যে “পর” শবের 
অর্থ করা হইয়াছে “আত্মা” । “অকার্যত্বন অপ্রযো- 
জকত্বস্ঃ কিন্তু পরতন্তরত্বম প্রকৃতৌ অন্তি ইতি 
তগ্ঠোগাচ্চ বন্ধনযোগঃ, পর আত্ম! কিংরূপ ইত্যত্র 
আহ।” অকারধত্ব অর্থাৎ অপ্রযোজকত্ব প্রকৃতির 
আছে, কিন্ত পরতন্ত্ত্বও আছে। তাহাতেই বন্ধযোগ 
হয়। “পর” অর্থাৎ আত্ম কিন্ূপ তাহা সুত্রকার 
পৰ্বতী হতে বলিয়াছেন+-- 


মাঘ ১৩৬১ ] 


“স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা |” সাংখ্যহত্র ৩।৫৬ * 
তিনি সর্ববিৎ ও সর্বকর্তা এই হ্যত্রের ব্যাখ্যায় 
বিজ্ঞানভিক্ষু স্পই্তঃই কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। 
তিনি “সঃ” শব্দে প্রকৃতিলীন পুরুষকে গ্রহণ 
করিয়াছেন 

“ন হি পূর্বসর্গে কারণ-লীনঃ সর্গান্তরে সর্ববিৎ 
সর্ককর্তেশ্বর আর্দিপুরযো ভবতি। প্রক্কৃতিলয়ে 
তশ্তৈব প্রক্ৃতিপদ প্রাপ্তৌচিত্যাৎ। (যিনি পূর্ব 
সষ্টিতে কারণলীন ছিলেন, তিনি সর্গান্তরে সর্বজ্ঞ 
সবকর্তা ঈথবর আদিপুরুষ হন, প্রকৃতি লয়প্রাণ্ড 
হইলে তাহারই প্রকৃতি-পদ-প্রাপ্তি হয় বলা উচিত। ) 
কিন্তু প্রক্ৃতিলীন পুরুষ তো একজন মাত্র নহেন। 
প্রলয়ে মুক্ত পুরুষ ব্যতীত অন্ত সকল পুরুষই 
প্রকৃতিতে লীন হন। সুতরাং “সঃ শব্দে কোন্‌ 
লীন পুরুষকে বুঝাইবে? এইরূপ অমুস্ত কোনও 
পুরুবই প্রকৃতির কষ্ট কাধের প্রবর্তক হইতে পারেন 
না। প্রকৃতির থে বিকারের ফলে ঠিনি পুনরায় 
উদ্বদ্ধ হন তিনি কখনও সেই বিকারের কর্তী 
হইতে পারেন না। পরিশেষে বক্তব্য এই বে, 
প্রকৃতপক্ষে সকল পুরুষই চিরকালই নিলিগু। 
প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সহিত কোনও পুরুষেরই 
থোগ কখনও হয় না। প্রকৃতিতে লয় হইতে 
পারে লিঙ্গশরীরের, পুরুষের প্রতিবিদ্ব গ্রাহী লিঙ্গ 
শরীরের । প্রলয়ান্তে উ্দ্ধও হয় লিঙ্গশরীরই। 
যে লিঙ্গশরীরের প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানই হয় 
নাই, তাহা কখনও সর্বজ্ঞ ও সবকর্তা* হইতে 
পারে না। প্ররুতিণ বিকার লিঙ্গশরীরের সবজ্ঞ 
ও সর্বকর্তা হওয়া অসম্ভব। সুতরাং হত্রের 
সঃ" শব থে প্ররুতিলীন পুরুষের স্থচক নহে, 
তাহা নিশ্চিত। পূর্ব সুত্রে পারবশ্ত শবের “পর'ই 
তাহার লক্ষ্য । 

পরবর্তী সুত্রে আছে_ 

'ঈদৃশেশরসিদ্ধিঃ সিন্া।” সাংখ্যব্র ৩৫৭ 

এবংবিধ ঈশ্বর দিদ্ধ অসিদ্ধ নহেন। এখান্কেও 


সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ ৩৭ 


বিদ্রানভিক্ষু “ঈদৃশেশ্বর” শব্দের অর্থ করিয়াছেন 
“প্রকৃতিলীন জন্য ঈশ্বর ।৮ কিন্তু ৫৬ হ্যত্রের “সঃ” 
শব্দের লক্ষ্য তৎপূর্ব স্ুত্রের “পর” শব্ধ ধরিলে 
“ঈদৃশেশ্বর” শব্দের অর্থ হয় সর্ববিৎ, সর্বকর্তী, 
নিগুণ ত্রদ্দ। নিগুণ ব্রহ্ম নিজে কোনও কর্ম 
করেন না, ইহা সত্য, কিন্ত তাহার সান্নিধ্যে প্রবৃত্তি 
উদ্দদ্ধ হয়ঃ এবং যাবতীয় জ্ঞানের উদ্ভব হয়। 
স্থতরাং তাহাকে সর্ববিৎ সর্বকর্তী বলিলে দোষ 
হয় না। এই ব্রহ্ষকতৃকি অন্ুন্যত মহৎ সগ্ডণ 
ঈশ্বর। তাহা হইতে পরবর্তী যাবতীয় সি হয়। 
মহৎই মহান আত্মা, তিনি হিরণ্যগর্ভ, “হিরণ্যগর্ভ; 
সমবর্ততাগ্রে ভূতন্ত জাতঃ পতিরেক আসীৎ্। স 
দধার পৃথিবীং গ্যামুতেমাম্‌।” তিনি বঙ্জা। 'ব্রঙ্গা 
দেবানাং প্রথমং সম্বভূব। বিশ্বস্ত কতা; ভূবনস্ত 
গোপ্তা 1” প্রলয়ে তিনি সুপ্ত হন, সর্গে পুন- 
রাবিভূত ভন। তিনি নিগুণ বর্গের ব্যক্ত রূপ। 
তিনিই “সবিতুর্রেণ্যং ভর্গো ॥” তিনি “ধিয়ো নঃ 


প্রচোঁদরাৎ্।” প্রাচীন সাংখ্যে তিনি স্বীকুত 
ছিলেন । অরাচীন সাংখ্য তাহাকে বঙ্গন করিয়া 
বিভ্রান্তির হ্ষ্টি করিয়াছে । 


* সেম্বর সাংখ্য নামে পরিচিত পাতঞ্জল স্প্রে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্বীকৃত। ইহা হইতে মনে হয় 
সাংখ্য বহুল পরিমাণে পাতগ্জল দর্শনে রক্ষিত 
হইয়াছে । ইহার সমাধিপাদদের ২৩ সুত্রে ঈশ্বর 
প্রণিধান সমাঁধিলাতের অন্তম উপায় বলিয়! বর্ণিত 
হইয়াছে । এই স্ুত্রের ব্যাসভাষ্তে আছে, প্রণ্িঃ 
ধানাৎ ভক্তিবিশেষাঁৎ। আবজিত ঈশ্বর; (সাধকের 
ভক্তিবশত;ঃ তাহার অভিমুখীকৃত ঈশ্বর ) তম্‌ 
অনুহাতি ( তাহাকে অন্ুগ্রহ করেন।) এই ঈশ্বর 
প্রধান ও পুরুষের অতিরিক্ত । তিনি ভক্তির বশ। 
ঈশ্বরের বর্ণনা পরবর্তী স্থত্রে আছে। ( ক্লেশকর্ম- 
বিপাকাশীয় অপরামুষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর; | অবিচ্যাদি 
ক্লেশ, কুশল ও অকুশল কর্ম, কর্মের বিপাঁক 
( কর্মফল ) ফলের অনুরূপ স্তথাশয় ( বাষনা বা 


৩৮ উদ্বোধন 


সংস্কার )-এই সকল ধাহাকে ম্পর্শ করিতে পারে 
না, অন্যান্য পুরুষ হইতে ভিন্ন, এইরূপ এক পুরুষই 
ঈশ্বর। “তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজং” “পূর্বেষাঁমপি 
গুরু; কাঁলেন অনবচ্ছোৎ।” ১২৫--২৬ তাহাতে 
নিরতিশয় জ্ঞান বর্তমান অর্থাৎ সর্জ্ঞতার অন্ুমাপক 
পরিপুর্ণ জ্ঞানণক্তি তাহাতে বিদ্যমান, তাই 
তিনি সর্বজ্ঞ, ধাহাতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, তিনিই 
সর্বজ্ঞ । 

তিনি পূর্ববতী গুরুদগেরও ( কপিলাদির ) 
গুরু, তিনি কালদ্বার! অবচ্ছিন্ন নহেন। “ভাষ্যকার 
লিখিয়াছেন_-কৈবল্যপ্রাপ্তড অনেকেই হইয়াছেন। 
উীহারা! ত্রিবিধ বন্ধন ছিন্ন করিক্লাই কৈবল্যপ্রাপ্ত 
হইয়াছেন। কিন্ত ঈশ্বরের সেরূপ কোনও বঙ্চন 
কখনও ছিল নাঃ কখনও হইবেও না । স হি 
সদৈব মুক্ত; সদৈব ঈশ্বর:তিনি সদাই মুক্ত, 
সাই ঈশ্বর । এই সদা ঈশ্বরের খশ্বর্ধে সাধকের 
চিত্তের অভিনিবেশের ফলে বিবেকসিদ্ধির বাঁধা- 
স্থষ্টি হইবে। মহধি পতঞ্জলি সে ভয় করেন নাই, 
তিনি তাহার উপাসনার বিধি দিয়াছেন সমাধি- 
লাভের উপায় বলিয়া । 

মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বেও অনুগীতা পর্ক- 
ধ্যায়ে (৪ অধ্যায়ে) মহত্তত্বের যে বর্ণনা আছে, 
তাহাতে মহত্তত্ব ও ঈশ্বর অভিম্ধ বলিয়া মনে হয়। 


[ ৫৭তম বর্ষ ১ম সংখ্যা 


তাহাতে আছে “মহত্ত্বের হস্ত, পাদ? চক্ষু মস্তক, 
মুখ ও কর্ণ সর্বত্র বিষ্তমান্, তিনি সমুদার স্থানে ব্যাঞ্ 
হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সকলের হৃদয়েই 
বিগ্ধমান আছেন ।."*ইহলোকে যে মহাত্মা গুহাঁশায়ী, 
বিশ্বরূপাক্ষ, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি, 
পুরাতন পরমপুরুষ মহত্তত্বের গতি সবিশেষ অবগত 
হইতে সমর্থ হন তিনিই যথার্থ পণ্ডিত, তিনি বুদ্ধি- 
তত্বকে অতিক্রম করিয়া 'অবস্থান করেন।” ইহা 
হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মহত্তত্ববুদ্ধি 
(ব্যষ্িবুদ্ধি) হইতে ভিন্ন । তিনি “বুদ্ধেরাত্মা মহান্‌ 
তত১-_ম্হান্‌ আত্মা। তিনি নিপু পত্রন্দের ব্যক্ত- 
রূপ। তিনি ঈশ্বর। ভক্তির সহিত তাহার উপাননা 
করিলে তিনি সাধকের অনুভবগম্য হন। 

অনেকের মতে “তক্সমাস” সাংখ্যদর্শন-সম্বন্ধে 
প্রাচীনতম গ্রন্থ । কিন্তু তত্বসমাম বলিতে গেলে 
একখানি সুচীপত্র মাত্র। ইহাতে ২২টি মাত্র স্ত্র। 
কোনও সুত্রেই ঈশ্বরের কথা নাই। আন্ছরির 
নমে প্রচলিত তত্বসমাসের এক ভাষ্য আছে। 
মৃহত্তত্ব-সগ্বন্ধে তত্বসমাসের বুত্তিতে আছে অব্যক্তাৎ 
প্রাক উপদিষ্টাৎ সর্বগতপুরুষেণ পরেণ অধিষ্টিতাৎ 
বুদ্ধিরুৎপছ্যতে 1” ঞ্ঈএই সর্বগত পুরুষই ঈশ্বর । 


তিনি প্রাচীন সাংখ্যে স্বাকৃত ছিলেন। 
* ৬হীরেত্রনাথ দত্তের দাংখ্যপরিচয়ে উদ্ধৃত । 


“আমার দৃঢ় প্রতায়, প্রত্যেক হিন্দুই অপর সব হিন্দুর ভাই ; আমরাই “ছু"ইও না, 
ছুইও না” রবে কোটি কোটি হিন্দুকে অধ্পতিত করিয়া ফেলিয়াছি। আর ইহারই 
ফলে আজ সমগ্র দেশ নীচতা, কাপুরুষতা ও অজ্ঞতার চরম ছুর্দশায় নিমজ্জিত। 
এই উপেক্ষিত জনসাধারণকে সমাজের উচ্স্তরে লইয়া আসিতে হইবে; আশা এবং 
আত্মমর্যাদার বাণীর দ্বারা তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে ; বলিতে হইবে, 
“তোমরাও আমাদের মত মানুষ ; তাই সামাজিক জীবনে আমাদের যে-সব সুবিধা 


আছে, সে-সবই তোমাদেরও প্রাপ্য 1 £ 


_ স্বামী বিবেকানল্দ 


বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষৎ ও বজদেশ 


ডক্টর শ্রীফতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 
( অধ্যক্ষ সস্কৃত-শিক্ষাপরিযৎ ) 


বিচারপতি ডক্টর শ্রাবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে পরিচালিত সংস্কৃতশিক্ষা- 
সমিতির নিদেশ-অন্সারে বিগত ১৯৪৯ সালে 
পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার বাহাছুর বঙ্গীয় সংস্কৃত 
এসোসিয়নকে সংস্কত কলেজ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং 
বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ এই নূতন নামে 
বিভূষিত করেন। সেই সময় হইতে এই পরিষদ 
নিরন্তর অভ্যন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে । বর্তমানে 
পরিধদের সাহায্য প্রাপ্ত টোল সংখ্যা ছয় শত। বিগত 
বংসরে পরিষৎকে ত্রিশ হাঁজার চিঠির উত্তর 
প্রত্যুন্তর দিতে হয়েছে । সংস্কত কলেজের সঙ্গে 
সংশ্রিষ্ট অবস্থায় এই পত্রসংখ্যা দৈনিক তিনখানাও 
ছিল নাঃ এবং বতসরে এক হাজারের অধিক পত্র 
ব্যবহার করতে হতে! না। 

সংস্কৃত কলেজে থাকতে পরিষদের বিলের সঙ্গে 
বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল না। ( ট্রেজারী মারফতে 
বিল-প্রেরণের বা অর্থবিতরণের ব্যবস্থা ছিল না) 
পরিষৎ লক্ষ লক্ষ টাক৷ বঙগদেশের বিভিন্ন ট্রেজারীর 
মারফতে পণ্ডিতমহাশয় ও ছাঁত্রগণের নিকট বিভিন্ন 
খাতে প্রেরণ করেছেন। 

সংস্কত কলেজ থেকে পরিষদ্‌ বিভাগেব্র পৃবে 
পরিষদের ব্যয় ছিল মোটের উপর ১৫,০০০ টাকা, 
তা কেব্দ পরিষদের ছাত্র ও অধ্যাপক-বৃত্তি-প্রদান 
এবং অফিসের থরচেই ছিল সীমাবন্ধ। এখন ১৫টি 
জেলার পরিদর্শক-বিভাগের সংস্কৃত-সংক্রাস্ত সমস্ত 
কাজ আমাদের পরিষদের কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এবং 
গ্রান্ট ও প্রশ্নক্তা, পরীক্ষক প্রভৃতির পারিশ্রমিক 
বিশেষভাবে প্রবরধিত হওয়ায় খরচ প্রীয় তিন লক্ষ 
টাকায় পরিণত হয়েছে। 


আগে, বৎসরে কাধকরী সমিতির ২-৩টির বেশী 
অধিবেশন হ'তো না। এখন ছয়টি বোর্ড অফ. 
্াডিস্, পরিষদ্ত কর্মসমিতির অধিবেশন, নানা 
রকমের অধিবেশন নিবে বৎসরে প্রায় শত-সংখ্যক 
সভার অধিবেশন হয় পরিষদে । 

১৯৪৮ সাল থেকে ক্রমা্য়ে পরীক্ষাথীর 
বৃদ্ধি' পেয়েছে । ১৯৪৮ সালে 
সালে ৭১৮৪৯; ১৯৫০ সালে ৮১০৭৭, 
সালে ৭৬০০) 
৭৪৬৫৮) জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছে । এবৎসরে 
পরীক্ষার্থীর সংখা! ৯,০০1 পরীক্ষা-কেন্দ্রও 
১৯৪৮ সাল থেকে বঙগদেশে ও বঙ্গদেশের বাইরে 
সর্ববমেত ৮টি বেড়েছে । বঙগদেশে ২৪ এবং 
বঙ্গদেশের বাইরে ২৭টি কেন্দ্রে বমানে আমাদের 
পরীক্ষা গৃহীত হচ্ছে। 

* আমরা মোটের উপর বখ্সরে ২৬৭ থানা 
প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করি-_তার মধ্যে আবার বহু বিভাগ 
ও উপ-বিভাগ আছে। কোনও সাধারণ বিশ্ব- 
বিছ্ধালয়ে এর অধিক প্রশ্রপত্র রচিত হয় না । 
আমাদের ভিন্ন তিন্ন বিষয়ে ছাত্রসংখ্যা কম অথচ 
পত্রসংখ্যা বেশী বলে মোটের উপর আমাদের বংসরে» 
২, ৫০০ বড় পার্খেল ও তন্মধ্যে ছোট-বড় সর্ব-সমেত 
প্রায় দশ হাজার প্যাকেট ভারতবর্ষের সর্বত্র সংপ্রেরণ 
এবং পুনগ্রহণ করতে হয় | 

১৯৪৮ সালের পূর্বে, অর্থাৎ এসোসিয়েশনের 
কালে কার্ধোপলক্ষে আগত পণ্ডিতমহাঁশয়গণ ও 
অন্থান্ত বাক্তির সংখ্যা গড়প্ড়ত। দৈনিক ৪-৫ 
জনের অধিক ছিল ন। কিন্তু বর্তমানে উক্ত সংখ্য। 
টনিক একশতেরও অধিক। 


সংখ্যা 
৩১৪৫৩, ১৯৪৯ 
১৯৫১ 


১৯৫২ সালে ৭,৩০৬, ১৯৫৩ 


৪০ উদ্বোধন 
শিক্ষাকেন্ত্রে পরিণত হয়েছে__তাই আমাদের পরম 


পূর্বে রেজেস্রীকৃত পণ্ডিত মহাঁশয়গণের সংখ্যা 
তিনশতের অধিক ছিল না। সম্প্রতি কেব্ল 
পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ফোলশত রেজেগ্রীকুত পণ্ডিতমহাঁশয় 
আছেন। এ সমস্ত পগ্ডিতমহাশয়ের সঙ্গে আমাদের 
নিত্য-সম্পর্ক। এতদ্যতীত নিখিল ভারতে কাশ্মীর 
থেকে কুমারিকা পর্যস্ত আপসমুদ্রহিমাচলের সমগ্র 
পণ্ডিতসমাঁজের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
__কারণ ভারতবধের বিভিন্ন রাজ্যে সবসমেত প্রায় 
দশটি সংস্কৃতপরীক্ষা-সংস্থা (1281010158 70০0ণু ) 
থাকলেও আমাদের সংস্থাই প্রাচীনতম এবং আজ 
পর্বস্ত এর ডিগ্রী নিখিল ভারতে সর্বগ্রগণ্য এবং 
আমাদের ছাত্রসংখাঃ পৃত্ডিতখ্হাঁশয় ও টৌলের 
সংখ্যাও স্ব্ধধিক। তজ্জন্য আমাদের পরিষদের 
৫১টি কেন্দ্রের মধ্যে সাতাশটি কেন্দ্রই পশ্চিমবঙ্গের 
বাইরে। এবসরেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
কেবল মৌখিক পরীক্ষার জন্ত বিশ জন ছাত্র 
কলিকাতায় সমুপস্থিত হয়ে পরীক্ষা দিয়ে গেছেন। 

আমরা ঘারা সংস্কৃতজননীর সামান্ঠ সেবা 
করবার স্থযোগ লাভ করে ধন্ হচ্ছিঃ তাঁরা দেখতে 
পাচ্ছি_-সংস্কতশিক্ষার প্রতি দেশবামীর সহানুভূতি 
ও অগ্রুরাগ দিনে দিনে কৃত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক 
অতি অপরিস্ৃত ও অবাঞ্চিত সক গলিতে আমাদের 
অফিস অবস্থিত হলেও সংস্কতান্রাগী প্রত্যেকেই 
বহু কষ্ট স্বীকার করেও আমাদের সঙ্গে থাকেন 
নিত্যসংপৃক্ত, প্রত্যহ নিজের! এসেই জানিয়ে যান 
“াদের প্রাণের শুভ কাঁমনা। ভারতের বাইরে 
চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ইয়োরোপ, আমেরিকা 
ও ভারতের অন্ান্ত রাজ্য থেকে সমাগত বিশিষ্ট 
পণ্তিত-মগ্ডলী ও সাধুবৃন্দ এদে| অপরিষ্কৃতঃ অতি 
নোঁংরা গলিতে গিয়ে আমাদের সঙ্গে ভাবের আদান 
প্রদান করেন। 

এরূপ নানা অন্ুবিধা সত্বেও পাঁচ বসরের 
মধ্যেই যে আমাদের পরম আদরের এই পরিষদ্‌ 
পশ্চিমবজের তথ! ভারতের অন্থতম প্রধান সংস্কত- 


| €৭তম বর্ধ-_-১ম সংখ্যা 


আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। 

পরিষৎ সবান্তঃকরণে বাসনা করেন যে__ প্রথম 
সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হিসাবে পশ্চিম বঙ্গীয় 
সরকার-কতৃক বিঘেোধিত সংস্কত-বিশ্ববিগ্ালয়ের 
পরিপুর্ণরূপ অবিলম্বে দেওয়া হোক । 

আমাদের প্রার্থনা__সরকার-বাহাদুরের সদিচ্ছা 
ভগবদনুকম্পায় অচিরেই প্রকৃষ্ট রূপ পরিগ্রহ করুক । 
এবং এই উদ্দেশ্তে বিভিন্ন বিষয়ক পরিষৎ সংস্থাপনের 
অবপ্ত প্রয়োজনীয়তা অবন্ শ্বীকাধ £ 

(১) জ্যোতিষপরিষত-স্থাপন -_ কেন্দ্রীয় 

সরকারও এ বিষয়ে উতসাহণীল। আমরা সরকার- 
বাহাছরের নিকট এসম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সমিতির যে 
মত উপস্থাপিত করেছি, তা কাঁধে পরিগণিত হলে 
বঙ্গদেশে অভিনব জ্যোতিবশিক্ষার প্রসার পরি- 
লক্ষিত হবে, সন্দেহ নাই । নূতন পরিকল্পনায় এর 
মানমন্দিরাদি স্থাপন বিশেষভাবে অভিপ্রেত। 

(২) কথকতা ও ভাষণ-পরিষৎ। 

(৩) সংস্কতশিক্ষক-শিক্ষণ-পরিবৎ ( 58108- 
10010169010515 0011600 )। 

(৪) আমুরেদ-পরিষৎ। 

(৫) পৌরোহিত্য-পরিধৎ | 

(৬) সঙ্গীত ও নাট্যকলা-পরিষৎ। 

(৭) শিল্পবিজ্ঞান-পরিষৎ। 


পরিষদের নৃতন পাঠ্যতালিক! 


আমরা সম্প্রতি বিগত পীাঁচবংসর-কালব্যাপা 
অনেক সভা-সমিতির মাধ্যমে ও পগ্ডিতমগুলীর 
মতানুপারে পরিকল্পিত পরিষর্দের নূতন পাঠ্যতালিকা 
সম্পূর্ণভাবে অন্থমোদন করেছি। এ পাঠ্যতালিকা 
যে স্ত্রকঠোর পরিশ্রম ও সুগভীর মননের ফল, সে 
সমন্ত শ্রম ও শুভানুধ্যান যেন অচিরেই সার্থকতায় 
আত্মপ্রকাশ করেঃ এ প্রার্থনা । দেশের সাধারণ 
প্িক্ষার সঙ্গে সংযোগ সংরক্ষণপূর্বক আমাদের 


মাধ) ১৩৬১ ] 


উত্তরোত্তর শিক্ষোন্নতি সংবিধানই আমাদের এ 
পাঠ্যতালিকার মৌলিক উদ্দেগ্য । ইংরেজী শিক্ষার 
প্রাবলাহেতু জনসাধারণের শিক্ষা থেকে সংস্কৃত শিক্ষা 
হয়ে পড়েছিল অনেকট! বিচ্ছিন্ন । স্বাধীনতাগমের 
ফলে আজ যখন দেশীয় কৃষ্টি, এঁতিহ ও প্রৃত দেশ- 
প্রেমের প্রতি দেশবাসী সকলে সমাসক্ত, এ সময়ে 
সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বসাধারণ শিক্ষার 
বিচ্ছেদ-সাগরের উপর সুদ সেতু-নির্মীণই সবপ্রথম 
প্রয়োজন । এ জন্যই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সঙ্গে 
স্ব'তোভাবে তুলনীয় আমাদের আছ্ পরীক্ষার 
পাঠ্যতালিক] নির্মাণ এবং মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার 
পাঠ্যতাঁলিকাঁও তুলনীয়ভাবে উচ্চন্তরীয় ক'রেই 
প্রস্তুত করা হয়েছে। 

সংস্কতসাহিত্যের জন্ত যেমন, পালিসাহিতোর 
জন্তও সমভাঁবে তুলনীয় পাঠ্যতালিকা বিনিমিত 
হয়েছে। পালিসাহিত্যের পরাক্ষাবিষয়ক সমুন্নতি 
এবং সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের সন্গিকর্ষ-সংস্থাপনের 
অভিপ্রায়ে সরকারবাহাদ্বর বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুরসভার 
সম্পাদক এবং মঠাঁধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধর্মাধার মহীস্থবিরকে 
পরিষদের অন্থতম সরকারী মনোনীত সদন্তের পদে 
বৃত করেছেন, এটিও পালিসাঁহিত্যরসিক বিবুধ- 
মগুলীর পক্ষে পরম আনন্দের বিষয়। 


আমাদের পরিষ ও ভারতের 
অন্যান্য বিশিষ্ট সংস্থা 


বিগত ছ বসরে নিখিল বিশ্ব সংস্কৃত্সম্মেলন 
ও অখিল ভারত প্রাচ্য তত্তবিৎ সম্মেলনের বারাণসী 
ও নাগশুরের এবং আহমেদাবাদের অধিবেশনে 
পরিষৎ সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন, বিহার, 
হায়দরাবাদ, পুণা প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন সংস্কৃত 
ও সংস্কৃতমূলক সংস্থার সহিত আমাদের পরিষৎ 
বিভিন্ন বিষরে সামঞ্র ও সহযোগিতা সংবিধানের 
জন্ অন্থরুদ্ধ হয়েছেন। ভারতের সর্বত্র এখন থে 
সংস্কৃতশিক্ষা সংপ্রসারণের পুণা প্রচেষ্টা পরিলঞ্জিত 


ঙ 


বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষৎ ও বঙগদেশ ৪১ 


হচ্ছে, তার ফলে ভারতের বিভিন্ন পরীক্ষার সংস্থা- 
গুলির মধ্যে একটি সহজ সংযোগ অবশ্য সংগঠনীয় 
বিশেবতঃ বিভিন্ন উপাধিসমূহের একটি তুলনানুলক 
মুল্যনিধণীরণ অবশ্ত বিধেয়। যা হোক আমাদের 
তীর্থ-উপাধিধারীরা ভারতের সবন্র বিশেষ সম্মানে 
সুপ্রতিষ্ঠিত, ইহাই আমাদের পরম আনন্দের ও 
গৌরবের কথা । 
উপসংহার 

যদিও বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষৎ পশ্চিম বঙ্গীয় 
সরকার-প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় পণ্তিতমগুলীর একমাত্র 
সরকারী প্রতিষ্ঠান, তথাপি নিখিল ভারতের 
সঙ্গে এ সংস্থান পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট বলে এটি 
প্রকৃতকল্পে একটি অখিল ভারতীয় সংস্কতবিগ্ভালয়ের 
মতই কাজ করছে। বঙ্গদেশে আর কোনও এরূপ 
শিক্ষা-প্রতি্ঠান নেই, যাঁর নিখিল ভারতের উপর 
কোনও অধিকার আছে বা নিখিল ভারতের সঙ্গে 
যার আত্মিক স্ব সংযোগ আছে। সংস্কৃত নিখিল 
ভারতের প্রকৃত যোগস্থত্র, প্রকৃষ্ট যোগস্ত্র। এ 
সত্র যেদিন ভ্রুটত হবে, সেদিন ভারতবর্ষ টুকরা 
টুকরা হয়ে যাবে। সংস্কৃতপ্রধান ভারতীয় বিশিষ্টতম 
ভাঁষাগুলির মাধ্যমে সংস্কৃতই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র 
ভাষার কাজ করে। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ একথা 
অৰগ্ঠ স্বীকার করতে বাধ্য । আমাদের জাতীয় 
সাহিত্যই সংস্কৃত এবং সংস্কৃতপ্রধান সাহিত্য । 
দ্রৌভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশের পণ্তিতমগুলীর সরকারী 
সংস্কৃত-প্রতিষ্ঠান ভারতে সর্বপ্রাচীন এবং এখনও 
সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান । এই প্রতিষ্ঠানের অধিকতর 
গৌরবপূর্ণ পরিচালনার দিক থেকে বে যে বাধা 
ঘটছে, সেই সব বাধা দূরীভূত কর! জাতীয় সরকার 
এবং দেশবাসী উচ্চহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই অবস্ত- 
কর্তব্য । সংস্কৃত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের একমাত্র সংরক্ষণীয় 
বস্ত, অন্যদের নয় _এ বৃদ্ধি অতি মারাত্মক এবং 
প্রমা্পন্কিল। ব্জদেশের চক্রপাণি দত্ত জুষর 
নন্দী, ভ্রিলোচন দাস, রঘুনাথ দস প্রভৃতি জাতিতে 


৪২ উদ্বোধন 


কায়স্থ ছিলেন? বঙ্গদেশের মুরারি পু, গঙ্গাদাস 
সেন, কবি কর্ণপূর (পরমানন্দ সেন) শিবদাস 
সেন, চন্ত্রশেখর প্রভৃতি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। 
অথচ এদের গ্রন্থের বিষয় লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণকণে 
প্রতিনিক্নত ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিভিন্ন 
অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্যেও ব্রাহ্মণপগ্ডিতেরাই চতুষ্পাঠীর 
মাধ্যমে ও অন্ন্তি উপায়ে এ গ্রন্থগুলিকে 
মাথায় করে, বুকে করে রেখেছেন। এখন পধস্ত 
প্রকৃতভাবে ব্রাহ্মণপপ্ডিতদের সঙ্গে ধারা মেলামেশা 
করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তারাই বুঝতে 
পারবেন--তারা কোন্‌ বুদ্ধিতে উদ্দীপিত। শিব্যকে 


[ ৫৭তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


পুত্রের চেয়েও অধিক স্সেহ প্রদর্শন করা, ভালবাসা 
ব্রাহ্মণ পগুতমহাশয়গণের সন।তন ধর্ম॥। কোন 
অবস্থাতেই তাদের এ ধর্মবুদ্ধির অবসান ঘটেনি বা 
হাঁস পায়নি । এজন্যই সংস্কৃত সর্বজনপ্রিয়। সকল 
ভারতীয় মনীষীর মাতাপিতার পুণ্য অস্থি এই 
মনাতন ভাগীরঘীতেই চিরতরে স্থান পেয়েছে । এই 
চিরকাল থাকবে । কারণ, এই দেবভাষা, অমর 
ভাষা । তাই দেশবাসীমাত্রেরই ঞ্রুব লক্ষ্য হওয়া 
উচিত--পশ্চিমবন্গীয় সরকারের এ সংস্কৃত প্রতি- 
ঠানের নিরন্তর হিতকামনা ও হিতসাধনা করা। 
নান্ঃ পন্থ! বিছ্যতেহয়নায় । বন্দে মাতরম্‌ ॥ 


ব্রজগোপী ও মীরাবাঈ 
শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য, সাহিত্যভূষণ 


রাজস্থানের মহিয়সী মহিলা মীরাবাঈ বৈষ্ণব ধর্মের 
যুগ প্রবর্তনকারিণী। “মীর! কহে বিনা প্রেমসে 
নহি মিলে নন্দলালা”_-এ সঙ্গীত বাঙালীর অতি 
প্রিয়। আত্মানং নিদ্ধি (00 0058616 বা 
ননলালার সহিত মিলনের সন্ধান মীরাবাঈ আপন 
জীবন-সাধনার দ্বার! প্রকট করিয়াছেন। 

মীরাবাঈয়ের জীবন রহস্তাবৃত । আমাদের দেশের 
অধিকাংশ সাহিত্যিক ও নাট্যকার মীরাবাঈব্রে 
জীবনী ও নাটক কর্ণেল টড. সাহেবের রাজস্থানের 
ইতিহাস অন্ুদরণ করিয়া রচনা! করিম্নাছেন। 
“মীরাবাই মহারাণা কুস্তের মহিষী। মহারাণা 
কতৃক তিনি উৎপীড়িতা হইয়াছিলেন ইত্যাদি 
অধিকাংশের বিষয় বস্ত।” পরবর্তী বুগে রাজস্থানের 
মুন্সী দেবীপ্রসা্দ, হীরাচন্দ ওঝা, গহলেদজী, 
সারড়াজী প্রমূখ প্রসিদ্ধ এঁতিহাসিকগণ বহু 
আলোঁচনান্তে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, 
মহারাণা কুন্তের সঙ্গে মীরাবাঈয়ের কোনো সম্বন্ধ 


ছিল না। উভয়ের মধ্যে শত ব্খসরের ব্যবধান। 
মীরাবাঈ বাণ! কুন্তের সী কোনো প্রকারেই নহেন। 
তিনি সাগা বা সংগ্রামসিংহের পুত্র ভোজরাজের 
স্্ীছিলেন। ( ওঝাজীর উদয়পুর রাজ্যক ইতিহাস, 
মুন্সীজীর মীরাবা্ী কা জীবনচরিত্র, সারেডাজীর 
মহারাণা সাগা, বদনীরাধীশ গোপালসিংহ 
মেড়াতিয়ার জয়মলবংশ-প্রকাশ্ঃ গহলেতজীর রাজ- 
পুতনার ইতিহাস ড্রষ্টব্য )। 

মীরাবাঈ ভাগবত জীবন লইয়া জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। মীরা শিশুকালে তাহার মাঁকে 
বলিয়াছিলেন__ 

“মাই মহানে ম্থুপনে মে পরণ গয়া' জগদীশ” 
( মীরাবাঈকী শব্দাবলী ২৭) মা স্বপনে জগদীশ 
আমাকে বিবাহ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পরবর্তী 
আরেকটি ঘটনাতে পাঁওয়! যায় শিশুসুলভ চপল! 
মীরা বরযাত্রীদল দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন যে তাহার পতি কে হইবে। মা গৃহদেবত 
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গিরিধর গোঁপালকে দেখাইয়। বলিয়াছিলেন-_-উনিই 
উাঁহার পতি হইবেন। তাই মীর! সাধনা-প্রারস্তে 
গাহিয়াছিলেন__ 
মেরে তো গিরিধর গোপাল ছুদরো৷ ন কোই। 
জা কে সির মৌর মুকুট মেরী পতি সোই ॥ 
গিরিধর গোপাল ব্যতীত আমার আর কেহ নাই। 
ধাহার শিরে মযুর-মুকুট তিনিই (গিরিধর গোপাল ) 
আমার পতি । 

সাংসারিক প্রথান্ুঘায়ী ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্ষে মেবার- 
পতি রাণা সাগার পুত্র ভোজরাজের সহিত 
মীরাবাঈয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয় । (মীরা মাধুরী মীরা 
মন্দাকিনী-_মুন্সী দেবীপ্রসাদজী ) মীরাঁবাঈ জন্ম 
অবধি তন্গ-মন প্রাণ শ্রাগিরিধরে সমর্পণ করিয়া- 
ছিলেন। প্রভুর ভাবনাতেই তিনি দিবারাত্র সমা হিতা 
থাঁকিতেন। বিবাহ তাহার নিকট বাহক ব্যাপারমাত্র 
ছিল। প্রভুর নিকট মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া 
সাংসারিক ইন্দ্রিয়-স্থথ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিনিপ্ত 
ছিলেন। একগাত্র ভগবংকৃপাঁব্যতীত ভোগবিলাসী 
সাংসারিক জীবের পক্ষে ইহা বিশ্বাস কর! সম্ভব 
নহে। এ যুগে ্শ্রঠাকুর রামকৃষ্চ পরমহংসদে 
ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবী ইহার জলন্ত 
প্রমাণ । 

মীরাবাঈ শ্রাগিরিধরকে পতিরূপে বরণ করিয়া 
কি ভাবে সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত শ্রীজীব 
গোসাই ও মীরাবাঈবের সাক্ষাৎকারে পাওয়া যাঁয়। 

শ্রমন্মহা প্রভুর অন্ততম পার্ধদ শ্রাঙ্গীৰ গোস্বামী 
১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে যান। আর মীরাবাঈ 
১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্ধে শ্রীবুন্দাবনে আগমন করেন। 
প্রিয়াদাসজী ভক্তমাল গ্রন্থে শ্রীজীব গোম্বামী ও 
মীরাবাঈয়ের সাক্ষাৎকার বিষয়ে লিখিয়াছেন £_ 

বৃন্দাবন আই জীব গৌঁসাই 
জু সৌ দিলি ক্ষিণী 
তিয়া মুখ দেখিবে কো! পণ লৈ 
ছুটায়ো হা 


ব্রজগোঁগী ও মীরাবাঈ ৪৩ 


বৃন্দাবনে আসিয়! মীরাবাঈ শ্রীলীব গোৌঁসাইয়ের সহিত 
মিলিত হইবার বাঁসন! জানাইলে গৌঁসাইজী স্ত্রীমুথ 
দেখিবেন নাঃ এই প্রতিজ্ঞা জানাইয়া পলায়ন করেন । 
মীরাবাঈ গোস্বামীজীর কথ! শুনিয়| হাসিয়! উত্তর 
দিয়্াছিলেন যে এখনে! গৌসাইজীর প্ররুতি-পুরুষে 
ভেদ রহিয়াছে । তীহার তো সমদশী হওয়া উচিত 
ছিল। মীরাবাঈ আরো বলিলেন 2 

“বান্থদেবঃ পুমানেকঃ স্্ীময় মিতরজ্জগং” বাসর 
একমাত্র পুরুষ অন্ত জগৎ প্রকুতি_-ইহা শ্রামপ্তাগবতের 
বাণী। গৌসাইজী নিজেকে পুরুষ বলিতেছেন। 
শশ্রগিরিধরজী ব্যতীত ব্রজে অন্ত যে পুরুষ আছে 
তাহা তিনি গেসাইজীর নিকট হইতেই অবগত 
হইতে পারিলেন। ব্রজে শ্রীরুষ্ণই একমাত্র পুরুষ 
আর সব প্রকৃতি । 

এখন মীরাবাঈয়ের এ প্ররুতিভাবের সাধনার 
আলোচনা করা যাঁক। এ প্রকৃতিভাবের অপর 
নাম__মধুরভাব। বৈষ্ণব সাধনার ইহা অন্তত 
পন্থা । জীব্প্রকৃতির পুরুষোত্তমের সঙ্গে মিলনের 
যে লীল! তাহাই মধুর ভাবের ভঙ্গন। এ বিশ্ব 
্রন্ধাণ্ডে যাহা ঘটিতেছে-_সবই প্ররুতির খেলা। 
ইহার সমাপ্তিতে বিশ্বের অস্তিত্ব থাকিবে না । আবার 
প্রকৃতি একাকিনী অচলা,__পুরুষের সান্ধ্য ব্যতীত 
কিছু করিতে সমর্থ নহেন। পুরুষের ঈক্ষণে তুর 
চাঞ্চল্য দেখা দেয়-_তখনি গুপত্রয়ের সাম্যাবিস্থা 
ভগ্ন হইয়! যায়। পুরুষ দেখিতেছেন_-ভোগ্ন 
করিতেছেন_-এই ঘআনন্দে রমরী প্রকৃতি রিচিত্ব 
লীলা-ভঙ্গীতে বিশ্বকে বিকশিত করিয়া তুলেন। 
কিন্তু যে মুহূর্তে তাহার মোহিনী মুতি হইতে পুরুষের 
দৃষ্টি প্রত্যাহত হয়-__-তখনি প্রকৃতি অন্থুভব করিতে 
পারেন- পুরুষ আর কিছুই ভোগ করিতেছেন না। 
অভিমানিনী প্রকৃতি ক্ষণমধ্যে আপনাকে সংঘত 
করিয়া লন। এই যে পুরুষকে দেখাইবার জন্ত__ 
তীহাকে ভোগ করাইবার জন্য প্রকৃতির বিলাস। 
এই খেলার মধ্যে মধুর ভাবের ই্জিত রহিয়াছে। 


৪৪ উদ্বোধন 


বৈষ্ণব সাধনার ছুইটি স্তর রহিয়াছে । প্রথম 
ত্তরে যাইয়া সাধক বলিতেছেন--“আমি তাহাঁর__ 


আমি তোমার । তোমার পায়ে সকলই সমর্পণ 
করিয়া দিয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে 
ডাঁকিয়া লও ।” দ্বিতীয় স্তরে সাধক বলিতেছেন _ 


"তিনি আমার, তুমি আমার । আমায় যাতনা দাও, 
অশেষ ছুঃখ দাও, তথাপি হে প্রভূ, তুমি আমারই 1” 
প্রথম ভাব তরদীয়া রতি। দ্বিতীয় ভাব মদীয়! 
রৃতি। এই মদীয়া রতিই ব্রজের গৌগীভাব। 

বৈষ্ব সিদ্ধান্তে গোপীভাব ব্যতীত শূঙ্গার 
রসোপাসনার অধিকার জন্মে না। বাহির ও 
ভিতরের মিলনের গোপীভাঁবই মিলনের ভূমি । 
সন্ধিনী শক্তির কাজ থাক! অর্থাৎ এই শক্তিরই ভাব। 
আর সংবিৎবা চিং ঝা জ্ঞান্শক্তির কাজ জানা । 
কে আছে এবং জানিতেছে? জগতে ইহার ছন্দ 
চলিতেছে । ছন্দ থাঁকিলেই মিলন থাঁকিবে। 
গোপীভাঁবই মিলনের ভূমি । গোপীগণ দেখিতেছেন 
বুন্দাবনে আর দ্বিতীয় কে।নো পুরুষ নাই। তাহাদের 
নিকট সুবল, মধুমঙ্গলঃ নন্দ, উপানন্দ সকলই 
গোবিন্দের সেবক । বুন্দাবনের জীব, পশু, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গ, তরুলতাগণ একজনের মুখ চাহিয়া 
আছে। 
»ঘএ গোপীগণের আথ-শ্রীকুষণস্থথে। শ্রীরুষ্ণের 
শো্টা দেখিয়া গোপাগণের শোভা বৃদ্ধি পায়। 
£েঃলীগণের প্রার্থনা__প্রছো১ তুমিই আনন্দিত 
₹ও।. আমার মধ্যে তুমি বিরাজ করিয়া আনন্দ 
উপভোগ কর। আমার আপন বলিতে কিছু নাই। 
তোমাকে নিয়েই আমি। আমার মধ্যে তোমার 
যাহা আছে তুমি গ্রহণ করো। হে প্রভো! 
তোমার রলে আমি রসিকা। সেরসতুমি 
ভিন্ন আর কাহাকে দান করিব? আমাকে গ্রহণ 
করিয়া আমাকে সার্থক করো । 

মীরাবাঈ মদীয়া রতিভাবের উপাসিকা। জনম 
অবস্ধি গিরিধরের নিকট দেহ-মন-প্রাথ উৎসর্গ দিয়া 


[ ৫৭তম বর্ষ-_১ম সংখ্যা 


আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। মীরার কোন প্রার্থনাতে 
আত্মস্থখের জন্ত নিবেদন নাই । সবই প্রতুর 
তৃপ্ত্যর্থে। নাভাঁদাসজী বলিয়াছেন ৫ 


সদারিন্‌ গোপিন প্রেম প্রকট, কলিজগহি দিখায়ো। 
নির-অংকূস অতি নিভর, রসিক জন রসনা গায়ো!॥ 
ভক্তি নিসান বজায়োঃ কাঁহু তে নাহিন লজী। 
লোকলাজ কুল শৃঙ্খলা তজি মীরা গিরিধর ভজী ॥ 


কলিযুগে মীরা গৌপীপ্রেম প্রকট করিয়াছিলেন । 
নিভয় নিরদ্ধুশ হইয়া রসিকের ( হরির ) যশোগাঁন 
গাইয়াছিলেন। ভক্তিনিশান বাঁজাইয়া কাহাকেও লচ্জ 
না করিযা-নোঁকনাঁজ ও কুলের শৃঙ্খলা ত্যজিয়া 
গিরিধরকে ভজন করিয়াছিলেন । ( ভক্তমাল ১৫) 


প্রভুর সঙ্গে মীরার বন্থজন্মের পরিচয় ছিল। 
এক পদে গাহিয়াছেন__ 
মীরা কুঁ প্রভু দ্রসন দীজ্যো, 
জনম জনম কো চেলী 
( মীরাবাঈকী শব্দাবলী ১৬ পৃঃ) 


মীরাকে প্রভু দরশন দাও। আমি যে তোমার 
জন্ম জন্মের দাঁসী। মীরা শ্রাগিরিধরের চিরপরিচিতা 
ছিলেন। এজন্মে প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের তীব্র 
বাসনা জাগে -তাই তাহার আকুল নিবেদন । 


মীরামীধুরী-লেখক বলিতেছেন_-গোপীগণ 
ভক্তির এক নিজন্ব প্রেম-পদ্ধতি প্রচপন 
করিয়াছিলেন। আর এই পব্ধতিতে মীরাবাঈ 
আপন দাঁধনপথ নিধাঁরণ করিয়া লইয়াছিলেন। 
মীরা কোন সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হওয়ার প্রয়াস করেন 
নাই। অথবা কাহীকেও এ সাধন পথে আসিতে 
আহ্বান করেন নাই। তাহার ভক্তি শ্বভাবজ! 
ছিল। তিনি নিজে পুর্বজন্মে গোপী ছিলেন । 
তাহার উপান্ত শ্রীরুষ্ণকে তিনি পতিভাবে ভজন 
করিয়াছিলেন। মীরা হুয়ং গাহিয়াছিলেন__ 
“পুরব জন্ম ম্যায় ছ' গোপিকা” 
« আমি পূব জন্মে গোপিকা ছিলাম । 


মাঘ, ১৩৬১ ] 


মীরা ব্রজ গোপীদের মতো আত্ম-নিবেদন করিয়া , 


প্রভুর সহিত মিলনের আকুল বাসনা জানাইয়া 
ছিলেন । মীরার ভজনাবলীতে গোপীর্দের মতো! বিরহ 
ও মিলনের ভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। 
মীরা ইহ্জীবনে প্রভুর নিকট তাহার দর্শন-ব্যতীত 
আর কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। এক পদে 
গাহিয়াছেন £- 


দরস্‌ বিন্‌ ছুখন লাগে নৈন। 
জবসে তুম বিছুরে পিয় প্যারে, কবহু' ন পায়ো 
চন ॥ 
শব্দ সুনত মেরী ছতিয়"। কাপে মীটে লাগে বৈন। 
এক টকটকী পন্থ নিহাঁরু, ভই ছমাসী রৈন ॥ 
বিরহ বিথা কাসী কহ সজনী, বহু গই করয়ত নৈন। 
মীরাকে প্রভূ কব হো মিলোগে, দুখ মেটন 


সুখ ছেন ॥ 
হে প্রিয়, তোমার দৃরশন ব্যতিরেকে আমার 
নয়নে ছুঃখ লাগে। হে প্রাণপ্রির,। বখন তুমি 


আমাকে ছাড়িয়া গিরাছ তদবধি আমি আর 
শান্তি পাই নাই। তোমার নাম শুনিয়। আমার 
অন্তর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাঁয়। তোমার নাম কিন্তু আমার 
মিষ্ট নাগে। আমি একপৃষ্টে তোমার জন্য পথপানে 
চাহিয়া থাকি। এ সময় আমার অতি দীর্ঘ লাগে। 
হে সজনি. কাহার নিকট এ বিরহব্যথার কথা 
বলিব? মনে হয় আমার নয়নে করাত দিয়া কেহ 
আঘাত করিতেছে । হে মীরার প্রভু, তুমি কখন 
মি'লত হইবে--আর আমার অন্তরজ্বালা নিধাপিত 
করিয়! শাস্তি প্রদান করিবে। 

এরূপ বিরহ-জালায় ভঙ্দীভূত হইয়া ক্র 


বজগোগী ও মীরাবাঈ ৪৫ 


গোপীদের মতো সর্বত্র কষ্দর্শন করিয়াছিলেন । 
মীরা মিলনের গানে গাহিয়াছেন। 


ম্যারা আলগিয়া খর আয়া জী। 
তনকী তাপ মিটি স্থুথ পায়া; হিলমিল মংগল গায়া জী॥ 
ধনকী ধুনি স্থনি মোর মগন ভয়াঃ যু মেরে আনন্দ 
ছায়া জী॥ 
মগন ভই মিলি প্রভু অপনা! স্থঃ ভৌ কা দরদ 
মিটাগে জী। 
চন্দ কু দেখি কমোদনি কুলে, হরখি ভয়া মেরী 
কায়া জী। 
রগ শীতল ভই সজনী, হরি মেরে মহল সিধায়৷ জী। 
সব ভগব্ত কা কারজ কীন্থা! সোই প্রভু মৈ পায়! জী । 
মীর! বিরহিণী সীতল হোই ছথ ছু হরি হসায়! জী। 


প্রভু আমার বিদেশ হইতে আসিয়াছে । দেহ-তাপ 
দূরীভূত হইয়া সুখ পাইতেছে। সকলে মিলিত হইয়া 
মঙ্গল গান কর। প্রভুকে পাইয়া মগ্ন হইয়াছি। 
তিনি আমার আনন্বন্বরূপ। প্রভুর সঙ্গে সকলে 
মন্ত হও। ভয় দৃরীভূত করো৷। চন্দ্র দেখিয়া পন্স 
যেমন প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ আমার দেহ আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়াছে । ওহে সজনি, আমার দেহ 
শীর্তল হইয়াছে । প্রভু আমার মহলে আসিয়াছেন। 
সব ভক্তের সহায় কানাইয়া, সখি, আমি প্রভুকে 
পাইরাছি। বিরহিণী মীর! শাস্ত হইয়াছে । মীরার 
সকল ছুঃখ দূরীভূত হইয়াছে । 

গোপীনী মীরা প্রভুকে পাইয়া পূর্ণানন্দে 
অভিভূতা হইয়া শ্রীকুষ্ঙ-সেবা প্রাপ্ত হইয়াছেন।" 
মীরার প্রবতিত প্রেমময় ধর্মের রসাস্বাদ করিয়া 
ভক্তমণ্ডলী আনন্দ লাভ করুক-_ হাই প্রার্থনা । 


মেদ জাতি 
শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, এমএ 


ভারতণর্ষের প্রাকৃ-আর্ধ জাতি সম্পর্কে অনেক 
আলোচনা হইয়াছে । কিন্তু একদা! প্রবল মেদজাতি 
সম্বন্ধে তাদুশ আলোচনা অগ্তাবধি কেহই করেন নাই, 
অথচ এই মেদজাতি সম্পর্কে আমাদের স্বৃতিশাপ্ব- 
গুলি হইতে আরস্ত করিয়া এতিহাসিক শিলালিপি- 
গুলিতে পর্যন্ত যথেষ্ট তথ্য রৃহিয়া গিয়াছে । আধ 
সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে ইহাদের কিছুমাত্র দান 
আছে কিনা এবং থাকিলেও তাহা কতখানি তাহার 
স্বরূপ নির্ণয় করা যে অত্যন্ত প্রয়োজন তাহা 
এঁতিহীসিক মাঞ্রেই স্বীকার করিবেন। ভারতবর্ষে 
আর্ধসভ্যতা-বিস্তৃতির পূর্ব পধন্তই বা এই মেদ 
জাতির কিরূপ প্রতিপত্তি ছিল এবং তাহার পরে 
আধধর্মের প্রসারতা তাহার্দিগকে কতথানি 
প্রভাবান্থিত করিয়াছিল তাহার অনুসন্ধান অবশ্- 
কর্তব্য বলিপা মনে হওয়া কিছুমাত্র অন্যায় নহে। 

সমগ্র দিক সাহিত্যের মধ্যে কোথাও এই 
মেদজাতির উল্লেখ নাই । ম্থৃতিশাপ্রকারদিগের মধ্যে 
ভগবান্‌ মন্গ প্রথম এই মেদজাতির কথা সকলের 
গোচরীভূত করেন। তিনি বলেন “কারাবর- 
নিষাদাৎ তু চর্মকারঃ প্রনুয়তে । বৈদেহিকাদন্ধমেদ 
বিগ্রণাম প্রতিশ্রয়ৌ ৮ (মনুসংহিতা। ১০-৩৬ )। 
ইহা হইতে এই বুঝিতে পারা যায় বে, বেশ্ত পুরুষের 
ওরসে ব্রাহ্ষনণীর গর্ভে জাত সন্তানকে বলা হয় 
বিদেহ ; এবং এই বিদেহ পুক্রষের ওরসে নিষাদ 
( চগ্ডাল) রমণীর গর্ভে জাত সন্তানই মেদ বলিয়া 
পরিচিত। মনুসংহিতার দুই শ্রেষ্ঠ টাকাকার 
মেধাতিথি ও কুলল.ক ভট্ট উক্ত গ্লোকটির টাকায় উহা 
উত্তমরূপে ব্যাথা করিয়াছেন, (“বৈদেহিকাহীবন্ধ- 
মেদৌ, কন্তাং স্তিযাং কারাবরীনিষান্ঠৌ তয়োরত্র 
সমগিধানাৎ” মগ্্সুংহিতার ১০-৩৬ শ্লৌকের মেধা- 


তিথির ভাষ্য দ্রষ্টব্য । “বদেহিকাদন্ধমেদাখ্যো *... 
অন্তরানির্দেশাছৈদেহিকেন চ বৈদিহাং জাতন্ত গহিত- 
বৈদেহকন্তাপ্যুচিতত্াৎ কারাবরোনিষাদজাত্যোশ্চাত্র 
শ্লোকে সঙ্গিধানাৎ কারাবরনিষাদস্থিয়োকের ব্রমেণ 
জায়তে” উক্ত শ্লেকের কুল্প,কভটের টীকা দ্রষ্টব্য ) 
তাহা হইলে দেখ! গেল যে, ইহারা অত্যন্ত 
নীচ ও ছোটজাতি এবং এইজন্তই বোধ হয় ইহাদের 
গ্রামের ভিতরে বসবাম করিবার অধিকার নাই। 
আত্র, অঙ্গিরা, যম, নারদ সংহিতা এবং যাঁজ্ঞবন্ক্ের 
প্রসিদ্ধ টাকা মিতাক্ষর!-রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর ও 
পরাশর স্বৃতির টাকাকার মাধবাচাধ__সকলেই মেদ 
জাতিকে অন্ত্যজজাতির মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। 
(“রঞ্জকশ্চর্মকারশ্চ নটে! বুরু [র?]ড় এবচ। 
কৈবর্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্বৃতাঃ ॥” অন্রি 
১৯৫১, আঙ্গরা-৩, যম-৫৪, নারদ-১১, উপরোক্ত 
সকল গ্রন্থই ১২৯৪ সনে কলিকাতায় বিহারীলাল 
সরকার কতৃক প্রকাশিত। যাজ্ঞবক্ক্যের ৩-২৬৫ 
শ্লোকের মিতাক্ষর! টীকা__-বোগ্বাই নির্ণরসাগর প্রেস 
হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত-_৪২৯ পৃষ্টা । 
পরাশরের ২-৩১ শ্লেকের মাধবাচাধ প্রণীত টাকা 
গর্ভমেন্ট সেন্টণাল বুক ডিপো হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টান 
পণ্ডিত বামনশান্মী ইসলামপুরকারের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত, দ্বিতীয়খণ্ড, প্রথম সংখ্যাঁ_১১৪ পৃষ্ঠা । 
ইহাদের মধ্যে বিজ্ঞানেশ্বর অন্ত্য জাতিকে ছুইভাগে 
ভাগ করিয়াছেন এবং সামান্ত উচ্চে মেদজাতির 
স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। পরাশর সংহিতার ২-৩৩ 
শ্লোকের টাকায় মাধবাচাধ অন্তযজজাতির এই ছুই 
বিভাগের মধ্যে কাহার! কোন বিভাগে অন্তভূতি 
তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ্চগ্ডালঃ শ্বপচঃ ক্ষত 
স্থতো৷ বৈদেহকস্তখ।। মাঁগধা যোগবৌ চৈব সর্বে 


মাঘঃ ১৩৬১ ] 
হান্তাবসায়িন:”) মেদজাতি যে নিক্বংশসম্তৃত তাহার 


প্রমাণ মহাভারতেও আছে। সেখানে পুকনদিগের 


সহিত মেদজাতির নাম জড়িত রহিয়া গিয়াছে 
[ “মেদান।ধ পুরুপানাং চ তখৈবান্তেবসায়িনাং। 
কৃতং কর্মাকুতং বাপি রাগমোহেন জল্পতাম্__ 
মহাভারত ( বঙ্গবাপী এডিসন ) ১৩-২২-২২ 
মহাভারতের দক্ষিণ ভারতীয় পাঠে (টি. আর 
কৃষ্ণাচাষধ ও টি. আর ব্যাসার্চাধের সম্পাদনায় 
খ্বীষ্টান্দে বোম্বাইএর নির্ণয়সাগর প্রেস 
হইতে মুদ্রিত ও কুন্তকোণম্‌ হইতে প্রকাশিত ) 
দেখা যায় বে “মেদানাং এই পাঠটি নাই, তাহার 
পরিবর্তে নিয্ললিখিত পাঠ রহিয়াছে- ধনেন পুক্ষসানং 
চ”ইত্যাদি।] কোন কোন এঁতিহাসিক শিলা- 
লিপিও মেদজাতির নিয়কুলোৎপত্তি বিষয়ে এ একই 
সাক্ষ্য বহন করিতেছে । বিখ্যাত চান্ছেলরাজ 
পরমদ্দিদেবের সময়ে প্রচারিত “সেমরা শিলালিপি 
( “গ্রামাণানুপগতান্‌ ব্রাহ্মণানন্তাংস্চ মান্থানধিকতান্‌ 
কুটন্থিকায়স্থদূতবৈগ্যমহত্তরান্‌ মেদচগালপধস্তান্‌ সর্বান্‌ 
সংবোধয়তি”__এপিগ্রাফিয়া ইগ্ডিকাঁ_ভল্যুম ৪, 
পৃষ্ঠ! ১৫৭ ও “সগৌড শিলালিপি” ( এপিগ্রাফিয়া 
ইণ্ডিকা_-ভলুযম ২০__পৃষ্টা! ১৩৯) এবং ত্রেলোক্য- 
বর্মার সময়কার গর্রা শিলালিপি ( এপিগ্রাফিয়া 
ইণ্ডিকা__ভন্্যুম ১৬ _ পৃষ্টা ২৭৬) পাঠ করিলে 
বুঝিতে পার! যায় থে, সামাজিক জীবনে মেদ 
জাতির স্থান কোথায় ছিল। এঁ তিনটি লিপিতেই 
চগ্ডালের সহিত মেদ জাতির নাম একত্র জড়িত 
আছে। 

অতএৰ ইহা! পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে 
যে মেদজাতির অত্যন্ত নীচ কুলে জন্মঃ এই বিষয়ে 
স্বৃতিশাস্ত্রাদি মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া 
এঁতিহামিক শিলালিপিগুলি পর্যন্ত সকলেই একমত। 
কোনরূপ সামাজিক প্রাতিষ্ঠা তাহাদের বিন্দুমার 
ছিল না এবং উচ্চতর শ্রেণীর নিকট তাঁহারা 
স্বণার পাত্র ছিল। মন্থসংহিতার মতে বস্ত পণ্ড 


১৯০৭ 


মেদ জাতি 


৬৪৭ 


বধ করিয়া এই মেদজাতি জীবনধারণ করিত 
( “মেদান্চুধ্ুমদগ,নামারণ্য পশুহিংসনম্”* মন্থমংহিতা, 
১৯৪৮) এবং বোধ হয় তাহাদের এই ঘ্বণিত 
কাঁখের জন্ই গ্রামের মধ্যে তাহাদের বসবাস নিধিদ্ধ 
হইয়াছিল । (“বহিগ্রণাম প্রতিশ্রয়ো” মননং 
১৪।৩৬ ) শূদ্র কমলাকর বলিয়াছেন যে মেদজাতির 
প্রধান কাধই ছিল আবর্জনাপূর্ণ স্থান, সোপানশ্রেণী, 
মলমুত্রাগার প্রভৃতি পরিষ্কার করা। (পি, ভি, 
কানে, এহষ্টি অফ ধর্মশান্থ, ভল্যুম -২, পাট--১, 
পৃষ্ঠা_-৭* ) মহাভারতের স্ুপ্রসিন্ধ ও প্রাচীন 
টাকাকার নীলক বলিতেছেন যে, মেদজাতি মৃত 
গোঃহিষ ও এপ্রকার অন্ান্ত জন্তর মাংস আহার 
করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে । (“মেদা গো- 
মহিষ্যাদীনাং মুতানাং মাংসামশ্রন্তঃ” মহাভারতের 
১৩।২২।২২ শ্রোকের নীলকণ্ঠ-টীকা ) উপরে উক্ত 
মতাম্তগুলি সম্যক পর্যাংলাচনা করিলে কি ইহাই 
মনে হয় না যে মেদজাতি আধসমাজবহিভূতি ও 
অতিশয ঘৃণ্য ? 

তবে ইহার মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার 
আছে। ধর্মশান্মগুলির রচনা-সময়ে এই মেদজাতির 
সামাজিক প্রতিপত্তি ( তাহা যাহাই থাকুক না কেন ) 
যেরূপ ছিল, পরবর্তী কালে এঁতিহাসিক শিলাঁলিপি- 
গুলির সময়ে তাহাদের সামাজিক প্রতিপত্তি ঠিক 
একরূপই ছিল বলিয়া মনে হয় নাঁ। শিলালিপি- 
গুলি বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, মেদজাতি 
যেন ততটা নীচে আর নাই। তাহাদের স্থান, 
কিছুটা উপরে উঠিয়াছে। ভূদানের সময়ে রাজা 
অন্।ন্ত সকলের সহিত মেদজাতিকেও সাক্ষী 
মানিতেছেন। রাজার সেই ভূদানের সময়ে ব্রাঙ্মণ- 
কায়স্থাির সহিত মেদজাতিরও উপস্থিতি কাম্য 
ছিল। অতএব সেই কালে তাহার! নিশ্চয়ই 
একেবারে অপাৎক্রেয় ছিল্‌ না । থাকিলে তাহাদের 
সংশ্রব উচ্চিবর্ণ একেবারেই ত্যাগ করিত। তাই 
মনে হয় যে, সেই সময়ে হয়তো তাহাদের সামাজিক 


৪৮ 


প্রতিপত্তি কিছুটা উন্নত হইয়াছিল এবং লোকচক্ষে 
তাহারা ততট। ঘ্বণ্য বলিয়া মনে হইত না । 

এই মেদজাতি ভারতবর্ষের কোন হ্থলের 
অধিবাসী সে সন্বপ্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলিতে 
পারা যায় না। ম্বৃতিশান্থগুলি এ সম্বন্ধে নীরব। 
উপরোক্ত শিলালিপিগুলি বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে পাওয়া 
গিয়াছে । কাজেই উহা হইতে মনে হয় যে এই 
মেদজীতির! বোধ হয় বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের লোঁক। 
আর এক শ্রেণীর মেদজাতির খোজ পাওয়! গিয়াছে, 
তাহারা মহীশুর অঞ্চলে বসবাস করে। ইহারা 
বেতের ঝুড়ি, মাছুর প্রতৃতি নির্মাণ করিক্প! এবং 
ভোজসভায় বাগ্চকরের কাধ করিয়া জীবিকা নির্বাহ 
করে। ইহারা অত্যন্ত দরিদ্র এবং কুর্গদিগের মত 
বেশভূষা করিয়া থাকে । এই মেদঞাতির মধ্যে 
অধিকাংশই কুর্গভাবায় কথা বলে, কেহ কেহ ব৷ 
কানাঁড়ী ভাষ! ব্যবহার করিয়া থাকে । ( ইম্পিরিয়াল 
গেজেটার অফ ইত্ডিয়া ভল্যুম ১১, পৃষ্ঠা ২৮) 
বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
প্রচলিত প্রবাদবাক্য হইতে স্থানীয় মেদজাতির 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । এ বিষয়ে পণ্ডিতদের 
প্রথম দৃষ্টি আকধণ করেন স্তার হার্বাট রিজলি। 
সেখানে সেই মেদ্জাতিকে “মকরাণ. কুলবর্তী 
সমুদ্রগামী বা সমুদরযাত্রাপ্রিয়' বল! হইয়া থাকে। 
সাধারণতঃ তাহার! নৌচালনা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
করে এবং তাহাদের গায়ের রং বেশ কালো। 
( বোধহয় অধিক সমুদ্রবাত্রা-হেতু )। প্রচলিত নানা 
প্রবাদের মধ্যে স্তার রিজ লি সংগৃগীত একটি প্রবাদ 
নীচে দিলাম। প্রবাদটি হইতেছে এই “মেদ 
নাবিকও নৌধাত্রায় বহির্গত হয় ও তার স্ত্রীও 
প্রণয়ীর সংসর্গ করে” (স্তার হার্বাট রিঞজলি, 
দি পিপল অফ ইগ্ডিয়া।” স্তার রিজলি এ 
পুস্তকেরই ৩৫৪-৩৫৫ পৃষ্ঠায় মেদজাতির শরীবের 
বিভিন্ন অংশের নৃতত্বমূলক মাপ দিয়াছেন ( ইহা 
হুইতে বুঝিতে পারা যায় যে, যেদজাতির নৈতিক 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--১ম সংখ্য। 
জীবন বড় সুখের ছিল না৷ এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও 


কোন বাধ্যতামূলক হিল না। রিজলি আরও 
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বলিতেছেন ধে,ঃ এই মেদজাতি মোটেই সাহসী নহে 
এবং অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। (“দি পিপল্‌ অফ 
ইত্ডিয়া” পৃষ্ঠা - ৩২৮ ) 

সার বিজলি-প্রদত্ত সংবাদ কিন্তু মন্থলংহিতার 
সাক্ষ্যের সহিত মেলে না। “মেদজাতি যে নোষাত্রা- 
প্রিয়” এরূপ কথা মনত বা কোন স্ৃতিশা প্রকারের 
বলেন নাই। তাহারা মেদজাতির পগমারণাদি কাধের 
কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। এ্রতিহাসিক শিলা- 
লিপিতেও মেদজা(তিদন্বন্ধে এমন কিছু লেখা নাই 
যাঁহা হইতে বুঝা যাইতে পারে যে, তাহারা নাবিক 


ও নৌধাত্রাপ্রিয় ছিল। মহীশূর এবং বুন্দেলখণ্ড ' 


অঞ্চল সমুদ্রতীর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া 
এঁ অঞ্চলে অবস্থিত মেদজাতির পক্ষে নৌবিগ্ায় 
পারদশী হইয়া! উঠা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। 
তাহা হইলে এই সমন্তার সমাধান কি? উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ_ বেলুচিস্থান, বুন্দেলবণ্ড ও 
মহীশূর এই তিন অঞ্চলে যে মেদজাতির সংবাদ 


পাওয়া যাইতেছে ইহা হইতে কি মনে হয় উহারা 


একই মেদজাতি, কালক্রমে যাঁধাবর বৃত্তির ফলে তিন 
অঞ্চলের বাসিন্দা হইপ্সা গিয়াছে, না উহারা তিনটি 
বিভিন্ন জাতি এবং উহাদের নামটি একই হওসার 
কারণ নিতান্তই আকম্মিক ? এই প্রশ্নের উত্তরে স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনাত হওয়া বড় সহজ কথা নহে। তবে 
এ তিন প্রদেশেরই মেদের নীচকুলোৎ্পত্তির কথা 
শুনিলে মনে হয় যে, ইহারা হয়তো পুধে ভারতবর্ষের 
একটি অঞ্চলেই বসবান করিত এবং সেই অঞ্চলটি 


ভারতবর্ষে আর্দের প্রথম উপনিবেশ পঞ্চনদ | 
অধ্যুধিত পাঞ্জাব প্রদেশের নিকটবতী উত্তর-পশ্চিম 


সীমান্ত প্রদেশ বা বেলুচিস্থান হওয়৷ একেবারে 
অসম্ভব নহে এবং ইহা মনে করা বোধ হয় অযৌক্তিক 
হইবে ন। বে, বৈদিক পনি প্রভৃতির যে বাণিজ্য- 
প্রীতির কথ। শুনা খায় তাহার মলে বোধ হয় এই 


বা 
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সমুদরযাত্রাপ্রিয় মেদজাতির কোন প্রভাব 'ছিল।. 


ইহা এখন সর্বজনসম্মত যে, ভারতবর্ষের প্রাক-আধ 
জাতির নিকট হইতে আধের! অনেক কিছু শিক্ষায় 
বিষয় নিজেদেব মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার 
মধ্যে একটি এই সমুদ্রবিষ্ঠা হওয়া! কি একেব|রেই 
অসম্ভব? 

আমাদের বিবেচনায় গ্রাকআধষ মেদজাতিএ 
দনি আঁধ্দিগের নৌশিক্ষার মূলে অনেকথানি। 
কিন্ত কালক্রমে এই মেদ জাতি তাহাদের পুরাতন 
আবাসম্থল ( উত্তর-পশ্চিম সামাস্ত প্রদেশ ও 
বেলুচিস্থান ) হইতে আর্ধগণ-কতৃকি বিতাড়িত হইয়া 
যাথাবর বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল । ইতস্তত: 
ন্ূমণ করিতে করিতে তাহাদের একদল বুন্দেলখণ্ড 
: অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিল এবং আর একদল 
আরও দক্ষিণে মহীশূর অঞ্চলের নিকটবতী প্রদেশে 
বসবাস আরন্ত করিল। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় 
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এই ছুইটি স্থানের কোনটিই সমুদ্রের নিকটবর্তী 
নহে, স্থতরাং চচা ও অনুশীলনের অভাবের ফলে 
তাহারা কালক্রমে নৌবিগ্ভা বিশ্বৃত হইল এবং 
জীবিকানির্বাহের জন্য অন্য পন্থ। অবলম্বন করিতে 
বাধ্য হইল ও নানাপ্রকার বুত্তির আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। তাই বলিয়া বেলুচিস্থান বা উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ হইতে তাহাদের চিহ্ন একেবারে 
নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এ কথা বলিতে পার! যায় 
না। এখনও যে সেখানে তাহারা হ্বল্প সংখ্যায় 
বসবাস করে স্তার রিজলি তাহ! দেখাইয়াছেন। 

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে মেদজাতি সম্পর্কে যৎ- 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। হিন্দুসমাজের তথ!- 
কথিত অস্পৃশ্ত ও অবহেলিত জাতিগণের ইতিহাস 
সন্ধক্ধে চিন্তা করিবার বনু কিছু আছে। সুধী 
পাঠকবর্গ বদি এই দিকে আগগ্রহবান্‌ হন তাহা হইলে 
প্রবন্ধকাৰের শ্রম সার্থক বলিয়া! বিবেচিত হইবে । 


সমালোচনা 


আধুনিক বাংলা কবিতা-বুদ্ধদেৰ বন্থু- 
াদিত; এম সি সরকার অআ্যাণ্ড সম্প লিঃ, 
নকাতা--১২ 3 পৃষ্ঠা_-২৫৭+২০ মুল্য--৫২ 
1১ শোভন সংস্করণ ৬।* আনা। 
আলোচ্য বইখানি উনপঞ্চাশ জন বাঙ্গালা কবির 
ধু্নক কবিতার' একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ, 
থ চৌধুরী এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও কয়েকটি 
[তা এই স্ম্কনের অন্তভূ'ক্ত হরেছে। রবীন্দ্রেতর 
যারা রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বিমুক্তি কামনা 
ছিলেন, হয়তো তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ঘোষণা 
ছিলেন, তাদের রচনাফে অবলম্বন করে সাহিত্য- 
তে বহু বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে । তাতে করে 
দিকে বিদ্দপ ও ব্যঙ্গের তীধি আমাদের সত্য 


র পক্ষে যেমন বাধা হষ্টি করেছে, অপরদিকে 
শী 


আহতের মানসিক উত্তাপ সহজ স্যাষ্টর ধারায় 
শ্ি্ধত লাভ না করে বিপ্লবের বজনির্ধোষেই 
পধবদিত হয়েছে । 

কিন্ত আজ ঝড় থেমে গেছে--তাপও কমে 
এসেছে । এই শান্ত পরিবেশে কবিতাগুলিকে 
উপভোগ করবার এবং তাদের রচয়িতাদের সঙ্গে 
পরিচিতি লাভ করবার উপধুক্ত অবসর। সেই দিক্‌ 
দিয়ে এই সঞ্চলনটির প্রয়োজন। 

স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগবে এই “আধুনিক” এর 
সংজ্ঞা কি? সম্পাদক বলেছেন যে, আধুনিক 
কবিতাকে কোন একটা চিহ্ন দিয়ে সনাক্ত করা 
যায় না। তবুও 1তান একে সনাক্ত করতে 
চেয়েছেন এই বলেঃ “একে বলা যেতে পারে 
বিত্রোহের, গ্রতিবাদের কবিতাঃ সুংশযের, ক্লান্তির 
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সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে 
বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন, বিশ্ববিধানে 
আস্থাবান্‌ চিত্তবৃন্তি।” কিন্তু আধুনিকতা তো 
আপেক্ষিক। কাল যা আধুনিক ছিল আজ তা 
আধুনিক নয় এবং আজ যা আধুনিক আগামী কাল 
তা আধুনিক থাকবে না। যে বিদোহ, ক্লান্তি, 
ংশয় প্রভৃতি তিনি তার সঙ্কলিত আধুনিক 
কবিতার বৈশিষ্ট্য বলে অন্কীর্তন করেছেন 
তা মকল বুগের আধুনিক কবিতার মধ্যেই স্কু্ 
হয়েছে । কেবলমাত্র বিদ্রোহ, ক্লান্তি, সংশয় প্রভৃতির 
রূপেরই পরিবর্তন ঘটেছে । কালিদাসও তার 
সময়ে ছিলেন আধুনিক । এবং সেই আধুনিকতার 
জন্ত তাকেও বিদ্রোহ করতে হয়েছিল এবং নিজের 
সমর্থনে লিখতে হয়েছিল পপুরাণমিত্যেব ন সাধু 
সবম্‌, নচাপি সব নবমিত্যবগ্তমূ।” দিও নাগা- 
চার্ধের স্থিলহস্তাবলেপ” মহাঁকবিকেও উত্যক্ত 
করেছিল। রবীন্দ্রনাথ “নতুন” করে জন্মানোর 
পৃবেঁ যে কবিতা লিখেছিলেন তখনকার দিনে 
সেগুলিও ছিল আধুনিক এবং তাতেও প্রকাশ 
পেয়েছিল বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, সংশয়, ক্লান্তি ও 
সন্ধান। স্থরেশ সমাজপতি তাঁর আধুনিকভাও 
বরখাস্ত করিতে পারেন নি। 
কিন্তু ত সত্তেও কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের 
কাব্য কালের নিকষে রসোত্তীর্ণ বলে বিবেচিত 
হয়েছে। তার কারণ আধুনিকতাটাই এর স্ব! 
'নয়। ইন্ট্রিয়ান্ছগ জগতের অতীত লোকে প্লেটোর 
ভাব (159 )-জগতের স্তাক্স তৎকালীন আধুনিক 
এই কবিদের কাব্যে এমন কিছু আছে বা নিত্য ও 
সনাতন। সর্বকালের ও স্বদেশের মানুষের মনে 
তা রসাহুভৃতির স্পর্শ নিয়ে আসে। 
কিন্ত আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার 
নম্বন্ধেই একথা বলা চলবে না। এগুলি কাপের 
সৃষ্টি বটে, কিন্তু কাঁলকে এরা স্থ্টি করতে পারেনি। 
যে আধুনিককাল।ফয্পেডীয় মনম্ডবের ছারা প্রভাবিত, 


। ৫৭তম বর্ষ_-১ম সংখ্যা 


, মা্কসীয় জড়বাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত সেই কালের 


স্থষ্টিরূপে এই কবিতা গুলির উদ্ভব। কাজেই নিজ্ঞান 
মনের অযৌক্তিকতা, অসংলগ্রতা ও নীতিবিরোধী 
প্রকাশভঙ্গী এগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। 
এতেকরে “নতুন সুর হয়তো এসেছে, কিন্ত তা 
মহাকালের ডমরুধবনির মাহেশ্বর স্ত্রের মধ্যে স্থান 
পাঁবে কি না সন্দেহ। সেইজন্ই এই কবিতাগুলি 
আন্দোলন এর স্যন্টি করে থাকতে পারে-_ 
কিন্তু যুগের স্ষ্টি করতে পারেনি । 


সমালোচনার স্বল্পপরিসরে রচনা থেকে উদ্ধৃতি 
দিয়ে আমাদের বক্তব্য পরিশ্দুট করা সম্ভবপর 
হল না। উপরন্ত তাতে ব্যক্তিবিশেষের চিত্তবেদনার 
কারণও হতে হবে। স্থতরাং তাতে কাজ নেহী। 
কেবলমাত্র এইটুকুই বলতে চাই বাঁউলাঁদেশের কাব্য 
মন্দাকিনীর ধারা আলোচ্য আধুনিকতার খাত 
পরিত্যাগ করে ভিন্ন পথে বেরিয়ে এসেছে । সেই 
থাতের এতিহাসিক আবেদন আছে, কিন্ত তার দিন 
শেষ হয়েছে। অবশ্ত আধুনিক এই কবিতাগুলির 
মধ্যে সেইগুলিই বেঁচে থাঁকবে যাতে শাশ্বতের 
প্রকাশ রয়েছে। 


যাই হোক, এই সন্কলন-গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা 
আছে। যে আধুনিকতাকে যুগচিহ্নিতরূপে প্রচার 
করা হচ্ছে তর ম্বরূপটি বুঝবার পক্ষে পুস্তকথানি 
সাহায্য করবে সন্দেহ নেই । ছাপা ও বধাই স্থন্দর 
_প্রচ্ছদপট রুচিমলত। 
স্বামী হিরণুয়ানন্দ 


ভারতীয় দর্শনে মুক্তিবাদ_ডক্টর শ্রীবিজয়- 
ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, প্রকাশক শ্রীপরেশনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮, চিত্তরগ্রন কলোনী, যাদবপুর, 
কলিকাতা/-_-৩২ ; পৃষ্টা সংখ্যা--২৪১ + মূল্য সাড়ে 
সাত টাকা। 

মানব জীবনের পরিপুষ্টির জন্ত ধর্ম অর্থ কাম 
মোক্ষ_এই চারিটি বর্গ অত্যাবস্তক হইলেও 


মাথ। ১৩৬১) 


চতুর্থটিই পরম পুরুতষার্থ তাই সমস্ত প্রাচ্য দর্শনেই , 


এই প্রতিপাগ্ঠবিষয়-সন্বন্ধে বিস্তৃত আলোঢনা আছে। 
মোক্ষের অর্থ আধ্যাত্মিক, আঁধিভৌতিক, আধি- 
দৈবিক সমস্ত দুঃখ হইতে চিরবিমুক্তি। গ্রন্থকার 
আলোচ্য পুস্তকে ব্দে ও উপন্ষিদের মুক্তি, 
ড়দর্শনমতে মুক্তি, তন্ত্রমহা ভারতপুরাণধর্মশাস্্মতে 
মুক্তি, বৌদ্ধজৈন-মতে নিবাণ, জীবন্ুক্তি, সস্থোমুক্তি 
ও ভ্রমমুক্তি, মুক্তের এশ্বর্য ও কর্ম, ভক্তি ও মুক্তি 
প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত পাপ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সহজ প্রাঞ্জল 
ভাষায় আলোচনা! করিয়াছেন। এই গ্রন্থরচনা 
দ্বার লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে ডিফিল্‌ 
উপাধি লাভ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারও 
পুস্তকথানির জন্য তাহাকে এক সহ মুদ্রা দিয়া 
পুরস্কৃত করিয়াছেন । পণ্ডিতপ্রবর মহামহৌপাধ্যায় 
আবোগেন্্রনাথ  তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ নহাঁশয় 
ভূমিকায় লিখিয়াছেন,“কি জাতীয় অসাধারণ 
পরিশ্রমের ফলে এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা 
পাঠকমাত্রই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন এবং 
পাঠকের চিত্ত বিশ্ময়-সাগরে নিমগ্র হইবে। 
গ্রন্থথানি আগ্ভোপান্ত পাঠ করিয়া শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত 
মহাশয়ের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি কবিলাম। 
আমরা স্বান্ত;করণে এই গ্রন্থের ব্ছল প্রচার 
কামনা করি। 

উপনিষ_ ঈশ-কেন-কঠ--ব্রহ্গচারী শিশির 
কুমার-সম্পার্দিত। প্রকাশক-_নিউবেঙ্গল লাইব্রেরা 
৯, গুলুওন্তাগর লেন, কলিকাতা -৬ * প্রথম 
সংস্করণ, পৃষ্ঠ! সংখ্যা--৯৫ ) মূল্য ॥* আন! । 

উপনিষৎ জ্ঞানের ভাগার, তাই জ্ঞানপিপাস্থ 
মাত্রেরই অবশ্তপাঠ্য। আলোচ্য বইটি ঈশ কেন কঠ_- 
এই তিনখানি উপনিষদের সরল বঙ্গান্থবাদসহ পকেট 
সংস্করণ। ভূমিকায় উপনিষৎ কি, ঈশোপনিষদের 
মর্মবাণী, কেনোপনিষ্দর সার-সঙ্কলন এবং 
কঠোপনিষদ্দের সংক্ষিপ্তসার সংযোজিত হওয়ায় 
পুত্তকখানি আদরণীয় হইবে । অনেকে উপনিষদের 


সমালোচনা 


৫১ 


শ্লোকগুলি কথস্থ করিতে ইচ্ছা করেন? ধাহারা 
আবৃত্তি করিতে চান তাহারা এই গকেট-সাইজ 
পুস্তকখানি সঙ্গে রাখিলে বিশেষ সাহাষ্য পাইবেন । 
বাংলার একটি বিস্বৃত রত গ্রীজ্যো তি্য় 
ঘোষ এম্‌-এ পি-এইচ.-ডি প্রণীত। ৯, সত্যেন 
দত্ত রোড, কলিকাতা-_-২৯ হইতে গ্রন্থকার কতক 
প্রকাশিত্ত। পুষ্ঠা সংখ্যা-_-৬৬) মুল্য এক টাকা 
আলোচ্য পুস্তকখাশি লেখকের বহুগুণমপ্ডিত 
পিতৃদেবের জীবনালেখ্য ও তাহারই উদ্দেশ্তে অপিত 
শ্রন্ধাপ্লি। একজন ন্টায়নিষ্ঠ শিক্ষক ও প্রকৃত 
সুধীজনের সন্ধান পাওয়া যায় এই পুস্তকে। 
বর্তমানসময়ে ছাত্রঈগীবনে আদর্শ ছাত্র ও শিক্ষক- 
জীবনে আদর্শ শিক্ষকের জীবনী সমাজে যত 
প্রচারিত হইবে ততই প্রকৃত শিক্ষা ও শিক্ষাব্রতীর 
প্রতি লোকের দুষ্টি আক্ুষ্ট হইবে। সেদিক দিয়া 
বইটি মুল্যবান্‌। 
রবীক্দ্-গীতি -_ শ্রীজয়দেব রায়-প্রণীত। 
প্রকাঁশিকা _খমতী ফুল্পরা রায় ৪১১৩ রসা রোড, 
কলিকাত1--৩৩ ১ পৃষ্ঠা-_২৪০, দান--৩২ টাকা। 
লেখক বহু পরিশ্রমে “রিবীন্দ্র-গীতি' প্রণয়ন 
করিয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় 
পাঠক-সমাজের সম্মুথে উদবাটন করিয়াছেন । বাংলা- 
গাঁনের ধারাবাহিক ইতিহাস বাংলার গাঁতি-চ€-_ 
অধ্যায় ছুইটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ বুঝিতে 
সাহায্য করিবে। বইথানিতে রবীন্দ্রনাথের সুর, 
কীর্তন, রাগসঙীত, বাউলগাঁন, কৌতুকসঙ্গীত,. 
গীতিনাট্য, কাব্যগীতি, উদ্দীপনার গান, নৃত্য- 
নাট্য, ছন্দ ও গাতিরীতি তথ্যপূর্ণভাবে আলোচিত 
হইয়াছে । গ্রন্থখানি বহু দিক দিয়া মূল্যবান্। লেখার 
ভঙ্গী ভা! ও উপস্থাপনাও স্ন্দর | 
1520810051৮] 010101091 0526163 
নাএা১0-100 মেছতা 002: 
1, 8 59৩০191 ৪৩০01৩0০৮, 2৫104 
০7 9806990০072 05180157156) 1. 4১1 


৫২ উদ্বোধন 
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17102 10086 0189. 


কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের এই বিশেষ 
সংখ্যাটি সুধীজনের সুচিন্তিত রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ 
ও সুস্ম্পা্দিত। প্রকৃত নাগরিক হইতে গেলে 
কি কি গুণ থাকা আবশ্তক, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের 
অনুশীলন প্রয়োজন, কলিকাতা নগরীর বর্তমান 
সমস্তাবলী ও তাহার জ্ঞানগর্ভ সমাধান বিভিন্ন প্রবন্ধে 
আলোচিত এবং জগতের অন্ান্তি উন্নতিশীল নগরীর 
সাধারণের অজ্ঞাত বহু তথ্য সন্নিবেশিত হওয়ায় 
ইহা একখানি মুল্যবান পুস্তকরূণে গণ্য হইক্াছে। 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যানবাহন, শান্তিরক্ষা এবং ক্রমবধ মান 
মারাত্মক বক্মারোগের প্রতিরোধ প্রচেষ্ট৷-বিষগ্নক 
প্রবন্ধ গুলি পাঠ করিয়া জনসাধারণ বিশেষ 
উপকৃত হইবেন এবং কালব্যাধির কৰল হইতে 
নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট সাবধানত! 
অবলদ্বন করিতে পারিবেন । 91701: ]ব015870৪, 
[10106 [16 2170. 127৮110)07600, (01510 
36130 970 ব07039799, ১০০৫৪] £3139069 ০91 
7, 8. প্রবন্ধগুলি প্রত্যেক নাগরিকেরই অবগ্ত- 
পাঠ্য হিসাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে। এতবড় 
একখানি পুস্তকের দামও স্বল্প হওয়ায় পৌরকতৃ পক্ষ 

ধন্যবাদাহ । 
_ত্রন্মচারী ভক্তিচৈতন্য 


ভারত-কল্যাণ _ স্বামী বিবেকানন ; অনুবাদ 
ও সঙ্কলন £ স্বামী নির্বেদানন্দ; প্রকাশক £ স্বামী 
সন্তোষানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্ট,ডেন্টম্‌ 
হোম, বেলঘরির!/ ২৪ পরগণা। 

পৃষ্ঠা-_-১৩৫ ; মূল্য__২২ টাঁকা, ছাত্রসংস্করণ-_ 
১।০ আনা । 

স্বামীজীর বক্তৃতা ও রচনাবলী হইতে সন্কলিত 
এবং নূতন করিয়া অনুর্দিত এই পুস্তকথানি 
ভারতবর্ষের সর্বালীণ কল্যাণ সম্বন্ধে তাহার 


[ ৫৭তম বর্ষ-_১ম সংখ্যা 


চিন্তাধারার এক ধারাবাহিক সু পরিচয় প্রদান 
করে। অম্থবাদের ভাষা খুব প্রাঞ্জজ। আটটি 
বিভিন্ন অধ্যায়ে উক্তিগুলিকে ভাগ করা হইয়াছে, 
যথা £--মামার্দের মাতৃভূমি, বর্তমান অধঃপতন, 
পুনরুখানের জন্য অবশ্তকরণীয়। শিক্ষা- সমাজের 
সববিধ ব্যাধির মহৌধধ, গণোন্নতি, জাতিভে্- 
সমস্তাঃ নারীকল্যাণ, সীংস্কৃতিক জীবনের পরিপুষ্টি 
উপরোক্ত বিবয়গুলি সম্বন্ধে বু মনীষা এবং 
দেশসেবক অনেক কথা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন। 
প্রায় বাট বৎসর পৃবে স্বামী বিবেকানন্দ দেশের 
ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক সমন্তানমুহের কিরূপ 
বিশ্লেষণ ও সমাধানের উপায় নির্ণয় করিয়াছিলেন 
তাহা প্রত্যেকেরই জানা উচিত। শ্বামীজীর মৌলিক 
ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারা আমাদের অনেক সন্দেহ ও 
বিমুটতার দিগদর্শনস্বরূপ। বাঙ্গলার যুব-সমাজের 
মধ্যে এই সময়োপবোঁশ। স্বামীজীর বাণী-নঙ্কলন- 
গ্রন্থটির ব্যাপক সমাদর হউক ইহাই আমাদের 
একান্তিক কামনা । কাগজ ও ছাপা স্থন্দর। 

দিব্যবাণীর প্রতিধ্বনি _ স্বামী বাস্থদেবানন্দ; 
প্রকাশক £ অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৪*এ, বলদেও 
পাড়া রোড, কলিকাঁতা-_৬; পৃষ্ঠা ৩৮৪ 48০3 
মূল্য - ৫১ টাঁকা । 

শ্বাধ্যায় এবং উিপাসনা' এই ছুই বিভাগে 
সজ্জিত ধর্ম দর্শন ও নীতি-সন্বন্ধীপ্ধ পৃথক পৃথক্‌ 
মনোজ্ঞ আলোচনা পুস্তকটিতে নিব হইযাছে। 
প্রসঙ্গগ্ুলি গ্রন্থকার তাহার ডাইরীতে প্রথম 
লিপিবদ্ধ করেন। নান! শাস্থ এবং সাধুমহাপুরুষ 
দিগের “দিব্যবাণী' অবলম্বনে লেখক সহজ এবং 
সতেজ ভাষায় থে “প্রতিধ্বনি উপস্থাপিত 
করিয়াছেন তাহা সুখপাঠ্য এবং প্রভূত শিক্ষা-ও 
আননপ্রদ। শ্রীরামকৃষ্চ-বিবেকানন্দের বিভিন্ 
ভ(ব্ধারা অনেকগুলি প্রসঙ্গের উপজীব্য । স্বাধায়- 
বিভাগে ৩৩৪টি এবং উপাঁসনা-অংশে প্রায় তিনশত 
আলোচনা স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক নিবন্ধের 


রখ 


মাঘ, ১৩৬১ ] 


এক একটি আলাদ! নামের মধ্যে আলোচ্য বিষয়ের 
সারনিষর্ষ স্থপরিস্ফুট ৷ অধ্যাত্মজ্ঞানপিপাস্থর নিকট 
বইটি সমাদূত হইবে বলিয়৷। আমাদের বিশ্বাস। 
ছাঁপা, কাঁগজ ও বাঁধাই প্রশংসনীয় । 

১। নিবেদিতা বিদ্যালয় পত্রিকা 
( শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী-সংখ্যা ) প্রকাশিকা £ 
সম্পা্দিকা, রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা! বিদ্যালয়, ৫, 
নিবেদিত! লেন, কলিকাতা--৩; পৃষ্টা-৫৮+৮ 
( ডবলক্রাউন-সাইজ ) 

২। বিদ্ার্থা (শ্রশ্রমা-শতবর্ষজয়ন্তী সংখা, 
১৩৬১ ) প্রকাঁশক 2 সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন 


শ্রীরামকষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ ৫৩ 


কলিকাতা বিগ্তার্থী আশ্রম, বেলথরিয়া, ২৪ পরগণ|। 
পৃষ্ঠা £ ১০৮+4-১২ " 

করামকুঞ্চ মিশনের ছুটি অন্যতম খিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
হইতে প্রকাশিত উপরোক্ত পত্রিকান্বয়ের বিশেষ 
সংখ্যা পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি । 
রচনা ও কবিতাগুলির নিবাচন ও সম্পাদন 
প্রশংসাযোগ্য । অধিকাংশ লেখা প্রতিষ্ঠান্ঘয়ের 
বিদ্ভাথী, বিষ্ভাথিনীগণের। জননী সারদাদেবীর 
শতবর্ষজয়ন্তী-উপলক্ষ্যে ছাত্রছা ত্রীগণের এই বাঁণী- 
অর্থ্ছুটি মূল্যবান সংগ্রহরূপে গ্রন্থাগারে রাখিবার 
যোগ্য । 


শ্রীরামকুঞ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


যন্মমা-সেবাকার্য 

রাঁচি রামকুষ্ণমিশন বক্মা-আরোগ্যতবনের 
১৯৫৩ সালের | তৃতীয় বার্ষিকী) কাধ-বিবরণী 
বাহির হইয়াছে । মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে 
অবস্থিত এই আরোগ্যালয়ে আলোচ্যবর্ষে ৬০ জন 
নৃতন রোগী ভতি কর! হয় এবং ৫9 জন আরোগ্যান্তে 
ছুটি পান। প্রতি মাসে চিকিৎসিত রোগীর সংব্যা 
গড়ে ৫৯ এবং দর্বাধিক সংখ্যা ৬৩; ৩৬৯ জনের 
অগ্চিকিতসা (তন্মধ্যে ৩৫৪ কৃত্রিম নিউমোথো- 
র্যাক্স) কর! হয় এবং ৫৩৩ জনের নিউমোপেরি- 
টোনিয়াম্‌ ইন্জেক্ন দেওয়া হয়; রুগ্রনরশ্ি 
বিভাগের মোট সংখ্যা ৭৬৭1 স্থানীয় অধিবাসী- 
দিগের উপকারার্থে রক্ষিত হোমিওপ্যাথিক ব্ভাগে 
৪২৫১ (নূতন ৩৮৯৫) জন চিকিৎসা লাভ 
করিয়াছেন। বিগত ১০ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ডক্টর 
রাজেন্্রপ্রসাদ অস্ত্রচিকিৎস্া-বিভাগে ক্যাপ্টেন 
নরেন্দ্রনাথ মেমোরিয়্যাল্‌ অপারেশন থিয়েটারের 
শুভ উদ্বোধধ করেন। আলোচ্যবর্ষে রাজ্যপাল 
আর আর দিবাকর, প্রদেশ-প্রধানমন্ত্রী ডৰর 


শ্রীক্ণ সিংহ, স্বাস্থ্য-ন্ত্রী শ্রহরিনাথ মিশ্র, কর্ণেল 
ডি পি নাথ, পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেইর 
ডাঃ বি সি দাশগপু, ডাঃ টি কে ঘোষ এম্‌ ভি, 
ই আই রেলওয়ের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ পি এন্‌ 
গোলে এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি 
আ্বারোগ্যভবন পরিদর্শন করিয়া আননিত হন। 


বোম্বাই শাখাকেজ্ 

বোগ্বাই শ্রারামকৃষ্চ মিশনের ১৯৫১ ও ১৯৫২ 
সালের কার্ধবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । এই 
মিশনের কাধপ্রণালী তিনভাগে বিভক্ত (১) প্রচার 
মূলক (২) শিক্ষাবিষয়ক (৩) সেবাসন্বন্ধীয়। ১৯২৩ 
্রীষ্টান্ে মিশন-প্রতিষ্ঠার পর হইতে আজ পর্স্ত 
সন্যাসিবৃন্দ বেদান্তের সার্বভৌম ধর্মভাবটি শ্রীরামকৃষ্খ- 
বিবেকাননের ভাবাদর্শে বোদ্বাই শহর ও বোস্থাই 
রাঁজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে 
আলোচনা ও বক্তৃতা-সভার মাধ্যমে প্রচার করিয়! 
আসিতেছেন। ১৯৫১ ও ৫২ সালে খর শ্রীরামরুষ 
মিশনে শ্রীমগ্গবদ্গীতা -সন্বন্ধে যথাক্রমে ৩২ ও ৩১টি 
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধুরা-অবলম্বনে ১২৯ 


৪ উদ্বোধন 


ও ১১২টিঃ বোম্বাই বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বেদান্তদর্শন- 
সম্বন্ধে ২৯ ও ২৫টি, দাদর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকেন্দ্রে 
উপনিষদের ২৩ ও ২৪টি বক্তৃতা ও আলোচনা 
সভার অনুষ্ঠান হয়। এতন্যতীত স্বামী সধুদ্ধানন্দ 
এই ছুইব্সরে বোম্বাই শহরের বিভিন্ন স্থানে ও 
পুণাঃ বরোদা, আমেদাবাদ, বারাণসী, কলিকাতা, 
টাকা, শিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, পেনাঙ, ব্রি, 
কালিকট প্রভৃতি স্থানে সাধারণ-সভায় মোট 
১২০টি বক্তৃতা দিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষনধয়ে 
মহাঁসমারোহে শারদীয়া পূজা মিশনের অন্যতম 
উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান । এই উপলক্ষ্যে “নচিকেতা? 
ও উমা” ধর্মমূলক নাটক অভিনীত হয়। শ্রারামকৃষ- 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং শ্কৃষ, বুদ্ধদেব, 
বীশুত্বী্ট ও শ্রচৈতন্তের জন্মতিথি বথারীতি 
উদ্যাঁপিত হয়। দর্শন সাভিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস 
প্রভৃতি বিষয়ের প্রায় ৬০০০ হাজার মূল্যবান্‌ পুস্তক- 
সন্থলিত শিবানন্দ গ্রন্থাগার হইতে বর্ষদ্ধয়ে ১৬৫২ ও 
১৫০২ থানি পুস্তক গ্রাহকগণ পঠনার্থে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। অবৈতনিক পাঠাগারে ইংরেজী, 
সংস্কৃত, বাংলা, মারাঠী, গুঙ্জরাটা, তামিল, তেলেগু, 
হিন্দী ও মাঁলয়লাম ভাষার দৈনিক, সণ হিকঃ 
মাসিক ও ত্রেমাসিক মোট ৩৭ থানি সংবাদপত্র 
আসে। রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসে, ১৯৫১ সালে ২২ 
এবং ১৯৫২ সালে ৫২ জন বিগ্ভারথীকে ভর্তি করা হয়ঃ 
তন্মধ্যে ১০ ও ৩৩ জন বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। 
বিগ্বার্থাদের মধ্যে শ্রী ভি কে জোশীর এম এড. 
পরীক্ষায় কৃতিত্ব ও শ্রীঅমলেন্দু দাশের পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের বৃত্তিনভ ( বাঁধষিক ১২৭০২ টাঁকা) বিশেষ 
প্রশংসনীয় । আশ্রমের অবৈতনিক চিকিৎসালয়টিতে 
প্রতিবংসর বান্দা, খর, সান্তাক্ুজ, ডাগ্াঃ দাদার, 
মাতুঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলের জাতিধর্মবর্ণ নিবিশেষে ছুই 
লক্ষাধিক রোগী চিকিৎস।লাঁভ করে। আলোচ্য 
বর্ষঘয়ে বোশ্বাই রামকষ্চমিশন (১) পর্ববঙ্গ উদ্বাস্ত- 
রিলিফ (২) আসাম তূমিকম্প-রিলিফ (৩) পূর্ব 


[ ৫৭তম বর্-_১ম সংখ্যা 


ছুর্ভিক্ষ-সেবা (৪) সুন্দরবন ছুূর্তিক্ষা-সেবা (৫) 
রায়ালাসিম! ছুভিক্ষ-রিলিফ (৬) ট।মিলনাদ 
সাইকরোন-রিলিফ কাধে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ 
করেন। 


শ্রীত্রীম। সারদাদেবী শতবাধিকী সংবাদ 


কলিকাভার বিভিন্ন পল্লীতে মহিল।-সভ। 
_ শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী সমিতি কতৃক নিযুক্ত 
মহিলা-সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্ভোগে কলিকাতার 
বিভিন্ন পল্লীতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও আদর্শের 
প্রচারকল্পে নিম়োক্ত মহিলা-সভাগুলি অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল £ 

(১) সিতি; ৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর, 
৫৪) সভানেত্রী শ্রীমতী মুন্ময্ী রায় ; বক্তীবৃন্দ ঃ 
শ্রীমতী ভ্রমর সেনগুগা, শ্রীমতী ইন্দুনিভ৷ ঘোষ, 
শ্রীমতী বানী বন্থু, ব্রহ্মচারিণী লক্মী দেবী। 

(২) মাঁণিকতলা-জিতেন্দ্রনারায়ণ শিশুবিদ্যালয় ; 
৫ই অগ্রহায়ণ ( ২১/১১1৫৪ ) সভানেত্রী- শ্রীমতী 
চাঁকুশীল! দেবী; বক্তা বৃন্দ 2 শ্রীমতী ব্লোরাণী দে, 
শ্রীমতী উষ্া দত্ত, শ্রামতী অরু সেনগুপ্ত! । 

(৩) উত্তর কলিকাতাঃ রামকৃষ্ণ-সারদা- 
বিদ্ভাপীঠ;) ২৫শে অগ্রহায়ণ ( ১১১২৫৪ ) 
সভানেত্রী-শ্রীমতী মীরা দত্তগুপ্তা; বক্তীবৃন্দ : 
ব্রহ্মচারিণী আশা! দেব; শ্রামতী ছায়া রায়, শ্রীমতী 
বাসনা দেবী । 

(৪) কর্পোরেশন শিক্ষায়, ১৫, শিবতলা 
লেন, বড়বাজার ; ২৬শে অগ্রহায়ণ ( ১২1১২৫৪) 
সভানেত্রী শ্রীমতী চন্দ্রকুমারী হাঁওু ; বক্তীবৃন্দ ; 
শ্রীমতী লক্ষ্যবস্তী মালহোজা, শ্রীমতী সুভদ্রা 
হাকসার। 

(৫) মহাকালী পাঠশালা ; ১৮ই অগ্রহায়ণ 
( 81১২৫৪ ) সভানেত্রী- শ্রীমতী চারুশীলা দেবী 
বক্জীবৃন্দ :_ শ্রীমতী অরু সেনগুপ্তা; শ্রীমতী অপর্ণ 
রায়, ভ্ীমতী বাসনা দেবী । 


মাথ, ১৩৬১ ] 


(৬) ইন্টালী; ৭৫ সুরেশ সরকার রোড ; 


১২ই অগ্রহায়ণ (২৮১১1৫৪ ) সভানেত্রী শ্রমতী 
বাণী দেবী; বক্তীবুন্দ £ শ্রীমতী নীলিমা গুধঃ 
শ্রীমতী জ্যোতির্ময়া সরকার । 

(৭) রাজরাজেশ্বরী বালিকাবিগ্ভালয়, নেবুতলা ; 
১৯শে অগ্রহায়ণ (৫১২৫৪) সভানেত্রী-- শ্রীমতী 
আশাপূর্ণা দেবী 3 বক্তীবৃন্দ £ শ্রীমতী জ্যোতিরয়ী 
সরকার, শ্রীমতী সুধা সেন, শ্রীমতী ইলারাণী বস্ু। 

(৮) শ্রীজগদীশ বিস্যাপীঠ, মধ্য কলিকাতা; 
২৫ শে অগ্রহায়ণ (১১।১২1৫৪ ) সভানেত্রী--শ্রমতী 
ভ্রমর সেনগুপ্তা ; বক্তীবুন্দ ২ শ্রীমতী ভক্তি দত, 
এীমতী ইলারাণী বনু, শ্রমতী শুরা রায়, শ্রীমতী 
কৃষ্ণ সোম্‌। 

(৯) মুরলীধর বালিকাবিগ্ভালয়, দক্ষিণ কলি- 
কাতা ; ৫ই অগ্রহায়ণ ( ২১১১।৫৪ ) সভানেত্রী 
শ্রীমতী মনোরমা বনস্থ মজুমদার 3 বক্তণীবৃন্দ £ 
অধ্যাপিকা সাস্বনা দাশগুপ্ত, শ্রীমতী সংযুক্তা করঃ 
শ্রীমতী শিবাঁণী চক্রবর্তী । 

(১০) গ্বীতাভবন, বালিগঞ্জ ; ৯ই অগ্রহায়ণ 
(২৫১১।৫৪) সভানেত্রী- শ্রীমতী আশাপুর্ণা দেবী; 
বস্তণীবৃন্দ ঃ শ্রীমতী জ্যোতিময়ী সরকার, শ্রীমতী 
সুষম! সেন, শ্রদ্ধা লুইস্‌, শ্রীমতী শ্লীতিময়ী কর। 

(১১) ৪৭5 ঝাউতল! রোড, পার্ক সার্কাস; 
১৫ই অগ্রহায়ণ ( ১১২৫৪ ) সভানেত্রী শ্রীমতী 
রাসেশ্বরী মজুমদার) বক্তণীবৃন্দ £ শ্রীমতী মণিমাঁলা 
দেবী, শ্রামতী ভ্রমর সেন, শ্রদ্ধা লুইস্‌» শ্রীমতী 
কুম্তলিনী দেঁবী। 

মহিলা সঙ্গীত-সম্মেলন- গত ১লা পৌষ 
( ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪ ) হইতে ওর! পৌষ (১৯শে 
ডিসেম্বর) তিনদিন, ৫টি অধিবেশনে শ্্রীপ্রীমা 
সারদাদেবী শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আহ্‌ৃত মহিলা- 
স্ীতসচ্মেলন কলিকাতা ইউনিভাসিটি ইনষ্টিটিউট 
হলে শ্রোতৃমগ্ডলীর প্রভূত উৎসাহ ও আনন্দের 
মধ্যে টুভাবে উদ্যাপিত হইয়াছে। প্রথমদ্দিন 


শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ ৫৫ 


সন্ধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী ইন্দিরা 
দেবী চৌধুরাণী। তিনি তাহার: অভিভাষণে 
সঙ্গীতের এক্যবিধায়ক শক্তির উল্লেখ কাবয়া 
এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সমাজ রাজনীতি 
অথব! ধর্মের ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে যে পার্থক্যই 
থাকুক না কেন, সঙ্গীত এমন এক ক্ষেত্র যেখানে 
ভারত-মাতার সমস্ত সন্তান সমান মধাদার সহিত 
একসঙ্গে মিলিত হইতে পারে। 

বোস্থাই, মাড্রীজ, পুণা, দিল্লী, আসাম, পাঁটনা, 
কাণী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে আগত এবং 
কলিকাতার বহু বিশিষ্ট মহিলা সঙ্গীতশিল্পী এই 
সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন | 

মহিল। সাংস্কৃতিক সন্মেলন-_এই সন্মেলনও 
উপরোক্ত স্থানে ৪ঠ| পৌষ (২০শে ডিসেম্বর, 
১৯৫৪ ) হইতে ৯ই পৌঁখ (২৫শে ডিসেম্বর ) ৮টি 
অধিবেশনে পরিণমাপ্ত হব। প্রথমদিন সন্ধ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর শ্রাহরেন্্রকুমার মুখো- 
পাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন 
অধিবেশনে অলোচিত বিষয়বস্তু এবং সভাপতির 
নাম নিমে প্রদত্ত হইল ৫ 

* (১ম) উদ্বোধন, অভ্যর্থনা, এভেচ্ছাবাণী 
প্রভৃতি ; আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন বিবজ্ধে নিউইয়র্ক 
রামরুঞ্জ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের স্বামী নিখিলানন্দজী 
কতৃ ক বক্তৃতা । সভাপতি - শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী, 
সাধারণ সম্পার্দক শ্রীরামকঞ্চ মঠ ও মিশন। 

(২য়) ধর্ম ও দর্শন ; সভাপতি-_ত্রিখেন্্ম্‌ মহিলা 
মহাবিগ্ভালয়ের অধ্যক্ষা শ্রীমতী আনন্দবল্লী আম্মা । 

(৩য়) নারীর অধিকার ও মর্ধাদার ক্রমবিকাশ 
এবং নারীর অবদান ; সতাপতি-_ ডক্টর শ্রীয়ছুনাথ 
সরকার। 

(৪র্থ) শিক্ষাপ্রণালীর ক্রমবিকাশ (নারীশিক্ষার 
বৌশিষ্যসহ )) সভানেত্রী গ্রীমতী স্নীতিবালা৷ গু, 
ভূতপূর্ব প্রধান পরিদপিকা, পশ্চিমবঙ্গ পিক্ষাধিকার। 

(৫ম) ভারতবর্ষে নারীর স্ঘ্স্থ্য ; সভাপতি-_ 


৫৬ উদ্বোধন 


ডাঃ বি সি দাসগুপ্ত (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য 
বিভাগের পরিচালক )। 

(৬ষ্ঠ) চারুকলা, শিল্প এবং 
সভানেত্রী শ্রীমতী সুনয়নী দেবী। 

(৭ম) ছাত্রদিবস; বিষয়-_বিশ্বের চিন্তাধারায় 
ও সংস্কৃতিতে শ্রীশ্রীমায়ের প্রভাব ; সভাপতি-_ 
শীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ, সহকারী অধ্যক্ষ, 
শ্রীরামকুষ্ণ মঠ ও মিশন । 

(৮ম) ্রশ্রীমা ও  বরামকৃ্চ-বিবেকানন্দ 
আন্দোলন; সভাপতি-শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী 
মহারাজ, অধ্যক্ষ শ্রারামকুঞ্চ মঠ ও মিশন | 

উপরোক্ত সন্মেলনদ্বয়ের বিস্তব্রিত বিবরণ পৃথক্‌ 
প্রবন্ধাকাবে আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। 

বেলগুড়মঠে অনুষ্ঠান_ গত ৩০শে অগ্রহায়ণ 
( ১৬ই ডিসেম্বর ) বৃহস্পতিবার ই্রগ্রীমায়ের ১০২তম 
জন্মতিথি হইতে দিবসত্রয় বেলুড়মঠে তাহার ণতব্ষ 
জয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি-উপলক্ষোে বোড়শোপচারে 
পূজা পাঠ হোম, প্রসাদ্দবিতরণ, ভজন কীর্তন 
আলোচনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল । কক্দিনই 
মঠে সহশ্র সহস্র ভক্ত নরনারী উৎসবে যোগদান 
করিয়াছিলেন। শআ্রাশ্রমাযের মন্দিরের সম্মুখে 
গঙ্গাতীরে একটি সুবুহত স্থুসক্জিত মণ্ডপ নিমিত 
হইয়াছিল। প্রথমদিন বিকালে শ্রত্রিপুবারি চক্রবর্তী 
মহাভারতের নারী-চরিত্র' সম্বন্ধে একটি মনোমুগ্ধকর 
ভাষণ দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন অপরাহ্রে 
বামায়ণের সীতাচরিত্র' স্থললিত সঙ্গীতের মাধ্যমে 
আলোচনা করেন শ্রীস্থ্ধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । শেষ- 
দিন সকালে উক্ত মণ্ডপে “সিগুশতী হোমের” অনুষ্ঠান 
হইয়াছিল । সন্ধ্/র পর আতশ-বাঁজির ব্যবস্থা সমবেত 
দর্শক-দর্শিকাগণ্‌কে প্রভূত আনন্দ দান করে। 

শোভাবাত্রা ও সমাপ্তি-সভ-_শতবর্ধ- 
জয়ন্তীর পরিসমাপ্তি-উপলক্ষ্যে গত ১*ই পৌষ 
(২৬শে ডিসেম্বর, ৫৪) রবিবার সকাল আট 
ঘটিকায় শীপ্রঠাকুরের অন্ত্যলীলাস্থল কাশীপুর উদ্ভান- 


সমাজসেবা ; 


| ৫৭তম বর্ষ-_১ম সংখ্যা 


বাটী হইতে পত্রপুপ্পাদিসজ্জিত দোলায় শ্রীশ্রীমাতা 
ও এ্রশ্রঠাকুরের চিত্র, এবং স্বামীজীর স্ুবৃহত 
দণ্ডায়মান তৈলচিত্র, তথা শ্রীস্রীমাতার বাণীসমূহ 
লিখিত পতাকা! প্রভৃতি লইয়া এক বিরাট 
শোভাধাত্রা বাহির হয়। ন্যনাধিক সাত সহ 
নরনারী বালকবালিকার উক্ত শোভাধাত্রাটি কাঁশীপুর 
রোড, গোঁপাললাল ঠাকুর রোড, আলমবাজার, 
দূক্ষিণেশ্বর, বালি পুল, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোভ প্রভৃতি 
থুরিয়া বেলা প্রায় বারোটায় বেলুড় মঠে উপনীত 


হয়। অনেকগুলি কীর্তনীযার দল শোভাযাত্রার 
অনুসরণ করে) মঠে সৃমঃগত সৃকলকে বঙ্াইস) 


প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। 

অপরাহ্ণ বেলুড় মঠ-প্রাঙ্গণে মঠের সাধারণ 
সম্পাদক ্রীমৎ স্বামী মাবানন্দজী মহারাজের 
সভাপতিত্বে এবং পাঁচ ছয় সংআ্র নরনারীর 
উপস্থিতিতে এক বিরাট সভা অনুগ্ঠিত হয়। 

বক্ত। ছিলেন__শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বামী 
গম্ভীরানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ (ইংরেজীতে ) এবং 
স্বামী চিদাত্বানন্দ ( হিন্দীতে )। 

রে্গুনে সমাপ্ডি-উৎসব 

রেঙ্গুন রামকষ্ণখমিখন সোসাইটির উদ্যোগে 
১ল! ডিসেম্বর হইতে চারদিন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রথমদিন্কার জনসভার নেতিত্ব কবেন ব্রহ্গ- 
সবকারের অন্ততম মন্ত্রী যু উইন্‌। বিষয়বস্ত ছিল-_ 
'সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষা ।” বামী, হিন্দী, 
তামিল,'তেলেগড, ইংরেজী এবং বাঙলায় বিভিন্ন বক্তা 
ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার অনুষ্ঠান ছিল 
সঙ্গীত-সম্মেলন। তৃতীয় দিন একটি মহিলাঁসভায় 
মহাথিরি থুধাম্মা মিসেদ্‌ অউং মানের নেত্রীত্বে 
বিভিন্ন ভারতীয় এবং বর্মী বক্তা শ্শ্রীমায়ের জীবন 
ও বাণী আলোচনা করেন। চতুর্থদিনের সভায় 
“নারীর আদশ” সম্বন্ধে আমেরিকা, ইউ-কে, 
্রন্ধদেশ, চীন এবং ভারতের মহিলা! প্রতিনিধিগণ 
নিজ নিজ দৃষ্টভ্গী লইয়! বক্তৃতা করেন। 


টি 


সে 
ঙ 
ন্ 


১ 


রটে 
২ 
১১ 





শ্রেয়ের সাধনা 


যতো মের শ্রীমানিপততি যুগাস্তাগ্নিবলিতঃ 
সমুদ্রাঃ শুান্তি প্রচুরমকরগ্রাহনিলয়াঃ। 
ধরা গচ্ছতান্তং ধরণিধরপাদৈরপি ধৃতা 
শরীরে কা বাতা করিকলভকর্ণাগ্রচপলে ॥ 


যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবজ্জরা দূরতো 
যাবচ্চেক্দ্িয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়ো নায়ুষঃ । 
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিছষা কার্ধঃ প্রধত্তো মহান্‌ 
সংদীপ্তে ভবনে তু কৃপখননং প্রত্যুদামঃ কীদৃশঃ ॥ 
-_ভর্তুহরি, বৈরাগ্যশতকম্‌, ৭১, ৭৫ 


 শ্রেয়ের সাধনা সময় থাকিতে আরম্ত করা উচিত, কেননা তীব্রবেগ পরিব্্তনের শোতে এই 
সংসারের কোন কিছুরই স্থিরতা নাই । ] 


ূ শুন নাই, বিরাট মেরুপর্বত পর্যন্ত কল্শশেষে প্রলয়ের অগ্নিশিখাবেষ্টনে খগ্তবিখণ্ড হইয়া ছিটকাইয়া 
৷ পড়ে? অসংখ্য মকরগ্রাহাদিজলজন্তর নিলয়, অপার গভীর জলধি নিঃশেষে শুকাইয়া যায়, সুদৃঢ়- 
24০ বিস্তীর্ণ! ধরিত্রী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মহ'ধ্বংসে বিলীন হয়? হস্তিশিশুর কর্ণাগ্র যেমন: 
 সর্দদাই আন্দোলিত, সেইরূপ সদা-অস্থির মানব-দেহের উপর তবে আর ভরসা রাখ কোন্‌ বিচারে ? 

| 

| 


নাঃ ভরসা রাখিয়ো না। যতদ্দিন এই শরীর নীরোগ ও সবল রহিয়াছে, জরা নিকটে আসে 
নাই--যতদিন ন্ডরিয়সমূহের তেজ অটুট আছে, আমু নির্বাণোস্থ হয় নাই, ততদিনই তো! শ্রেয়োলাভের 
গ্ট দপ্রযন্ত করিবার সময়। যদি যথার্থ বুদ্ধিমান হও তো জীবনের এই সুন্দর সময়টি হেলায় নষ্ট না 
করিয়া, 'কোন দিকে না তাকাইয়। দেহ-মন-প্রাণের সকল শক্তি কেন্জ্রীভূত কর, মনুষ্যজন্মের চরম ও পরম 
উদদে্ঠ ভগবদর্শনের জন একনিষ্ সাধনায় ডূবিযা যাও। গৃহে যদি আগুন একবার লাগিয়া যায় তখন 
আর কুপ খননের সময় থাকে কি? সে উদ্ভম মুখণতা মাত্র। বয়স যদি চলিয়া যায়, আধি-ব্যাধি-জরা 
একবার যদি দেহকে আসিয়া! তর করে তখন ভগবৎ-সাধনা শুরু করা সেইরূপই নি্ষল হইবে ৯ 


কথা প্রসজে 


জীরামকষ্ণ-০প্ররণা 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২ তম জন্মতিথি সমাগত- 
প্রায়। ফাল্তনী একা দ্বিতীয়ায় (এই বৎসর ১২ই 
ফাস্তন, বুহস্পতিবাঁর, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫) 
যুগাবতারের জন্ম-কম-জীবনব্রত বিশেষভাবে অন্ধ্যান 
করিবার অবগরে এই জিজ্ঞাসা আমাদের চিন্তে আসা 
উচিত--কি প্রেরণা তিনি আমাদিগকে দিয়! 
গিয়ছেন? উহা কি প্রাচীন অথবা নবীন? 
ইহকালের অথবা পরকালের? ব্যক্তিগত অথবা 
সমটিগত ? শ্রীরামরুষ্$প্রেণ'র শক্তি কোন্থানে ? 

ঈশ্বরতত, ভতগবৎসাধনা, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি 
সম্ন্ধে তিনি যে সকল কথা বলিয়! গিয়াছেন, 
উপনিষধদে গাতায় পুরাণে, প্রাচীন আরও শত শত 
শাস্ে, সন্ত-বাণীতে উহাদের অনেকগুলিই সুস্পষ্ট 
দেখিতে পাওয়া যায়। শ্ারামরুঞ্ষ সেই সকল 
প্রাচীন উপর্দেশের কোনটিরই অন্গচ্ছেদ করেন নাই, 
কোনটিকেই পিছনে ঠেনিয়৷ দেন নাই, ভূরি ভূরি 
সেই সকল পুরাতন উক্তি কথ! বলিবার সময় 
উদ্দাত করিয়াছেন। প্রাটীনের উপর “এমন 
দুটভাবে দাড়াইতে কচিৎ অন্ত কাহাকেও দেখা 
মায়। শুধু প্রাচীন কথার উপর নয্--প্রাচীন 
জীবন-রীতি, আচার, সমাঁজ-ব্যবহাঁর, চরিতাদর্শ-_ 
ইহার্দেরও, উপর। শ্রীরামক্ক্চ-প্রেরণা একদিক 


দিয়া দুঢ রক্ষণশীলতার পরিপোষক। শ্রীরামকক্জ-' 


বাণীগুলিকে “নৃতনশাস্ত্র বলিয়৷ গ্রচার করিতে 
স্বামী বিবেকানন্দ বার বার নিষেধ করিয়াঁছিলেন। 
বলিয়াছিলেন--শ্রারামকৃঞ্চ-জীবনের মধাঁদা বেদ 
নামধেয় সনাতন আধ্যাত্মিক সত্যরাশিরই জীবন্ত 
ব্যাধ্যা বলিয়াই। তথাপি এ জীবনের প্রেরণায় 
নৃতনত্ব কি নাই? আছে। সে নৃতনত্ব পুরাতনের 
জড়তা ঘৃচাইয়া! উহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলায়-_ 


পুরাতনের মাধ্য যাহা সবল; অক্ষয়, সর্ব-হিতকর * 


তাহাকে সজীব সাধনার দ্বার! সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, বাস্তব 
করিয়! ধরায়। শ্রীরামকষ্ঝ প্রাচীনকে ভাঙেন নাই 
উহার ধূলাকালি মুছিয়াঃ শিথিল সংযোগগুলির 
তা সম্পাদন করিয়া নৃতন রূপ দিয়াছেন। 
শ্ররামকষ্চের রক্ষণনীলতা তাই আমাদের চিত্তে 
বিক্ষোভ সৃষ্টি করে না, আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। 
তাহার প্রতিমাপূজা দেখিয়া» এমন কি পব্বর্তীকালে 
ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী কালীর নিকট পীড়িত কেশবচন্দ্ 
সেনের জন্য ডাব চিনি মানত করিতে দেখিয়াও 
কেহ বলেন না-কুসংস্কার।' প্রথম যৌবনে 
তাহার ব্রঙ্গণা-আচারের ( যেমন ব্রাঙ্মণেতর জাতির 
অন্ন গ্রহণ না করা ) নিখুত পরিপালনকে “দুর্বলতা? 
সংজ্ঞিত করিতে আমাদের বাধে ।% তাহার 
বাল্যবিবাঁহে আমরা কিছু কুফল দেখিতে পাইনা, 
নিজের সহধমিণী এবং নারী-শাধারণের প্রতি লজ্জা- 
শীলতার উপদেশকে সমাদরের সহিতই গ্রহণ করি। 
'পরমহংসত্ব* লাভ করিবার পরও তাহার গঙ্গাভক্তি, 
সন্ধ্যাবেলায় হাতে তালি দিয় হরিনাম, বার তিথি 
নক্ষত্র প্রভৃতি মাঁনী__-এই সকল নিষ্ঠাকে প্রাথমিক 
বলিতে আমাদের ভরসা হয়না । অপর কোন 


-. * শশ্রীপ্রীরামকুঞ্চলীলা প্রসঙ্গ'-কারের সমর্থন এই প্রক।স 


“ঠাকুরের আহার সম্বন্ধীয় পৃৰোক্ত নি্।র কথ! শুনিয়। কেহ 
কেহ হয়তে] বলিবেন, এরাপ অনুবারত! আমাদের ম্যায় মানবের 
অন্তপ়েই সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে_ ঠাকুরের জীবনে উহীর 
উল্লেখ করিয়। ইহাই কি বলিতে চাও যে, এরূপ অন্ুদ্।র ন| 
হইলে আধ্য।ত্িক জীবনের চরমোন্নতি সম্ভবপর নহে? উত্তবে 
বলিতে হয়, অনুদারত! ও কান্তিক নি্। ছইটি এক বস্তু নহে, 
অহঙ্কররেই প্রথমটির জন্ম ..শাস্ব ও মহ!পুরুধগণের অনুশাসদে 
বিশ্বাস হইতেই দ্বিতীয়ের উৎপতি...। নিষ্ঠার প্রাহুর্ভাবে মান্ব 
প্রথম প্রথম কিছুকাল অনুদাররূপে প্রতীয়মান হইতে পারে. 
কিন্ত উহার সহায়ে সে জীবনপথে উচ্চনর আলোক ক্রমশ: 
(দিতে পার এবং তাহার দক্বীর্শতার গণ্ডি ক্রমশঃ খসিয়া পড়ে 

( শ্রীহীর'মকৃষ্ণলীলাগরসঙ্গ, সাধকভাব, ৪র্থ অধায় 


ফাল্গুন, ১৩৬১ ] 


কিংবা তারাদাস মুখুজ্যেকে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন 
আচরণ করিতে দেখিলে আধুনিকগণ নাপসিকা 
কুঞ্চিত করিবেন, হয়তো! রায় দিয়া বসিবেন “এরাই 
প্রগতির শক্র'- কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের রক্ষণশীলতা 
আমরা শ্বাভীবিকভাবেই মানিয়। লই। ইহার 
কারণ কি? ক।রণ-তিনি প্রাচীনকে একটি 
কন্যাণসজ্জায় সাজাইয়া দিয়াছেন--ঠকাইবার 
উদ্দেশ্তে নয়, আমাদিগকে লাভবান করাইবার 
গন্হ। বে রক্ষণশীলতার পটভূমি আত্মসধ্ম। 
স্বার্থত্যাগ, ব্ুজন্রে হেত সে বক্ষণনীল্ত। নৈন্দাহ 
নয়, উহা মানুষের জীবনে একটি গচণ্ড শক্তি। এ 
শক্তিকে উপেক্ষা করা চলে ন1। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ- 
প্রেরণ আ!নাদের মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা 
“খের দাবী'র ডাক্তারের মতো বলিতে পারি না 

“বা কিছু সনাতন যা কিছু প্রাচীন জীর্ণ, 
পুরাতন ধম, স্মাজঃ সংস্কার স্মস্ত ভেঙ্গে চরে 
ধ্বংস হয়ে যাক্৮আর কিছু না পারো, শশা, 
কেবল এই মহাস্তাই মুক্তকণ্ে প্রচার করে দাও 
“র চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই-_-” 


বরং আমরা স্বামী বিবেকানন্দের ভাষা বলি-_ 


“পিশ্শ| কিছুরই করিও না_এখন ষে প্রথাগুলপিকে 
সঙ্গ।ৎনম্বন্ধে অনিষ্টকর বলিয়। বোধ হইতেছে, নেইগুলেই 
এতীতকালে সাক্ষৎসন্বদ্ধে জীবনপ্রদ ছিল। যদি এখন 
মেইগুলিকে উঠাহয়। দিতে হয়, তবে উঠাইয়। দিবার সময় 
দেইগুণির শিল্পা করিও না; বরং উহাদের দ্বার! আমদের 
জাতীয় জীবনর্ক্ষার্ধূপ যে মহৎ কাধের সাধন হইছে, তাহার 
নথ তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও |” (ভারতে বিবেকানন্দ-- 
মাছুর। অভিনন্দনের উত্তর ) 


“এই জাতীয় অর্ণবপোত লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবন- 
নদীতে পারাপার করিতেছে । আজ হয়তো তোমাদের নিজ 
দোষেই উহাতে দু একটা ছি হইয়াছে...এখন কি তাহার 
উপর অভিশাপ ব্ধণ কর! উচিত? যদি এই জাতীয় অর্ণব- 
পোতে-- আমাদের এই সমাজে ছিদ্র হই থা.ক, আমরা তো 
এই সমাজেরই সম্ভতান। আমাদিগকেই গিয়া! উহ! বন্ধ করিতে 


কথাগ্রসঙ্গে ৫৯ 
সনাতন-পন্থী--শ্রীধর ভট্টাচার্য, বিরূপাক্ষ গাঙ্গুলি, 


হইবে 1-..হাঁদয়ের শো।ণিত দিধাও উহার চেষ্টা করিতে হইবে . 
কিন্ত উহাকে কখনই নিন্দা করিব না। 
একট! কর্কশ কথ! ঝলিও ন1। 
জন্তঠ ইহাকে ভালবামি।” 
সমরণীতি ) 


এই প্মাজের বিরুদ্ধে 
আম ইহার অতাঁত মহত্তবের 
(ভারতে বখিবেকান্না--আমার 


শারামরঞ্চদেবের উপদেশাঁবলী আমার্দিগকে যে 
প্রেরণা দেয় উহারও শক্তির অন্থতম উত্স যুগ-যুগ 
ধরিয়া সঞ্চিত প্রাচীন প্রষ্টাগণের উপলব্ধি ও 
বাক্যসমূহ। তিনি বেদের খবিগণের কথা বলিয়াছেন; 
বশিষ্ট ব্যাস শকদেব নারদের বহু উপাখ্যান, 
উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছেনঃ কবীর-নানকের উপদেশ 
স্রণ করাইয়া দিয়াছেন, শঁচৈতনদেবের বনদনায়, 
তাহার জীবন-লীলা অ্রবণে ও কীর্তনে মাতোয়ার। 
হইয়াছেন, রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত তথ বেঝ্বপদকর্তা 
এবং আউল-বাঁউল-সাই-দরবেশদের গান গাহিয়া 
নাচিয়াছেন। কতাভজাঙ্গেরও শিন্দা তাহার মন্মুখে 
কেহ করিতে পাঁরিত না। বলিতেন, আহা, এই 
পথেও কত লোক তাঁকে লাভ করেছে । তথাপি 
শারামকঞ্জ-বাণাতে স্ব প্রভ নৃতনত্ব মাছে বই কি। 
প্রাচীন উপদেশগুলিকে তিনি প্রত্যক্ষান্ভূতি 
দ্বারা জীবন্ত, প্রামাণিক ও স্বজনগ্রাহহ করিয়া 
তুলিয়াছিলেন-_ ইহাই সেই নৃতনত্ব। 


রামরুঞ্৫-প্রেরণা আধ্যাত্মিক সাধনায় নানা 
কল্িত শুর স্থষ্টি করিয়া নৃতনত্বের দাবী করিতে . 
বায় নাই। ধর্মের সত্য সহন সহজ বংসর ধরিয়া 
বহুজনের বহু কল্পনাদ্ারা জটিলীকুত হইয়।ছে, সেই 
জটিলতাকে আরও বাড়াইগ্না দিলে ধর্ম-পিপাস্ুর 
কোন্‌ সহায়তা সম্পন্ন হইবে? নূতন নৃতন কল্পনা, 
আবার উহীদ্দিগকে বুঝাইবার জন্ত কঠিন কঠিন শব্ধ 
_ইহাঁরা ধর্মের রাস্তা স্থগম করে না, কণ্ট কাঁকীর্ণ 
করিয়া! তুলে। রামবাবুস্তামবাবু-যছবাবু-মধুবাবুর! 
সেই সকল কল্পন! ও শব্দ লইয়া বৈঠকথানাস্ দাঁশ্শনিক 
দ্যতক্রীড়া জমাইতে পারেনঃ কিন্তু শত সহস্র 
তৃষ্ণার্তের পিপাস! উহাদের দ্বারা মিটে না। 


৬* উদ্বোধন 


অতএব শ্রীরানকুষ্জর জীবন ও শিক্ষা প্রাচীনকে 
রাখিয়া; বাস্তব শক্তি দ্বার উহাকে শক্তিমান করিয়া 
কিভাবে উহাকে নবীন করিয়া তোলা যায় তাহারই 
দিগদর্শন। এই প্রকার নবীনই কল্যাণকর, এই 
নবীনই অন্ুসরণায়। অপর যাহা নৃতনত্তের স্বগ্ন_- 
তাহা শুধু অহঙ্কার মোহ, দন্ত । 


শ্ীরামকষ্চ-প্রেরণা মুখ্যত ইহকাল-প্রতিষ্ট। 
মৃত্যুর পরে কি হইবে না হইবে তীহায় উপদেশে 
ইহার 'আলোচনা খুব কমই দেখিতে পাই। এই 
পৃথিবীতে, এই জন্মেই, এই ক্ষণেই জীবনে ধর্মের 
আলো আনিতে হইবে, প্রবল পুরুষকার, উদ্যমঃ 
্রাগত বিবেক সহায়ে মাচাৎসাঁহ্ে পথ চলিতে 
হইবে--এই প্রেরণাই তীহার কথাগুলির মধ্যে 
সুম্পষ্ট । উদ্দাহরণ দিয়াছেন সেই কবকের-থে শ্নান, 
আহার, আরাম, নিদ্রা এ সকল সাময়িকভাবে ভুলিয়া 
দেহ-মনের সব শক্তি নিয়োজিত করিয্াছিল সন্ধ্যা 
পধন্ত মাঠে কোদাল লইয়া খানার সহিত নদীর 
যোগ করিতে । একটি হিন্দীভজনের “বনত বনত 
বনি যাঁই” পদগুলি তিনি শুনিলে বিরক্ত হইতেন। 
ধীরে ধীরে হইবে একটু একট করিয়া অভ্যাস 
করিব--এইরূপ দীর্ঘসুত্রতা, ভুর্বলতা, শ্রীরামরুঞ্জ- 
প্রেরণার বিরোধী । 

পরকালের ন্যায় পরলোকের কথাও তিনি 
বেশী বলিতে উৎসাহী ছিলেন না। ভগবৎ-সত্য 
অনুভব করিলে ইহলোঁকই ন্বর্গলোক হয়, এই 
এই. সংসারই মুক্তির নিলয়ে পরিণত হয়--তাই 
তিনি দুরের খবর লই! মাথা ঘামাইতে বলিতেন 
না। জীবনে আধ্যাত্মিক রূপান্তর আনিয়া ইহ- 
জগংকেই রূপান্তরিত করিবার আদর্শ নির্ণয় 
করিতেন । 

ত্বমী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্দেব সম্বন্ধে নিউ- 
ইয়র্কে প্রদত্ত তাহার “মদীয় আচার্ধদেব” নামক 
বক্তৃতায় বলিয়া ছিলেন-_ 

“যদি কেহ বলিত; 'এই সব লোকজনের সঙ্গে কথ| কহিলে 


৫৭তম বর্-- ২য় সংখ্যা 


আপনার কষ্ট হইবে না? __তিনি হাঁসির়। এই মাত্র উত্ত 
দিতেন,-'কি ! দেহের কই! আনার কতদেহ হইপ ক. 
দেহ গেল। যদি এ দেহট। পরের সেবায় যাঁয়, তবে তো ইহ! 
ধন্য হইল। যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, 
তাহার জন্ত আমি হাজার বার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি ।”...... 
তিনি বলিতেন, যতক্ষণ আমার কথা কহিবার শক্তি রহিয়।ছে, 
ততক্ষণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিব ।” * 


শরামরুষ্ণ-প্রেরণা যে শুধু ব্যক্তির আধ্যাত্মিক 
কল্যাণ অন্বেষণেই ক্ষান্ত হয় না, সমষ্টির জন্য ভাবা 
ও করাকে ধর্মসাধনার অপরিহার্য কর্তব্য ব্লিক্া 
নির্ধারণ করে ইহা বিশেধ করিয়া মনে রাখিবার | 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের উপমা-কূপখননের পর 
কাহারা ঝুড়ি কোদাল ফেলিয়া দেয়, কেহ কেহ বা 
অপরের কু্পা৷ খুঁড়িবার সময় উহাদের প্রয়োজন 
হইতে পারে ভাবিয়া সযত্বে তুলিয়া রাখে । শ্রীরাম- 
কুষ্ণ-জীবনের এই বিশ্বহিতপ্রেরণা ডপল্ধি করিয়াই 
স্বামীজী কলিকাতাবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে 
নিঃসক্ষোচে বলিতে পারিয়াছিলেন-_ 


“ষে শক্তি এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে আবিভতি 
হইয়াছেন, আমর! সেই মহাঁশক্তির খেলার আরম্ভ মাত্র 
দেখিতেছি। বর্তমান যুগের অবনান হইবার পূর্বেই তোমর| 
ইহার আশ্চধ, অভ্যান্চর্য থেলা প্রত্যক্ষ করিবে। ভারতবর্ষের 
পুনরুথ।নের জন্য এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হইয়াছে । 
ক * এইরূপ কোন মহান আদর্শপুরুষে বিশেষ অনুরাগী 
হইয়। ঠাহার পতাকার শিল্পে না দাড়ইলে কোন জাতিই 
উঠিতে পারে না, কোন জাঁতই বড় হইতে পারে না, এমন 
কি, একেবারে কাজই করিতে পারে না । রাজনৈতিক, এমন 
কি সামাজিক ঝ বণিজ) জগতেরও কোন আদর্শ পুরুষ কখনও 
সর্বসাধারণ ভারশুবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন 
না। ক * ধর্মধীর না হইলে আমর। তাহাকে আদর্শ করিতে 
পারি না। রামকৃষ্ণ পরমহংমে আমর এইরূপ এক ধর্মবীর 
--এইরূপ এক আদর্শ পাইয়াছি। যদ্দি এই জাতি উঠিতে চায়, 
তবে আমি নিশ্চক্প করিয়। বলিতেছি, এই নামে সকলকে 
মাতিতে হইবে ।* 


আমাদের সকলের মহিত যিনি অনুক্ষণ নিবিড় 
তাদাত্ম্য অনুভব করিয়! আমাদের জন কাদিয়া 


ফাস্তুন, ১৩৬১ - 


গেলেণঃ প্রাণ পিয়া গ্লেন তীঁহাকে আমরা দেবতার 
সম্মান দিব, ইহা তো! শ্বাভাবিকই। তাহাকে 
সন্দুথে রাখিলে আমাদেরও আসিবে অপরের জন্চ 
কাদিবার, ভাবিবার, করবার ইচ্ছা। 
প্রারামকষ্চপ্রেরণার শক্তিও এই বিশ্বহিতেই। 
তুমি যখন গঙ্গার তীরে মুখ ঘষড়াইয়! ক্লাদ__“মা, 
এই নশ্বরজীবনের আর একট দিন বৃথায় চলে গেল, 
এখনও দেখা দ্বিলে না”-তখন আমরা বিন্ময়ে 
চাহিয়া থাকি, তোমার ব্যাকুলতা-বৈরাগ্য-ত্যাগ 
আমাদিগকে মুগ্ধ করে। বোধ হয় সঞ্কুচিত, ভীত, 
সন্তন্তও করে। ভাবি, তুমি আমাদিগের হইতে 
কত দূর, সুদূর তোমার নাগাল পাওয়া যাইবে 
না। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির পানে চাহিযা আমর 
কৃঠিত দিধায় স্থানুর স্থার দাঁড়াইয়া থাকি। কিন্ধ 
তুমি বন তোমার চলা শেষ করিয়া কৃঠীর ছাদ 
হইতে আমাঁদিগকেও চলিতে ডাকো। হাকো--ওরে 
তোরা কে কোথায় আছিস আয়'-_-তখন আমাদের 
সঞ্ধোচ কাটিয়া যায়, সন্ঘাস তিরোহিত হয় তোমার 
“মা” আমাদেরও মধ্যে জাগিয়া উঠেন। আমর! 
ছটিয়া আসি, উড়িয়া চলি। আমরা যে তখন 
তোমার প্রেরণায় শক্তিমান হইয়াছি-- তোমার 
পতাকা কাঁধে তুলিয়া, তোমার ব্রতে নিজেদের 
টালিয়। উধবঁ আকাশে তারকা চিবাইবার, 
ত্রি$ুবনকে উপড়াইয়! ফেলিবার সাহস করিয়াছি ।* 


শরামকষ্ণ-প্রেরণা অভিনব, কিন্তু আগন্তক নয়। 
উহাতে পনাতন ভারতবর্ষই অনুস্যত। সনাতন 
ভারতবর্ষের যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা সুন্দর 
তাহাকে উহ! ঘোষণা করে, পরিপুষ্ট করে॥ 
শীরামকষ্ণ-প্রেরণায় ব্যক্তি সমুন্নত হয়, কিন্তু সম্টিকে 
বিষুক্ত করিয়া নয়। উহার দৃষ্টি বিচ্ছিন্নতায় নয়, 
সামখ্রিকতায়। শ্রীরামরুষ্জ বাহাঁকে অন্ুপ্রেরিত 


* কুর্মন্তাারকচর্ধণং ত্রিভুধনমুৎপাটগ্লামো। বণাৎ । 
কিংভে! ন বিজ্ানাস্ত্মান্‌ রামকৃফদাসা বয়স ॥ 
( হ্বামী বিবেকানন্দ,-স্থামী ত্রঙ্গানন্দকে লিখিত গত্জ, 
নিউইয়ক, ২৫1৯।১৮৯৪ 


কথাপ্রসঙ্গে ৬১ 


করেন রি তাহার চরম ঈক্ষ্য-- সেই 
ব্রতেই সে মহাশক্তি, পরম পরিতপ্ি স্বুভব করে। 


“ভং বন্দ 0গীরজলদং-” 

ফান্তুনী পৃিমায় বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে, 
উড়িষ্যান্স এবং শ্ীবৃন্দ(বনে ভগবান ্রীকুষ্ণচৈতশ্বের 
৪৭*তম জন্মতিথি পরিপালিত হইবে । শ্রীতাচৈতন্ক- 
চরিতামৃতগ্রন্থে মধ্যলীলার দশম পরিচ্ছেদের মন্গলা- 
চরণে ভক্ত-কবি বলিয়াছেন, শ্াগৌর।ঙ্গ থেন জলদ 
_-ভক্তরূপ শস্তসমূহের জীবনদায়ী অমুতবর্ধী মেঘ । 
সত্যই, কী অদ্ভুত মানব-ক্ষেত্র রচনা করিয়! 
গিবাছিলেন এই দিব্যপ্রেমোন্মভড ভাগবত সন্যাসী! 
পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যাভিমান থুচাইয়াঃ তষ্কৃতকারীর 
কলুধ-লেপ মুছাইয়া, ধনগবিতের তরশ্বমন্ততা 
কৃক্ধৈশ্বধে আকর্ষণ করিয়া, অবহেলিত দীন দবিদ্রকে 
কষ্চমহিমায় উঠাইয়া এক সুসধ্যত, দৃঢচরিত্র, 
নিরভিমান, ঈশ্বরবলে বলীয়ান, সেবাতৎপর মাঁনব- 
স্ঘকে এক লক্ষ্যে? এক রতে, এক সাধনায় 
একত্রিত করিয়াছিলেন । 

শত শত বংসর ধরিয়। এই গৌরমেঘবধিভ- 
অমুতপাঁয়ী মানুষরা স্গিদ্ধ শাস্ত ভাগবত জীবনের 


বাণী ও সাধন! বাঙালীর সমাজে তুলিয়! 
রাখিয়াছেন। বাঙলার শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, 


ধর্ম, চরিত্র সেই বাণী ও সাধনা দ্বারা নানাভাবে 
পরিপুষ্ট হইয়াছে, এখনও হইতেছে । শ্রীগৌরাজ 
ও তাঁর পরিকরগণ বাঙালীর ভাব-জীবন্র 
অবিশ্মরণীয় বন্ধু। তীহাদের অহেতুক কপার. খণ 
বাঙালী বিগত প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া সন্কীর্তনে 
নাচিয়াও পরিশোধ করিতে পারে নাই, 
পারিবে না । 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ধদেব যে ভাবপ্রেমের বস্তা 
আনিয়াছিলেন উহার ধর্ম নিশ্চিতই ছিল না শুধু 
ভাসানো, শুধু কীদানো । এ বন্ধায় ষে সত্যসন্ধতাঃ 
সাম্য, উদারতা, ভ্ুচিষ্ঠতা, মহাশক্তি নিহিত আছে 
তাহা যেন বাঙালী ন! ভুলিয়া! যায়| 


৬৭ 


্ীগোরাজদেবের উদ্দেশ্টে আমাদের সর্বপ্রাণের 

বন্দনা ও পূজ] নিবেদন করি । 
শ্রীরামকষ্ণ-সঙ্গীত 

ত্বমী বিবেকানন্দ শ্রারামকষ্জদেবের আরতির 
গান রচনা করিযাছিনেন--থিগুন ভববন্ধন জগবন্দন' 
ইত্যাদি । মখাকবি গিরিশচন্দ্র বামকৃষ্েের 
জন্মলীলার স্মারক প্রসিদ্ধ গীতটি লিখিগাছিলেন-_- 
ছুখিনী ব্রাহ্ষণাকোলে কে শুয়ে» আলো করে 
ইত্যার্দি। স্বামীজী নিজে এই গানটি গাহিষা 
উহাকে মধাঁদা দিক গিরাছেন। পরবতীকালে 
শরামকৃষ্চদেবের উদ্দেম্তে অনেক শ্তব ও গান রচিত 
হইয়াছে, এখনও হইতেছে। রচয়িতাদের লক্ষ্য 
রাখা উচিত এই সকল সঙ্গীতের মধ্যে শ্রীরারক্ণ- 
দেবের জীবন-বৈশিষ্্য ও শিক্ষা যেন ফুটিয়া উঠে, 
শুধু শ্ররামরষ্ণশাম নয়। স্বামীজীব ও গিরিশ 
বাবুর উপুধুলিখিত গাতশ্ৰঘ এই বিষয়ে মামাদের 
আদশ। নহাত্ম! দেবেন্দ্রনাথ মহুমদারের ভবভয়ভগ্তন 
পুরুধনিরঞ্জন” এবং ইন্্রদয়াল হ্টাচারধের (পরে - স্বামী 
প্রেমেশানন্দ ) অরূপ সায়রে লালালভ্রী'-_-এই ছুটি 
শরামকৃষ্চ-সঙ্গীতের কথাও বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। 


অত্যুৎসাহীদিগকে স্বামীজী সতক করিয়া 
দিয়াছিলেন__ 

প্রাচীন অনাদি শান্তর গইতে নুতন আ।লোক আসিতেছে; 
ীরামকৃষরূপ অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়। এই শাস্ত্রের মম সংগ্রহ 
করিতে হইবে ৮ 


উদ্বোধন 


[ ৫"তম বষ---২য় সংখ্য 


সত্যঃ ঠাকুর বলিয়াছিলেন_-যে রাম যে কৃষ্ণ 
সেই ইপ্ানাং এই দেহে রামরুষ্ঞ? ) এবং 'কালে এই 
ছবির ( তাহার নিজের ফটে! দেখাইয়া) ঘরে ঘরে 
পূজা হবে” । কিন্তু এই বলিয়া তিনি কি সক্কীর্তনের 
এমন কথা শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন যে, পূর্ব পূর্ব 
অবতারগণ শ্ররামকষ্ের অংশ ব! কলা? অথবা, 


“বামবৃষ্চের কপায় বিবেকানন্দ বিলায় 
এক্তিম্ন্ বিনামুলো কে নিবি রে আয়।” 


এইরূপ ভাব? শ্রীরামকুষ্ণগৌরবখ্যাপনেব জন্য পু 
পূব অবতাখগণকে তাহার কলা বা অংশবপে প্রচার 
অপরিহাধ কি? রন্মপ করিয়া ভ|বিলে ভক্তের 
ব্যক্তিগত ভাবপুষ্টির ভয়তে) জগ্রায়তা হয়ঃ কিন 
সমষ্টির কলা।ণের দিকে চাত্যা এপ ভাবাতিশযোব 
বহিঃপ্রচার বাঞ্ছনীয় নব( শ্রামকঞ্চের উদার 
অসাম্প্রৰাধিক ভাঁবকে উহা ব্যাহত করিতে পারে। 
বিনামুল্যে ভক্তিনুক্তি ব্লাইবার সনদ বিবেকাননা 
গ্ররামকষ্জের নিকট লাভ করিয়াছিলেন ইভা তাহার 
কোন কথ বা কাজে কখনও প্রকাশ পাস্ নাই। 
এ সংসারে কোন কিছুই “বিনামুল্যে পাওয়া 
যায় না-_ভক্তিমুক্তি তো নয়ই । ব্যাকুল হইয়া 
চাহিতে হয়, শ্ারামরুষ্জের ভাষায় অন্ততঃ “এক ঘটি' 
কাদিতে হয়। কিছু না খাটিয়াঃ কিছু ত্যাগ 
স্বীকার না করিয়া ভগবানকে লাভ করিবার 
সম্ভাবনা অতি-ভাবুকদ্দিগের কষ্টকল্পনামাত্র। 


শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্ধীরঞ্জন 


শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা আর ধর্ম, অর্থ, মান 
নহে মানুষের সবটুকু সার, চরম সত্য-প্রাণ। 
বাহিরের বেশভূষ! যাহ! বল দেয় নাকো তারা কোন 
ণরম-সত্য পরমমাণিকঃ”_সেই বাণা আজ শোন। 
যে-বাণীধারায় জাগে মানবের আপন স্বরূপ জ্যোতি, 
থাকে না বিভেদ, ঘুচে যায় কালি লভিয়া 
আলোকরতি» 
শ্রারামকৃ্চ সেই বাণী লয়ে এলেন মোদের মাঝে 
আছে ভগবান সবার মরমে অভিনব রূপসাজে। 


ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান আর নগণ্য মুট্জন, 

নির্বোধ বলে যাদের ধরায় দিই নাকো কোন পণ 
দ্বণ্য বলিয়। যাদের ঠেলেছি গবে'র পদ্ভরে, 
সনাতনরূপী পরম পাবক আছেন তাদের ঘরে। 

সম অধিকার আছে যে সবার লভিতে পরম জ্ঞান, 
নিজের জীবনে সেই সুর সাধি' দেখালেন মহাপ্রাণ; 
খুলে দিল পথ সত্যের পানে যাবার স্ুযে।গ যত 
খোজ অন্তরেঃ তব সত্তারে বিকশিতে মনমত । 

এ মহা বাণী ভারতের বুকে যেদিন না মিল হাঁয়ঃ 
জাঁগিল চকিতে ভারত সেদিন সত্যের সাধনায়। 


শ্রীচৈতন্থাষ্টকম্‌ 


অধ্যাপক শ্রীহর্গাদাস গোস্বামী, সাহিত্যশাস্তী এমএ 


মাসে ফাল্তনসংজ্ঞকে শুভদিনে চন্দ্রোপরাগক্ষণে 
প্রোদ্ধামৈর্থরিকীর্তনৈঃ কিল নবদ্বীপে মুহুঃ কম্পিতে 
জাহ্চব্যাঃ পুলিনে হিতায় জগতাং জাতং শচীগর্ভতঃ 
শ্লীচৈতগ্যমহা প্রভুং সহগণং প্রেমাবতারং ভজে ॥১ 


নানান্রান্তমতে বিগাহিধু মতিচ্ন্েষু বঙ্গেঘহে| 

ধর্গে প্লানিজুষি প্রযূহাতি নয়ে সতো চ সংশোচতি । 
আ'দ্বতপ্রভৃণ। প্রদত্ততুলসীগঙ্গাম্ুনাইবর্জিতং 
শ্রীচৈতন্যমহা প্রভূং সহগণং প্রেমাবতারং ভজে ॥১ 
সন্প্রাপ্তদ্বিজশীপমীশকৃপয়। বালোহতিচাপলাতঃ 
শান্্িভ্যোহধিগতা গ্রাশাস্্রনিচয়ং মেধাবিশিষ্যোভমম্‌। 
আচাধং তদন্ু স্বয়ং কৃতধিয়া মধ্যাপনাব্যাপৃতং 
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভৃং সহগণং প্রেমাবতারং ভজে ॥৩* 
বমাসক্তিনথ ক্রমাছ্ূপচিতাং পুত্রন্ত সংপশ্যতা 
সোদ্বেগং প্রতিকারলালসবতা। পিত্রা নিয়োগাৎ পরম্‌। 
উদ্বোটারমনিন্নাকান্তিমনঘাং বিষুপ্রিয়াং গ্রীতিতঃ 
শীচৈতন্যমহাপ্রভূং সহগণং প্রেমাবতারং ভজে ॥৪ 
্রাপ্রীবাসগদাধরপ্রভৃতিভিঃ প্রেমাস্পদৈঃ পাধদৈঃ 
সানন্দং ক্ষপিতক্ষপং কিল হরে-রা দাদ*সংকীতনৈঃ। 
নিত্যানন্দযতীশ্বরেণ চ তথাইদ্বৈতাদিভিধোজিতং 
শ্ীচৈতন্য মহা গ্রভৃং সহগণং প্রেমাবতারং ভজে ॥৫ 
প্রাপা স্বাজজননীমুখাদনুমতিং ধর্স্ত নিশিক্তয়ে 
কৃত্ব। গাঙ্গতটে সুকেশবপনং অন্নাসমাসাছ্ি চ। 
গুঢ়ং তাক্তগৃহং রুদৎসু করুণং স্ত্ী-মাতৃ-মিত্রাদিষু 
শ্রীচৈতন্থমহা প্রভূং সহগণং প্রেমীবতারং ভজে ॥৬ 
লক্ক,। কেশবভারতীশ্বরপুরীদীক্ষোপদেশামৃতং 
প্রেয়োদ্ধঠ্য চিরায় মাধবজণনাথাদিপাষগ্জিনঃ | 
ভ্রীমদ্রপমনাতনাদিষু কুপামাধায় চীজ্ঞাং স্থিতং 
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং সহগণং প্রেমাবতারং ভজে ॥৭ 


৬৪ উদ্বোধন | ৫৭তম বর্_২য় সংখ্যা 


প্রব্রজ্যামনু দাক্ষিণাত্যবিষয়ে নির্বত্য তীর্থাটনং 
দ্রিব্যোন্নাদদশাং গ্রপদ্ঠ স্থচিরং নীলাচলং সংশ্রিতম্‌। 
অন্তে সংহৃতসাগরোপমমহালীলঞ্চ ভাক্তোত্তমং 
শ্রীচতন্যমহা প্রভুং সহগণং প্রেমাবতারং ভজে ॥৮ 


শ্রীকষ্ণচৈতন্যমহা ব্িলীলাং 
স্তোত্রেণ সংক্ষিপ্তকলেবরেণ। 
আতন্বতা বদ্ধি ময়াপরাদ্ধং 
তয়ুস্ততাং প্রেমবশৈগু ণিজ্ঞেঃ ॥৯ 


বঙ্গানুবাদ 


বান শে ওভা দনে চন্ত্রগ্রহণের সময়ে উদ্দাম হরি-সংকীর্তনের দ্বারা মুহুমুঃ কম্পিত 
নবদীনপ ভণৎ সমূহের মঙ্গলের নিমিত্ত শচী দেবীর গভ হইতে জাঙ্বীতীরে ভাত সগণ প্রেমাণতার 
শীচেতন্ুমহ!গ্রভৃকে জনা কবি ।১ 

বখন বঙ্গদেশ নানাগ্রকাঁর ভ্রান্তমতে নিমগ্ন ও মতিচ্ছন, ধম গ্রানিযুক্ত, নীতি চমাহগ্রন্ত ও সত্য 
শৌচনাপরাঁধণ সেই সঙ্গযে অছৈত প্রভৃকর্তৃক তুলসীগঙ্গাজলঘদ্বারা আকু£ সগণ গ্রেমাৰতার শ্রাচৈতজ- 
মহাপ্রভুকে ভজন! করি ।২ 

ভগবত্কৃপাঁয় বাঁল্যকালে অতি চপলতাঁবশতঃ ব্রা্ষণের শীপপ্রাপ্ত, শাঁপজ্ঞদিগের নিকট হইতে 
প্রধান প্রধান শাস্তাধ্যায়ী অত্যুত্তম মেধাবী শিষ্য এবং পরবর্তীকালে স্বয়ং আচাধপদে আসীন হইয়া 
তীঙ্ষী ছাত্রদের অধ্যাণনানিরত সগণ প্রেমাবতার শচৈতন্থমহাগ্রুকে ভজন। করি।৩ 

পুত্রের ক্রমবধ মান ধর্মীনুরাগদ্দশনে উদ্দিদ্ব ও তত্প্রতিকারকামী পিতার দ্বারা বিশেষরুপে আদিষ্ট 
হইব।ব পর গ্রীতিবশতঃ অনিন্দ্যকান্তি নিষ্পাপ বিষ্ুপ্রিযার পাণিগ্রহণকারী সগণ প্রেমাব্তার আচৈতন্ত- 
মহাগ্রভুকে ভঙ্না! করি 1৪ 

শ্াল শবামগদাধর প্রভৃতি প্রেমাম্পদ পার্দের সহিত শ্রীহরির আস্বাদ ও সংকীর্তনে সানন্দে 
রাত্রিবাপনকারী এবং অদ্বৈতাচাধ» অবধুত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত সম্মিলিত সগণ প্রেমাব্তার 
শ্রীচৈতন্থমহা প্রহ্ুকে ভজনা করি ।৫ 

আগন জননীর মুখ হইতে ধর্মের গ্লানি দূরীকরণার্থ অনুমতি লাভ করতঃ গঙ্গাতীরে সুন্দর 
কেশমুণ্ডন ও সন্ত্যাস- গ্রহণকারী এবং স্ত্রী, মাতাঃ বন্ধুবান্ধবদের 'করুণবিলাপকালে গোপনে গৃহত্যাগী গণ 
প্রেমাবতার শ্রাচৈতন্তমহাপ্রহুকে ভজনা করি ।৬ 

কেশবভারতী ও ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা ও উপদেশামৃত প্রাপ্ত, জগাই মাধাই প্রভৃতি পাষগুগণের 
প্রেমের দ্বারা উদ্ধারকারী এবং শ্রীল রূপদনাতন প্রভৃতিকে কপাঁকারী ও বৈষ্ণবধধ্মপ্রচারাির নিমিত্ত 
আঙ্ঞাকারী সগণ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্তমহা প্রতুকে ভজন করি 1৭ 

সন্যাসগ্রহণানন্তর দাক্ষিণাত্য দেশে তীর্থপর্যটনকারী, পরে দিব্যোন্নাদদশায় সুদীর্ঘকাল নীলাচলে 
অবস্থানকারী এবং অবসানে সমুদ্রবৎ অপার গম্ভীর মহালীলাসংবরণকারী ভক্তশ্রেষ্ঠ সগণ প্রেমাবতার 
শ্লীচৈতন্তমহাগ্রতৃকে ভজন! করি।৮ 

শ্রীকষ্ণচৈতন্তের মহাসমুদ্রতুল্য লীলা সংক্গিপ্তকলেবর স্যোত্রের দারা বর্ণনা করায় আমার যে 
অপরাধ হইয়াছে। প্রেমবশ্্ৰুদ গুণগ্রাহী সঙ্ভনগণ তাহা ক্ষমা করিবেন।৯ 


অবতার-কুপা ও নাধন প্রযত্ুঙ্ 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
( সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ) 


অবতার পুরুষদের জীবনে আমরা একটা বড় 
জিনিস দেখতে পাঠ । তা তচ্ছে অহেতুক কৃপা। 
আমরা দেখতে পাই যে, তীরা কিছু চান না কিন্ত 
সবাইকে সমানভাবে ভালবাসেন। এরই নাম 
অহেতুক কৃপা । শংকরাচাধ অবতরবাদের ব্যাথায় 
বলছেন, 

স্বপ্রয়েজনাভাবেহপি ভূতান্জিদ্বক্ষয়া বৈদিকং 
হি সম্দয়মজ নায় শৌকমোহমহোদধো নিমগ্রায 
উপদি দশ--“তার নিজের প্রয়োজন না থাকলেও 
গীবান্থ গ্রহের ইচ্ছায় শোক ও মোভসাঁগরে নিম 
অজুনকে বৈদিক ধমদ্থষের উপদেশ দিয়েছিলেন ।” 

ঠাকুরের জাবনেও এর অনেক পুষ্ভান্ত দেখতে 
পাই। ছুবার তিনি গেছেন কেশব সেনের বাড়ীতে 
বিনা নিমন্ত্রণে। তার কি দরকার? কিছুই না। 
একবার গেছেন কেশব বাবুর বাডী। দেখা হ'ল 
না। শুনলেন, কেশববাবু বেলঘরিয়া বাগানে 
বরেছেন। গাড়ী ভাড়া করে ঠাকুর গেলেন 
সেখানে। তাঁর এই ছুটাছুটি, এই হরিনাম বিলানো 
সবই বিনা প্রয়োজনে । তারা এই ভালবাসা, 
এই করুণা, এই কৃপা ভাল করে ঢেলে দেন। এটা 
নির্ভর করে ধুগের উপরেও । প্রথম ছিল বৈদ্দিক 
যুগ_বেদ আর উপনিষদের যুগ। তারপর হ'ল 
বৌদ্ধযুগ। বৌদ্ধযুগের পর পৌরাণিক ধুগ। এই 
যুগেই অবতার পুরুষরা আসেন_-ক্কুপা করেন, 
অবতার পুরুষের সঙ্গলাভের আমাদের সৌভাগ্য 
ইয়। ধীর্দের এ সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা অহেতুক 
ভালবাসা! আস্বাদন করেছেন? তীরাই জানেন, 
একী জিনিস! 

এই যে অবতার পুরুষের এত রুপা, এত 


ভালবাসা এর প্রসঙ্গ আমরা গীতাঁয় অতি সুন্দর 
ভাবে পাই। 
শাকৃষ্ঝ বলছেন 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্‌। 
দামি বুদ্ধিবোগং তং ধেন মামুপবান্তি তে ॥ 
( গীতা, ১০।১০ ) 
ঘার৷ প্রীতিপূর্ক আমার ভজন করে, আমি 
তাদের শুভবুদ্ধি দিই।” ভগবানের দেওয়াটা কন 
বেশী হ'ল। তিনি নিজে বলেছেন, “দিই কি? 
অহেতুক 'ভালিবাস|--সেই বুদ্ধি বা দ্বারা লাভ করা 
যায়।' তারপর বলছেন-- 
তেষামেবামন্থ কম্পর্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জানদীপেন ভাব্বতা 
( গাতাঃ ১০১৯১) 
“সেই সব ভক্তের অঙ্ঞান থেকে উৎপন্ন তম, 
অর্থাৎ অন্ধকার নাশ করি তাদের হৃদয়ে জ্ঞানের 
উজ্জল প্রদ্নীপরূপে আবিভূতি হয়ে” ঠাকুর বলতেন, 
“হাজার বছরের অঞ্ধকার ঘর, কিন্ত দেশল'ই জালা- 
মাত্র অঞ্ককার দূর ইয়ে যায় একবারে । অবতার 
পুরুষের অযাচিত কৃপা-এই আমাদের মন্ত বড় 
সঙ্চল। পৌরাণিক যুগ থেকে ভক্ত ভগবানের সম্নধ 
অতি অন্ভুত। এরই উপর সব নির্ভর করে। তবে 
চাই বিশ্বাস_বে বিশ্বাস নিয়ে শ্রীরামপ্রসাদ " 
গাইছেন, “কালীর বেটা ্ীরামপ্রসাদ।” গাতাও 
বলছেন 
“দেবী হোষা গুণময়ী মম মাঁয়৷ ছুরত্যয়া ।” 


এ মায়া পার হওয়া বড় কঠিন। তার পরের 
লাহনেই ধলছেন-_মামেব যে প্রপদ্তন্তে মায়ামেতাং 


কাটাহার ( পুণিয়। ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বক্তীর ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে সক্কলিত 


৬৬ উদ্বোধন 


তরন্তি তে ॥ যারা আমার শবণ নেয় তারা এই 
মায়া পার হয়ে বায়। 

আবার বলছেনঃ_ 

তেবামহং সমুদ্ধা্তা মৃত্যুসংস।রসাগরাৎ। 
“মৃত্যুনংসারসাগর থেকে আমিই তাদের সনুদ্ধ€1 |” 

গাতার শেৰ অধ্যায়ে শীরষ্চ উচ্চকণ্ে বলছেন 

সিবধমান্‌ পরিভ্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্পাপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি মা শুচঃ ॥' 

( গাতা, ১৮।৬৬) 

গাতার কত জায়গায় এই ধপনের উক্তি_-একে কা 
বলে? তিনি চান একটু ভঙ্ন, একট ভালবাসা, 
এক% জাপনার বলে এলে করা । ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ- 
দেবও বলছেন, আমি বোল টাং কবেছি তোরা 
এক টাং কব্‌। এুকটু চেষ্টা কর্‌_ পুকষকাঁর কর্‌” 

অবতারবার্দে এই যে পুরুষকার--এ জিনিসটা 
কতটা চান? তিনি ঝাছেন, আমারা এক পা 
এগুলে ভগবান একশ' পা এগিয়ে আসেন । 
আমার পৌভাগ্য হয়েছে এটা একটু বোঝার 1 
সত্যই এগিয়ে আসেন। এই নাম কপা। 

অনেকে বলেন তার ইচ্ছায় সব হবে। তিনি 
করালেই করবো। তবে অন্তান্চ কাজ নিজেই করেনে। 
এটা হল ভাবের ঘরে টুরি। যতক্ষণ জানি ধর্ম 
অধর্ম, পাঁপ পুণা, ভাল মন্দ কাকে বলে ততক্ষণ 
দায়িত্ব মাছে। এটা পালন করি সাধন পথে 
অগ্রসর শওঘার জন্ক। গানে বে শুনি “সকলই 


তোঁমার হচ্ছা১ উচ্ছাময়ী তারা তমি। তোমার কর্ম 
তুমি কব মা” এতে সিদ্ধ অবস্থার কথা । আমাদের 


সাধন।র শক্তি কত প্রয়োগ করছি-কতট। বিশ্বাস 
কণছি। একটু যদি বিশ্বাদ করে ডাকতে পারি 
তবে তার কৃপা নিশ্চয় পাব । গীতা বলছেন-_ 
হ্বরিমপ্যস্ত ধ্মন্ত ব্!য়তে মহতো 'ভয়াথ ॥ 

নিঞ্ধীম কর্ম সম্বন্ধে আমাদের শাস্পি বলছেন 
পুরুষকাঁর দরকার। পুরুষকার কর, কর্ম কর, কিন্ত 
তার ফল আকাজঙ্ষা কোরো না। ফলাফল তার 


আমাদের চেষ্টা 


| €৭তম ব্ষ--২য় সংখ্য। 


হাতেই ছেড়ে দাও' কিন্তু আমরা তা” করি না। 
কর্ম করতে গিয়ে আঁগে তার ফল খুঁজি । একটু 
কর্ম করতে ন৷ করতেই ফল খুজি আর ভাবি, 
ই কিছুই ত' হ'ল নাঃ। এ যেন পয়সা দিয়ে 
শাকমাছ কিনে আনা । 

আমাদের দ্িক দিয়ে ঠিক করতে পারছি কিনা! 
আমাদের তা দেখতে হবে। এইটে একমাত্র 
জিনিন যা আমাদের দেখবার । তিনি কি করছেন 
তা আমাদের চিন্তা করার তোনও প্রয়োজন নাউ । 
কিন্ত আনরা করি কি? গামর। তার দিক দিযে 
বেশী চিন্তা করি-_ তিনি এট। করলেন না 

সব জনিসহ ননয়মাপেক্গ। অপেক্ষা করতে 
হয়--তার উপর নিভর করতে হয়। পুক্ষকারই 
সব নয়। ঠিনটা জিনিস আছে- পুরুষকার, 
দৈব ও কাল। পুরুষকার সনে চেষ্টা চাই। 
করতে হাবে। দেব মানে 
দেবতার কৃপা আর কাল মানে উপযুক্ত সময় । 
এই তিনটে জিনিস, যর্দি একসঙ্গে হাজির হয় 
তবে হবেই হবে। যেমন চাঁধবাসের পমন্র বর্ষা হল 
উপযুক্ত সময় । তাই চাষী কি করেনা বধা নামার 
আগেই চাষ করে। আর উপবুক্ত সময়ে ঠিক মত 
বৃষ্টি হ'লে চনতকার ফল হয়। এখানে পুরুষকার 
হ'ল জমিকর্ষণ, দেব হ'ল বাঁরিবর্ষণ, কারণ এট! 
দেবতার রূপার উপ্র নিঠর করে, আর উপযুক্ত 
সময় হ'ল বর্ষাকাল । আবার এমনও হয পুরুবকার 
থুব কুরলে কিন্তু বৃষ্টি হ'ল না-দেবহাব কৃপা 
হ'ল না সমন্ত পুকষকাঁরই ব্থ হ'ল। 

আমরা বলি খারাপ সময় যাচ্ছে--টব অন্ককুল 
নয়। এই যেমন হিটলার উঠল। সব অন্ুকূল। 
যখন পতন হ'ল দৈব অঙ্গকুল নয়। কিন্তু পুকধকার 
করে যাচ্ছে । কত চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুই 
হ'ল না। একটি শ্লোক আ'ছ-_ 

দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ পুরুষোত্তম। 
, ব্তরয়মেতৎ্ মন্ষ্টাণাং পিগ্ডিতং স্তাৎ ফলাবহম্‌ ॥ 


ফাল্গুন, ১৩৬১ 
তিনটেই চাই। কেবল পুরুষকারে হয় না! 
অপেক্ষা করতে হয় -কখন সমর হবেঃ কখন 


দেবতাৰ কৃপা হবে। তদুব পুকবকার ছেড়ে নয়। 
তামনিকতা যেন শা মাসে। পুরুষকার না ছেড়ে 
যদি চল এক সময় কৃতকাধ হব। 

পুবাণে একটা বেশ গন্ধ আছে । সমুদ্রের ভেতর 
একটা পাহাড় টুকেছে। সেখানে কতকগুলি পাখী 
বাস ঝরুত। বহুকাল ধরে তারা সেধানে থাকে। 
সকাণ বেলা! তারা চবতে যেঠ আর খান এনে 
বাচ্চাদের খাওঘাঁত। মেখানে ছুটি ছোট ছোট 
পাখী ঘব পেবেছিল । একদিন তারা চরতে গেছে । 
এমন সমস অশুদ্রে ঢেউ এসে চারটে ডিম সমেত 
তাদের বাঁসাটা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। পাখী 
ছুট ফিরে এদে ডিম না দেখে সমুদ্রের ওপর তাদের 
ভীনণ রশি । তাঁবা কেবল চিন্তা করে কেমন ক'রে 
সনু্রকে এর প্রতিফন দেবে। অনেক পরামশ করে 
ত'রাপ্ছিব করল যে সমৃত্রকে যে ফেলবে । 

স্যুদ্রকে বে 'ফলার সঙ্ক্ করে তারা বসে 
আছে । সমুদ্রের ধারে ধার। এক এক ফোটা 
জন নিরে মাসে মুখে করে আর সমুদ্রের ধার 
বাণিব গপব টালে। ছোট পাখী কতই বা তাদের 
শক্ত! কিছ্য সেই গুণ পাখী ব্রতী হ'ল সমুদ্দকে 
চিত । করনা কর কি দূ পতিজ্ঞা। সমানে 
তাদেশ কাজ চলছে । খাশার পযন্ত সময় নাই। 
অন্ত প্রতিবেণর! তাদের কত বোঝাচ্ছে। “তোমাদের 
কি মাথা শার'প হ'ল? এ বিরাট সমুদ্রে সঙ্গে 
কি তোমরা পার! একবার ডিম নিয়ে গেছে, 
লাবার হবে। আমাদেরও ত' কত নিয়ে গেছে।” 
কিন্তু তারা তা" শুনছে না। দু'দিন তিন দিন 
কাজ চালাচ্ছে। তারা তাদেব পুকুবকাবের দক 
দিয়ে করছে। কিন্তু টব ও সময় আসে নাই। 
ক্রমশ তারা ছূর্বল হয়ে পড়ছে । এই রকম চার 
পাচ দিন চলছে। একদিন বিষণ গরুড়ে চড়ে 
ঘচ্ছেন। তারা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ছাট 
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ছোট ছোট পাখী ঠোটে করে এক এক ফোটা 
সমুদ্রের গল নিয়ে দাচ্ছে আর বালিতে ফেলে মাসছে 
_-এতার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি গকদকে 
বললেন, “জেনে এসো ত" কী ব্যাপার, পাখী ছুটি 
কেন ওরকম করছে ।” গকড় তদের কাছে গিয়ে 
ব্যাপার জেনে এসে বলল। বিষণ বললেনঃ “বাও 
গরণ্ড়, সাহায্য কর ওদের।” গরুড এদে সাহায্য 
করতে পুরু করন। সদুদ্রের অবিষ্াত্রী দেবী বিপদ 
দেখে বললেন, “রক্ষা কর।” দৈব অনুকূল হ'ল-- 
স্ময় হ'ল। এইটা প্রয়োজন। 

মাঁমার্দের সাধনভজনে ধেধ থাকে না'। ঠাকুর 
বলছেন -খানদ।নী চাষার কথা । অতিবুষ্টি অনাবৃষ্ট 
যাই হোক্‌ ছাড়বে না। আমাদের লেগে থাকাতেই 
হয়, নইলে কৃপা হয় না। 

রামলালদ।দাঁব কাছে শুনেছি ঠাকুবের অহেতুক 
কপার কথা । দগ্ষিণেশ্বরে রসিক নামে একজন 
মেথর থাকতো । ঠাকুরকে নে দেখে প্রত্যহ 
দূর থেকে। কত লোক তার কাছে বাচ্ছে আসছে। 
রসিক ভাবতো--“আমি কী পাঁপ করে এসেঙ্গি যে 
এত কাছে থাকতেও দেতে পারি না গর কাছে। 
তর কাছে কত পাঁপী তাপা যাচ্ছে, সবাইকে তিনি 
উদ্ধার করছেন। আর আমার কা ছুভাগ্য। 
চরণধুল। নিতে পাঁরি না)” দক্ষিণেশ্বরে বাস করে 
দেখা হয দূর থেকেঃ কাছে যেতে পায় না। মনের 
ভেতর ঝড় বইছে । কতরকম তাঁর মনের ভেতর 
দিয়ে যাচ্ছে । প্রাণে শান্তি নাই। এই ভাবে ছু" চারু 
বছর গেল। অবশেষে এভদূহূর্ত উদয় হ'ল। 
রামলালদাঁদা দাড়িযে আছেন । ঠাকুব শৌচে গেছেন, 
এখনই ফিরবেন। দূরে দাড়িয়ে রসিক ভাবছে, 
“আজ ভাগ্যে ঘ থাঁক্‌। আর সহ করতে পারি না।” 
ন্হবতথানার এদিকে আসতেই ছু'হাতে তাঁর পা 
জড়িয়ে ধরে বললে, “আমার কী হবে?” এইযে 
আমার কী হবে এই ভাবে বলতেই চমকে উঠেছেন। 
তারপর সমাধি। এমনি করে 'এক ঘন্টা কেটে 
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গেল। রসিক পা জড়িয়ে চোখের জলে পা 
ধোয়াচ্ছে। প্রাণের ভেতর থেকে তার সমস্ত 
গনি, সমস্ত জালা ধুয়ে যাচ্ছে। পরে তাকে ধরে 
তুলে মাথায় হাত দিযে বললেন, “তোর সব হ'ল।” 
এ যে শ্লোক 
“অহং তাং সর্পাপেভে! মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ1” 
আমার শরণাগত হও, ধুয়ে পু'ছে সাফ করব। 
একদিন তাকে ঘুক্ত করলেন। সে আনন্দে সে 
রইলো 1 ব্রৈলোক্য বাবু তার খাবারের সব বন্দোবন্ত 
করল। 

আর ওই গিরিশবাবুর “পাঁচ সিকে পাঁচ আনা 
বিশ্বাস” এর কথা । তিনি বলতেন, “আমাদের 
দেখবি তবে ত' বিশ্বাস হবে। দেখ দেবতা করে 
দিরে গেছেন। কি ছিলুম কি হয়েছি । তার 
ভালবাসার কথা কি বলব? জগাই মাধাই রেখে 
দে! কি করল ভালবেসে। গুনে ভালবাসতে 
পারবি। শীস্ পড়ে এ সাধুসঙ্গ হয় না।” গিরিশ 
বাবু একটার পর একটা বলতেন। “আমার স্বভাব 
_ঘা করতে বলবে তাঁর উল্টো করবো । কি 
করবো বলুন । বললেনঃ “বিধি নিষেধের পার তোমরা, 
তোমাদের কিছ করতে হবে না ।” ভাবলাম বেশ” 

“দক্ষিণেশ্বরে গেছি । থেতে বসেছেন । তখন 
একটু টানা ছিল। সেখানে গিয়েছি ঘোড়ার 
গাড়ীতে । গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছি । তিনি 
রামলালদাদাকে বললেনঃ £নোতল নামিয়ে রাখ 
গাড়ী থেকে । থেতে ইচ্ছ' হ'লে খুলে দেব। বড় 
মাছ গাথতে হলে হুইলের স্থতো ছাড়তে হয়। 
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একটু য্দি বাধা দাও, যাঁবে_হিমসিম খাওয়ায়।” 
এইভাবে মামায় বেঁধেছেন । একদিনও বলেছেন, মদ 
ছাড়? কিন্তু শেনে দেবতা করে দিলেন ।” 

গিরিশবাবুর জীবনের একটি ঘটনা ঠাকুর 
স্বমমীজীকে গিরিশবাবুর সঙ্গে মিশতে বারণ 
করেছেন । বলেছেন “রম্ুনে বাটি । হাজার 
হোক্‌ ধুলেই গন্ধ যাঁয় না । মিশিস না!” বলেছেন, 
“নূতন হাড়িতে দুই পাতলে ভাল বসে ।” স্বামীজী 
নৃতন হাড়ি। স্বামীজী হাসতে হাঁসতে বললেন 
গিরিশবাবুর কাছে। গিরিশবাবু এসে ঠাকুরকে 
ধরলেন, “আপনি নাকি বলেছেন নরেনকে এ কথা ? 
বলুন, বন্ুনে বাটির গন্ধ যায় কি না?” “বলুন, যাঁয় 
কিন?” ঠাঁকুর চপ । “বলুন, গঞ্ধ বাবে কি না?” 
কি বিশ্বাস! ধমক থেয়ে ঠাকুর বললেন, “্যদ্দি 
আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া ধায়, গন্ধ বাবে । তোমার 
বিশ্বাস-আগুনে যাবে ।” গিরিশবাবু বললেন, “ও 
সব জানি না। গন্ধ যাতে ধায় সে আপনাকে 
করতে হবে। 'আপনার কপা যে পেয়েছি ।” 

গঙ্গায় গাধাঁবোট থাকে । চীমারের সাথে 
জুড়ে দেয়। অবত]র পুরুবর! ীমার আর আমরা 
গাধাবোট _ধারা আত্মসমর্পণ করেন। 

“অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা স্টচ21” 
এই হ'ল অবতাঁরবাদের মূল সিদ্ধান্ত । আর 
জবাব দিতে পারলেন না গিরিশবাবুকে- আপনার 
আশ্রয়ে রয়েছি আবার ? 

কাকে ভালবাসা, আপনার করে নেওয়া হ'লে 
রুপার অনুভূতি খুব পাওয়া বার । 


বোধি ও বুদ্ধি 


শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোঁষাল 


বোধি শব্দে বিচার ও প্রমাঁণ-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ 
জ্ঞান বুঝায়, ইংরেজি ভাষায় “ন্ট, ইসন্, বলে। 
একে সহজ বা উপলব্ধ জ্ঞানও ব্লা হয়, যা মন 
বুদ্ধির ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয় না। বুদ্ধি খাটিয়ে 


যে জ্ঞান আমরা আহরণ করি তাহা অপেক্ষা 
“বোধি' যে বহুগুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন ও সত্যাশ্রয়ী 
তা পরম্হংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্দেবের বাণী হোতে আমরা 
প্রত্যক্ষ ও প্রতিদিন অনুভব করি। কোনো 


ফাল্তুনঃ ১৩৬১ ] 


দার্শনিকের তত্ববিশ্লেষণ আমাদের হৃদয়ে কথা-. 


মুন্ডের অনুভূতি ফুটিয়ে তোলে নাঁ। কারণ “বোধি” 
জ্ঞানের আকর হিরগ্রয়-কোবস্থ সত-চিৎ-স্বরূপ ; 
আর বুদ্ধির ক্ষেত্র ও প্রেরবিতা ওস্থান থেকে ছুধাপ 
নেমে বিজ্ঞানময় ও মনময় কোষাধিষিত, জীবাত্মা। 
কুমার সিদ্ধার্থ াধি থেকে উত্থিত হোয়ে 'বোধি- 
সত্ব ব| “বুদ্ধ নামে পরিচিত হোলেন। তার বাঁণী 
শুনে আপামর মুগ্ধ হোয়ে তার শিক্ষা গ্রহণ 
কোরেছিল । 

কিন্তু বোঁধি ও বুদ্ধির মধ্যে কোনো৷ বিরোধ 
নাই, থাকতেও পারে না । কোঁধি-তত্ব-সৎ-চিৎ- 
আনন্দ-স্বকূপ পরীজ্ঞানের আকর থেকে, বিশুদ্ধসত্ 
হিরগ্ময়কোষেব মাধ্যমে--সাধকের নির্ল চিত্তে 
যুটে ওঠে। একে সঅন্যক্‌ দর্শনা বলা হয়। আর 
মন-বুদ্ধির একাগ্রতার ভিত্তিতে, সম্যক অন্ুশীলন 
বারা থে জ্ঞান আমরা আহরণ করি সেও সেই 
চিদাননা-ম্বরপের আকর থেকে আসে বটে, কিন্তু 
তিন আবরণের আড়াল থেকে প্রতিভাত হওয়ার 
ফলে তাঁতে রজ-তম থাদ মিশিয়ে যায়। আমাদের 
হনবুদ্ধি হতো একমুখীঃ একতান, থতে। শির্ীল ও 
€কাগ্র হয়, তা থেকে উদ্ভীত জ্ঞান ততো বোধি- 
রাজ্যের কাছাকাছি পৌছায় 

| শ্বীরামকুষ্তের তিরোধানের পবে নিকল বোধি'র 
প্রাদ্ুভাৰ হয়েছে এই সব গুরু ঠাকুরেরা 
অনিগ্ায়াম্‌ অন্তবে বর্তম|না: শ্বয়ং ধীরাঃ প্ডিতন্মন্যা- 
নানা ব!ক্বিভূতির সাহায্যে ছুবল মানুষের বুদ্ধি 
আচ্ছন্ন কোরে নিজেদের ইন্জিয়তপ্ডি করেন। এরা 
প্রাই জাগতিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও 
অন্বীকরি কোরে শেষে ধর! পড়েন । ) 

বাস্তবিক পক্ষে বোধি ও বিজ্ঞানে কোথাও 
অসামঞ্জস্ত ব! বিরোধ নাই, ইহা স্বামী বিবেকানন্দ 
ঘভারাঁজ চিকাগো পালিয়ামেন্টে এবং পাশ্চাত্যে 
বিশে রকমে প্রমাণ কারে দিয়েছেন । সচ্চিদানন্দ 
মাগরের এক একটি ঢেউ যেন বুদ্ধির বদবদ 4 
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সমগ্রের সঙ্গে অংশের যে মম্থন্ধঃ বোধি-বিগ্রানের 
সাথে বুদ্ধির সেই সম্বন্দ। মানুমের*হ'শ' ঘতো 
বাড়ে, তার চরিত্র যেমন অমলিন হোছে আসে, 
সব্গুণের প্রাবল্য হয়, সেই অর্ধীকারীর নির্জল চিত্তে 
বোঁধির ত্য ঠ্াামল জ্ঞান্জ্যোতির বিকাশ ততো 
অধিক অগ্ভূত হয়। সে পরাজ্ঞানে হুলভরান্তি প্রা 
থাকে না। কিন্কু সমুদ্রের ঢেউ যেমন বাবু, ধুলায় 
ফেলায়িত হোষে বহে বাঁয়ঃ মান্তষের সাধারণ 
জ্ঞানবুদ্ধিও রজতমে পীমায়িত, খণ্ডিত হয়। 

ইন্স্টিংট £ মানবেতর প্রাণিজগৎ্ও চিৎ-জড় 
গ্রন্থি। প্রতি হৃষ্ট পদার্থে এই মিলন রয়েছে। 
“যাবৎ আজীফ (কথিত অং স্বর, ক্ষেত 
ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্ধিদ্ধি ভরতষভ ॥ স্থাবর-জঙ্গমে 
মননদ্দির ক্রিয়া অস্পষ্টঃ তমে আচ্ছাদিত। বোধির 
আকর চিৎ্-স্বরূদের জ্ঞান, অক্ঞাতসারে এদের 
ভিতরে ক্রিয়া করে। তাই ইন্স্টিংক্টে ভূলত্রাস্তি 
নাই। আমরা বলি, এর! সব প্ররৃতিরাগর প্রজা; 
তার অলঙ্ব্য নিয়মে স্বারর-জজমের জীবনযাত্রা 
নিয়মিত হয়। 

ম্ মহারাজ বথন “মনকে প্রাণিরাজ্োর 
সিহহাসনে বসিষে ভাল-মন্দ দ্বন্দের স্রোতে ভাসিয়ে 
দিলেন, মানুষ শিজের হাতে তার যাত্রাপথ নিয়মিত 
করার ভার প্রাপ্ত ভোল, তখন থেকে জীব কর্মচক্র 
রথে আরোহণ কোরে কামনার তাডনে নিজ ক্ষুদ্র 
আশ্রয়ে বোধি-রাজো প্রবেশের জন্য ধাবমান। 
বু জন্মজন্মের উথান-পতনের ভিতর দিয়ে মাুষ 
এগিয়ে চলেছে । ধীরে ধারে তার জ্ঞানবৃদ্ধি, তার 
চরিত্র, তার স্থুল হুদ্দ কোঁধগুলি শুদ্ধ হচ্ছে, সঙ্গে 
সঙ্গে বোঁধির স্সিগ্ধ জ্যোতি প্রকাশের অমিলন 
ক্ষেত্রও তৈরী হোয়ে উঠছে। 

বোধির স্কুরণ অনুভূতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। 
খষিরা মন্তরষ্টা ; তীরা ধ্যানঘোগে প্রবুদ্ধ হোয়ে 
স্টিতত্বসমূৃহ বেদউপন্যিদে সাজিয়ে রেখেছেন । 
একে সম্যক্‌ দর্শনও বলা হয়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের 
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অগ্হুতিসমূহ ভাবায় ব্যক্ত হোঁযেছে। 
মধ্যে অনীমকে প্রকাশ কবিতে গিয়ে নানা মুনির 
নানা মত ভোয়ে পডেছে। কিন্ত কোথাও বিকৃত 
হয়নি | ছাদে উঠা সি: ধাপের মতো এক 
সত্য গেকে ছচ্চতর স্তা প্রকাশিত হোবেছে। 

অনপন্গে দার্শনিকেরা ক্ষুরধাব বুদ্ধির সহায়ে 
তবসমৃহ বিশেষণ কোনে থাকেন। তত্বুহিসাবে 
তা আমাদের বুদ্ধিকে আলোড়িত করে বটে, কিন্ত 
হৃদয়ে প্রত্যর আ"ন না, অ'নন্দ দেয় না। কিন্তু 
যদি কোনে! দার্শনিক বা কবি বা সংগ্ত্যিক নিজ 
অন্তরে গ্রবেশ কোবে তাঁর উপ্লন্ষির জিনিস 
ভাষায় ব্যক্ত করতে পাবেশ। সে বা আমাদের 
মুগ্ধ করে, আনব! তীদের “জনিয়ান', প্রতিভ'শালা 
স্থ্দী মনে করি। 

ভারতের শঙ্ষা ছিল দ্রুঃখজয়ের 
বিচার বিশ্লেষণ দ্বাৰা তা থেকে চিরন্থন মুক্তিলাভের 
পন্থা-গ্থেবণ। পথ খুঁজতে খুঁজতে তারা উপলব্ধি 
করেন, বহিবিশ্ব ক!ধ, আর তর কারণ ও প্রেরয়িতা 
অন্তরের পন্তরতম গুহায় প্রবিষ্ « নিহিত ॥ তাদের 
দেখার “নাধনচতুষ্টয়'-মারগ অবলম্বন 
কোরে এ পথের দষ্ট। গুরুর কাছে সমিৎপ!ণি, 
কুশহস্তে প্রণতি জানিয়ে দীক্ষলাভ | উদ্দেগ্ত-- 
আত্মতত্ব ও স্স্টির্হন্ত উপলব্ধি কোরে, বছজন- 
হিতাঁয়, বগ্নস্থায় জীপ্ন যাপন এবং সব জীব- 
শিবের মুক্তির পন্থা! প্রদণন | তারা জেনেছেন যে, 
প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ কোরে নিরভিশাখে না গেলে 
বোধিতত্ব লাভ হয় না। 

উপনিষদের যুগ পধন্ত ভাবতায় ঝবি দাশনিক- 
দের জীবনে ও চিন্তাধারায় বোধির অন্তরঙ্গ স্পর্শ 
বেশ লক্ষ্য কবা যায়। শ্রীশঙ্কর, রামাজজ, মধবাচার্য 
প্রমুখ সাধকদের রচনায় সমাধিলন্ধ বোধিজ্ঞানের 
প্রকাশ শ্রেতার হৃদয় স্পর্শ করে। তার পর 
থেকেঃ মোঘল ও ইং'রজের ঘুগে ভারতীয় মনীষীদের 
রচনায় তকশাস্্ের কচ.কচি, অলংকারের ধুত্রজাল, 


সনাতন 
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বৃদ্ধির দীপ্তি সবই দেখা যায়, কিন্ত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তের 
হদয়গাহী বাণা পাই না। গেই দিন থেকে পতনের 
সুচনা, জাতীর জীবন থেকে সমাক্‌ দর্শন বিচ্ছিন্ন 
ভোঁষে পড়েছে । কেবল শ্রীশীরামরুষ্কদেবের উক্তিতে 
মরা বোধির বিছ্যুৎ-আঁভা) ভগব্দ্বণা শানে 
মুগ্ধ হই, বুঝতে পারি, বুদ্ধি মার বোধির পার্থক্য 
কতো বেশী। 
পাশ্চান্ত ধুরঞ্ষরেরাও ছুঃখনয়ের কবল থেকে 
ক্লতি পাবার উপায় খুঁজে বের করেছেন। তারা 
বুদ্ধিরথে আরোহণ কোরে বিশ্বাদিত্রের £নায এমন 
ব্যসকাশী স্থষ্ট করতে চাঁন যেখানকার মাটি থেকে 
ভোগের সকল সামগ্রী প্রচব পরিণাঁণে বেরিয়ে 
'আমবে, বাঁসুকে কাঁটানুশৃন্ত কোবে আখিভোতিক 
ছুখ দূর করা যাবে, জল থেকে বাম্প জন্মিয়ে, 
অগ্ঠি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন কোবে, তাড়িঘকে কলে 
বেধে শিল্প, বাণিজ্য, জাহাজ, এরোপ্লেন দ্বারা 
ভোগের উপকরণ রাশি রাশি ভারে মানুষের ঘর 
ছয়ারে পৌছে দিবে। খুঁজতে খুঁজতে পাশ্চাত্তা 
বৈজ্ঞানিকরা এখন এমন সব মহাক্তির সক্ান 
পেয়েছেন ধার দ্বারা তারা গ্রহ উপগ্রহের কণকগ্জার 
বহস্ত উদ্ঘাটিত কোরে ফেলেছেন, এখন বিশ্ব ধ্বংস 
করার চাবিকাটি তাদের হাতে £মে গিয়েছ। 
উদ্দেশ্রা, ভোগের উপকরণ বিশুলভাবে করায় 
কোরে পৃথিবীর সকল দুর্বল জাতিকে কবলে রেখে 
গ্রহ গ্রহান্তরেও তাদের জয় পত|কা উউ্ঠান করা । 
ম্নৃতায় উক্ত আস্থরিক কীতিকলাপ--আশাপাশ 
শতর্বকধাঃ-_আমরা চোখের সামনে দেখছি। “দির 
দৌড় কতদূর ঘেতে গারে তার আভ।ন আমরা এ 
যুগে পেয়েছি। 
বোধি বনাম বুদ্ধিঃ যেন বিরোধী তত বোধ 
হচ্ছে । বোধি জীবকে বহুজনহিতায়, বহুজনস্থৃথা় 
অনৃতত্ে নিয়ে যায়। বুদ্ধি যখন অহংকারে মগ্ডিত 
হোয়ে খণ্ডিত বাহ্ৃস্ুখ-মম্পর্দকে বরণীয় মনে করে, 
তথন সে জীবকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। বৌঁধি 
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সমট্টির কল্যাণকামী, ভগবন্মুখীঃ শান্ত-শিব-আনন্দ- 
পথের যাত্রী॥ বুদ্ধি ব্যগ্লির ভোগের ইন্ধন যুগিয়ে 
সবহারা, সর্বদা অতৃপ্ত, সকল সময়ে শ্রন্তঃ কখন কে 
তাকে এগিরে এসে মারে, সবন্থ কেড়ে নের়। 

সষ্টি, স্থিতি প্রলয় শক্তি বোধিদ্রমের অন্তনিহিত 
উপা্দান। প্রতি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত তারই 
দ্র শ্ুলিঙ্ব, জ্ঞানের রাজ্যে যে এখন কোথায় গিষে 
হাজির হোয়েছে। বিজ্ঞানের আখুনিকতম প্রকাশে 
তা আমার্দের হাড়ে হাড়ে মালুম ইচ্ছে। এক- 
দিকে শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি-সম্পর্দের খাস্ত্রিক উন্নতি 
বেজ্জানিকের স্টিশক্তির পরিচয় দিচ্ছে । অপর- 
দিকে এটম-হাইড্রোজেন-নাইট্রোজেন বোমা তাদের 
ধ্বংদ-জানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে । শুনেছি 
গুব মশন্তরে মানুষ যখন দেবতাঃ গদবঃ ধঙ্ষ, রুমের 
এলাক।য় হানা দিয়ে কামোপভেগের নেশায় উন্মত্ত 
ডোনে শক্তির অপব্যয় কৌঁরে ছুটেছিলঃ তখন 
০১৮.টিক' সভ্যতাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন কববার 
পীযোজন ভোয়েছিল। 

সুবাস্তরের দ্বন্দকে অনকে রূপক বলেন, 
জীবদেছে ভানমনের বিরোধ। কিন্ত প্রাকৃ- 
এাতভপসিক্ষ কাল থেকে এদের অমুতের ভাগ নিয়ে 
বদ-বিসংবাদ সবদেশে ব্ণিত আছে। এখন 
শৃম্থা চোখ্রে সামনে প্রত্যক্ষ দেখছি ও ভয়ে 
ক।গাঁছ। স্ষ্টির সঙ্গে গ্রলঘ, জ-্মর পর মৃত্যু, 
এ দ্মেন অবগ্ঠন্তাণী ও সত্য, সুরের পার্থে অশ্থরের 
অবও।ন ও দ্বন্দ বোধ হয় নিত্য, স্বকালে, সবধু:গ 
[বছ্চমান। পুথিবীতে সুর ও অনুর, ছুই শ্রেণীর 
(ভতপ্ন থেকেই বহু অতিমানুষ জন্মেছেন, ভবিষ্যতেও 
ওন্মাধেন। কিন্তু শ্অরবিন্দ গে সুপার ডিভাইন 
ন্যানের কল্পনা কোরেছেন» ঝ'কে ঝাঁকে শুন্ধমত্তৃগুণ- 
স'্পন্ন, মান্বহিতৈবী মহাপুরুষের এই পৃথিবীতে 
খ্র্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবেন-- ঘন্দের রাজ্যে তেমন 
ঘটনার সম্ভাবনা আছে কি? শ্রীরামচন্ত্রের পাশে 
গাবণ বাজা, যুধিটিরের ভাই ছর্ষোধনঃ অবতারাখ্য 


' থাকবেই । 
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পুরুষদের পাশে জগাই মাধাই সবধুগে* ছিল ও 
এই মাটির পৃর্িবাকে মুন্ন কোরে 
বিষ ও অমৃত ছুই উৎপন্ন হোয়ে থাকে । ঘার্দের 
জীবন বোধির দারা প্রভাবিত, প্রবুদ্। 'অুতের 
অধিকারী তার।হ। আর থারা পাধিব ভোগের 
পিছনে ছুটেছে, যাদের চটি ইহকালসবন্থ। বজো- 
শুণের প্রভাবে তারা বল ও বিত্রে অধিকারী 
হোয়ে অমৃতভ্রমে ভয়াবহ বিবই ডৎপন্ন কোরে 
থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রণয়রা 'শা মহাকালীকে 
বলেছেন--করানি ! করাল তোমার নাম মৃত্যু কিরে 
তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বামে, তোর ভান চরণ-নিক্ষেপ 
প্রতিপদে ব্রন্ধাণ্ড বিনানে। গোপন মুহ্যুৰাণের 
সন্ধ।ণা অস্ত্ররাঞ্যের বৈজ্ঞানিকরা তাদের সুপার 
ম্যান হিটলারের প্রেরণায় খে পরান্দী জামানিতে 
প্রথম আরন্ত করেছিল, ধনসদে গ্রমণ্ড ইয়াংকির 
এখন_-তাদের পুবগুব্যন্দের অপৃধ সমঘর-বাণী 
বিস্তৃত ভোয়ে জেই পাঁড'ত জপ আবার কোরে 
রক্তচখু দেখিষে সদন্ত ৮া1ণদের বাপিয়ে তুলেছে? 

তবে ক কৌটাচন্দরোাসিত বোধির স্নিগ্ধ 
জ্যোতি ১ঞিরাজ্যের নাগলেব বাঙিরে? মহা 
বৈজ্ঞানিকদের সু) « র।র বুদির মের বাধির 
ছাযা পড়ে না? শিশ্চয়ভ পড়ে। সাধারণ মানুষের 
চিন্তাথারার মধ্যে হখন অশ্উভাবে বোধির, 
ই-ট,ইশনেব ছ্যো।ত ৬ইঙ্থাত হোতে দেখা থয, 
তখন বড় বড় বিজাশবিদেব £দ্বে তার অভাব 
হোতে পারে না। কিগু অস্গুরের! যে শ্রেয় অপেক্ষা 
প্রেয়কেই বরণ কোঁরে নেয়। তবুও ডাঃ হাল্স 
থিরিক্গঃ আইন্স্টাইন প্রমুখ বৈজ্ঞাশিকদের অন্থু- 
শোচনা বাণি আমরা শুশিতে পাই । 

এখন এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন । 
পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় মগ্তিত মনীবীর! এখন 
ভারতের কর্ণধার। তাদের প্রথম ফতোয়াতে 
ভারতকে সেকুলার ০১০, খন-জাতি-বর্ণ-নিরপেক্ষ 
রাজ্য বলা হোঁয়েছে। ভেবেছিলাম, স্বামীজীর 


৭২ উদ্বোধন 


বেদান্তবাণী ভারতবাসী গ্রত্যেকের মধ্যে ছড়িয়ে 
দেওয়া হোল, সবভূতে নারায়ণ বিরাজিত, এবার 
থেকে শিশু ও ভবিষ্যৎ জনেদের মধ্যে জীব-শিবের 
মহান আদর্শ প্রচারিত হবে। কিন্তু দেখছি বে, 
তাঁদের দৃষ্টিভঙ্পী সনাতন পথকে সযত্বে পরিহার 
কোরেই অগ্রসর । এরা না বেদান্তবাদী, না 
গান্ধীবাদী ১ পাশ্চান্তের সাম্য-মেত্রী-স্বাধীনতার 
বুলির সাথে ইগুস্টি য়েলিজম্কে আদশ কোরে এরা 
ধনবাদেরই প্রীধান্ত স্থাপন করিতে চান। তার 
প্রথম ফল দেখছি, সাত বছরে ভারতের পনের 
আনা লোক অন্নবগ্জের অভাবে বোধি ও দ্বিহারা 
হোয়ে পশ্বত্বে পরিণত। বাকি এক আনা; যেন 
তেন প্রক্ঝারেণ ভেগের ৬পকরণ আহরণে উন্মত্ত । 
ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্যে একদিকে শিক্ষা, শিক্ষক 
ও ভবিষ্যৎ বংণায়দের প্রতি দারুণ অবহেলা ; আব 
অন্ধ দিকে হিন্দু সগাজ 'ও সন্্যাসিনম্প্রদায়ের জন্থ 
নিয়মশৃঙ্খল ও পাশ্চান্য-সভ্যতার আলো আনবার 
প্রচেষ্টা চলেছে । বণ্ধারের সম্মুথে এখন 'শ্রেষের' 
দুই আদর্শ বিদ্ুমান_ রাশিয্া ও মহাচীনের একেবারে 


| ৫খতম বর্ষ--২য় সংখ্যা! 


নৃতন রকমের কর্মধাঁরা ; আর ইংলগ্ড ও আমেরিকার 
তথাকথিত ডিমোক্রেসী। ভারতের নিজস্ব সনাতনী 
শ্রেয়ের' পথ এরা একেবারে ত্যাগ কোরেছেন। 
মুখে মধ্যে মধ্যে দেশের পিতা শ্রগ্য্থীজীর আদর্শ 
পথের কথা বললেও অন্তরে তাঁরা ব্রিটেন- 
আমেরিকার শিল্প-বাণিজ্য, স্টালিং-ডলার সম্তারের 
স্বপ্নে মশগুল। ওদের দেশে মেকানিবেসনের ফলে 
অসংখ্য বেকার সমন্তা মাঞ্গকে দিন দিন পশুত্বে 
পরিণত কোরেছে। সেই বিনকুম্তের দিকে তাকিয়ে 
আইনকানুন তৈরী করছেন দেশমুখপ্রমুখেরা । 
বেদান্তের দেশে শ্রেয়ের কথা কেউ বলে না, বোখির 
কথা উপহসিত, বুদ্ধি রজোগুণ-গ্রভাবে জড়শক্তি- 
আহরণে নিধুক্ত । ফলে রাজপুরুবর্দের চলচলনে 
দুর্নীতি এমন বিকট দন্ত বিকশিত কোণে প্রকাশে 
নৃত্য করছে থে, পণ্ডিত নেহেরু সেদিন ছঃথ 
কোঁরে বোলে ফেলেছেন_ক্রমব মান দারিদ্রের 
পাশে দিল্লী-বোশ্বাইএর ভে।গোপহত কমচারী ও 
শিপপতিদের নৈশ-বিহার ও জ।কজমক তার মুখ 
হেট কোরে দিয়েছে। 


জয়তু গদাধর- জয় রামকুষ্ 
শ্রীপতিতপাবন বন্দোপাধায় 


ধ্যানে কার একাকার বিশ্বের বম । 
জ্ঞানে কার দিন ধরা হষটির মম । 
বাণা কার জগতেরে দিল নব শিক্ষা! 
সাধনার পথ কার দিল নব দীক্ষা! 

' কার দেহে একাধারে শ্রীরাম ও কৃষ্ণ! 
জয়তু গদাধর, কয় রামকৃষঃ ! 
কার চিত সিঞ্চিত শুদ্ধা যে ভক্তি ! 
কার থির লক্ষ্যে সে তুন্রা যে মুক্তি! 
কার কাছে নারী জগদদ্বার তুল্য ! 
কে দিল সে কাঞ্চনে মৃত্তিকা মূল্য ! 
কার মাঁঝে ন্বরূপে শ্ররাম ও কৃষ্ণ ! 
জয়তু গদীধরঃ জয় রামকৃষ্ ! 


সহজ ভাবতে দিল কে ধমশিক্ষা । 
পরধমের প্রতি শিখালো তিতিঙ্া 
গৃহীদেরও কে দেখালো পথ সুসমুদ্ধ । 
সংসারী হরে কে গো তপোধন সিঞ্গ ! 
নরদেহী হরিহর গ্রারাম ও কৃষ্ণ ! 
জয়তু গদাধর, জয় রামকৃষ্ণ 


প্রচারিল বিশ্বে কে অভিনব তন্ত্র! 

মহ যস্ত্রের যুগে মহাযোগ মন্ত্র! 

নবধুগে ধর্মের গ্লানি করি যুক্ত ! 

নান! মতে এক পথে কে ক'রেছে যুক্ত ! 
নব অবতার রূপে শ্রারাম ও কৃষ্ণ ! 

জয়তু গদাধর, জয় রামকষ্ ! 


ত্যাগীশ্বর 


শ্রীভাগবত দাশগুপ্ত 


তুমি ত্যাগ, তাইতো তুমি ঈশ্বর॥ তুমি 
নিরাভরণ, এই তো তোমার এশ্বধ। তুমি তো 
বাইরের রূপ চাওনি, তাই তো তুমি অন্তরের রূপে 
অপরূপ। তুমি যশ চাওনিঃ লোঁকমান্ট চাঁওনি, 
তাইতে! লোকে লে|কে প্রচারিত তোমার অমর 
নাম-__অমিয় বাঙা, ঘরে ঘরে তোমার পুজা, হয়ে 
হয়ে তোমারই ধ্যান। ভাল মন্দ জ্ঞান অজ্ঞান 
গব ছেড়ে তোম।র সত্যকামী মন চেয়েছিল শু] 
ভক্তি, তাই তো সত্যের প্রভায়, ভক্তির কিরণে 
তুমি আজ অগতির গতি, তুমি আজ জগতের 
মালে । তাই তোমার চরণে আজ আমাদের 
প্রার্থনার মন্ত্র উগীত হচ্ছে 

বঞ্চনকামকাঞ্চন 'অতিনিন্দিত ইন্দিয়রাগ, 

ত্যাখাশবর হে নরবর দেহ পদে অনুরাগ । 

গাতার অর্থ কি? গাতা ওলটালে যা হয়-_ 
অর্থাৎ তাগ ঝা ত্যাগী_'তাগা” ও. ত্যাগ” ছুইই 
ব্যাকরণগত শুদ্ধ। 'াতা৷ পড়লে কি হবে, গাতা হতে 
ইবে। বললেন স্বামী প্রেমানন্দ,-ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
পেশ মুতিদান্‌ গীতা। তুমি ত্যাগী, তাই তুমিই 
তো আমার গাতা, আমার বেদবেদান্ত ! গীতায় 
'+ আছে, কি তার মর্মার্থ আমার জেনে প্রয়োজন 
নই, যদি তোমাকে জানতে পারি, বুঝতে পারি। 

প্রয়োজন নেই আমার চালকলা-বাঁধা বিষ্ভায় 
বললেন ঠাকুর শ্রীরামকঞ্চ। সে তো! অবিগ্ভা যে 
বিগ্ায় ঈশ্বরের মহিমার উপলব্ধি না হয়। ত্যাগ 
করলেন বিগ্ভার অহমিকা, অর্থকরী বিগ্ভার অহংকার । 
নেন তিন তিনটে পাস দিয়েছে, ঠাকুরের কত 
সানা, কিন্ত আবার বলছেন, পাস যেন পাশ 
1 বন্ধনে পরিণত না হয়। দ্বার্থক বাক্যে দিলেন 


সর্ব ঘ্োতনা-_“পাঁশবন্ধ জীব, পাঁশমুক্ত শিব।”, 
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যিনি ত্যাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, অন্য স্ব 
পরীক্ষা তার সে অগ্নি-পরীক্ষার কাছে কত তুচ্ছ! 
এক হাতে টাকা অন্ত হাতে মাটি, তফাঁ 
কোথায়? আপাতরৃষ্টিতে কত তফাৎ। কিন্ত 
শররামকষচের অন্ত্টি গভীর থেকে আরও গভীরে 
ঈলে যাচ্ছে--ছইহ তো বিভিন্ন ধাতুর বিকার মাত্র। 
আরও গভীরে চলে যাও--ঢুইএর ভেতরে সেই 
অনু পরমাণুর নৃত্য । অতএব সোনা আর লোহা, 
হীরা আর কয়লা, টাকা আর মাটি তো একই। 
তবে কি মাটর জন্কে জীবনটা মাটি করব? ত্যাগ 
করলেন কাঞ্চণলোভ--বধ হ'ল স্বর্মুগ। হিলি 
অকিঞ্চন, ধিনি নিলোভ, "তিনি দরিদ্রতম হয়েও 
পরম ধশী--12ডা 0001)100, 79110207211 ] 
ধনী মারোয়াড়ী অর্থ দিতে টায়-_হায়। সে কত 
নির্বোধ । যার কোনই অভাব নেই, ধিনি অনন্ত 
হাতে অনন্ত ভাগ্তার বিপিয়ে দিচ্ছেন তাকেও অর্থ 
দিতে চায়! চরম প্রত্যাখ্যান অবনতশির হয়ে 
ফিরে গেল লছমীনারারণ মারোয়াড়ী। 
নারীদেহ-_আপাতদৃষ্টিতে কত স্বন্দর, কত 
মশোহারী। কিন্ত আরও গভীরে চলে যাও শির! 
ধ্মনীর মধ্যে রক্তের প্রবাহ, আর কতগুলি মেদ 
মাংসের নৃত্য । আরও গভীরে যেতে চাও, দেখ ্‌ 
বিকটতম নরকঙ্কাল। এই অস্থিমজ্জাসরবস্ দেহের 
অন্ত দেহপাত করব। কামিনী ত্যাগ করলেন__ 
হলেন কীমকাঞ্চনত্যাগী। তাই বলে কি ঘ্বণা করতে 
হবে, তাও তনয়। আরও গভীরে প্রবেশ করল 
শ্ররামকৃষ্ণের ভাবমুখী মন। দেখলেন, সেই এক 
জগদথাই “্বিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎস্।,_ দেখলেন 
এক বট্চক্র, এক পরমাত্বাই সকল চেতনের 
চেতয়িতা। দেখলেন এক বিছ্যতেই সকল ঘর আলো। 


৭৪. 


তাই শ্রীরামকষ্জ সকলকেই প্রণাঁন করলেন । শ্রীরাম- 
কষ্ণ ত্যাগ করলেন আত্মজয়, প্রণামে বিশ্বজয় । 

দামী শাল গায়ে দেব ঠাকুরের ইচ্ছা হ'ল। 
মথুর বাঁবু করলেন ঠাকুরের ইচ্ছাপূরণ। খানিকক্ষণ 
শাল গায়ে দিয়েই বুঝলেন তার অসারতা, তখন 
মীটিতে ফেলে লাথি মেরে থুথু ছিটাঁতে লাঁগলেন__ 
ত্যাগ করলেন সাজসজ্জা বেশভৃবার পারিপাট্য। 
খাওয়ার বাসন! হল। স্ত পীরুত মিঠাইয়ের ঘর থেকে 
বেড়িয়ে এসে শ্রীরাঁমকৃ্চ বললেন, মিঠাইয়ের শিষ্টত্ 
তো জিহ্বার শুরু, জিহ্বাতেই শেষ, ক্ষণিক মবুরের 
জন্য আমি মধুরতমকে হারাতে চাইনে। এমনি- 
ভাবে একের পর এক ত্যাগ চলল । 

“উঠ করে লাফ দিয়ে উঠলেন শ্রীরাধকৃষ্চ, যেন 
বিছায় কামড়েছে। বিছানার নীচে কে লুকিয়ে 
রেখেছে একটি টাকা পরীক্ষা করবার জন্য। 
ত্যাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন__গ্ররামকষ্ণ। শুধু 
টাকার লোভ ত্যাগ নয়, টাকা দেখলে চোখ বুজে 
যায়ঃ ছুঁলে হাত বেঁকে যার। এ বড় আশ্র্ 
ত্যাগ! এ ত্যাগের তুলনা নেই। 

গৃহস্বামীকে জানিয়েই বৈঠকথান! থেকে কর্ম- 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্-_-২য় সংখ্যা 


চারীর কাছ থেকে আফিমের ডেল নিয়ে ফিরছেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ । কিন্তু কোথায় পথ! থে পথের 
প্রতিটি ধুলিকণা তী!র চেনা সে পথ কোথায় উবে 
গেল! এ কোন্‌ বনবাঁদাড় দিয়ে চলেছেন 
শীরামকুষ্জ। সত্যে প্রতিষ্ঠিত যিনিঃ সত্যপথ থেকে 
স্বলিত হতে পারে না তাঁর পদধুগল। আফিমের 
ডেলা ফিরিয়ে দিয়ে এলেন-এবার তো পথ 
দিনের আলোর মত পরিক্ষার । 

সুখশুদ্ধির মশল! থেয়ে আবার কাগজে বেধে 
নিয়ে চলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, নহবৎখানা থেকে ম্বগৃহে। 
দশ প পথ। কিন্তুদশ পা পথ যেন দশ যোজন 
পথে পরিণত হয়েছে- গঙ্গার কিনারে গিয়ে হাজির 
ইয়ে কাতরে বলছেন, মা ডুবি? মা ডুবি?” থিনি 
ত্যাগের বিগ্রহ, তার আবার সঞ্চয়! এবারও 
ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্চ পদস্থলিত হ'লেন ন!। 

অন্থান্ত অবতারের চাইতে ঠাকুরের বিশেবত্ব 
কি প্রশ্ন কর! হল শ্রনা দারদাদেবীকে | সর্বধ্ম- 
সমঘ্বয় নয়, সেবাধর্ম সংস্থাপন নয়” _মুতিমতী 
সরত্বতী উত্তর করলেন, “এবারে দেখালেন ত্যাগ ।? 

অগ্নিশুদ্ধ ত্যাগপূত জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের | 


শ্রীশ্রীরামকষ্ণকথা 


শ্রীপ্রবোধচগ্দ্র চক্রবতা 


জীবেরে শিখাঁতে তব জনম ধারণ_ 

মুক্ত তুমি ধর! ছিলে বাধনের মাঝে ) 
বুঝাতে জগতে জীবে “জ্ঞান কারে কয় 

নিজেরে সাজালে তুমি “নিরক্ষর' সাজে । 
পু'থিগত বিদ্যা তার কিবা প্রয়োজন 

্রহ্মজ্ঞানমহার্ণবে যে করেছে সান? 
পণ্ডিত পতিত হয় যে জ্ঞান অভাবে 

সেই জ্ঞানবর্স ওগো! তব পরিধান । 

তুমি, জ্ঞানের সাগর, 
তব, চরণকমলে ধায় মন-মধুকর। 


“যত মত তত পথ'__এই তব বানী 
_. ধর্মসমধ্ঘয় লাগি তব আগমন, 
যে পথেই চলে লোকে পাইবে ঈশ্বরে 
একথা বুঝালে নিজে করি আচরণ । 
“নিত্য ধারঃ লীল! তার”- ধিনি নিরাকার 
ভিক্তিহিমে' রূপ তার ভক্তেরই লাগিয়া 
নরদেহে ধরাধামে আসেন তখনি 
ভক্ত যবে চাহে তারে কাদিয়া কাদিয়া। 
তিনি-_সদা ইচ্ছাময় 
তাহার ইচ্ছার কাছে কিছু মিথ্যা নয়। 


ফাঁস্তন, ১৩৬১ ) 


মাতৃভাবে উপাঁসন! করিলে ঈশ্বরে, 

মাতৃনামে হ'লে তুমি শিশুর স্মানঃ 
জগতের রমণীতে মায়ের মূরতি 

আপন জান্নাতে হ'ল তব মাতৃজ্ঞান। 
মায়ের চরণে দিলে করি সমর্পণ 

ছুঃখন্ুখ, শুভাশুভ জ্ঞান ও অন্জান, 
শুবধা ভক্তি? রাখিলে কি ওগো দয়াময় 

দুর্বল কলির জীবে করিবারে ত্রাণ? 

তব, নিজ কর্ম নাই 
মায়ের ইচ্ছাতে কর্ম করিতে সদাই। 


আনন্দপিয়'সী জীব আনন্দ লাগিয়া 

নিশিদিন ছুটাছুটি করিছে ধরায়, 
ব্রহ্ম হ'তে এলে জীব তাই এই ভাব, 

আনন্দ নহিলে সে তো বাচিতে না পায়। 
কামিনী কাঞ্চন আব বিবগ্কের প্রতি 

এই যে আসক্তি তাব সে শুধুগো পেতে 
“আনন” “আনন্দ' মাত্র ; কিন্ত দেখে ভায় 

সে আনন্দ ভেজে যায় দুদিন না ধেতে । 

সদা, আবিলতা-ময় 
পাথিব আনন্দ, তাই তাহা কিছু নয়। 


জনম-মরণ মাঝে করিছে ভ্রমণ 

অহঙ্কার-বশে জীব তাই ছঃখ তার) 
অহঙ্কারে “আমি কর্তা” এই জ্ঞানে আসে 

তুমি কর্তা” এই জ্ঞানে পায় সে উদ্ধার। 
তাইতো বিষয়ী জীবে কহিতে সতত 

করিতে সংসার সদা স্তর মাত্র হয়ে; 
প্রভু তৃমি_আমি দাঁদ'--এ হরিদ্রা মাি 

ডুবিতে বিষয়জলে কুমীরের ভয়ে । 

তুমি, বিষয়ীর তরে 
ছিটালে অমৃতবিন্দু শুরু কপা ক'রে। 


শ্ীশ্ররামকষ্ণচকথা ৭৫ 


ব্রন্ধাননসাগরের আনন্দ দলিল 

আক করিস্না পান থে আনন্দ পেলে, 
তাঁপদগ্ধ বিষয়ীরে করুণ! করিয়া 

সেই সে সাঁগর-কথা কহিবারে এলে। 
কহিলে জীবেরে তুমি-আনন্দ বিমল 

ব্র্মপদলগ সদ, কর তাহ ধ্যান; 
সে আনন্দ পেলে বাঁবে অনন্ত পিয়াস 

এ ধরাতে কিছু নাই সে পদ সমান । 

তাই, কামিনীকাঞ্চন 
হ'যে গেল তব কাছে এত অকিঞ্চন। 


'আঁনন্শ সাগরে যেতে বহু আছে পথ 

জ্ঞান, কর্ম? ভক্তি আদি বহুবিধ যোগ, 
ছুর্বল কলির জীবে ভক্তি উপযোগী 

ভক্তিতেই হবে ই আনন্দ সম্ভোগ । 
জ্ঞানের অতীত তিনি পাণ্ডিত্যের দূরে 

তারে পায় জীবে শুধু কপা হলে তার, 
ভক্তিতে আসিবে কপা অতি ত্ব্রা করে 

এই তব বাণী, ওগো যুগ-অবতাঁর । 

ভক্তি হন নারী 

( মায়ের ) অন্তঃপুরে যেতে তিনি সদ! অধিকারী । 


্বার্থবুদ্ধি দৃষিয়াছে মানুষের মন 

তুমি কর্তা” এহ কথা কেহ নাহি কর, 
কাহারে বঞ্চনা করি” কে হইবে বড় 

এ সাধন! চলিক়্াছে সার! বিশ্বময় । 
তাই এত ভেদাভেদ, এত কোলাহল 

কোন জ্ঞানে নাহি পায় মীমাংসা খুঁজিয়া-_ 
তৰ “কথামৃত্তে' আছে ইহার উত্তর 

জগতে হইবে শান্তি তোমারে বুঝিয়া । 

তব উপদেশ 

করিয়াছে জগতের কল্যাণ নির্দেশ । 

তাই আজি দেখিতেছি পশ্চিমে পুরবে, 

স্ছ ক তব নাম গাঁহিছে গরবে 


মহাজিজ্ঞাস। 
ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য 


বিংশ শতাব্দীর পুপ্তীভূত বিস্ময়ের চরম অভিব্যক্তি 
_&ঁ আণবিক বোম! হিরোশিমার ধ্বংসম্ত.পের 
মধ্যে তার জঘন্য ইতিহাস আজিও অগণিত মৃতের 
হাহাকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে । 
পরমাণুর সাথে পরমাণুর যে অঙ্গাঙ্গী যোগ, তার 
বিচ্ছেদের বিরহানলেই নাকি, এ দানবীয় শক্তির 
বিকাঁশ। ছুই পরমাণুর আকর্ষণ এত তীব্র যে সেই 
আকর্ষণের জোরে এস্রাজের একটি তারের 
একদিকে ৯ শক্তি ও অন্রদ্িক একশ (১০০) 
খানা বিরাট যুদ্ধ জাহাজ ঝুলে থাকতে পারে। 
ধ্বংসাত্ক শক্তির এ এক অদ্ভূত পরিণতি_- 
তৈমুরলঙ্দের সব" গ্রাসী লৌনুপতার এ এক ঘনীভূত 
জমাটরূপ। কিন্তু এ আণবিক বোম! যতই ভীষণ 
হোক্‌, তার চেয়েও কদধ সবধ্বংসী আর এক 
শক্তি পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাঁচ্ছে- 
সে হচ্ছে মান্ষে মানুষে অবিশ্বাম ; যার হাতে 
এই বোঁম1 একটা তুচ্ছ ক্রীড়নক মাত্র । 

মানবের সঙ্গে হিংস্র পর প্রভেদটা বোধ হয় 
সামাজিকতায়, মানুষ মানুষকে ভালবাসবেঃ একজন 
অনজনের সুখে সুপ্ধী, দুঃখে ছঃখী হবে এইটেই 
তার যথার্থ স্বরূপ। প্রেমের প্রাত্যহিক দেন৷ 
পাওনার এর সাঁতমহল! বাঁড়িটাই সমাছ্ধের আদর্শ ; 
, প্রটেই আঁকড়ে রেখেছে মানুষের কৃষ্টি, তার 
সুন্দরতর স্ষ্টিকেও। কিন্তু কেমন করে জানিনা, 
(কোন এক ফাকে অবিশ্বাসের ধঁ কুৎনিত বটগাছটা 
তার শত শিকড়ের আন্গুল চালিয়ে দিল এ 
সাতমহল| বাড়িটার রন্ধে, রন্ষে-॥ ফলে “পিসার 
লিনীং টাওয়ারের” চেয়েও তাই সে আজ অধিকতর 
পতনোশুখ হয়ে উঠেছে। 

এখন এমন একটা দিন এসেছে যখন মানুষের 


সাথে মানুষের অবারিত সহজ আলাপ অস্ভভব। 
ভাই ভাইকে বিশ্বীন করে না» বন্ধু বন্ধুকে নয়, 
ছাত্র শিক্ষককে নয়, পিতা পুত্রকে নয়। আজ 
একদেশের সাথে আর একদেশের শক্রতাঃ এক 
জাতির সাথে আর একজাতির বিদ্বেষ, এক ইজ.ম্‌ 
(97) এর সাথে আর এক ইজ.মের বিদ্রোহ। 
পৃথিবীব্যাপী ভাগাভাগির এমন ছুলঙ্ব্য পাষাণ 
প্রাচীর আর কখনও উন হয়ে ওঠেনি; আর এ 
ভাগাভাগি এমনই ছুশ্ছেগ্চ যে কৌতুহলী হয়েও যদি 
একে অন্তের প্রাচীরের উপর উকি দেয় তো 
শত বোমারু বিমান ও সহস্র মেশিনগান তাহলে 
একই সাথে গজিয়ে উঠবে । বিশ্বপ্রেমিকতার তাই 
এখন নাভিশ্বাসের অবস্থা; অবিশ্বাসের তিক্ত 
ট্যাবলেট.কে চিনি মাখাবার জন্য এ বুলিটাকে 
মাঝে মাঝে দরকার হয়, এই যা। 

পৃথিবীতে এটা কি আজ নূতন? আধুনিক, 
পুরাতনকে তো জিজ্ঞাসা করতে পারে, তাকিয়ে 
দেখ তোমার মহাভারতে; সেখানেও রয়েছে 
জতুগৃহদাহের দ্বণ্য কুত্তা । উত্তরে বলতে হয়-__ 
হ্যা ছিল» কিন্ত আজকালকার মত এতটা মুখোশ 
পরে, ভাঁলমানুষ সেজে দেখা দিত নাঁ। 081000- 
1289 এর এতট! চটক তে! আর তথন ছিল লা'। 
যঙ্গাত়্োগী তখন নিজেকে জামাকাপড়ে ঢেকে 
স্বাস্থ্যবান বলে গন্ত করত না নিশ্চয়ই । তখন 
অবিশ্বাসের মধ্যেও একটা স্বচ্ছতা ছিল। বিরোধ 
হ'লে তাই একে অন্তকে করত ঘন্দধুদ্ধে আহ্বান; 
গোঁপনে চোরাবালিতে টেনে নিয়ে গিয়ে বলতে 
না_ বন্ধুর মৃত্যু হল বালির দোষে। তখন দস্ত্যুই 
ফাঁসিকাষ্ঠে অবলদ্বিত হত, তার হাতের রক্তাক্ত 
তরবারিটা নয়। 


ফান্তুন, ১৩৬১ 1] 


এরই সর্বব্যাপী অবিশ্বাসের দীর্ঘ অভিশাপ 
প্রতিটি মানুষের মনে আজ অসন্তোষের তুষানল 
ধিকি ধিকি জাঁলিয়েছে। শত কাঁজের মধ্যে মান্য 
তাই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়, একটা ছেড়ে 
আর একটাকে ধরতে ছোটে । আনন্দ পাৰে 
বলে দিকে দিকে তার সে কি উন্মত্ত অভিযান! 
কিন্ত বাহিরের এ অধরা আলেয়ার পিছনে ছটে ছুটে 
ক্লান্ত অবসন্গ দেহে তাঁকে শেষ পর্যন্ত বলতে হয়-_ 
“এহে! বাহা, আগে কহ আর”। কিন্ত তাঁকে তখন 
“আগে” জানিয়ে আর কি হবে; অসন্তোষের ভুয়ো 
ভিতের উপর যে মে তার আশা-মৌধের শিখর উচু 
করে তুলবে ভেবে রেখেছে ॥ ভাঙ্গবে জেনেও তাকে 
গড়ে তোলার সে কি উদ্দগ্র উদ্যম ডুবছে জেনেও 
কুশাগ্র ধরে বীচবার সে কী অদ্ভুত আতিশব্য 

শুধু মান্গযের দৈনন্দিন ভীবনে নয়- মানুষের 
সমাজেরই প্রতিচ্ছায়াঃ জীবনেরই প্রতিভূ সাহিত্যেও 
এ দুঃস্বপ্নের কালো ছায়া আবতিত হয়ে উঠেছে । 
ডষ্ট ভস্কির “ক্রাইম-এগ-পানিশ.মেন্টেশরে নায়ক 
“রাদ্কল্নিকফের” চরিত্রে এ ছাপ লাল কালিতে 
ত্ৰাকা। জীবনের বহু ঘাটে তার তরী লাগিয়েও 
সত্যকারের উপত্রবহীন কোন শান্ত বনার সে খুজে 
পেল না । কেবল নৈরাগ্ের ব্যথায়িত অত্যুক্তিতে 
সে তার জীবন ভরিয়ে তুলল । শরৎচন্ত্রের শ্রীকান্তও 
ঘুরে বেড়াল গৃহ থেকে গৃহান্তরে, দেশ থেকে 
দেশান্তরে কি যেন এক সাস্বনা পাবার আশায় 3 
কিন্ত বাহির বিশ্বে এ সাস্বনা মেলে না, তাই তার 
মন শেষ পরধন্ত মদ্বস্তরে এসে হাজির হ'ল-_যথার্থ 
জীবনম্বাদ আর খুঁজে পেল না। শরংচন্দ্রের 
শ্ীকান্তের মত বিখ্যাত লেখক যোহানবোয়ারের 
“গ্রেট হাঙ্গারে”্র নায়ক "পীয়ার হোমসের” মনেও 
এই অতৃপ্ত যাধাবর প্রবৃত্তি বাসা বেধেছে । কিছুই 
তার আর ভাল লাগে না। “দিকে দিকে ছুটে 
বেড়ায় সে। জীবনে কি যেন তার হারিয়ে গেছে 
বাহির বিশ্বে তাই সে দিশাহারা হয়ে খোজে £-_ 


মহাঁজিজ্ঞাস! ৭৭ 


“ঘর হতে ধায় আউঙন পানে, আঙন হতে পথে 
পথ হতে ধাঁয় তেপানস্তরে, বিদ্ববিষম অব্লণ্যে পরতে 
এই সে গড়ে, এই সে ভাঙে, এই সে কী আক্ষেপে 
পায়ের তলায় ধরণীরে আঘাত করে, ধুলান্ন আকাশ 
ব্যেণে। 

্ঁ ঙ্ঁ রঙ গং 
অনাস্থষ্টি--স্টি আপন গড়া 

তাই নিয়ে ষে লড়াই করে, তাই নিয়ে তার কেবল 
ওঠাঁপড়া ।” 
( রবীন্দ্রনাথ ) 
নুটহাম্সনের “ভ্যাগাবণ্ত” উপন্তাসের নায়ক 
এড ভার্টের মনও এই বার্থ আশায় ভারাতুর, 
ভাগ্যের ভ্রকুটিও সেই সাথে রেখায়িত॥। মতস্ত- 
জীবীদের মাঝে সে তার তারুণ্য ও মানসিক সন্ত 
নিয়ে পরমানন্দে নরওষ্র এক ফিয়োডের (0979) 
ধারে বাস করছিল। সেখানে গজিয়ে উঠল 
কারখানা । সহজ বৃত্তিলাভের চটকে সে হারাল 
তার মনের সম্পদ। যথার্থ স্থখ ফিরে পাবার 
আশায় ঘুরোপের বহুস্থানে ঘুরল__অর্থও রোজগার 
করল অনেক, কিন্তু তাঁর প্রথমজীবনের সেই শিশির- 
ভেজা শ্বস্ছ শুভ্র মানসিক আনন্দকে আর ফিরে 
পেল নাঁ। আন্তর লোকের রসাম্বাদ আকাঁশ- 
কুম্থমের গন্ধ-লাভের মৃত চিরকালই অধরা থেকে 
গেল। বিভতিভূষণের অপরাজিতের অপূর্বের 
ভাঁগ্যও এ একই স্থত্রে গাঁথা। বাস্তবতার কঠিন 
স্পর্শে সে হারাল তার মনের সহজ শ্রীকে। বাহির 
বিশ্বে সে কত খুঁজল তার সেই পাঠশালাজীবনের 
সেই আপাতশ্রীহীন অথচ যথার্থ আন্তরিকতায় 
ভরপুর জীবনেতিহীসের সেই মঞ্জু আস্বাদনটুকুকে। 
কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর এ অন্তরশূন্ত সহান্গভূতির 
মাঝে কোন সাস্বনাই তাই আর তার জীবনের 
বসস্তবীথিকাঁয় পুক্পোৎসুবে রূপায়িত হয়ে উঠল 
না। এই অবিশ্বাস ও অপপ্তোষে ভরা পৃথিবীতে 
ওটা যে সত্যই ছুপ্রাপ্য। গোগেলের লেখা 


৭৮ উদ্বোধন 


“ডেড সোলসে”্র “চিচিকফে”্র জীবনেও এ সমন্তার 
সমাধান অন্তহত। লেগারলফের লেখা "আউট 
কাষ্টে'র “এল্ভারমন্” তার জীবনের পাপকে-- 


তথা অসন্তোষকে, বাহক প্রেম ও দয়ার স্পর্শে 


মুছে দিতে চেয়েছিল, কিন্ত দুঃখের দুর্গম পথে তার 
জীনন্বীণা অসংকোচে অন্ুরণিত হয়ে উঠল না। 
অন্তরের অসীম দেনা তাকে কোন দিনই আর 
আন্তর সম্পর্দের অফুরন্ত আনন্দকে ক্রয় করতে 
দিল কি! নিয়মকাঁজনের বাধা-ঘরের চারদেওয়ালের 
মাঝে সে ধু মাথাঠকেই মরল। গেটের “ফাঁউষ্টে”্র 
মত এর! সকলেই পূর্বাহেই জড়তার শরতানের কাছে 
নিজকে বিক্রি করেছে ঘথে। রবীন্দ্রনাথের 
“অচলায়তনে”র “মহীপঞ্চক” ও হাডির “জুডা-দি- 
অবস্কিয়োরে”ও এ বঙ্কার অনুরণিত। বার্ণাডশ 
এর “ব্যাক্ট-মেথুলিয়া”্র এ/একই সমস্তা। তিনি 
বুঝিয়েছেন আত্মার পরিধ্ঘতালাভ না হলে প্র 
সমন্তার সমাধান সম্ভব নয়। তাই তিনি জীবনকে 
শতাঁঘু না করে আরো তিনগুণ বাড়িয়ে দিতে 
চেয়েছেন, যাঁতে করে মানুষ তাঁর বহছু-ঈপ্সিত 
ূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারে-। এ হলেই মানুষ 
আবার তার “রেজারস্‌ এজ.» মহয়ামের লেখা) খুঁজে 
পাবে-_এবং অন্তরের আনন্দবেদন! তখনই তাঁকে 
করবে উদার, অবারিত। অবিশ্বাস ও অসন্তোষের 
অনভিপ্রেত অস্তিত্বের অবসানে মানুষ শান্তি 
পাঁবে, শান্তিতে থাকবে । 

আধুনিক কবিতার রেখা ও আলেখ্য-সম্তারেও 
এ সুর, এ শৃন্যবাদ, এ নিহিলিজিম্‌ দেখা দিয়েছে। 
তাই দেহটাকে উপভোগ করার দিকে এত ঝোঁক। 
সিনেমা-থিয়েটার, তেল-ক্রীম-সাবান, আহার্ধ ও 
পানীয় প্রভৃতির জটলায় মানসিক সস্তোষ খু'জে 
পাবার এ অসহজ সমারোহ। অবগ্ত, জীবনের এই 
উপভোগের দিকটা নিঃশব্ মুছে দিতে বলি না। 
কিন্ত এইটেই যে জীবনাস্বাদন তথা আনন্দান্গভূতি 
নয়-_এইটুকুই বলতে চাই। 


[ ৫৭তম বর্-_-২য় সংখ্যা 


রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, পৃথিবীর 
'মত মানুষেরও ছুটো৷ গতি আছে, একটা আহ্বিক 


গতি,_-যেটা স্বার্থের সাথে যুক্ত। আর একটা 
বাৎসরিক--যেটা পরার্থের, যেটাতে পৃথিবীর 
পৃথিবীত্ব তাঁর গ্রহত্ব শ্বীকৃত হয়। মাঁনবেরও 
তেমনি ছুটো রূপ আছে--একটা! শ্বার্থের আর 
একটা পরার্থের। পরার্থের এ বৃহত্তর গতিটাই 
মানুষের মনুষ্যত্বের মান নির্ণয় করে দেয়। আমরা 
আজ স্বার্থের এ ছোট গণ্ডিটাকেই মানুষের একমাত্র 
গতি ভেবেই বত ভূল করেছি। অবিশ্বাদ ও 
অসন্তোষের অচলায়তন তাই আমাদের ঘাড়ে চেপে 
বসেছে । দেহের ও স্বার্থের খাতে অন্কটা বেড়ে 
গিয়েছে, ফলে অন্তরের হালখাতাটার শূ্ পুজি, 
এ আর কারো চোঁথে পড়ছে না। বর্তমানে 
বীজগণিতের দেওয়া-নেওয়ার সনীকরণটাকেই এত 
বেশী চিনেছি, যে দেওয়ার পরিবর্তে, কিছু-নাঁ- 
নেওয়াই বে দেওয়!র যথার্থ সার্থকতা তা ভাবতেই 
পারি না। তাই এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের, 
“দাও আর ফিরে নাহি চাঁও, থাকে যদি হৃদয়ে 
সন্থল”, কেমন যেন একমাত্র সন্যাসীদেরই করণীয় 
কর্ম বলে লোকে মনে করে। দাতা ও গ্রহীতার সম্বপ্ধ 
বর্তমানে এমন অসহায় ও সম্কৃচিত হয়ে পড়েছে 
যে ভিক্ষা করতে সাধুও আজ ভয় পায়। 
মার্কসিইদের মতে দয়া করে কাউকে কিছু 
দেওয়ার মত পাঁপ আর নেই-আর পাপ ন! 
হ'লেও ওঢা একটা নিছক মানসিক বিলাসমান্র । 
তাদের মতে যদ্দি কেউ দয়! করে তো করুক এ 
অনামিক 950৪6 কে; যার ব্যক্তিগত সত্তা অন্ততঃ 
কিছু নেই । দেওয়ার পরিবর্তে কিছু না পেলে, “দিও 
না_দিও না” শুনে সকলেই মনে করেছে এটাই 
বুঝি সত্য )__প্রচারের জোর এখানেই । গোয়েবল্স্‌ 
যে বলেছিলেন, মিথ্যাটাকে একশ/বার সত্য বলে 
প্রকাশ কর, মিথ্যাটাকেও লৌকে সত্য বলে 
গ্রহণ করবে, এট! তার যথার্থ নিদর্শন ॥ সেই 


ফাল্ুনঃ ১৩৩১ ] 


কারণেই, গ্রাহক ও দাতার মধ্যেকার এঁ সক্কোচের 
বিকল বিরূপ খণ্ডিত রূপটি এঁ প্রকার মিথ্যা 
গ্রচারের দরুণ আপাত সত্যব্ূপ নিয়ে দেখ! 
দিয়েছে । তাই স্বামীজী যে বলেছিলেন, "161 
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এই কথাটা শুনলেই লোকে আাৎকে উঠে। 
অন্তরের দৈন্ত আজ কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে তা 
আর বুঝতে দেরি হয় না। 

তাছাড়া, বিংশ শতাব্দীর রাক্ষশী সভ্যতার 
শোঁষণে মানুষ কেমন যেন রক্তহীন হয়ে উঠেছে। 
সুস্থ মন নিষে চিন্ত। করার শক্তিও যেন অবলুগ্ত। 


অবিশ্বাস ও অগন্তেষ পল্লবিত। চতুিকে 
কেউ কাউকে বিশ্বাস করবে না। সকলেই 


বলে, “আমি যা বলছি তাই মেনে চল- শান্তি 
পাবে; আমাকে আমার দলে থাকতে দাও, 
তোমার দূলে টেন না, তা হলেই তোমার আমার 
মধ্যে বসন্ত বাতাসের আনন্দ-মিতালি যাবে ফুরিয়ে, 
তৃতীয় মহাধুদ্ধের পাঁঞ্চজন্য-নিধধৌষ তাহলে এই 
মুহূর্তেই শব্খায়িত হয়ে উঠবে 1 

ইউ এন্‌ ওর দ্াঁবাখেলার আসরেও এ 
অবিশ্বাসের ভূত ঘাড়ে চেপে বসে আছে। 
আমেরিকা এতদিন ধরে তার আণবিক বোমার 
দাবাটাকে চালিয়ে ভেবেছিল রাশিয়াকে কিস্তিবন্দী 
করে দেবে, এমন সময়ে হঠাৎ দেখে, চাল ভুল হয়ে 
গেছে ) রাশিয়ার দাবাটাও সামনে এসে দাড়িয়েছে, 
তাই আপ|তত; কিস্তিমাতের আশ্বীসটাকে স্থগিত 
রেখে, ধী'র ধীরে “বোরের”-চাল আরম্ভ হয়েছে ১ 
ওধারে শাগ্তির পারাঁবতের উতৎকণ্ঠিত বেদনার বাণীর 
দিকে কারে! তাকাঁবার আর সময় নেই। 

তাই বলি, অসন্তোষ ও অবিশ্বাসের এ কুৎসিত 
ছলনার মাঝে, হে ভারতঃ তুমি জাগে! ॥ বিশ্বাসকে 
হুচ্ছতার অন্তরালে ঢাকা পড়তে দিও না। সমব্বরে 
ঘোষণা! কর--“মাঙ্গষের সাথে মাঙ্গষের মিল 


মহাজিজ্ঞাসা ৭৯ 


অবারিত, তার মিল আন্তরিকতায়। বাহিরের 
সাদ্দাকালে রূপট দিয়ে তার বিচার লে না। আর 
্বার্থান্ধ, অলস জড় “ইজম্” (1510) এর পাবাণ 
প্রাচীরগুলৌকে ধুলিসাৎ করে দেখিয়ে দাও__ 
উপস্থিতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ-সীমানার মাঝে একই 
আকাশ প্রসারিত-_-একই বাতাস প্রবহমান, একই 
আলোক অবারিত । বহিরাবরণটাকে বড় করে 
দেখো না। তুমি সার্ট পরেছ, আর আমি পাঞ্জাবী 
পরেছি বলেই কি হবে ঘন্দধুদ্ধের আহ্বান! তাই 
বলি, হে ভারত, উদ্রের ক্ষুন্নিবুত্তির প্রয়োজনে, 
কমিউনিজ্ম্, ডেমক্রেপি, 'আলিগার্কি প্রভৃতি 
রাজনীতির যে ছুর্ণেই তুমি বাস কর না কেন, 
বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের দাবিতে মকলকেই বুঝিয়ে দাঁও যে 
তারা মানুষ। তাদের মাঝে যে মিল, তা প্র 
"অণোরিণীয়ান্‌ এ মাত্মার আস্ত- 
রিকতায়। জনত।র আস্তর কলোলের অন্থরণনে 
যেখাঁনে সকলের মাঝে একই বিশ্বাত্বা বিরাঁজিত ) 
_-যার পরশে অব্যক্তের অনুভূতি জাগে, মানুষের 
যথার্থ মনুষ্যত্ব হয় অগ্রীবিত, এবং যা প্রেমের 
পুর্ণ স্পর্শে স্নিগ্ধ ও স্থুরভিত। এই আত্মার কথা 
স্মরণ করেই খধির। বলেছেন- একং স্খ বিগ্র। 
বহুধা বদন্তি।” এই অনুভূতিতে কোন কৃপণতা 
নেই, কোন হানাহানি নেই; সেখানে “সন্ধ্যাছায়ার 
ছন্দ বাজে ঝরণাঁধারার জলে ।” সবমানবের 
মহাঁমিলনের গ্োতক এ আত্মার কথা স্মরণ করে 
সকল মাঁনবকে এক মহামিলনের মঞ্জু মধুর ক্ষণে 
নিমন্ত্রণ কর। শান্তির পারাবতকে আবার নিশ্ত 
নির্ভয়ে বিশ্রাম করতে দাও। মানুষের সাথে 
মান্গষের অপার মিলন আবার উদাত্ত সরে গেসে 
উঠুক £-- 
গু সহ নাববতু সহ নৌ তুনক্ত, 
সহ বীর্ঘং করবাবছৈ ॥ 
তেজন্বিনাবধীতমস্ত্র মা বিদ্িষাবহৈ ॥ 
ও শান্তি; শাস্তি; শাস্তিং ॥ 


শ্্রীশ্রীরামকুষ্ণ 


শ্রীকৃষ্ধন দে 


তুমি কি দাড়াবে মোর জীবনের সায়াহু-তিমিরে 
মৃত্যুমান দৃষ্টিপথে ? অন্ধকার বিদুরিয্স! ধীরে 
প্রসন্ন কল্যাণ-হান্তে ? কম্পমান নিস্তেজ অঙ্গুলি 
তোমার চরণরজঃ স্পশিবারে উঠিবে আকুলি? 
অধীর আগ্রহভরে ! মান নেত্রে তোমারি মূরতি 
মৃত্যুত্থারে শেষবার চিত্তদীপে লভিবে আরতি 
আমার ধ্যানের স্বর্গে! হিম হ'তে হিমতর দেহে 
তোমার পরশটুকু আশীর্বাদ করে? যাঁবে শ্নেহে 
পথিক আত্মারে মোর, দূর হ'তে স্ুদৃব প্রয়াসী। 
অনন্ত অতল হ'তে পুঞ্ীভূত অন্ধকাররাশি 

চাহিবে গ্রাদিতে মোরে, তুমি দেব চিরজ্যোতিরয় 
আমারে দেখায়ো পথ । জীবনের যত অপচয়, 
যত গ্রানি, যত ব্যথঃ যত ভ্রান্তি যদি রহে ঘিরে, 
তুমি শুধু দিও স্থান ও-চরণে বৈতরণী-তীরে। 


ছুটি প্রণাম 
অমিয়কুমার 


| ভোর হয়। পাখির! উড়ে যায় নীড় ছেড়ে, দূর থেকে আরো দূরে । হাজার 
হাঁজার কাজের চাকা ঘুরে ওঠে । মুখর পৃথিবী ডাক দেয় আমায়। আমি উঠে আসি। 
তখন, একটি প্রণাম. জানাই তোমায়। 

কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মিছিল পার হয়ে পৃথিবীর পথে চলি। সে চলার 
সাময়িক বিরতি ঘটে সন্ধ্যাবেলায়। সব কাজের শেষে ফিরে আসি। ফিরে আসি, 
তোমার কাছে। সেই তো আমার নীড়। নতুন ক'রে বুঝি, তুমি আমার কতো 
আপন । বুঝি, শাস্তি শুধু তোমার কাছেই। তখন, আর একবার প্রণাম জানাই 
তোমাকে ॥ 


প্রীশ্বীরামকুঞ্ণ পরমহংসদেবন্ 
সৈয়দ মুজতবা আলী 


ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো সত্য 
জাতির বিভ্তণালী সন্ত্রস্ত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা কিংবা 
অন্ত কোনো বোধ্য ভাষাতে যদি ধর্মচচা না থাকে 
তবে সে সম্প্রদায় ক্রিয়া-কর্ম ও পাল-পাবণ নিয়েই 
মন্ত থাঁকে। এই তন্তুটি ভারতবাঁসীর ক্ষেত্রে 
অধিকতর প্রযোজ্য । কারণ তারা স্বভাবতঃ এবং 
এতিহা বশতঃ ধর্মান্ুরাণী। তার কোনো বোধ্য 
ভাষাতে সত্যবর্ের মূলন্বপ্পপ সম্বঙ্গে কোনো নির্দেশ 
না থাকলে ছে তখন সবকিছু হারাবার ভয়ে 
ধর্মের বহিরাঁচরণ অর্থাৎ তাঁর খোলপ ক্রিখীকর্মকেই 
আকড়ে ধরে থাকে 1১ 

কলকাতা অর্বাচীন শহর । যে সব হিন্দু এ 
শহরের গোড়াঁপত্তনকাঁলে ইংরেজের সাহায্য করে 
বিস্ুগালী হন, তাদের ভিতর সংস্কৃত ভাদার কোন 
চট] ছিল না) বাউল! গগ্ঠ তখনো জন্মলাভ করেনি। 
কাজেই মতভাষার মাধ্যমে যে তারা সত্যধর্সের 
সন্ধান পাবেন তারও কোনি উপাব ছিল ন!। 
ওদিকে আবার বাঙালী ধর্মপ্রাণ। তাই মে তখন 
কনকাতা শহরে পাল-পাবণে ঘ সমারোহ করলো 
ত। দেখে অধিকতর বিওশালা শাক ইংরেজ- 
সম্প্রদায় পৰন্ত জণ্তিত হন । এর শেব রেশ 'ছুতোমে' 
পাওয়া যায়। 

জাতির উত্থান-পতনেও এ অবস্থ। বার বায ঘটে 

(১) বর্তমান নেএকের মনে দন্নেহই আছে, শাক্য মুনির 
আবির্ভাবের ঠিক পৃবেই এই পরিস্থিতি হয়েছিল । 
ভাষা! তখন প্রায় অৰোধ্য হয়ে দাড়িয়েছিল বলেই কিয়াম 
যাগবজ্-্পশুহত্য।-তথন সত্যন্ধর্মের স্থান অধিকার করে 
বসেছিল। বুদ্ধদেব তখন এরই বিরুদ্ধে সন্যধর্ন প্রচার করেন 
ও সবজনবোধা লোকায়ত প্রাকৃত (পর পালি নামে পরিচিত ) 
ভাবার শরণ নেন। 


সৈদিক 


থাকে। এবং সমগ্রভাবৰে বিচার করতে গেলে 
তাঁতে করে জাতির বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। 
গরীব-ছুঃখীর তথা সমগ্র সমাজের জন্য এর একটা 
অর্থ নৈতিক মূল্য তো আছে বটেই, তছৃপরি 'এক 
যুগের অত্যধিক পাল-পার্বণের মোহকে পরবর্তী যুগের 
একান্তিক ধ্যান-ধারণা অনেকখানি ক্ষতিপূরণ 
করে দেয়। 


কি্ত বিপদ ঘটে, যখন এ ক্রিঘ্নাকর্মের যুগে 
হঠাঁ এক বিদেণী ধর্ম এসে উপস্থিত হয়, তার 
চিন্তাধারা তার সত্যপথ সন্ধানের আন্দোলন- 
আলোডন নিয়ে। এনুং এই ধর্মজিপ্তাসার সঙ্গে 
সঙ্গে যদি অন্তান্য রাগতৈতিক, অর্থনৈতিক এবং 
সামাজিক (কক, মিল ইত্যাদি) প্রশ্নের যুক্তি- 
তর্কমূলক আলোচিনা-গবেষণা বিজড়িত থাকে তবে 
ক্রিগ্নাকর্মীসক্ত সমাজের পক্ষে তখন সমূহ বিপদ 
উপস্থিত হয়। বাঙালী সমাজের অগ্রণীগণ ইংরেজের 
সঙ্গে ব্যবনা-বাণিজ্য করতে গিয়ে অনেকখানি 
ইংরেজী শিখে ফেলেছেন এবং খৃষ্টধর্মের মুদতত্ব, তাঁর 
মহান আদর্শবাঁদ, সেই ধর্মে অনুপ্রাণিত মহাজনগণের 
সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা তাদের মনকে বার বার বিশুদ্ধ 
করে তুলেছে- তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, 
আমাদের ধর্মে আছে কি, আছে তে! শুধু দেখতে 
পাই অন্তঃসারশূন্য পুজা-পার্ণ, আর ওদের ধর্মে 
দেখি, স্বয়ং ভগবান পিতারূপে মানুষের জদয়দ্বারের 
কাছে এসে ফীড়িয়েছেন। তাকে পেলে এই 
অর্থহীন জীবন আপন চরম মূল্য লাভ করে, ছুঃখ- 
দৈন্কা আশা1-আকাজ্ঞ। এক পরম পরিসমাপ্তিতে 
অনন্ত জীবন লাঁভ করে। 

হন্দুশাস্ত্রের অতি সাঁখান্ত অংশও ধার! অধ্যয়ন 


« দৈমিক বহুদতী (শারদীয় সংখা, ১৩৬১)। অনুমত্যনুসারে পুনমুদ্তিত 


৮২ উদ্বোধন 


করেছেন তাঁরাই জানেন, এ সব কিছু নুতন তত্ব নয়। 
বস্ততঃ জীবন্সমস্তা ও ধর্মে তার সমাধান এই 
অবলম্বন করেই আমাদের সর্বশান্্র গড়ে উঠেছে। 
এক দিকে দৈনন্দিন জীবনের অন্তহীন প্রলোভন, অন্ঠ 
দিকে সত্যনিষ্ঠার প্রতি ধর্মের কঠোর কঠিন আদেশ 
__এ ছুয়ের মাঝখানে মানুষ কি প্রকারে সার্থক গৃহী 
হতে পারে, সেই পন্থাই তো৷ আমাদের শান্্কারগণ 
যুগে যুগে দেখিয়ে গিয়েছেন। 

কিন্ত এ সব তত ধারা জানতেন তারা থাকতেন 
গ্রামে, তারা পড়তেন পড়াতেন টোল চতুপ্পাঠীতে 
এবং তারা ইংরেজের সংস্পর্শে আসেননি বলে ওদের 
ধর্ম যে নাগরিক হিন্দুকে নানা প্রশ্নে বিচলিত করে 
তুলেছে সে সংবাদও তাদের কানে এসে পৌছায়নি। 

আর সব চেয়ে আশ্চধ, এই সব “টোলে 
£বিটেল বামুনরা” যে শুধু /গান্্রী সাহ্বেদের সঙ্গে 
তর্কযুদ্ধে আপন ধর্মের মধীদ্রা মহিম! অপ্ুপ্ন রাখতে 
পারতো তা নয়, তারা যে কাণ্টহেগেলের চেলাদের 
সঙ্গে বিশুদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রেও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত 
ছিল--এ তত্রটিও নাঁগরিক হিন্দুদের সম্পূর্ণ অজানা 
ছিল। “ঘরের কাছে নিই নে খবর, খুঁজতে 
গেলেম দিলী শহর” লালন ফকিরের অর্থহীন গীত 
নয়। এর! সত্যই জানতেন না, আমাদের টোলে 
শুধু স্মার্ত নন, নেয়ায়িকও ছিলেন, এবং স্মার্তরাও 
যে শুধু তৈলব্ট নিয়ে বিধান দিতেন তাই নয়, তারা 
সে বিধানের সামাজিক মুল্যও বুক্তি-তর্ক দিয়ে 
প্রমাণ করতে পারতেন । 

কলকাতায় চিন্তাশীল গুণী জন তখন এই 
পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন । 

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় রাজ! রামমোহন রায়ের 


(২) শ্রীপ্রীপরমহংসদেষের গাওয়। গান এরই কাছাকাছি; 

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকে! কারু ঘরে 

ষা চাবি তা বসে পাবি, খোজ নিজ চন্ভঃপুরে । 

প্রীপ্রীরামকুষ্ককথামৃত, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, ১ম খণ্ড, 
২১৩ পৃঃ। 


[ ৫৭তম বর্--২য় সংখ্য। 


উদ্দয় হয়। তীর ব্রাঙ্গ-আন্দোলন যে বাঙালী 


জাতির কি পরিমাণ উপকার করেছে, এই ত্রাহ্ম- 


সমাজের কীতিমান পুরুষসিংহ রবীন্দ্রনাথ বালা 
সাহিত্যকে ধে কি পরিমাণ এরশ্বধশালী ও বহুমুখী 
করে গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ এখনো 
শেষ হয়নি। বাঙালী সাধক, বাঁডীলী লেখক, 
বাঙালী পাঠক নকলেই যে কথা স্বীকার করেছেন। 
বয়ং শ্রশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন-- 
এদ্রানির ব্রাঙ্গধর্ম যার ছড়াছড়ি । 
তারেও বার বার নমস্কার করি ॥ 

ছড়াছড়ি' শব্ধে তখনকার দিনে প্রচলিত একটু 
শুদ্ধ তাচ্ছিল্য লুকানো রয়েছ । পরমহংসদেব 
সেটিকেও নমস্কার করেছেন । 

রাজা রামমোহন খুষ্টঘমে মহাঁপশ্ডিত ছিলেন, 
মুসলমান ধর্সের “জবরদস্ত মৌলবী” ছিলেন এবং সব 
চেয়ে বড় কথা, সে যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে 
যে বস্ত সম্পূর্ণ অবান্তর এমন কি অন্তরায়, সেই 
হিন্দুর্মশাঞ্জে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীর 
বুৎপত্তি এবং গভীর অন্তদৃষ্টি ছিল । 

রাজ! জানতেন, সে ধুগের হিন্দুকে তর্ক-বিতর্ক 
করতে হবে খুষ্টধর্মের সঙ্গে। অর্থাৎ খুষ্টান 
মিশনারীর সামনে “ক' অক্ষরে “কষ্ণনাম” স্মরণে 
ধএকঘটি' চোথের জল ফেললেই অপর ধর্মের 
মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না__খুব বেশী হলে, ভদ্র 
মিশনারী হয়ত তাকে ভক্ত বলে স্বীকার করবে মাত্র! 
তাই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার 
হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের পিছনে রয়েছে, হিন্দুর ষড়দর্শন, 
বুদ্ধ এবং মহাবীরের বিশ্বপ্রেম এবং সর্বপশ্চাতে 
রয়েছে অহরহ জাজ্বল্যমান বে্দবেদাস্তের অথণ্ড 
দিব্যদৃষটি। 

দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর হিন্দু- 
ধর্মের নব উন্মাদনা আনতে হলে রাজা রামমোহন 


হিন্দুধর্মের কোন্‌ কোন্‌ সম্পদ গ্রহণ এবং প্রচার 
6৩) শ্রীরামকৃষ্ষের প্রিয় কথার আড়। 


ফান্তুনঃ ১৩৬১] 
করতেন সে কথা বলা শক্ত; কিন্ত এ বিষয়ে কোনে! 


সন্দেহ নেই যে, সে যুগের কলিকাতাবাসী স্ুসভ্য 


অথচ আপন শীস্তে অন্ঞ হিন্দুর সামনে তিনি সর্বশাস্ত 
মন্থন করে উপনিষদগুলিই তুলে ধরে প্রকৃত খধির 
গভীর অন্তদুষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। উপনিষদ 
থেকেই শক্কর-দর্শনের সুত্রপাত এবং শঙ্করের 
অশছ্বতবারদ অতিশয় অরেশেঃ পরম অবহেলায় 
্রীষ্টানের টি.নিটিকে সম্মুখ সংগ্রামে আহ্বান করতে 
পারে। উপনিষদের গুণকীর্তন এ ক্ষুদ্র এবং অক্ষম 
রচনার উদ্দেন্ত নহে» অন্থসন্ধিৎস্ পাঠক তুর্কী 
পণ্ডিত অল বীরুণী, মোগল সুফী দ্বারাশীকুহ, 
( উরঙ্গজীবের জোষ্ঠ ভ্রাতা )১ এবং জর্মন দার্শনিক 
শোপেনহাওয়ারের রচনাতে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ 
পাঁবেন। 

ধর্মের যে সব বাহ্ানুষ্ঠান সত্যধর্ম থেকে 
অতি দূরে চলে গিয়ে অধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে তার 
বিরুদ্ধে রাজা সংগ্রাম আরম্ভ করলেন সতীদাহের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন আরন্ত করে এবং সে সংগ্রামের 
জন্য তিনি অন্্শস্ম সঞ্চয় করলেন হিন্দু স্তবৃতি 
থেকেই ! এ স্থলে রাজ! বিশ্বজনীন যুক্তিতর্ক ব্যবহার 
না করে প্রধানতঃ ব্যবহার করলেন হিন্দু-শাপ্বসম্মত 
হায় এবং উদ্দাঠরণ। রাজ! প্রমাণ করলেন থে 
তিনি দর্শনে যে রকম বিদগ্ধঃ ক্রিয়াকর্মের ভূমিতেও 
অন্তন্নপ ম্মার্ত মল্লবীর। 


শাস্থালোচনায় ঈষৎ অবান্তর হলেও এন্থলে 
বাঙলা সাহিত্যান্গরাগীর দৃষ্টি তার অতি প্রিয় ,একটি 
বস্র দিকে আকর্ষণ করি। রাজাকে তার আন্দোলন 
চালাতে হয়েছিল কলকাতার বাঙালীদের ভিতর। 


(৪) দার। তার অতুলনঃয় ধর্মগ্রন্থ আরগ্ত করেছেন এই 
বলেঃ হে প্রভু, তুমি তোমার হন্দর মুখ কুফর ( আবভ। ) 
কিন্বা ইমান (বিগ্ু) ছু' পাশের কোনে! অগকগুচ্ছ (জুল্ফ) 
দিয়ে ঢেকে রাখোনি।* এই ফ্লেক ঈশোপনিষদের "অন্ধ 
তমঃ প্রবিশত্তি ফেংবিজমুপাদতে । ততো ভূয় ইব তে তমো 
য উ বিষ্তায়াং রতাঃ ॥' -রই অনুবাদ । 


শ্রীতীরামক্ক্চ পরমহংসদেব ৮৩ 


এরা সংস্কৃত জানেন না । তাই তাকে "বাধ্য হয়ে 
লিখতে হয়েছিল বাউলা ভাষাতে । পদ্য এ সব 
যুক্তি-তর্কের সম্পূর্ণ অনপধুক্ত বাহন। তাই সাঁকে 
বাউল! গছ্ধ নির্মাণ করে তার-ই মাধ্যমে আপন 
বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছিল। রাজার পূর্বে ষে 
বাঙলা গদ্য লেখা হয়নি এ কথ! বল! আমার উদ্দেশ্য 
নয়, কিন্তু হিন্দু-ধর্মের এই তুমুল আন্দোলন আকর্ষণ 
মন্থনের ফলে যে অমৃত বেরুল তারই নাম বাঙলা 
গঞ্ভ। পৃথিবীর ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটন! বহু 
বার ঘটেছে ; তথাগতের কৃপায় পালি, মহাঁবীরের 
কপায় অধ-মাগধী। মুহম্মদের কৃপায় আরবী 
গণ, লুখারের রুপাঁয় জর্শণ গগ্ভের স্যট্টি। পূর্বেই 
নিবেদন করেছি, গণবোধ্য মাতৃভাষাতে শান্বালোচনা 
না থাকলে ক্রিয়াকর্মের আত্যন্তিক প্রসার পায়; 
তার বিরুদ্ধে নবধর্ম পত্রল কিন্বা সনাতন ধর্মের সংস্কার 
আন্দোলন আরম্ত হয়; ১ এবং সে আন্দোলনকে 
বাধ্য হয়েই গণ-ভাষার আশ্রয় নিতে হয়। 

রাজার প্রচলিত সংস্কার উপনিষদে আপনার 
দুটভূমি নির্মাণ করার ফলে কতকগুলি জিনিস সে 
অস্বীকার করল । তার প্রথম, সাকার উপাসনা! । 
দ্বিতীয় বেষ্খবধর্মের তদানীন্তন প্রচলিত রূপ; এবং 
ক্রমে ক্রমে গণ-ধর্মের (8 2০1০) প্রতি 
ব্রাহ্মদের অবজ্ঞা স্পষ্টতর হইতে লাগল ।৯» প্রমাঁণ- 


(৫) বজ্বতঃ, সম্পূর্ণ নুতন ধর্ম পৃথিবীতে কোনে! মক" 
পুরুষ কখনোহ আরম্ভ করেননি। বুদ্ধদেব বলতেন, তার 
পূর্বে বহু বুদ্ধ জন্ম নিয়েছেন, মহাবীর জৈনদের সর্বশেষ 
তীর্ঘক্কর বা জিন। খাট বলেন তিনি বিধির বিধান ভাঙতে 
আসেননি_তিনি এনেছেন তাকে পূর্ণরূপ দান করতে, 
মুহত্মদ বলতেন ার পূর্বে বছ সহস্র পর়গ্ন্বর আবিভূতি 
হয়েছেন। বস্তুতঃ এদের কেউ বলেননি, আমি প্রথম। 
প্রায় মকলেই বরধণ বলেছেন, আমিই শেষ। 

(৬) একট! অবিষ্বান্ত গল্পে শুনেছি, কোনো ব্রাহ্ম 
ভক্ত নাকি কাস্বতরুকে 'অঙ্লীল বুক্ষ' নান দিয়েছিলেন। কিন্ত 
এর থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোঝ! ধায়, হিশ্ুর! ব্রাঙ্মদের 
'গোড়ামি? সম্বন্ধে তথনকার দিনে কি ধারণ! পোষণ করতেম । 


৮৪ উদ্বোধন 


স্বরূপ বলিতে পারি, তখনকার দিনে কেন আজও 
যদি কেউ ব্রঃক্গ-মন্দিরের বক্তৃতা দিনের পর দিন 
শোনে তবু সে উপনিষদের পরবর্তী যুগের ধর্মসাধনার 
অল্প ইঙ্গিতই শুনতে পাবে। তাঁর মনে হয়, 
উপনিষদ-আশ্রিত ধর্মদশনের শেষ হয়ে যাওয়ার 
পর আজ পর্যন্ত হিন্দুরা আর কোনো প্রকারের 
উন্নতি করতে পারেননি । এমন কি গীতার উল্লেখ 
আমি অল্পই শুনেছি। রামারণ, মহাভারত, 
পুরাণের কথা প্রায় কখনোই শুনিনি । বুন্দাবনের 
রস্রাজ--রসমতীর অভূতপূর্ব অলৌকিক প্রেমের 
কাহিনী থেকে কোনো ব্রাহ্ম কখনো কোনো দৃষ্টান্ত 
আহরণ করেন নি। 

ধর্ম জানেন, আমি ব্রাঙ্গদের নিকট অকৃতন্ঞ 
নই। পাছে তাঁরা ভুল বোঝেন তাই বাধ্য হয়ে 
ব্যক্তিগত কথা তুললুম এধং করজোড়ে নিবেদন 
করছি, আমি মুসলমান/ আমার কাছে হিন্দু যা 
ব্রাঙ্মও তা, আমি হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় পন্থার (আমার 
ব্যক্তিগত বিশ্বাস পন্থা ভিন্ন নয়) সাঁধু-সন্ভদের বার 
বার নমস্কার করি। 

ব্রাহ্মবর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন 
করি ততই দেখিতে পাই, ব্রাহ্গরা যেন ক্রমে ক্রমেই 
জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে 
্রঙ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ-আন্দোলন 
আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাদের ভিতর ছিল না'। 
এ ধুগেও তার উদাহরণ পাইনি । ১৯১৮ খ্রীষ্টান 
থেকে আজ পর্যন্ত আমি বহু ব্রাঙ্ছ পরিবারের 
'আতিথ্য লাভ করেছি, ফলে গভীর হৃগ্তা হয়েছে, 
কিন্ত আজ পধন্ত কোনে! ব্রাহ্ম পরিবারে হিন্দু 
চাকর-বাঁকরকে ব্রদ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা 
দেখিনি । মুসলমান-স্বীষ্ানরা সর্বদাই করে থাকেন 
বলেই এট! আমার কাছে একটা আশ্রর্জনক বলে 
মনে হয়েছিল । আঁমার মনে হয় বরহ্নমন্ত্র সর্বজনীন 
কিন্তু এ কথাও স্পষ্ট দেখিতে পাচ্ছি ব্রক্ষজ্জানীরা 
যে কেনো কারণেই হোক সর্বজনকে আহ্বান 


[ ৫৭তম ব্র্ষ-_২য় সংখ্যা 


জানাতে পারেননি । মুসলমানের নমাঁজে মুটে- 
মজুর চাঁকর-বাকরের সংখ্যাই বেশী, হিন্দুর সংকীর্তনে 
ভাবোলাসে নৃত্য করে “নিয়শ্রেণী”র প্রচুর হিন্দু, আর 
মন্দিরে আরতির সময় শিক্ষিত হিন্দুকে তো আজ 
কাল দেখতেই পাওয়া যায় না। অথচ পূর্ববঙ্গের 
ব্রহ্ম সম্মেলনে ব্রাহ্ম চাঁকর-নফর দেখেছি বলে 
মনে পড়ে না। 

তাঁর জন্ক আমি ব্রক্ষবাদীদের আদৌ ত্রুটি ধরছি 
না। এরা অক্ষম ছিলেন, একথা আমি কখনো 
স্বীকার করবো না। আমার মনে হয়, এরা 
প্রধানতঃ সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিয়েই আপন 
আন্দোলন আরম্ত করেছিলেন এবং তাঁদের মাঁধ্যমে 
যে আমাদের মত ব হিন্দু-মুদলমান প্রচুর উপকৃত 
হয়েছিলেন সে বিষয়েও কোনো মন্দেহ নেই। 

কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে 
হিন্দুধর্মের গণরূপ তখন একেবারেই অভভাবকহীন 
হয়ে পড়ল। তার জন্থ ব্রাহ্মদের দোষ দিলে অত্যন্ত 
অন্থায় হবে; দোষ হিন্দুদের। তাদের নেতৃ- 
স্থানীয়েরা তখন হয় দীঞ্গা নিয়েছেন, কিছা ব্রাঙ্গদের 
প্রতি সহান্গৃভূতিণীলঃ মাঁপন গরীব জাত-ভাই কি 
ধর্মকর্ম করছে এবং তাঁর কল্যাণে সত্যবর্মের সন্ধান 
পাচ্ছেকি ন! এ বিনয়ে তারা তখন উদ্াসীন। 
যেন গণধর্স ধর্সই নয়, যেন ধর্মে একমাত্র শিক্ষিত 
জনেরই শাঁপাধিকার ৷ 

অতিশয় মারাত্মক পরিস্থিতি । দেশের দশের 
তা হলে সর্বনাশ হয়। শিক্ষিত জনকেও শেষ 
পর্বন্ত তার তিক্ত ফল আশ্বাদ করতে হয় ।” 

৯৫ সা এ সা 

ঠিক এই সময়ে করুণাময়ের কপার শ্রীশ্ীরামকৃষণ 
পরমহংসদেবের আবির্ভাব । 

পরমহংসদেবকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণভাবে ধারণ! 

(৭) রাজনীতির ক্ষেতে এই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের 


বাবধানের জগ্ আমর! যে কি কর্মফল ভেগ করেছি, সে তথ্যের 
উত্থাপন এ স্থলে অবাচুর | 


ফাস্তন, ১৩৬১ ] 


কর] আমাদের মতো অতি সাধারণ প্রাণার পক্ষে, 
আসন্তব, কারণ, আমরা সব কিছুই গ্রহণ করি 
আমাদের বুদ্ধি দিয়ে__যুক্তিতর্কের ছাচে ফেলে। 
অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধিবুণ্তি দিয়ে সাধু-সম্তদদের ধারণা 
করতে গেলে আমরা পাই বরফের সেই অতি 
অল্প অংশটুকুর খবর, যেটি জলের উপর ভাসছে। 
অর্থাৎ বেশীর ভাগ বস্তুট যে য্েন্দরিয় তৃতীয় চক্ষু 
দিয়ে দেখতে হয় সেটি আমাদের নেই। তৎসত্েও 
যার! তার বিচার করে তাদের নিয়ে মুছু হাস্ত করে 
বাউল গেয়েছেন 

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী 

নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি আ মরি। 


যার যেমন মাঁপকাঠি। শ্তাকরার ক্রাইটেরিয়ন 
তার নিকধ পাথর। সে তাই দিয়ে পন্মফুলের গুণ 
বিচার করতে যান্। কিন্ত এর চেয়েও মারাত্মক 
অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং গরমহংসদেব 
একাধিক বাঁর। মুনের পুতুল সমূর্রে নেমেছিল 
তার গভীরতা মাপবে বলে। তিন প যেতে না 
ঘেতেই সে গলে গিয়ে জের সঙ্গে মিশে গেল।” 

তাই নিয়ে কিন্ত কিছুমাত্র শোক করার 
প্রয়োজন নেই । স্বয়ং রামকুষ্চদেবই বলেছেন, 
তোমার এক ঘণ জলের দরকার । পুকুরে কত জল 
তা জেনে তোমার কি হবে ?* 

তাই মা ভৈঃ। যাঁরা বলে আমাদের মত 
পাপীতাপীর অধিকার নেই পরমহংসের মত মহা- 
পুরুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করার-_তাঁর ভূল 
বলে। অধিকার আমাদেরই--এক মহাপুরুষ অন্ত 
মহাপুরুষের জীবনী লিখতে যাবেন কেন? সে 
অধিকার গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল ক্রটি হলে 

(৮) আমাদের ব্/ক্িগত প্রার্থনা, তাই যেন হয়। বাউল 
“গযছেন, 'যে জন ডুবলো, সথী, তার কি আছে আর বাকি 
গো? হঠাকুরুণ্ড প্রাথই গাইতেন “ডো ডৌব, ডোধ। 

(৯) এক চীনা সাধক এরই কাছাকাছি এসে বলেছেন, 
মাই কাপ,ইজ সমল) বাই আই ড্রিঙ্ক অনার » 


শ্্ীরামরুষ্জ পরমহংসদেব ৮৫ 


মহাত্মাদের কিছুমাত্র ক্ষতিনৃদ্ধি হবে না। হীন 
প্রাণকে নিয়ে আলোচনা করতে *গেলেই সমূহ 
বিপদের সম্ভাবনা । 

পরমহংসদেবের কাছে আসার পরেই চোখে 
পড়বে, লোকটি কী সরল। এগিয়ে এলে বোঝা যায়ঃ 
এর বাহির-ভিতর ছুই-ই সরল। এর শরীরটি 
যেমন পরিক্ষার, এর মনটিও তেমনি পরিঞার। 
মেদিনীপুর অঞ্চলে যাকে বলে এনিখিরকিচ*- 
টাচা-ছোলা। যেন এইমাত্র ঠতরী হয়েছে ক্কামার 
ঘটটি-_ কোনো জায়গায় টোল পড়েনি। 

এর মত সরল ভাবায় কেউ কখনো কথা 
বলেনি। এর ভাষার সঙ্গে সব চেয়ে বেশী সার্ট 
্রীষ্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গীর। আমাদের দেশের 
এক আলঙ্কারিক বলেছেনঃ “িপনা কালিদাসন্ত্য 
এর অর্থ শুধু এই নর শে কালিদাস উত্তম উপমা 
প্রয়োগ করতে পারতেন, এর অর্থ উপমামাত্রই 
কাঁলিদাসের, অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস 
একচ্ছত্রাধিপিতি। আমার মনে হয়, উপমাবৈচিত্র্ে 
পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার মাঁনিয়েছেন। 
কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু স্বন্দর মধুর তুলনা 
যেগুলো কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠৰ বুদ্ধি করে। 
রামকুষ্ণের সেখানে কোনো বাছ-বিচার ছিল না। 
ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, “তার জাতায় 
যাই ফেলো না কেন, ময়দা! হয়ে বেরিষে আসে ।” 
প্রমহংসের বেলাও ঠিক তাই কিছু একটা 
দেখলেই হ'ল। সদয়মত ঠিক সেটি উপমার, 
আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে । এমন কি, যেসব 
কথা আমরা সমাঁজে বলতে কিন্তু কিন্তু করি, 
পরমহংসদ্দেব সবজনসমক্ষে অরেশে সেগুলো বলে 
যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি ধরণের 
“বেগের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তাঁর তুলনাটির উল্লেখ 
এখানে না-ই বা করলুম। 

ঠিক এইখানেই আমরা একটি মূল সুত্র পাঁৰ। 
তিনি জনগণের ধর্ম (ফোঁক রিলিজিয়ন ) আচার- 


৮৬ উদ্বোধন 
বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, 


ব্যবহার, ভাবা--সব জিনিসকেই তার চরম মুল্য 
দেবার জন্য বর্ধপরিকর হয়েছিলেন বলেই জনগণের 
ভাষা, বাচনভঙ্গী সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। 
জনগণের অন্তায় অধর্ম তিনি স্বীকার করতেন না। 
কিন্তু যেখানে ছুদ্ধমাত্র রুচির প্রশ্ন সেখানে তিনি 
'ধোপুরস্ত' “ফিউফাট' হবার কোনো প্রয়োজন 
বোধ করতেন না । ভাষাতে সেদিনকার 'ছু'ত্বাই, 
রোগ আমরা পেয়েছিলুম ভিন্টোরীক্স প্যুরিটাঁনিজ ম 
থেকে তখন কে জানতো পঞ্চাশ বছর যেতে ন! 
যেতেই লরেন্স জয়েস এসে আমাদের ছু'ত্বাইয়ের 
“ভগ্ডামি' লণ্ডভণ্ড করে দেবেন |; 
পবমহংসদেব গণধর্ম স্বীকার করে তাঁর চরম 
মূল্য দিলেন। সাকার উপাসনা গণধর্মের প্রধান 
লক্ষণ। বাঁডালী সেই সাকারের পুজা করে প্রধাঁনতঃ 
কালীরূপে। কাঁলীমুতি দেঁগলে অ-হিন্দু রীতিমত ভয় 
পায়। পরমহংসদেব সেই কালীকে স্বীকার করলেন। 
অথচ “দুরের কথা” বিচার করলে আমার ক্ষুদ্র 
বুদ্ধি বলে, পরমহংসদেৰ আসলে বেদান্তবাদী। কর্ম 
জ্ঞান, ভক্তি এ-তিন মার্গ তিনি অনস্থাভেদে একে 
ওকে বরণ করতে বলেছেন । কিন্তু সব কিছু বলার 
পর তিনি সর্ধদাই বলেছেন, “কিন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত 
ব্রহ্ম বাতীত সব কিছু মিথ্যা বলে অনুভব করতে 
পারো নি ততক্ষণ পরধন্ত নাধনার লর্বোচ্চ স্তরে 
উঠতে পারবে ন')” ব্রক্ধ মত্য, জগৎ মিথ্যা” 
(১*) বিদ্যাসাগর মহাশয় এ দ্বন্দের সমাধান ন। করতে 
পেরে ছু'রকম ভাষাই ব্যবহার করতেন। সীতার বনবাসে'র 
ভাঁষ| সকলেই চেনেন, কিন্তু যেখানে তিনি রামা-শ্তাম'কে বিধ্ব। 
বিবাহের শক্রদের বিপক্ষে ক্ষেপাতে চেয়েছেন, সেখানে 
“কম্তচিৎ ভাইপোস্ত” এই বেনামীতে, "ফাজিল-চালাক, দিল- 
দরিয়ী ভূখোর ইয়ার, তাঁর একটি বেদড়। মন্ত্রী আছে-_-এটি 
তারই ভ্যাদড়ামি, লোকট। লক্্মীছাড়! বকের আনাড়ির চুড়ামণি 
বে-অকুফের শিরোমণি | ইত্যাদি "গ্রাস বাঁকা পরসাননে 
ব্যবহার করেছেন৷ তিনি যে সব আদিরসাজ্মক গল্প ছাপায় () 
প্রকাশ করেছেন সেগুলো! সাজে বগলে এখনও সমূহ বিপদের 
সম্ভাবন! | 


| ৫৭তম বর্ষ ২য় সংখ্যা 


ফিনি বলেছেন তিনিও মিথ্যা, তার কথাও স্বপ্রবৃৎ। 
বড় দূরের কথা। 

“কি রকম জাঁনো, যেমন কপূর পোড়ালে 
কিছুই বাঁকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই 
বাকী থাকে । শেষে বিচারের পর সমাধি হয় । তথন 
আমি" “তুমি”ঃ জিগৎ» এ সবের থবর থাঁকে না ।” 

অথচ গণধর্মে নেমে এসে বলছেন, “যিনি ব্রহ্ম, 
তিনিই কালী । যখন শিক্ট্রিয়। তাঁকে ব্রঙ্গ বলে 
কই? যখন স্যরি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ 
করেন, তাকে শক্তি বলে কই। স্থির জল রন্ষের 
উপম1। জল হেলছে দুলছে শক্তি বা কালীর 
উপমা । কালী “সাকার আকার নিরাকারা”। 
তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে 
সেইরূপ চিন্তা করবে। ১১) আর একটি কথ৷ 


(১১) শক্তিকে নান! দেশের কবি এবং সাধকগণ নাঁন।- 
রূপ কল্পনা! করেছেন । কাব্যে বিবেকানন্দের কবিতাই শ্রেষ্ঠতম 
“ৃত্যুবূপ! মাতা 

নিঃণেষে নিবেছে তাঁরাদল, মেঘ এনে আবরিছে ম্ঘে, 

স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছ্ে ঘুর্ণাবাযুংবেগ ! 

লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহিগত বন্দিণালা হ'তে, 

মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে। 

সমুদ্র সংগ্রামে দিল হাঁপা, উঠে ঢেউ শিরিচুড়া জিশি' 

ন্ভল্তল পরশিতে চাঁয়। ঘোররূপা হামিহ্ে দামিনী, 

প্রকাশিছে দিকে দিকে তা"র মৃত্যুর কালিমা মাখা গ।য় 

লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর !-_ছুংখরাশি জগতে ছড়ায়, 

ন/চে তাঁরা উন্মাদ তাঁগুবে; মৃভ্যুরূপ! মা আমার আয়! 

করলি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিংস্বাসে প্রস্থামে; 

তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্ধাণ্ড বিনাশে 

কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় ম! গে, আয় মোর পাপে। 

সাহসে যে ছুঃখ দৈষ্ঠ চায়,-_সৃভারে যে বাধে বাঁছুপাশে 

কাঁলনৃত্য করে উপভোগ,__মাতৃরূপ। তা'রি কাছে আসে ।” 

( সত্যেন্পনাথ দত্তের অনুবাদ ) 

ইংরেজিতে এর প্রথম ছত্র 7109 95879 89 0196660 
০261” -_জাশ্চর্য বোধ হয় রবীন্রনাধও অতি ঝালাবযসে 
(১৪?) কালী সম্বদ্ধে একটি কবিত! লিখেছিলেন। 
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_তোমার নিরাকার বলে যদ্দি বিশ্বাস, দৃঢ় করে. 


তাই বিশ্বাস করো কিন্তু মতুয়ার ( 40800580300 ) 
বুদ্ধি করো না। তীর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে 
বলো ন। যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে 
পারেন না । বলো আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, 
আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন। আমি 
জানি না, বুঝতে পারি না ।” ১২ ূ 


জনগণপৃজ্য শক্তির সাকার সাধনা (পৌত্তলিকতা” 
শব্দট1 সর্বদা বর্জনীয়_-_এটাতে তাচ্ছিল্য এবং 
বঙ্গের সুম্পষ্ট ইঙ্গিত আছে) স্বীকার করে পরম- 
হংসদেব তৎকালীন ধর্মজগতের ভারসাম্য আনয়ন 
করলেন বটে কিন্ত প্রশ্ন, জড়সাধনার অন্ধকার 
দিকটা কি তিনি লক্ষ্য করলেন না? 


এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব এবং মহত্ব । এই 
সাকার-সাঁধনার পশ্চাতে যে জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় ব্রঙ্গের 
বিরাট মুতি অহরহ বিরাজমান, পরমহংসর্দেব বার বার 
সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই 
ভারসাম্যই ব্রহ্গজ্ঞানী কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ এবং 
তাদের শিষ্যদের আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তিনি 
ব্দি মতুগা কালীপুজক হতেন তবে তিনি পরমহংস 
হতেন না। 


বস্ততঃ একটি চরম সত্য আমাদের বার বার 
স্বীকার করা উচিত। যেখানেই যে মানুষ থে 


(১২) ডগমাটিজম্‌ না| করে মনকে খোল! এবং জ।না- 
অজানার মাঝধানেই যে সত্য পন্থা এর উৎকৃষ্ট ঝ্ঁকাশ 
কোনোপনিষদ্ে ১ 

“নাহ* মন্চে সুবেদেতি নে। ন বেদেতি বেদ চ। 
যে। লগ্তত্বেদ তদ্ধেদ নো। ন বেদেতি বেদ চ॥” 

'অ।মি এইরূপ মনে করি ন। থে, আমি ্রহ্মকে উত্তমরূপে 
গানিয়াছি, অর্থাৎ *জানি না” ইছাও মনে করি ন[. এবং 
জানি, ইহাও মনে করি না। “জানি ন| হে তাহাও নহে এবং 
পানি ঘে তাহাও নহে'__মামাদের মধ্যে ধিনি এই বচনটিয় মর্ম 
গাঁনেন, তিনিই ব্রক্গকে জানেন ।--গভীরানন্দ 

চতুর্থ পাদটাক! পুনরান্স ছষ্টব) 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেৰ ৮৭ 


কোনো পন্থায় ভগবাঁনের সন্জান করেছে তাকেই 
সন্মান জানাতে হয়। এমন কি শুর্দরী শিশু যখন 
স্রশ্বতীর দিকে তাকিরে তার সাধ্য কামনা করে 
(হায়, কলকাতার সরশ্বতীপৃজার বাহা আড়ম্থর দেখে 
অনেক সময় মনে হয়, এরাই বুঝি এ ষুগে দেবীর 
একমাত্র সাধক) তাকেও মানতে হয়”_ গাছের 
পাতা, জলের ফোটা যখন মানুষ মাথায় ঠেকায় 
তারও বিলক্ষণ মুল্য আছে। গীতাতে এ সত্যটি 
অতি সরল ভাষায় বল! হয়েছে। 


কিন্ত সাঁকাঁর-নিরাকাঁর নিয়ে আজ আর তর্ক 
করে লাভ কি? বাঙলা দেশে আজ আর ক'জন 
লোক নিরাকার পুজা করেন তার খবর বলা শক্ত-_ 
কারণ সে পুজা হয় গৃহকোণে, নিগনে। আর 
কলকাতায় বারোয়ারী সকার পূজার বা আড়ম্বর তা 
দেখে বাঙালার কত গুণা-ফ্কানী যে বিপু্ধ হন তার 
প্রকাশ খবরের কাগজে প্রতি বংসর দেখি । এইমাত্র 
নিবেদন করেছি, এরও মুল্য আছে--তাঁই আমার 
এক জ্ঞানী বন্ধু বড় দুঃখে বলেছিলেন, “কিন্ত কি 
ভয়ঙ্কর গ্রেন করে এ স্থলে সে সত্যটি স্বীকার 
করি।? 


সাকার নিরাকারের আধ্যাত্মিক মূল্য যা আছে 
তা আছে কিন্তু এই ছন্দ সম!ধানের সামাজিক 
মূল্য কি? 


হিন্দু, মুস্লমান, ্রীষ্টান, বান্ম সকলেই বাঙালী 
সমাজে সমান অংশীদার। এদের ধর্মাচরণ যা-ই 
হোক না কেনঃ সমাজে তারা মেলীমেশ! করেছেন 
অবাধে । একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যাঁবে এই 
সহজ মেলামেশা! না থাকলে খ্রীষ্টান মাইকেল, 
মুসলমান মুশরফ হুসেন, নজরুল ইসলাম এবং 
জসীমউদ্দীন বাঙল! কাব্যে খ্যাতি অর্জন করতে 
পারতেন না। সমঝদার ও রসিক জনের গুণ- 
গ্রাহিতা ও উৎসাহ লাভ ন! করে কম কবিই এ 
সংসারে সার্থক কাব্য স্থগ্ি করতে পেরেছেন । এবং 


৮৮ উদ্বোধন 


এদ্দের সকলেরই উৎসাহী পাঠিক এবং গুণগ্রাহী 
বন্ধু ছিলেন গ্রধানতঃ হিন্দুরাই । ১৩ 


আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যে কোনো 
মতবৈধম্যের ফলে যর্দি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একই 
সমাজের ভিতর অন্তরঙ্গ ভাব বর্জন করেন তবে সেই 
অখণ্ড, সমগ্র সমাজের অপূরণীর ক্ষতি_-মহতী 
বিনাষ্ট' হয়; এই তন্তুটি সঙ্গন্ধে সে যুগে কয়জন গুণী 
সচেতন ছিলেন? মুসলমান সাকার মানে না, 
কিন্তু তাই বলে তো! সে যুগে বাঙালী সমাজে হিন্টু- 
মুসলমানের মিলন ক্ষুপ্ন হয়নি? তবে কেন এ 
কারণেই ত্রাঙ্গে হিন্দুতে সামাজিক অন্তরঙ্গ গতিবিধি 
বধু হাবে ? 

পরমহংসদেব এই বিরোধ নিমুল করতে 
চেয়েছিলেন বলেই সাকার-নিরাকারের অর্থহীন, 
অপ্রিষ্ব আলোচনা বর্জন 'করেন নি। তাই বার 
বার দেখি, তিনি আপন হিন্দু ভক্তবৃন্দ নিয়েই 
সন্ত নন। বার বার দেখিঃ তিনি উদ্গ্রীৰ হয়ে 
জিদ্দেস করছেন, বিজর কোথায়, শিবনাথ যে 
বলেছিল আসবে, বলছেন কেশব আনার বড় প্রিয় । 
অথচ তিনি তো ব্রাহ্ম ভক্তদের 'কালী-কান্টে 
কন্ভার্ট” করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র নন। তিনি 
সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলেন, এদের বিরোধ 
যেন লোঁপ পায় ।১ 


(১৩) পূর্ব যুগে পরাগল, ছুটি খাঁর মত মুসলমান 
গুপগ্রাহী ছিলেন বণেই হিন্দুর মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন; 
পরবন্ত যুগে হিন্দু সমঝনার ছিলেন বলেই সৈয়দ মরহুজ। 
প্রমুখ বহুতর মুনলমান বৈষাব পদাবলী র5ন1 করতে সক্ষম 
হরেছিলেন । জরীযতীন্রমোহন ভট্টাচাষের বাংলা সাহিত্যে 
বৈধঃবভাবাপন্ন মুনলমান কবিগণ মন্ধন্ধে অত্যৎ্কষ্ট পুণ্তিকা 
রষ্ঠবয। 

(১৪) এ বিষরে পরমহংসদেব কতখানি 'নাছোড়বাঙ্গ।” 
ছিলেন তার সবচেয়ে ভালে! উদাহরণ অনুসন্ধিৎহ্ব পাঠক 
পাবেন, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ ভাগে । পাঠক 
তখন 'নাছোড়বান্দা'র সত্যপ্রয়োগ সন্বদ্ধে নিঃসন্দেহ হবেন। 


| ৫৭তম বর্-_২য় সংখ্য। 


আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এই ছন্দ 


অপসারণে অদ্বিতীয় কৃতিত্ব পরমহংসদেবের। 


সামাজিক ছন্দ সম্বন্ধে এতখানি সচেতন পুরুষ 
যে তার অর্থ নৈতিক সমস্ত! সম্বন্ধে অচেতন থাকবেন 
এ কখনই হতে পারে না। পক্ষান্তরে, আবার 
অন্ত সত্যও সর্জনবিদিত--( কামিনী-কাঁঞ্চনে ) 
পরমহংসের তীব্র বৈরাগ্য। তার থেকেই ধরে 
নিতে পারি, অর্থ-সমস্ত। আপন সতীয় (1১056 ) 
তার সামনে উপস্থিত হয়নি । যারা মুখ্যতঃ অর্থ 
কামনা করে, রামকৃষ্চদেব তে! তাদের উপদেষ্টা 
নন। ধারা মুখ্যতঃ ধর্মজিজ্ঞাস্থ অথচ অর্থসমন্তাঁয় 
কাতর তিনি তাদের সে দন্দব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। 
কাজেই পরোক্ষভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক 
প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছেন । যে যতখানি কাজে 
লাগতে পেরেছে ততথানি উপকার পেয়েছে । 

রামকষ্চদেব বহু খর বলেছেন, “কলিকালে 
মানবের অন্নগত প্রাণ ।” এর অর্থ আর কিছুই 
নয়--এর সরল অর্থ, ইংরেজের শোধণ-নীতির 
শোচনীয় পরিণ!ম বাঙালীর মধ্যবিন সংপ্রদাঁয় তথন 
হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে । অন্নাভাবে সে তখন 
এমনই কাঁতির ঘে অন্ত কোন চিন্তার স্থান আৰ 
তার মস্তকে নাই। তবু ধারা ধর্সে অনুরক্ত 
তাঁরা বার বার পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করেছেন, 
উপায় কি? 

পূর্বেই বলেছি তিনি ছিলেন বদান্তবাধা। 
তা ₹লে তার কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করতে 
পারি যে জগৎ মায়া মিথ্যা অশ্গমিত হলেই অর্থের 
প্রয়োজন আপনার থেকেই ঘুচে যাবে। কিন্ত 
তিনি বলেছেন, পাখীর মতে। দাসীর মতো সংসারের 
কাঙ্গ করে যাবে, কিন্ত মন পড়ে রইবে ভগবানের 
পায়ের তলায় । অর্থাৎ কলিধুগে সমাজের দে 
সচ্ছলতা নেই যে তোমাকে অন্ন জোটাঁবে আর 
তুমি নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানমার্গে আপন মুক্তির সন্ধান 
পবে। কির মানুষের কর্ম থেকে মুক্তি নেই। 


ফান্তুন, ১৩৬১) 


ওদিকে যে সব ব্রাহ্ম ভক্তের অর্থাভাব ছিল 
না,্ধার! ব্রন্মজ্জানের তপন্বী তাদের বার বার 
বলেছেন, ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো । কলিষুগে 
ভক্তি ভিন্ন গতি নেই। 

আর সকলকেই এ কথা বলেছেন, এই জন্মেই 
যারা সাধনার সর্বশেষ স্তরে পৌছতে চায়-_রাখাল, 
নরেন্দ্রে মত যারা জন্মাবধি জীবনুক্ত তাদের ক'জন 
বাদ দিলে আর ক'টি প্রাণী সে স্তরে পৌছতে 
পারবে সে বিষয়ে তার মনে গভীর সন্দেহ ছিল-- 
তাদের হতে হবে নিরঙ্কুশ জ্ঞানমার্শের সাধক। 
দ্ধ জ্ঞানর সাহায্যে জদয়ঙ্গম করতে হবে, ব্রঙ্গ 
ভিন্ন নিত্যবস্ত ণকছুই নেই । 

পৃর্দেই নিবেদন করেছি, শ্রু শরামকৃষ্ণ পরমহংস- 
দেবকে সমগ্রভ।বে উপলদ্ধি করার ক্ষমত! আমার 
নেই একথা স্বীকার করেও যদি দ্তভরে 
কিছু বলি, তধে বলবো, যে সাধক গীতোক্ত কর্ম, 
হোন “বং ভক্তির সমগ্য় করতে পেরেছেন তিনি 
সমগ্র পুরুব-পরম পুরুধ। কোণো মহাপুরুষকে 
বদি দন্ভভরে যাঁচ!ই করতে চাই, তবে এই তিনটির 
সমন্বয়েই সক্ধান করবো । তার কারণ গীতাতে 
এই তিন পন্থ! উল্লিখিত হওয়ার পর আদ পর্স্ত 
মন্ত কোন চতুর্থ পন্থা আবিষ্কত হয়নি। এ তিন 
পশ্থার সমন্বয় কাঁরী শ্রীকঞ্চের সহচর । তার নাম 
খরামকৃষ্চ । 

সং ঙ্ ঞঁ ১ 

থে পাঠক ধের্ধ মহকারে আমার প্রগলুভতা 
এতক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি কৌতুহলবশত; স্বতঃই 
প্রশ্ন লিজ্ঞাণা। করবেন, “এ তো হল মানুষের সংসর্দে 
আগত সমাজে সমুজ্জল রামকুষ্দেব | কিন্তু যেখানে 
তিনি একা-তার সাধনার লৌকে তিনি কতখানি 
উঠতে পেরেছিলেন? সোজা বাউলায়, তিনি কি 
ভগণানকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়েছিলেন ?, 

এর উত্তরে বলবো, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, 
এ প্রশ্মের উত্তর দেবার অধিকার আমাদের 


শ্শ্রীরামকষ্খ পরমহংসদেব ৮৯ 


কারোরই নেই।” এ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞান-বুদ্ধির 
অগমা। রামকৃষ্চের সমকক্ষ জনই এর উত্তর 
দিতে পারেন । 

রামকৃঞ্খদেব বলেছেন, “সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে 
পৌছনর পরও কোনো কোনো মানুষ লোক 
হিতার্থে এ সংসারে ফিরে আসেন। যেমন নারদ 
শুকদেবার্দি।” এ কথা ভুললে চলবে না। 

স্পইত; দেখতে পাচ্ছি, এ-কথাটি স্বামী 
বিবেকানন্দের মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল। 
লোকহিতার্থে তিনি যে বিরাট শ্রীরামরঞ্চ মিশন 
নির্মাণ করে যান, এ রকম সঙ্ববদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রভূ 
তথীগতের পর এ যাঁধত কেউ পনরান কয়েন দিন ৭ 


রা ক সা , 
এইবারে শেষ প্রশ্ন দিয়ে প্রথম প্রশ্নে 
ফিরে যাই । | 


পরমহ্‌ংসদেব গীতার তিন মার্গের সমন্বয় 
করেছিলেন। প্রকৃত হিন্দু সেই চেষ্টাই করবে। 
কিন্ত তিন্নি যে ধুতিখানাকে লুঙ্গীর মত পরে আল্লা 
আল্লাও করেছিলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো 
খৃষ্টের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন সে-কথাও 
তো. জানি। এদবের প্রতি তার অন্গরাগ এল 
কোথা থেকে? বিশেষতঃ যখন একাধিকবার বলা 
হয়েছে অ-হিন্দু মার্গে চলবার সময় পরমহংসদেব 
কায়মনোরাক্যে সে-ই মার্গকেই বিশ্বাস করতেন। 

অনেকের বিশ্বাস চতুর্বেদে বহু দেঁব-দেবীতে 
বিশ্বাস অর্থাৎ পলিখেইজমের বর্ণনা আছে। কিন্ত 
্যাক্সমূলার দেখিয়েছেন খণেদের খধি যখন 
ইনত্স্তৃতি গাহেন তখন তিনি বলেন, “হে ইন্ত্, 
তুমিই ইন্্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই 
প্রজাপতিঃ তুমিই সব ।+ 

আবার যখন বরুণমন্ত্র শুনি, তখন সেটিতেও 
তাই, _-«হে বরুণ, তুমিই বরুণ, তুমিই ইন্ত্র, তুমিই 
অগ্নি, তুই প্রজ্জাপতি, তুমিই সব।' অর্থাৎ খাবি 
যখন যে দেবতাকে স্মরণ করেছেন তখন তিনিই 


নঞ । 


তার কাছে পরমেশ্বরবপে দেখা দিয়েছেন। এ 
সাধনা বহুঈশ্বরবাদের নয়। এর সন্ধান অন্য 
দেশে পাওয়া যায় না বলে ম্যাক্সম্যলার এর নূতন 
নাম করেছিলেন, “হনোথেয়িজম” । 

পরমহংসদেব বেদৌোক্ত এই পম্থাই বরণ 
করেছিলেন অর্থাৎ সনাতন আর্ধধর্মের প্রাচীনতম 
শ্রুতিম্ন্মত পন্থা বরণ করেছিলেন। তিনি যখন 
বেদান্তবাদী তখন বেদান্তই সব কিছু, আবার যখন 
আল্লা আল্লা করেছেন তখন আল্লাই পরমাল্লা। 

এই করেই তিনি সর্বধর্মের রসাম্বাদন করে 
সবধম সনপয় করতে পেবেছিলেন। 


(কানো বিশেষ শান্কে সবশেষ অভরান্ত 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা 


ছায়ংসম্পুর্ণ শান্জ বলে স্বীকার করে তিনি অন্ত সব 
কিছুর অবহেলা করেন নি। 

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আঁপন ধর্ম নিয়েই 
সন্তষ্ট, অন্ত ধর্সের সন্ধান সে করে না। 

বহু শতাব্দীর বিজয়-অভিযাঁন ঘাত-প্রতিঘাতের 
ফলে এ যুগের হিন্দু সম্বন্ধে এ কথা হয়ত থাটে। তাই 
পরমহংস্দেব আপন জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, 
সনাতন আধধর্ম এ পন্থা কখনো গ্রাশ্থ করেনি। 

সত্য সর্বত্র বিরাজমান, খগেদের এই বাণী, 
শ্রীরামকণেঃ তারই গরতিধবনি । সর্বত্র এর অন্নসনানে 
সচেতন থাকলে বাঁঙালী পরমহংসদেবের অনুকরণ 
অন্গসরণ কবে ধন্নু হবে। বাকিটকু দয়াময়ের হাতে । 


আবির্ভাব ও লীলা 
ব্রহ্গাচারী শিবশঙ্কর 


জেগেছে জেগেছে ভূঘা অসম্ভব হয়েছে সম্ভব 
প্র।ণের পরম টানে দ্বপহীন ধরিয়'ছে কায় 
জীবন-মরণ-পারে রাজে বার মসীম বৈভৰ 
ভঙ্গুর শরীর মায়ে বরিল সে ক্ষণিক সীমায়. 
দ[ও আগি জয় জয়, গাও গান প্রাণের হরযে 
গভার আবেগ-ভরে পুর তোলো মরম-বাণায় ) 
ভক্তির ডালিথানি ভরি" লও ধ্যানের পরশে, 
অজানায় চিনি” রাখ বস্ধার আলোক-বিভায়। 


আকাশে বাতাসে গুধু পুলকিযা প্রাণের স্পন্দন 
উচ্ছ্বাসের অলোড়নে বিমোহিত বিশ্বচরাঁচর ) 
নৃতনের কলতানে চমকিত চকিত পবন 
প্রকৃতি প্রণত হলো! ফুলে ফলে পল্লব-মুখর। 


বা মন-অগোচর চির সেই পুরুষ পরম- 

হে দেব শ্রীরামকুঞ্চ আজি এই মরতের সাজে, 
নামিযাছ করুণায় ধরি" ক্ষুদ্র মানব-জনম 
করিতে আশ্রয়দান বিশ্বলৌকে আপনার মাঝে। 
ধরণী ভাগিল স্নেহে হেরি তব মনু বাল্যলীলা, 
জীবনের রঙ্গমঞ্চে আরও কত মুণ্ত অভিনয়; 
চমকিয়া রুদ্ধশ্বাসে, অনিনিথ নয়ন মেলিলা 
নেহারি মাধন তপ স্ুকঠোর বিশ্বের বিশ্ময় | 


পাঁথক পাইল পথ, তাপিতের তাপ হ'ল দূর, 
বিভেদ মিশিয়! গেল একতার মণিহ।রে আসি ; 
অতলে হইল লীন গ্লানি-মোহ-বিরোধ-অস্থুর, 
কামনা ত্যাগের সাজে পেল প্রাণ চির-অবিন|শী। 


তোমার উপমা তুমি সমতল নাই ত্রিভুবনে, 
অসীম-সীমার সেতু বিরাজিছ আরি-অন্ত-পথে ; 
পূর্ণ হোক্‌ বিশ্বলোক বিরাটের ক্ষুদ্র আবাহনে 
'জয়তু শ্রারামকৃষ্*-_নতি লও এ" পৃথিবী হুতে। 


আমর! ও তাহারা 
শ্রীমতী শাস্তি ঘোষ 


১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে আমার ইংলগু- 
প্রবাসের কয়েকমাসের অভিজ্ঞতায় ওদেশের 
নারীদের সম্থন্ধে যেটুকু ধারণা হইয়াছে, আজ সেই 
কথাই লিখিতে বসিয়াছি। আমি ছিলাম লগ্ন 
হইতে ১২* মাইল দুরে ষ্ট্যাফৌর্ড নামে একটি 
ছোঁট শহরে । এখানে এমন বহু মহিল| ছিলেন 
ধাহারা লগ্ডন কখনও চোখে দেখেন নাই; সুতরাং 
আমার লেখার মধ্যে ইহাদের গ্রামীণ জীবনই অধিক 
পরিমাণে ফুটিয়া উঠিবে। 

ভারতবর্ষের গ্রাম বলিতে আমরা বাহা বুঝি 
ইংলগ্ের গ্রামকে সেইরূপ বুঝিলে আমরা প্রকাণ্ড 
ভূল করিব। ইংলগ্ড একটি ছোট ছ্বীপ; ইহার 
দশ মাইল অন্তর অন্তর একটি করিয়া শহর আছে 
এবং গ্রাম বলিয়া বাঁহা কিছু তাহা এই দশ মাইলের 
মধ্যেই বুঝিতে হইবে। শহরের অধিকসংখ্যক 
দোকানপসার ব্যতীত অন্য সব সুবিধাই গ্রামে 
পাওয়া যার। এখানের মেয়েরা বিহ্যুতৎশক্তি বা 
গ্যাসে রান্না করেন, প্রায় প্রতি বাড়ীতেই 
টেলিফোন আছে, শহরে যাওয়ার চমতকার রাস্তা 
ও দশমিনিটি অন্তর অতিশয় আরামদায়ক বাসের 
ব্যবস্থাও আছে। ড্রেন ও কলের জলের অভাব 
নাই, স্থায়ী দোকান বেশী না থাকিলেও মোটরঘোগে 
সব কিছু ফিরি করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রচলিত । 

আমরা--ভারতব্ষের মেয়েরা যখন ঘরকন্নার 
কাজ করির! থাকি তখন আমরা নান! লোকের 
সাহায্য লইতে বাধ্য হই। পরিচারক অথবা 
পরিচারিকা, অভাবে শীশুড়ী, ননদ, জা, ভগ্মী 
ইত্যার্দি আমরা একত্রে মিলিত হইপ্া কর্ম করি। 
গৃইকে স্থন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার যতখানি গুণ 
ও পৰিশ্রম প্রয়োজন সেগুলি আমার্দের দেশে একক 


একটি মেয়ের মধ্যে খুব কমই দেখা যাঁয়। যে মেয়ে 
রাঁধিতে দ্রৌপদী তাহার হয়ত বাগান করিবার 
সৌন্দর্ধবোধটকু নাই, অথবা খিনি গৃহের অন্ত সকল 
কর্মে নিপুণ তাহার বামন মাঁজিবার ক্ষমতা কম-_ 
অধিকাংশ গৃহেই এইরূপ দেখ! যায়। আমাদের 
সমাঁজবন্ধন অধিক ও বৈজ্ঞানিক সাহাধ্য কম, এইজন্য 
আমরা আরও বেশী পরিমাণে পরমুখাপেক্ষী হইয়া 
পড়িয়্াছি। একটি ইয়োরোগীয় ঘরকন্নার কাঁজ 
বলিতে ঘরের অগ্থিকণ্ডের জন্য কর়লাভাঙ্গা, 
বাসনমাজা, রাম্নাকরা, ঘর ও কারপেট ঝাড়া, 
ন্নানাগার পরিচ্ছন্ন কর!, বাজার করা, কাপড় কাচা, 
নিজের ফল ও ফুল বাগানের প্রতি দৃষ্টি রাখা এই 
সবই বুঝাঁয়। ইহ! ভিন্ন ধাহার পুত্রকন্ঠা আছে 
তাহাদেরও পালনের ভার আছে। বাড়ীর চণকাম, 
রং এবং নিজেদের গাড়ী থাকিলে তৎসংক্রান্ত সমুদয় 
কর্মও কর্তা অথবা কত্রীকে করিয়া লইতে হয়। 
অধিকাংশ গৃহ বলিতে ছুইজনকেই বুঝায়, যেমন কর্তা 
ও গৃহিণী_-কর্তা ধর্দি আফিস করেন তবে যাবতীয় 
কাঁজ গৃহিণীকে করিয়া তুলিতে হয়। অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা যায় ছুজনেই অফিস করেন, আর 
অবকাশ সময়ে মিলিতভাবে গৃহকর্মগুলি সারিয়া 
লন। অব ইহাদের সুবিধাও আছে প্রটুরঃ যেমন 
রেশনটি প্রতিবাটাতে দিয়া আসিবার ব্যবস্থা আছে, 
নেক ত্রব্যই বাড়ী হইতে টেলিফোন যোগে ক্রয় 
করা যায়, বাজারে মৎস ও মাংস কাটিয়া! পরিক্ষার 
করিয়া বিক্রয় কর! হয়, রামায় মসলার হাঙ্গামা 
নাই, কেনন| ইহারা অধিক পরিমাণে টিনের 
থাছ্দ্রব্য ব্যবহার করেন। প্রতি রান্নাঘরেই 
রাধিবার গ্যাস ( ইহাতে একত্রে বহু রান্গা হয়) 
ও পার্থ বাঁসনমাজিবার বেসিন ও কল আছ্ছে। 


৯২ উদ্বোধন 


এেত সুবিধ। সত্বেও অধিকাংশ ইয়!!রোপীয় মহিলারা 
যে কাজ একা সম্পন্ন করেন আমাদের পক্ষে তাহা 
কল্পনারও অতীত । ভারতীয় কন্ঠাদের ঘরে ও 
বাহিরে ছুর্দিকেরই কর্ম করিতে খুব কমই দেখা যায়। 
ইয়োরোপীায় মহিলারা গৃহের প্রয়োজনীয় কোনও 
কর্ম করিতেই লঙ্জাবৌধ করেন না । জ্গানাগার 
পরিচ্ছন্ন করা ইহার্দের একটি নিত্য কর্ম। ইহা 
ব্যতীত আমার নিজের দেখা ছুটি ঘটনা নীচে 
লিখিলাম। আমার পাঁশের বাড়ীর গাঁড়ীপথটি 
একটু উচুনীচু থাকাতে গাড়ী চলিবার রোজই 
অন্থবিধা হইত। একদিন দেখি গৃহকত্রী কিছু 
ছ।ই ও পাথর দিয় রাস্তাটি সমান করিয়া তাহার 
উপর রোলার টানিষ্া দিতেছেন। আর একদিন 
চোঁথে পড়িল, একটি বাড়ীর করল! কমিয়া যাওয়াতে 
স্বামী ও স্ত্রী দুজনে জঙ্গল হইতে একটি বৃহৎ 
কা্টথণ্ড কীধে করিরা বহিয়া আনিতেছেন। 
বলা বাহুল্য যে ইহার! সকলেই ভদ্র-গৃহস্থ। 

ভারতের শহরে শহরে বহু উচ্চশিক্ষিতা মহিলা! 
দেখিতে পাঁওয়া যায়। আমাদের দেশে উস্চশিক্ষিতা 
মহিলার সংখ্যা যেমন বহু, আবার একেবারেই শিক্ষা 
পান নাই এরকম মেয়েরও অভাব নাই। বিশেষ 
করিয়া যাহার হয়তো শিক্ষার প্রতি বা কলাবিগ্ভার 
প্রতি অনুরাগ ছিল তিনি জীবনে সুযোগ পান 
নাই এরকম নারীর সংখ্যাও খুব কম নহে। অক্ষর 
পরিচয় নাই এইরূপ নারীর সংখ্যা ভারতে লক্ষ 
লক্ষ । ইংলগ্ডে যে মহিলারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 
তাহাদের প্রক্যেককেই ৫ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর 
পর্যন্ত শিক্ষালাভ করিবার জন্য সরকার বাধ্য 
করিয়াছেন; এজন। অক্ষরপরিচয় নাই, এমন 
মহিলা ইংলগ্ডে পাওয়া যায় না। ১৫ বৎসরের পর 
প্রাইমারী স্কুল হইতে ধাহারা “গ্রামার স্কুলে বাইবেন 
তাহারা শিক্ষার প্রতি একান্ত অন্রাগী না হইলে 
যাইতে পারেন না । ইউনিভারসিটিতে পড়েন এমন 
মহিলার সংখ্যা ইংলগ্ডে খুবই কম। গ্রাম।র স্কুলে না 


| ৫৭তম ব্ষ-- ২য় সংখ্যা 


যাইতে পারিলেও কলাবিগ্ভাঃ সুচিশিক্ষা ও অন্ঠান্ত 
গৃহস্থালী কর্স শিখিবার বহু স্কুল আছে। কন্ঠারা 
আপন আপন কুচি-অনুযায়ী এই সকল বিদ্যালয়ে 
শিক্ষালাভ করেন । যে সকল মেয়ে চাকরি করেন, 
তাহাদের জন্য রাত্রিতে শিক্ষালাভ করিবার 
ব্যবস্থ। আছে। সরকারই সমুদয় শিক্ষার ব্যয়ভার 
বহন করেন। 

ভারতবর্ষের মাতাদের ন্নেহ ও স্বার্থত্যাগের 
তুলন! হয় না। শিশুদের সব রকম সুবিধা দিবার 
জন্য তাহাদিগকে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায় । 
এজন ভারতীয় শিশুরা নিজ নিজ মাতাকে স্থথ ও 
শীন্তির নীড়রূপে বুঝিতে শিখে । বহুক্ষেত্রে দেখা 
যায় অতিরিক্ত স্নেহ পাইয়া শি বহু বৎসর পধন্ত 
মাতাঁর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। ইয়োরোপীয় 
মায়েদের দেখিলাম, তাহারা নিজ শিওর প্রতি 
মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়! জীবন কাটাইতে পারেন না । 
যাবতীয় কর্ম এক হাতে সম্পন্ন করিতে হয়, এইজন্ত 
প্রাতঃকালে শিশুর প্রাত:কৃত্য ও প্রাতরাশের 
ব্যবস্থা করিয়৷ তাহারা শিশুদের ঘরে অথবা 
ঠেলাগাড়ীতে বসাইয়া দিয়া যান। শিশু আপনমনে 
খেলিতে থাকে । পরে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় 
আমিলে মা আবার আসিয়া ভিজা কাপড় পরিবর্তন 
করিয়া আহার দিয়া যান। আহারের সময় ও 
দিনে তিনবার পোঁষাঁকপরিবর্তনের সময় ব্যতীত 
ইংরেজ শিরা মাতৃক্রোড়ে উঠিবার স্থবোগ পায় 
না। মাতা দোকান, বাজার, অঞ্সিঃ ব্যাঙ্ক যেখানেই 
যান শিশুকে ঠেলাগাড়ী করিয়া সঙ্গে লইতে হয়। 
শিশুকে লইয়া বাসে যাইবার জন্ত ছোট আকৃতির 
ঠেলাগাড়ী পাওয়া যায়। ইয়োরোপের রাস্তায় রাস্তায় 
দেখা যায় শত স১ম্র শিশু ঠেলাগাড়ী করিয়া মায়ের 
সহিত রাস্তায় ঘুরিতেছে। বৃটি ও বরফেও মায়েরা 
শিশুকে লইয়া বাহির হইতে পশ্চাৎপর্দ হন না। 
হাঁটিতে শিথিবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুদের পায়ে 
হাটিয়! মায়ের সহিত ঘুরিতে হয়। শিশুকাল 


ফাল্ধনঃ ১৩৬১ ] 


হইতেই এইভাবে লালিতপাঁলিত হইয়! প্রতি শিশুই 
অতিশয় কষ্টস্হিফণ হইয়া উঠে। আমার ল্যাগুলেডির 
একটি ১৮ মাসের শিশু ছিল; এই শিশুটি একদিন 
আহার দেখিয়া ক্রন্দন করিলে ল্যাগুলেডি খাচ্ছিদ্রব্য 
তলিয়! লইয়া শ্বামী-স্্ীতে ছুঙ্জনে খাইয়া ফেলিলেন। 
অব্য ঘটনাটি আমার কাছে খুব ন্ুটু বলিয়! মনে 
হয় নাই, কিন্তু পরে দেখিলাম শিশুটি আর কোন 
দিনই কোনরূপ আহার পাইয়া ক্রন্দন করিত না। 
ওদেশে প্রতি শিশুই সন্ধ্যা ৬্টা বাজিলে ঘুমাইতে 
যায়। ওখানে মায়েদের ঘুমপাড়ানী কোন গাঁনের 
সুর নাই মায়েরা শিশুদের অন্ধকার ঘরে আপন 
বিছানাতে বসাইয়! দিয়া আসেন-__শিশুটি কাদিতে 
কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়ে। অল্পকিছুক্ষণ পরে শিশু 
ঘুমাইয়া পড়িলে মা শিশুর গায়ের লেপ ও বিছান! 
ঠিক করিধা দিয়া আসেন। প্রতি নূতন মাঁতাকেই 
একা সন্তান পালন করিতে হয়, এজন শিশুপালন 
শিক্ষার কেন্দ্র প্রায় প্রতি পাড়াতেই আছে। 

ভারতবর্ষের মাতা ও পিতা অত্যন্ত ন্নেহপ্রবণ 
হওয়াতে বিবাহের পূর্বে অধিকাংশ গৃহেই কন্সাদের 
বিশেষ কোনও কর্ম করিতে দেওয়া হয় না। মাতা 
ধাঁদ ব! কিছু করইবাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে 
পিতাকে বলিতে শোনা যায়--নিজের চাঁপ পড়িলে 
তো করিবেই, এখন হইতেই কেন মিথ্যা কষ্ট 
দিতেছ? ইহার ফলে আমাদের দেশে কন্ারা 
ইয়া উঠে আরামপ্রিয় ও অধিকাংশ কণ্ঠারই শ্বশুর 
গৃহের প্রতি ভীতি জন্মায়। কন্ঠারূপে জন্ম লইলে 
গৃহকর্ম শিখিবেন না একথা এরা কল্পনাই করিতে 
পারেন শা। শিশুকন্তার খেলনার সঙ্গে ইহারা 
কিনিয়! দেন ঘর ঝাড়িবার বুরুশ, ছোট বাজারের 
থণি, গাছ কাটিবার ক্াচি, পুতুল বহি! বেড়াইবার 
ঠেলাগাড়ী। ৪1৫ বৎসর বয়স হইতেই মেয়েরা 
মায়ের পাশে পাশে ছে!টখাট কাজ করিতে সাহায্য 
করে। ইহার ফলে তাহাঁরা হইয়া উঠে কষ্ট- 
সহি ও কর্মঠ। 


আমরা! ও তাহার! ০৯৩ 


আমরা-_-ভারতবর্ষের মেয়ের! বাঁস করি' ঠাকুরমা, 
ঠাকুরদাদা, মাতীঃ পিতা, কাকা, জেঠা পিসী 
মাসীদের পরিবৃত হইয়া। কন্তা যখন শিশু থাকে 
তখন হইতেই দৃষ্টি পড়ে বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার ঠাকুরমার 
খুটিনাটি আরামের দিকে । কাকা জেঠাদেরও 
অত্যন্ত প্রিক্পপাত্রী হওয়ায় তীহাদেরও সুখসুবিধার 
দিকে ছোঁট মেয়েটির নজর কম থাকে না। এমনি 
ভাবে আপন অজ্ঞাতে সে হইয়া উঠে সেবাঁপরায়ণ! | 
আমাদের ঘরে মেয়ের! কঠিন কর্ম করিতে অক্ষম 
হইলেও তাহাদের দৃষ্টি হইয়া উঠে প্রথর-- ছোটখাট 
কর্ম দিয়! মাঁচুষকে সাহাঁধা করিতে ইহারা সদাই 
আগ্রহান্বিত থাকে, কন্তাদের মধ্যে মেহ ও দয়ার 
ভাব দেখা যায় অতি মাত্রায় । ইয়ৌরোপায় কন্তারা 
ঠিক আমাদের মতো! পরিস্থিতির মধ বাঁড়িয়া 
উঠেন না। এদের নিজেদের দৈনন্দিন কর্ম এত 
বেশী থাকে যে তাহার ভাঙেই ইহার! ক্লান্ত। পার্থ 
ফিরিয়] চাহিবাঁর মত অবকাঁশ তাঁহাদের থকে না। 
অবশ্ঠ হাসপাতালে যখন এ'রা নাসের কাজ লইয়া 
থাকেন তখন অতি নিপুণতার সহিত নিজ নিজ 
কর্তব্য করিয়া চলেন, কিন্তু গৃহে অন্যের জন্ত ব্যয় 
করিবার মত পর্যাপ্ত সময় ইহাদের থাকে না। 

ভারতের কন্তারা পলিত হন বৃহৎ পরিবার মধ্যে, 
শ্নেহময় পিতা, সেবাঁপরায়ণ। মাতা থাকেন ইহাদের 
রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া । নিজের 
জন্য নিজেকে বড় বেশী চিন্তা করিতে হয় না, 
শিক্ষা দীক্ষা পোষাঁক পরিচ্ছদ বিবাহ সব ভারই 
স্থেচ্ছায় মাতাপিত! নিজেদের স্বন্ধে তুলিয়া লন। 
ইহাতে কন্ঠারা হইয়া উঠেন পিতামাতার অন্থরাগী ও 
নির্ভরণীল। বুদ্ধ বয়সেও আমাদের ভাইবোনের 
মধ্যে স্নেহের অভাব দেখা যায় না) আমরা! বাড়িয়া 
উঠি প্রাকৃতিক প্রাহরধের মধ্যে, অতিথি-সেবা 
আমাদের প্রধান ধর্ম। অন্যকে একমূঠা চাল দিলে 
আমাদের অন্নাভাব হয় না। পার্খে দেখি আমরা 
্বর্থত্যাণী মাতা» এইজন্য ভারতবর্ষের কন্ারা বন্সস্রে 


৯৪. উদ্বোধন 


দিক হইতে যত বাড়িতে থাকেন তাহাদের মধ্যে 
আসিয়৷ পড়ে ত্যাগের আনন্দ। কিন্ত ইংলপণ্ডের 
ক্ষুদ্র দ্ীপটির মধ্যে দেখিয়াছি আহার্ বস্তর মূল্য 
এত বেশী যে ইহারা প্রত্যেকে যর্দিও মাসিক 
৩০০২ টাঁকার অধিক বেতন পাঁন তবু অন্যকে 
ডাকিয়া খাওয়াইবাঁর মতো সচ্ছলতা ইহাদের থাকে 
না। শীতপ্রধান দেশে বাস করিবার জন্ত পোষাক 
পরিচ্ছদে ইহাদের ব্যর হয় প্রচুর । পুত্র কন্তা। ১৫ 
বৎসর বয়স্ক হইলে তাহাদের আপন মাতাপিতাকে 
অর্থ সাহায্য করিতে হয়। একজনের উপার্জনে 
৩৪ জনের বসিয়! থাইবার স্থবিধা হয় না। ইহাতে 
সারা দেশটির মধ্যে পরিবার বলিতে বুঝায় স্বামী 
স্বী ও শিশু পুত্র কন্তা। অধিক আত্মীয় স্বজন 
একত্রে বাস কর! ইহার! কল্পনা করিতে পারেন না । 
ধাহার ছুইটি সন্তান তিনি দ্বিতীক্লটির জন্ঠ সরকার 
হইতে কিছু সাহায্য পাইয়। থাকেন। ৫ বৎসর 
হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত বালক বালিকাদের শিক্ষার 
ভার সরকার গ্রহণ করেন। ১৫ বতসরের পর 
হইতে ইহাদের সকলকেই উপার্জনের জন্য বাহির 
হইতে হয়। ২১ বংসর বয়সে যুবক যুবতী স্বাধীন 
বলিয়া গণ্য হন। তখন তাহাদের পিতামাতার 
কাছে বাধ্যবাঁধকত। বলিয়া! কিছু থাকে না। ওদেশে 
কন্ঠাদের বিবাহের পাত্র নিজেদেরই নির্ণয় করিতে 
হয়। আপন বাসস্থান ও সংস।র চালাইবার মতো 
যখন সংগতি হয় কেবল মাত্র তখনই ইহার! বিবাহ 
করিতে পাবেন। পিতা ধনী হইলেও বিবাহের ব্যয়- 
'ভাঁর তিনি বহন করিবেন ন|। পুত্র কন্ঠ! দরিদ্র 
হইলেও ধনী পিতা তাহার্দের বিশেষ সাহাঁব্য করেন 
না। অল্প বয়স হইতেই পিছনে কোনরূপ সাহাধ্য 
না পাইয়া প্রত্যেকেই অতিশয় স্বাবলম্বী হইয়া 
উঠে। ইহাতে একটি দেশের অবস্থা ফিরিয়া যায় 
সত্যঃ কিন্ত পারিবারিক বন্ধন খুব দৃঢ় হয় না। 
ভারতবর্ষে প্রাচ্থও যেমন, আবার দ্রারিস্র্যেরও 
সীম! নাই, সুতরাৎ একই মানবকে আমর! বিভিন্ন- 


[ ৫৭তম বর্ষ-_২য় সংখ্য। 


রূপে দেখিবার সুযোগ পাইয়া থাকি। আমর 
অনুভব করিতে পারি যে, জীবন ধারণের জন্ট 
মানুষের প্রয়োজন কত অল্প। নিত্য নৃতন ভোগো- 
পকরণ আবিষ্কারের ছারা আমরা কতকগুলি 
মানুষকে সুখের শিখরে তুলিতে পারি বটে কিন্তু 
অবশিষ্ট আরও শত শত জনের মধ্যে আসে প্রচণ্ড 
অভাব। প্রাচুধের মধ্যে ধারা পালিত হন তাহাদের 
মধ্যেও অনাবিল আনন্দ দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। 
তখনই চিন্তা আসে যে পাথিৰ সুখই সত্য নহে। 
গাছতলায় আছে যে, তাহাকেও তো মাঝে মাঝে 
হাসিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে আমরা চিন্তা 
করিবাঁরও অবকাশ পাই প্রচ্র পরিমাণে । অতি 
অল্প আয়াসে আমরা শারীরিক কষ্ট দূর করিতে 
পারি। ইহ জগৎ ব্যতীত যে অন্য কিছু আছে, 
জাগতিক স্থখই যথেষ্ট নহে, ইহা ভারতীয় নারীদের 
বহু পুরাতন কাল হইতে জানা । ভারতনারী 
জাগতিক স্থথের হ্বায় পারলৌকিক সুখের জন্য 
ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। অনেক সৎকর্ম ইহারা 
করেন পরজন্মকে সুখের করিয়া তুলিবার জন্য৷ 
এই জন্মটিই ভারতনারীর কাছে শেষ লক্ষ্য নহে। 
ইহা কেবল আগাইয়া চলিবার একটি পথমাত্র। 
পাশ্চাত্য মহিলার! পরলোক লইয়া বিশেষ মাথা 
ঘামান না । পাঁরিপার্থিক অবস্থার সহিত সমতালে 
চলিবার জঙ্গ তীহার্দিগকে দিনের অধিকাংশ সময়টি 
ব্যয় করিতে হয়। দিনশেষে ক্লান্ত মন লই 
অতীন্দ্রিক্স বিষয়ের কথ! চিন্তা করিবার মতো! ক্ষমত! 
আর অবশিষ্ট থাকে না। ইহারা রবিবার নিয়মমত 
গির্জায় যান কিন্তু গির্জার বাহিরে ধর্ম লইয়। বিশেষ 
মাতামাতি করেন না। 

ভারতে ধর্ম যেমন প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছে, 
পাশ্চাত্যে তেমনি কর্মের প্রাধান্য বেণী । ভারতের 
ধর্ম ও পাশ্চাত্যের কর্মের সমঘ্বয়ে যদি কোন জীবন 
গড়িয়া! উঠিতে পারে তবে মনে হয় সেটিই হইবে 
আবর্শ জীবন। 


শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মতি 
( পূর্বানবৃত্তি ) 
প্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এমএ 
(ভিন ) 


দেশে গিয়ে মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। 
কারও সঙ্গ ভাল লাগতো না। প্রায় বেশীর ভাগ 
সদয় বাইরে একটা ঘরে টপ করে বসে থাকতাম। 
এই অবস্থায় একদিন একটা 'ভীবণ রকমের ছুর্ঘটন! 
ঘটে গেল আঘার শরীরের উপর দিবে । পূর্বরাত্রে 
হখমাকে পরিধারভাবে ব্বপ্পে দেখেছিলাম । 
কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ যেন মা আমার সন্মুথে 
দিয়ে দর্গিণ হস্ত উত্তোলন করে বলছেন, 
“মাভৈঃ 1৮ শ্রীশ্রমা তখন স্ুলশরীরে বর্তমান । 
পরদিন একাল থেকে শুধুই ভেবেছিলাম মায়ের এ 
ভাবে 'মাভৈঃ” বলঝর কারণ কি? আমার কি 
তবে কোন ভীষণ বিপদ আসবে? ছুপুর বেলা 
এ দুর্ঘটনা । সেদিন শরীর থেকে এত রক্তপাত 
হয্লেছিল ধে আমি ক্রমে অচৈতন্থ হয়ে পড়েছিলাম । 
হোক প্রাণ রক্ষা পেল। 

বথাসময়ে কলিকাতায় ফ্রে এলাম । একদিন 
কি একটা উত্সবে মঠে গিয়েছি। পুজনীয় ক্খলাল 
মভারাজ আমাকে ডেকে বললেন, আমার জনৈক 
বন্দ দীক্ষা নিতে চাঁন), আমি যেন তাঁকে নিয়ে 
জয়রামবাটীতে শ্রাশ্রমার কাছে বাই। এই সময়ে 
আরও একটি ভদ্রলোক জয়রামবাটাতে একই 
অভিপ্রায়ে ধাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যেতে 
সম্মত হলাম এবং বথাসময়ে তিন বন্ধু জযনরামবাটী 
মভিমুখে যাত্রা করলাম। বিষুপুর পর্যন্ত ট্রেনে, 
তারপর বাকী পথ আমরা হেঁটেই গিয়েছিলাম । 
সকাল ৯॥০টা আন্দাজ আমোদর নদী পার হয়ে 
অবশিষ্ট রাস্তা অতিক্রম করার জন্য অগ্রসর হয়েছি; 
হঠাৎ আমার মনে একটা খেয়াল এলো, আমরা 


মা মা করে খুব চিৎকার করলাম এবং মাক্ষের 
উদ্দেশ্তে ডেকে বললাম--"মঃ তোম'র ছেলেরা 
আসছে । আগরা পিঠে খাবো, পিঠে তৈরী করে 
রেখো ।” 

জয়রামবাটী পৌছুলে জনৈক সাধু শ্রীশ্রীমার 
কাছে আমাদের পৌছাবার খবর পাঠালেন। আমরা 
হাত পা ধুয়ে ভিতরে মাকে প্রণাম করে এলাম। 
তারপর মুড়ি গুড থেয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে 
তালপুকুরে শান করতে গেলাম। ফিরে এসে 
আমরা জনৈক নায়ের সেবককে অন্থরোধ করলাম, 
যাতে তিনি গে শ্র্ানাকে বন্ধুদয়ের দীক্ষীর কথা 
নিবেদন করেন। তিনি মার কাছে গিয়ে সকল 
কথা নিবেদন করতে মা বললেন»-এদের এখন 
চলে যেতে বল» এবার এদের দীক্ষা হবে না। 
আমার শরীর এখন ভয়ানক অন্থস্থ | এখন আমি 
দীক্ষা দিতে পারবো! না।” সেবক বিনীত নিবেদন 
করলেন থে, পুজশীয় কৃষ্ণল|ল মহারাজ এদের 
পাঠিয়েছেন। মা কিন্তু উত্তেজিত ভাবে বলে 
উঠলেন,__“কৃ্চলাল পাঠিয়েছে, তো হয়েছে কি? 
আমার শরীর এত অসুস্থ তা সব্ডেও কি দীক্ষা 
দিতে হবে নাকি?” সেবক শ্রীশ্রীমার উক্তি শুনে 
মানমুখে বাইরে এপে বললেন--“না, আপনাদের 
দীক্ষা এখন হবে না” বন্ধুর অত্যন্ত কাদতে 
লাগলেন। তার্দের কানা দেখে আমারও কান্না 
এলো এবং মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। 
যাহোক খাবার ডাক পড়লে আমরা আস্তে আন্তে 
থেতে গেলাম। আমরা সাব্যস্ত করলাম খাবার 
পর ্রশ্রীমায়ের সেবককে আবার শ্রীশ্রীমায়ের নিকট 


৯৬ উদ্বোধন 


পাঠাবো এবং তাকে আবার অন্ুণয় বিনয় করে 
দেখবো তিনি দীক্ষা দিতে রাজী হন কিনা । 
খেতে বসে প্রথমেই দেখলাম পাঁতে পিঠে পড়েছে। 
ইসারায় বন্ধুদের বুঝিয়ে দিলাম যে, আমাদের খাবার 
আবার এ্রীশ্রীগার কাছে পৌছে গেছে । আমাদের 
থুব আনন্দ হল। পিঠে মুখে দেবার জন্ত পাতে 
হাত দিয়েছি, এমন সময় আমার লোভী মনের 
ভিতর আর একট! চিন্তার উদয়! মনে হলো 
মা কতকগুলো শুকনো পিঠে কেন দিয়েছেন ? 
সঙ্গে কি একটু ছুধ জুটলো। না? অন্তরে এই 
চিন্তা উদয় হ্বাঁর সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীশ্রীমা তার ঘর 
হতে সেবককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন-- “ছেলেদের 
কনো! পিঠে কেন দিয়েছ? শীগীর দুধ পাঠিয়ে 
দাও ।” বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের জন্ 
থানিকটা ঘন ছুধ এগে গেল। আমার অন্তর এ 
ব্যাপারে আনন্দে ও হর্ষে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। 
এইতো আমাদের মা-মআমাদের কুত্র ক্ষুত্র বাসনা 
পূর্ণ করবার জন্য এত সজাগ-তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত 
ছুখ দৈন্ নিজে থেকেই দূর করে সামার্দের যাতে 
পারমাথিক কল্যাণ হয় তারও বাবস্থা! করবেন। 
আমাদের খাওয়া শেঘ হয়ে এলে মাকে বলতে 
শুনলাম, লোক আছে, তোমরা হাত মুখ ধুয়ে 
এস, তোমাদের এ টে পরিক্ষার করতে হবে না।” 
হাত মুখ ধুয়ে আমরা বাইরের ঘরে গেলাম এবং 
সেবক মহারাঁজকে আবার শ্রাপ্লীমার কাছে দীক্ষার 
কথা বলবার জন্ক অঙ্থরোধ করলাম। কিন্ত তিনি 
ৰললেন, “আমি কিছুতেই একথা নিয়ে মার কাছে 
আবার যেতে পারবো না। তিন তো সোজা 
আমাকে বলেই দ্বিয়েছেন, আপনাদের দীক্ষা এখন 
হবে না।” বন্ধুরা এবার একেবারে নিরাশ হলেন এবং 
আবার কাদতে লাগলেন। 
৮0015 8096156৪119 06৪৭ (দেবদূতরাও 
যেখানে বেতে ভয় পান মুঢদের কিন্তু সেখানে যেতে 
কুণ্ঠা নেই) আমারও তখন এই অবস্থা'। আমি প্রস্তাব 
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করলাম আমি যদি একবার ভিতরে যাবার অনুমতি 
পাই তাহলে আমিই যাব এবং মাকে জোর করে 
ধরবো । আমার তথন মনে হতে লাগলো- মা তে? 
মাঃ মাকে ধরবো, মার কাছে জোর করবো আবার 
করবো, তাতে আবার ভঙ়টা কিসের? মেবক 
মহারাজের সঙ্গে কথা বলে আমি তো! ভিতরে 
গেলাম। শ্রীশ্রীমা তাঁর ঘরের ভিতর থেকে 
বারান্দায় এলেন এবং অতি মধুরম্বরে বললেন, 
“বাবাঃ কিছু বলবে?” আমি ব্ললাম,--স্থ্যা, 
মা।” তখন নিজে একটি আসন নিয়ে বনলেন, 
আমাকেও একাট আসন নিয়ে ওখানেই বসতে 
বললেন। আমি ভুমি হয়ে প্রণাম করে বললাম 
_মা, তুমি বলছে! এদের দীক্ষা দেবে না?” 

মা। _-হ্যা বাবাঃ দেখছে! না আমার শরীর 
বড় অসুস্থ, এখন আমি দীক্ষা দিতে পারবে না। 
কুষ্ণলালের ভারী অন্তায় যখন তখন থাকে তাঁকে 
দীক্ষার জন্থ পাঠিয়ে দেয়। এ শরীর আর অত 
জ্বালা সইতে পারছে না।” 

আমি ।-_- মাঃ এরা যে বড় ক্কাদছে। চোখের 
জলে জামা কাপড় ভিজে যাঁচ্ছে। কৃষ্ণলল মহারাজ 
আমাকে এদের শিয়ে এখানে আসতে বলেছি'লেন। 
আর এরা আমাকে ট্রেনের খরচ দিয়ে এনেছে । 
আমিও তাই তোমাকে এদের দীক্ষার জন্য বলতে 
এলাম 1” 

শ্রাশ্রীমার সঙ্গে এত ঘনিঠ ভাবে কথা বলবার 
স্থবোঁগ আমার জীবনে আগে কখনও হয়নি। মা 
আবার বললেন*-ণকি করি বাবা, শরীর যে বড় 
অন্ুস্থ।” আমি বললাঁম,--"মাঃ তুমি না দিলে 
কে আর দেবে?” মা হঠাৎ বললেন, "তা হলে 
তুমিও বলছ এদের দীক্ষা দিতে?” আমি বললাম, 
“হ্যা মা, নিশ্চয় বলছি।” মা তখন বললেন-_-পকিন্ত্‌ 
এদের দেহ যে অশুদ্ধ 1” এই কথা৷ বলার সঙ্গে 
সঙ্গেই আবার বললেন-_-“আচ্ছাঃ এদের এখানে 
তিন রাত্রি বাস করতে বল। এখানে তিন রাত্রি 
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বাঁস করলে দেহ শুদ্ধ হয়ে যায়, কারণ এটা শিবের 
পুবী কিনা” এই কথা বলে একটি আঙ্গুল দিয়ে 
চোখের সামনে একটি বৃত্তের আকারে ঘুরিয়ে 
দেখালেন । আমার মনে হল মা বলছেন, জদরাঁমবাটী 
গ্রামট শিবের পুরী । 

আনন্দে বিহ্বল হয়ে বাইরে ছুটে এলাম। 
আস্বার সমর মাকে বে প্রণাম করবো তাও ঙুলে 
গেলাম । বাইরে এসে ঠেচিরে বন্ধুদের সব বললাম। 

আজ দীর্ঘ ৩৪ বছর কেটে গেছে! আমি 
কিন্ত একদিনের জন্তও মনে ভাবতে পারিনি থে, 
হ।/এনা আমার কথায় বছুদের দীন্ষণ দিখেছিলেন। 
তিনি বর্দি মত্যিসত্যিই দীক্ষা দিতে রাজী না 
হতেন, তাহলে আমি কোন্‌ ছার, হয়ত ব্রহ্মা বিষ 
মহেশ্বরও তকে রাজী করাতে পারতেন না। তবে 
এই অনুকম্পা, এই অনুগ্রহ, এই করুণা, আমার 
পুরানো কোনও ক্ষতের উপর প্রলেপ দেবার জন্ই 
ধেন এই ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত এইভাবে শিষ্পন্ন 
করলেন) আনি ব্যাপারটি এই ভাবেই নিয়েছি । 

আমরা কিঞ্চ ভিন দিন সেই “শিবপুরীণতে 
অশেষ আনন্দে কাটালাম ॥ সেই অবস্থা আমার 
মনে আছেঃ একদিন সন্ধ্যাবেলায় মাকে গণ।ম 
করতে গেছি, মা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন”--কি 
রক ধ্যান জপ হচ্ছে ?” 

আনি বললান, “মা হ্ুবিধে হচ্ছে না)” মা 
বললেন--কেন সুবিধা হচ্ছে না, শ্য়িমিতভাবে 
বমতে চেষ্টা করো! তা হলেই হবে। ঠাকুরের নিকট 
প্রার্থনা করো, তিনি সব ঠিক করে দেঁবেন।” 
আনি তখন মাকে বললাম_-মা ছেলেবেলায় যেদিন 
শহরের স্কুলে ভতি হই সেই দিন আঙ্গার এক 
সহপাঠীর উপর আমার এত টান হয় যে. এখন ধ্যান 
কপতে চেষ্টা করলে তার প্রতিমৃতিই সামনে আসে। 
ইষ্ট চিন্তা করতে পারি ন1।” এক সেকেওু মা চপ 
করে থেকে বললেন,-ও পূর্ণজন্মে তোমার বড় 
আপন ছিল, তাই এ প্রকার হচ্ছে। তবে এসব 
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থাকবে না।” এই বন্ধুর চিন্তা গুয় ৮ বছর ধরে 
আমার মনে এত বন্ধমূল ছিল যে, আনি কিছুতেই 
মনের সন্দে লড়াই করেও এই চিন্তা দূর করতে 
পারতাম না। কিন্ত এই যে মা বললেন- এসব 
থাকবে না” আশ্চধের বিষ, কলকাতায় কিরে 
আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই চিন্তাটি চিরকালের মত 
আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল! স্বানীজী বলেছেন 
“অবতার কপাললোচন” একথাটা মনের ভিতরে খুব 
জোরে রেখাপাত করেছিল। 

যাহা হউক আমরা জয়র'মবাটাতে তো তিন 
রাত্রি কাটালাম; চতুর্থ দিন মকালে বন্ধুৰয়ের দীক্ষা 
হলো । আমি বাইরে ঈডিয়ে ছিলাম। তাদের দীক্ষা 
শেষ হয়ে গেলে মা আমাকেও ডাকতে বললেন। 
আমি ভিতরে টুকলাম। 

মা আমাকে আচম্্ করতে আদেশ করে 
বললেন-_“গারত্রীমন্ত্র জপ কর, তোমার ইষ্টৎন্ত্র জপ 
কর।” আধি গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে আরম্ত করলে 
তখন বলে উঠলেন-এ“একবাঁর করলেই হবে” 
ইষ্টমন্্রও তর নির্দেশে একবারই জপ ক্রলাম। 
তখন নাঁ হঠাৎ আমার কাণে আবাঁব নতুন বীজ 
সংযুক্ত করে মন্ত্রদ্রিলেন। আমি এই প্রকারে নতুন 
মন্ত্র গ্রহণের জন্য একদম প্রস্তুত ছিলাম না। 
আমর মনে সন্দেহ হল--মা কি আমাকে আবার 
দ্বিতায় বার দীম্মা দিলেন? বললামঠমি ভুমি 
তো আমাকে কপা করে আগেই দীঙ্গ দিয়েছ, এখন 
আবার দীক্ষা দিলে কেন? আবার নতুন বাঁজ' 
দিলে কেন?” 

একটু থেমে মা বললেন, হ্য। বাবা, তোমার 
দীক্ষা তো হয়ে গেছে তা এও করো ওটাও করো । 
যেটা ভাল লাগে সেটাই করবে)” আবার একটু 
থেমে বললেন ঠাকুর তোমার সঙ্গে সঙ্গে 
থাকবেন। ভয়কি বাব? খর শরীর বাঁকতে না 
পাঁও,তাহলেদেহান্তে পাবে। তোমাকে আর আমতে 
হবে না, এই তোমার শেষ জন্ম । মরবার সময় ঠাকুর 


৯৮ উদ্বোধন 


আসবেন । আমি আসগবো। আমার কোলে বসে 
মরবে। আম এসে কোলে করে তোম কে নিয়ে 
যাবো |” মাযখন একটু একটু থেষে থেমে এসব 
কথা বলছিলেন, তখন আমার “নের অবস্থা যে কি 
হচ্ছিল, তা ব্না করবার আমার ভাবা নেই। মা 
এমব কা বখন বলছিলেন তা যেন সাধারণ 
ভূমি েকে নয়। তীর সর্শরীরে একটা বিশেষ 
ভাবের খেলা হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে এত স্থির 
হয়ে যাচ্ছিলেন যেন ঠিক ঘুমিযে পড়ছিলেন। 
করুণাময়ী, পতিতপাবনী মা তার এই দীন পতিত 
সন্তানকে কতভাবে যে আশ্বাস দিতে চাচ্ছিলেন 
আর তা ধলে যেন শেব করতে পাবছিলেন না। 
আবার 'একট্‌ ভাঁবন্থ হলেন, চুপ করে রইলেন, তার 
পর আবার একটু উত্তেজিতভাঁবেই আমার কাছে 
এগিয়ে এণেন। আমিও ততক্ষণ আসন থেকে উঠে 
দাড়ালাম । এক পাঁছুপা এঁশয়ে এসে বললেন, 
“তোমাকে সব দিয়ে দেইঃ কেমন? তোমাকে স্ব 
দিরে দেই, ভীবের ঝা! কাম্য যাঁর জন্য জন্ম জন্ম 
ঘুরে বেড়াচ্ছ সেই ব্রক্মপ্তান দিরে দিই? এই 
মুহূর্তে দিয়ে দেই ?” বখন এসব কথ! বলছিলেন_- 
তীর সর্শরীরে একটা বিশে উত্তেজনার 'াব 
প্রকাশ পাচ্ছিল। মায়ার ঘোমটা পড়ে গেল। আমি 


| ৫৭তম বর্ষ বয় সংখ্যা 


তখন কি যে করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না, আমার 
ভিতরেও একটা উত্তেজনার স্ঠি হচ্ছিল; আমি 
হাতি জোঁড় করে মাকে বলামঠ- মা, তুমি ইচ্ছে 
করলেই তো পার, দ্িরে দাও না সব।” মা 
বললেন--কেমন, এই মুহূর্তে তোমাকে ব্রন্ধজ্ঞান 
দিয়ে দেই ? এই বলে তার এহস্ত আমার মাথার 
উপরে স্থাপন করবার জন্য বেনন হত বাড়।নেন 
তখন অমনি বলে উঠলেন, “নাঃ এখনই তোমাকে 
সব দেব না। তোমার জন্ম জন্মের সব খবর আমি 
জানি, তুমি তে। জান না। জন্মে জন্মে কত কি সব 
করেছ তা তুমি তো জান না, আমি জানি। এখন 
সব দিয়ে দিলে কি বস্ত যে পাচ্ছ তা বুঝতে পারবে 
না, তার কদর করতে পারবে না। জন্মে জন্মে বা 
করেছ তার চেদ্দ আনা খেয়ে নিলাম । ছু আনা 
রইলো-_ভোগ কর। সবই সময়ে পাবে তবে একটু 
ঘুরিয়ে দেব।” এই ঘুরিয়ে দেব কখাটা বলার 
সময় শ্রাশ্ীমা তার দক্ষিণ হঞ্ডের তজনী সম্মুখে 
শূন্যে বৃত্তাকারে ঘুবালেন। আমি তখন ভূণিষ্ 
হয়ে প্রণাম করলাম। ম| বেন সাধারণ রাজ্যে ফিরে 
এলেন, মাথায় ঘোমটা টেনে দিলেন, আমিও 
বাইরের ঘরে এলাম । একটা অদুত বিস্য়। হর্ষ, 
পুলক এবং তৃণ্চিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। 


জল 


ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত 


গেলাস গরবে ভাবে 
“সুধাস আমার 
আমোদিয়৷ দশ দিক 
ছড়াবে এবার |” 
বাতাস শুনিয়া কহে 
গবিত গোলাপে 
“আনি ছাঁড়। গন্ধ তোর 
বিলাইবে কে?” 


পথিক আসিয়। সেথা 
বলে হেসে হেসে 
ন্ুরভির দর শুধু - 
ভ্রাণের পরশে |» 
অস্তর্যামী কহিছেন-- 
“শোন গে। সবাই, 
আমি ছাড়া স্গন্ের 
কোন দাম নাই ।৮ 


শ্রীশ্রীমা* 


ল্লীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী 


্ীশীমায়ের জন্ম-শতবাধিকী উৎসব আজ 
কেবল বাংলায় নয়, ভারতে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশে মাঁধের সন্তানদের দ্বারা অনুষঠিত হচ্ছে । আজ 
এখানে আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলে আমিও 
ঈীগীমায়ের উদ্দেশে শ্রন্ধাপুষ্পাঞ্জলিসহ প্রণাম অর্পণ 
করে নিজেকে ধন্য ও পবিত্র মনে করছি। 

এ কথ! সত্য, আমাদের অনেক সৌভাগ্য এবং 
অসীম পুণ্য বলেই আমাদের এই বাংলা দেশে 
বতীর্ণ হয়েছিলেন ঠাকুর শ্রশ্রীরামকষ্ণদেব এবং 
মাতা ্ীসারদাদেবী । বাঁংলা দেশের ক্ষুত্র গ্রাম 
কামাবপুকুর এবং জয্গরাঁমবাদী আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
শেষ্ট তীর্থস্থান হয়ে রইলো ঠাকুর ও শ্রীমার পুণ্য 
চরণম্পর্শে। 

আঁজ হতে এক শত বংসর মআগে-বার শো 
বাট সালের আটই পৌষ-_স্তুপবিত্র শঙ্খদবনির শন্ষে 
পূর্ন হয়ে উঠেছিল ক্ষুদ্র জয়বামবাগী গ্রাম । দাবদগ্ধ 
ধরণীর অ'কুন আহ্বানে ধ্যানের দেবীকে রক্তমাংসের 
দেহ ধারণ করে নেমে আস'ত হল এই ধরণীতে, 
এরই খুলায় রাখলেন তাঁর অমল কমল চরণ 
দুখা'ন»৮_বে চরণে পুশ্প!ঞজলি প্রদান করেও সন্তানের 
সাথ নেটে না, তার মনে হয় ফুলের চেয়েও 
মারও কোমল, আরও স্ুুন্দরঃ আরও পবিত্র বস্ত 
"দি সে মায়েব রাতুল চরণে অর্পণ করতে পারতো 
তবে বুনি তার সাধ মিটতো। 

মাকে আমর! পেবেছি শ্নেহময়ী মাতৃরূপে-যে 
শায়ের কাছে সন্তান অসঙ্কোচে সকল হুখবেদনা 
ব্যক্ত করতে পারে । মা পরম স্ত্রেহে তার সন্তানকে 
কালে টেনে নিয়ে মকল ব্যথা ও দুঃখের গ্লানি 
মুছে দিয়েছেন; পথহারাকে পথ দেখিয়েছেন, ঘর- 


হারাকে ঘরের সন্ধান দিয়েছেন। নিজের জন্য 
কোনদিনই তিনি কিছু চান নি, পরের জন্য নিজেকে 
নিবেদন করে দিষে তিনি যেন শীর্ঘকতা লাভ 
করেছেন তার প্রতি বাক্যে প্রতি কর্মে তাই 
ছিল এই নিঃস্বার্থ আত্রদানেরই আকৃতি | কেবল 
ধামিক নয়, কেবল সং নয়, তিনি ছিলেন সকলেরই 
মা, পাঁপী পুণাবান, সৎ বা অসৎ, সন্তাননিবিশেবে 
ভালবেসে দকলকেই তিনি কোলে টেনে নিয়েছেন, 
পদ্মহন্ত বুলিষে, সং উদ্দেশ দিয়ে তাঁদের ছুঃখ- 
বেদন! বাহিক ও মানসিক রিক্ততা দূর কবে দিতে 
চেয়েছেন। জাতিতে মুস্লমান-_ছুবুত্ত ডাকাত 
আমজাদ ঘেমন তাঁর স্লেইমমতা পেয়ে ধন্ত হয়েছে। 
শরৎ লাট, নরেন গ্রভৃতি তাঁর ভক্তেরাও তেমনই 
মেহভালোবাসা পেয়ে পুর্ণ হয়েছে? জাতিবর্ম- 
নিবিশেষে তিনি সকতাকেই কে'লে টেনে নিয়েছেন, 
কাউকে তফাত রাখেন নি--এই তো মায়ের প্রকৃত 
পরি5য়। 

বাংলার কৰি তাই না বুলছেন-- 

“মা নাম কি সুধামাথা, জীবের বায় ক্ষুধা-তৃষা 

জাতির বিচ'র নাই সে নামে, 

মা মা ডাক এক সব 'ভাবায-_-” 

তই না বিদেশীয়া মেয়ে ভগিনী নিবেদিতাঁও 
মাকে মা বলে ডেকে পরম তৃপ্তি পেয়েছিলেন) 
মায়ের অপরিসীম স্নেহ পেয়ে কৃতার্থ হরেছিলেন । 

মাঁক্রের জীবনের মূলতত্ব__মুক্তির চেয়ে ভক্তিই 
বড়। মুক্তি কামনা করে প্রত্যেকেই, কিন্ত মুক্তির 
উত্স বে ভক্তি তা থাকে কযজনের»_কয়জন 
নিঃঘার্থ ভাবে ভগবানকে ডাকতে পারে? 

ঠাকুরকে তিনি দেখেছিলেন সর্বময় দেবতার 


" গত ১+ই পৌষ, ১৩৬১, লক্ীপুব (গোবরডাঙ্গ! ) স্বাসীভীসংঘে ই্রহীমায়ের শবর্ধ-জয়ন্থী উৎদবে প্রত ভাষণ। 


১৬৬ 


রূপে । ঠাকুরের চরণে তিনি ছিলেন নীরব 
একটি প্রার্থনা, তাই না ঠাকুরের আদেশ _ঠাকুরের 
বাঁণীরূপে নিছেকে ধারণা করে নিয়েছিলেন। 
ঠাকুরের জীবনে তিনি ছিলেন উত্তরসাধিকা পরমা- 
প্রকৃতি সন্যাসিনী, তাই না ঠাকুর একদিন তাকে 
পৃচ্জা করতে পেরেছিলেন, একট ভক্তিপূর্ণ প্রণামে 
তাকে দেবীত্বে অভিষিক্ত করেছিলেন স্ুপবিত্র 
মাতৃমস্ত্রে তাকে উদ্ধ,দ্ধ করেছিলেন। 

আমর! তাকে পেয়েছি সেই মাতৃরূপে-মহীরসী 
গরীয়সী মা। জগতের সব জাতি সন্তানরূপে সেই 
মাকে মেনে নিয়েছে সেই মায়ের পায়ের তলায় 
লুটিয়ে পড়েছে, মানের স্নেহ ভালবাস! পেয়ে হন 
হয়েছে। 

ঠাকুরের জীবনে মায়ের আম্মোৎসর্গ করেছিল 
তাকে মহান্‌ ; মাকে বাঁদ দিয়ে তাই তার চলে নি। 
মাবের মহান্‌ ত্যাগ ঠাকুরকে করেছিল মার্থক, 

য়েছিল পরিপূর্ণ দি্ধি। আদর্শ গৃহিণী অথচ 
আদর্শ সন্াসিনীরপে আমরা মাকে দেখতে 
পেয়েছি, তাই তাঁকে বাদ দির আমরা ঠাকুরকে 
পূর্ণরূপে ধারণা করতে পারিনে। 

আদর্শ নারী আমরা আমাদের পুরাণে দেখতে 
পেন্েছি। এই ভারতের মাটিতে তারা জন্ম গ্রহণ 
করেছেনঃ তাদের ত্যাগঃ সাঁধণা, জান প্রভৃতি দিয়ে 
ভারতকে বরেণ্য করে রেখেছেন ইতিহাসের 
বুকে একদিন্কার যে মহিমময় দৃপ্ত ভারতের কাহিনা 
বিবৃত হয়েছে, সে ভারত গঠিত হয়েছিল একা 
' পুরুষের সাধনায়, জ্ঞানে প্রতিভায়, শোধে বীর্ধে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্-- ২য় সংখ্যা 


নয়, তাতে নারীর মঙ্গলময় দান, একাগ্র সাধনা 
অর্ধেক ছিল, অতীতের সে ইতিহাস আজ সে 
প্রমাণই দিচ্ছে 

বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে সভ্যতার আওতায় 
আমাদের সে গৌরবময় ইতিহান বিলুপ্ত হয়ে 
এসেছিল-_-নবাঁলোকে বিভ্রান্ত নরনারী নিশ্চিত 
ধ্বংসের পথে দ্রত ভেসে চলেছিল-_এমনই সময় 
তাদের পথ নির্দেশে করতে এসেছিলেন ঠাকুর 
শরামকুষ্জদেব। যুগে যুগে এমনই আলোড়ন- 
বিলোঁড়নের অঞ্ধি্ণে মহাপুরুবগণ জগতে এসেছেন 
দেশকে জাতিকে রক্ষা করতে, করেছেন আপ্রাণ 
সাধনা যুগে যুগে তীর্দের ত্যাগণীলতা জয়ধুক্ত 
হয়েছে। ঠাকুর এসেছিলেন তেমনই একক্ষণে। 
টেনে তুলেছেন পঙ্ক হতে তাঁর দেশবাসীকে, 
মত্যকার পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন। উশ্রামাকে 
তিনি উপদেশ দিয়েছেন-_“চারদিকে লোকগুলো 
অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে- তুমি 
এদের দেখবে । পরমদেবত! পরমপুকষের 
উপদেশ মা তীর তিরোধানের পর দীর্ঘকাণ পালন 
করে গেছেন। 

আজ আমাদের পরমকল্যাণময়ী মা না 
থাকলেও তাঁর বাণা আছে, আজকের দিনে 
বাণীন্ধূপা সেই মাঁকে স্মরণ করে আমরা গবর্থনা 
করি_-আশীবাদ কর চিরকল্যাণী মা, তোমার 
সন্তান যেন ভোদার নির্দেশিত পথে চলতে পাঁরে- 
পথ থেন না হারায়। ঞরবতাঁরা তুমি গানে থাকো, 
এই আাঁদের--তৌঁণার সন্তানদের চির কামনা । 


পুরাতন স্মৃতি 
স্বামী বাস্থদেবানন্দ 


শ্বীঃ ১৯১৬ সালে পৃজনীয় বাবুরাম মহারাজ ( শ্বামী প্রেমানন্দজী ) এবং মহাপুরুষ মহারাজের 
(শ্বারী শিবানন্দজী ) সঙ্গে ৬কাশীধামে যাই। সেই সময়কার কয়েকটি স্বৃতিকথ! গত মাসের উদ্বোধনে 
প্রকাশিত হয়েছে। আরও কয়েকটি ম্থৃতি এখানে দেওয়া হল। 


ফান্তন। ১৩৬১] পুরাতন শ্বৃতি প্৬১ 


বাবুরাম মহারাজ একদিন সীতাপতি মহারাজের (স্বামী রাঘবানন্দ) সহিত আমাকে 
সোনাপুরার পৃজ্যপাঁদ লাট্‌ মহারাজের দর্শনের জন্য পাঠালেন। গিয়ে দেখনুম একটা ছা বারান্দায় 
দড়ির খাটিযায় আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে এয়ে আছেন। তার সেবক পশুপতি আমাদের একট অপেক্ষা 
করতে বললে) একটু পরেই উঠবেন। পাশেই সতরঞ্চি পাঁতা ছিলঃ বসলুম। লা মহারাজ বলে 
উঠলেন, “আমি ও সব 'লিখাপড়া জানা” ছেলেদের সঙ্গে কথা বলি না। যাঁও চলে য[ও।” আমর! 
তো অবাঁক। পশুপতি ইঙ্গিত করে বলছে, "উঠবেন না, বসুন” ও হাসছে। তার পর তাঁর অপর সেবক 
চারু এসে হঠাৎ বললে, “আরে এই যে মীতাপতি মহারাজ এসেছেন।” তাঁর পর লাটু নহারাজকে 
সন্বেবন করে বললে, “হরিহর এসেছে, এ বাবুরামি মহারাজের সেবক” আমি বলনুম» “তিনি পাঠিয়ে 
দিয়েছেন, গুকে দর্শন করবার জন্ত।” লাটু মহারাজ মুড়ি দিয়েই বললেন, "আরে, প্রসাদ ট্রমা 
কুছ দির?” তার পর মুড়ি খুলে বলছেন, “বুঢা মানুষ কিনা, সেই জন্য একটু ছুপুর বেলা ঘুমাই |” 
তারপর আমাদের সব খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতে লাঁগলেনঃ মঠের) শ্রীশ্রীমহারাজের, মাষ্টার মশায়ের, 
বাবুর!ন মহারাজের, মহাপুরুষজীর ইত্যাদি । বললেন, “আমি ছুই এক রোঁজ বাদ বাবুরামের সাথে 
দেখা করতে যাব।” 


সীতাপতি মহারাজ বললেন, "আমাদের, একটু ঠাকুরের কথা টথা শ্ুনান।” বললেন, “আমি 
আর কি বলব, তোমরা “লিখাপড়া জানা” ছেলে, আমি তো মূর্খ। 'আমি এই ৮ বিশ্বনাথের পায়ের তলায় 
পড়ে 'আঁছি। তিনি দয়া করে ছুটি থেতে দেন। বুঢ়া মানুষ, লোক দিয়ে সেবার বন্দোবস্ত কর 
দেতেহে। দিন কাল বড় খরাব, আগে দো আনায় একটা লোকের দুবেলা খোরাক হয়ে যেত, এখন 
এক বেলাও হয় না । বুঢ়া হয়ে গেছি, এ থে নরেন একটা কথা বলত, শরীর-ধারণ বিলম্বনা ( বিড়ম্বন ) 
মাত্র'_-আঁমার এ কথাটা খুব আচ্ছা লাগে । শরীর ধারণ বিলম্বনা ( বিড়ঘ্বন ) মাত্র।” 

তিনি ভাঙ্গা! ভাঙ্গা বাউল! হিন্দীতে কথা বলতে লাগলেন, “বরাগ্যমেবভিরম'-ভত্ত হরিজীনে 
কহা। এ সংসারে কি আর আছে? পরমহংসদ্দেব বগতেন, আঁটি আর চামড়া ।” এ সংসারে 
কারুর ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করা চলবে না, বস্‌ মহামায়া ঘের লেগা। শরণাগত হো কর্‌ পড়, রহন1। 
কোন্‌ জানে কিস্‌ রোজ বিশ্বনাথজী-কী কপা। হো জায়েগী। খালি শরণাগত রহো। লেকিন্‌ ভরে! 
মত৬ এক রোজ না এক রোজ কৃপা হো জায়েগী। পরমহংসদেব বলতেন, “সাম তক্‌ পত! জরুর পড়েগী।, 
লেকিন্‌ ধীরজ তো চাহিয়ে।” 

সীতাপতি মহ|রাজ।-_মহারাঁজ, বিশ্বনাথ তো আপনাকে কপা করেছেন, তাঁকে আমাদের কথা , 
একটু বলুন, যদি কৃপা হয়|” 

লাটু মহারাঁজ।--ইা, হাঁ, কভী কভী কৃপা করতে হে। লেকিন ইয়াদ রাখো, কৃপা লাভের 
জন্যে কুন্তেকা মাফিক পড়ে থাকতে হবে বাবা, তোমার খুনী মাঁফিক্‌ দর্শন হবে না, উনকা খুণী পর 
শির করতে হবে, অপনেকে! ছোড় দেনা চাহিয়ে। তৃষি তীকে চাও বা না চাঁও তাতে তীর কি? 
তুমি চাও তো তুম্হার মন্গল হবে, ন! চাও তো উনকা ক্যা, তুমকো মায়া ঘের লেগা। 


আর একদিন পুজনীর বাবুবাঁম মহারাজ নিজেই আনাঁদের ন্দে করে পৃজ্যপাঁর লাটু মহারাজের 


সঙ্গে দেখা করতে গেলেন । সঙ্গে জিতেন ম্হারাঞ্জ ( স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী ), নির্মন মহারাজ (হ্বাণী 
মাধবানন্দজী ), সীতাঁপতি মহারাজ, এবং খগেন মহ'রাজ ( স্বামী শান্তানন্দজী )-ও ছিলেন। দেখলুম ঠিক 


১৬২ উদ্বোধন ॥ ৫৭তম বর্-_২য় সংখ্যা 


আঁগের বাঁবের মতই দড়ির খাটিয়ায় মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন । বাঁবুরাঁম মহারাজ দেখে বললেন “আরে 
পরমাত্সা উঠো উঠো ।” 

তিনি মুড় দিয়েই বলতে লাগলেন, “কাহে দিক করতে হো, কাঁল রাতমে বিলকুল নিদ্‌ 
নহ”ী হুয়ী।” 

বাবুরান মহারাজ বললেন, “আরে জী, উঠে! উঠো, হমলোগ জানতে ই, তুম ধ্যান করতে হো 1” 

( রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঘুমুচ্ছিলেন, ঠাকুর তাঁকে বলেন, “এমন রাঁতটে ঘুমিয়ে কাঁটালি।” 
সেই থেকে লাট মহারাজ আর রাত্রে ঘুমুতেন না, ধ্যান করে কাটাতেন, দিনেও মীত্র ঘুমের ভান করতেন, 
আলে কিন্ত করতেন ধ্যান। ) যাঁখেক তার পর তিনি উঠে পড়লেন। পরম্পর কুশল-প্রশ্বাদি হল। 
পরে ছাঁতের থেকে ঘরে গিয়ে বসা হলো। তাঁরা ছুজনে খাটে বসলেন, আমরা মেঝের সতরঞ্চিতে 
বসলুম। এ কথা সে কথার পর বাবুরান মহারাজ লাটু মহারাঁজকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আঁজ্ছা, ঠাঁকুর 
আমাদের কেমন ভালপাঁসতেন বল দেখি ?” 

বললেন, “আরে উ কহনেকা বাঁত নেহি। ঈশ্বরের ভাঁপবাপা জীব কি করে বুঝবে ? 'ভাঁগনূত 
শুনে আমরা বুন্দাবনের গৌপগোপীদের ভানবাঁসাই বুঝতে পারি, কিন্ধ তিনি তাদের কিরূপ ভালবাসতেন, 
তা কি করে আনর! বৃষব, বই পড়ে শ্রনে তার ভালবাসার আভানও পাওয়! যার না। গোপীর! "জ্ঞান 
হয়ে তীতে ঝখপিয়ে পড়ত, তাঁরা বুঝতেও পারত না এটাঁন কিসের। লোহ! জাঁনেও না কেমন করে 
ম্বক তাঁকে টানে 1” 

বাবুরান মহারাজ বললেনঃ “দেখ, একবার তোরা । এমন ব্যাখ্যা কথনও “নেছিস্‌। বেশ 
খতিয়ে নে, ঠাঁকুব ঘা বলেছিলেন ।” (ঠাকুর লাট মহারাঁজকে বর দিয়েছিলেন, তোঁব বই পড়তে হবে না, 
আঁপনাজঁপনি মস্ত জ্ঞাঁন ভক্তি গ্রন্থের ভাপ তোর অধিগত হবে। এর অক্ষর পরিচয় ছিল না )। 

অতঃপর প্রশ্ন জল, “ইশন্ৃতগুণো হরি£” শ্লোকটির মানে কি? জ্ঞানীকে কি কবে ভক্তি 
অভিভূত করে। [ ঠৌঁকটি হচ্ছে 

আস্মারামাশ্চ খুনয়ো নিগ্রন্থা৷ অপুরুক্রমে । 
কবন্যহৈভুকীহ ভক্তিমিখস্ুতগুণো হরিঃ ॥৮ ( জীমগীগবত ১৭1১০) 

“্বীরা অর্ধগ্রন্থিমুক্ত। আত্মারাম, সেই মুনিরাঁও কোন কামনা না করে উক্ুক্রম শ্রাভগবানে 
অভৈতুকী ন্ভক্তি করেন, গ্ভরির এমনি গুণ” ] লাট মহারাজ বলতে লাগলেন, “জ্ঞানী না হলে ভগবাণি 
যে “এক-ভক্তির' কথা বলেছেনঃ তা হবে কি করে?” 1 খঁতার শ্লোকটি হচ্ছে 

তেশীং জানী নিত্যযুক্ত একতক্তিধিশিষ্যতে। 
প্রিগো হি জানিনোহত্যর্থমহং স চ মম ঠ্রিয়ঃ ॥ (গীতা ৭১৯) 

“আত, অর্থানাঁ, জিগ্তান্্ এবং জ্ঞানীর মধ্যে নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীর 
আমি অতি প্রিয় কারণ আমি তাঁর আম্মা, আঁক্সাপেক্ষা আর কি ঠিয় আছে? এবং সে আনাঁরও প্রিয় ।] 
লাঁট মহারাজ ব্ললেন-_-একই বস্ব, আর লব অবস্ত, এর উপলব্ধি না হলে, একতভক্তি হবে কি করে? 
দ্বৈত জ্ঞান থাকতে “একভক্তি” হয় না। জ্ঞানী তে ভেদ-বুদ্ধিতে ভগবাঁনকে দেখে না» মে ভগবানকে 
নিঞ্জের আম্মা বলে জানে, কাঁজে কাঁজেই আঁঙ্সার চাইতে আর কি প্রিয় বস্তু থাকতে পাঁরে ?” 

সন্ধ্যা হয়ে এল। বাবুরীম মহারাজ আমাদের নিয়ে কেদার ঘাঁটে গেলেন। বললেন, “ঠাকুর 


ফাল্তুনঃ ১৩৬১ ] পুরাতন স্থৃতি ১৩ 


নণিকণিকার ঘাটে ও এখানে অলৌকিক আবির্ভাব উপলব্ধি করেছিলেন।” সন্ধ্যার গান্তীঞ গঙ্গা, 
দীপমাঁলা, আরাত্রকের শঙ্খঘণ্টা, মহীপুরুষের ধ্যান অতি অপূর্ব বলে বোধ হতে লাগলো ।, আমরাও 
নিস্তবূচিত্তে জপ করতে লাগলুম। 

৬কাঁশা থেকে বেলুড়ে ফেরবার দিন বাবুরাম মহারাজ বললেন, “চল্‌, পুশ্পদন্তেশ্বর দশন করে 
সসি। এর দর্শন করলে বাব! বিশ্বনীথের মন্দিরারদির নিমাল্য মাড়ানর পাপ হতে মুক্ত হা যায় । 
গুপ্দন্ত বলে এক গন্ধবরাজ রোজ গোপনে কাণারাজের বাগান থেকে গভার রাত্রে পুষ্প চয়ন 
কোরে ৬বিশ্বনাথের পুজা কোরত। রাজকুমারী রোঁজ ভোঁপে পুদ্প চয়ন করতে গিয়ে দেখেন যে, 
তার আগেই কে বাগানের সব চাইতে সের! ফ্ণগুলি তুলে ণিরে গিয়েছে । তিনি পিতার কাছে এ 
ব্যপার নিবেদন করলেন। র্লাজা পাহারা দ্রিরে বাগান সারারাত ঘিরে রাখলেন, রাঁজকুমারাও গোপনে 
আটিপেতে বনে রইলেন, দেখলেন শেষ রাত্রে এক অপরূপ গন্ধধরাঁজ পুষ্প চয়ন করছেন। তিনি 
শান্সদের ইন্সিত করতেই তারা তাকে চার পাশ থেকে ঘিরে ধরবার চে্টা করণে কিন্তু গন্ধব্রাঁজ 
শৃহন।নে চনে গেলেন । রাজা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়:লন। রোই অবশিঃ্ উত্ছিঃ পুপে পুজা হয়। 
তন মন্ত্রী বললেনঃ মহারাজ এক কাজ করুন, শিবনির্মান্য বাগানে ছড়িরে রাখুন, গায়ে ঠেকণেই গন্ধত্বর 
বিভৃতি নষ্ট ভবে বাঁ.বঃ দে তখন আপনার অধানস্থ হব।” রাত্রে গোপনে তাই করা হল। পুষ্পদন্ত 
গ্ধররাঁজের, [নিয়মিত পুষ্প চয়ন করতে এসে শিবনিনীল্য বিশ্বগত্রে পাদস্পশ হংলা। আকাশমার্গে 
যেতে গিয়ে দেখেন তার আকাখ-গমনশক্তি রুত্ধ হয়ে গেছে ঃকি হাব! এখন তো রাজার শান্ত্রারা 
জাত হয় পড়.ব। তিনি তখন একা গ্রমনে ভক্তির সাহত শিবস্ততি করংলন। এই স্তবই হচ্ছে 
বিখ্যাত £শিবমহিষ্ন স্তোত্র-- 

কুহমদশননানা সধগঞ্গতরাজঃ 
শিশুশধর মীলেদবিদেবন্ত দাঁসঃ | 
সখলু শিজমহিযো ভষ্ট এবাশ্ত রোষাৎ 
স্তবনমিদমকা বীদ্‌ দব্যদিব্যং মহিয়ঃ ॥ ৩৪ 


“স্বগন্ধবরাজ কুম্ুনদশন শিএশশধরমৌলি দেবাদব মহাদে'বর দাস। নির্দীল্য পাঁদস্পর্শ 
হেতু শিব রোধে নিজ মহিমা হতে ভরষ্ট হয়ে মহিমাছিত এই দিব্যাদব্য শব কণ্ন।” তাঁত আঁবাঁর তাঁর 
দিব্য বিভৃতি ফিংর আসে । তিনি আবার শূন্যে অন্তহিত হ'লন। যাঁরা কোন বন্ধ'ন পাড়, তাঁণা এই 
স্তব পাঠ কোরলে বননঘুক্ত হয় । এই ন্তবু খুব পাঠ করবি। ঠীন্তুরের সব্ধর্ম সমন্বয়ের শ্লোকটিও 
এই স্তবে আছ; ত্রনী সাংখ্যং যোগঃ শশুপতি-মতং বৈষ্ুবমিতি -ইত্যাদি | 

মিম স্তোত্রের আর একটি শ্লোক একদিন পাঠ করতে করত এনন ভাববিহ্বল হন যে পুথি 
ফেল দি-য় চিৎকার কোরে কেদে উঠলেন, “ওগো শিব! তোমার মহিম! কে জানবে বল' চিৎকার 
ও কান্না এনে দরায়ান লোকজন সব ছুট এ:নছিল--অসিতগিরিসমং স্তাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং₹ 
এই শ্রোেক। 

একদিন ঠাঁকুর দেখেন, ভূয়ে থেকে কুয়ানার মত কি 'ণকটা উঠছে, ক্রমে দেখালন বিরাট 
$৪ অটাজুটঘুক্ত মস্তক, জলদগন্তীর স্ব:র তাকে তিনবার বললেন “ভাব মুখে থাক, ভাঁব দুখে থাক, 
ভাব মু.থ থাঁক।”” 


সমালোচনা 


মুক্তপুরুঘ স্বামী বিবেকানন্দ_শ্রীগৌর- 
গোঁপাল বিছ্যাবিনোদ-প্রণীত; প্রকাশক- প্রাচ্য 
ভারহী, ৩৮, শ্তামবাজার ট্রাটঃ কশিকাঁতা-৪ ১ পৃষ্ঠা 
৩১৯ মুশ্য__সুলভ সংস্করণ ৫২ টাঁকা , শোভন 
সস্করণ__-৬২ টাক] 


ভূমিকায় লেখক নিজেই সন্দেহ প্রকাশ 
করেছেন-ম্বামী বিবেকানন্দের “বির।ট বিপুল 
চরিত্র” শিয়ে রসপাঠিতা রচনা সম্ভব কিনা । ভবে 


লেখক স্বীয় সাহিহাগাধন! ও এই মহাঁজীবনের প্রতি 
শ্রন্াঈবাগবশ তত যে প্রচে্টা করেছেন আমরাও 
তাকে শ্রঞ্ধা জানাচ্ছি । ৯৮টি পরিচ্ছেদে শ্বামীজীর 
সমগ্র জীবনীর আঁশেখ্য -বিভিন্ধ বিটি র চিত্র মক 
হয়েছে একের পর এক, 'একটি চলচ্চিত্রের মত। 
ঘটনার পাবম্পর্ধ দু" এক জাগ্গার ওলট পাট 
হয়েছে, ঘটনার চেয়ে কল্পনার আশ্ররও অনেক 
জায়গার গ্রহণ করা হয়েছছ। হয়ত তা একপ 
রচনা অপরিগার। উদ্ধতিটিহ্কের মধোকার কথা- 
গুলি অবিকল রাখাই বাঞ্ছনীয়, নতুন উদ্ধতিচিন্ক 
ন। দিলেই ভাল । কথোপিকথনও বথাঁষথ হওয়া 
উচিত। ছুচাঁটি তাত্বিক পিদ্ধান্তের অর্থ আদরা 
ঠিক বুঝলাম না, যথ|--“সাংখোর ধ্রিগুণাতীঠ 
পরমেশর”, “আত্মার মধ্যেই পরমাশ্া আছেন”, 
'্ীবানকষ্ণদেব বৈদান্তিক না হয়েও যেন 
বেদান্তাধির মৃত ভাষ্য, নরেন ঠিক গৃগীও নয়, 
'আবার গৃহত্যাগীও নয়” । “ম্বামীঞ্সী বিশিষ্ট অন্বৈত- 
বাদী হলেও মুত্তিপৃজ্জাকেও ঈশ্বলাভের সোপান 
বলে স্বীকার করতেন-_যথারীতি যুক্তি মহঘোগে । 
কতকগুপি পুনঃপুনঃঘটত বানানভুলের প্রতি 
লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি £ম্বতোঙ্ছ্বীপিত' 
সত্ব”, বিয়োকনিষ্ঠঠ হাঁনত্ব”। কতকগুলি 
আঞ্চলিক শব্ের অর্থ আমরা প্রচলিত অভিধানে 
পেলাম না-খুপোধুপিছুই ঢুই-চিহট্‌ত। 


হিন্দী উক্তিগুপি শুদ্ধ হিন্দী হওয়াই উচিত--নতুব! 
তার বাংলাই যথেষ্ট । 

আরে1 করেকটি ভুল দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন 
_ সারদা ও সারদানন্দ এক ব্যক্তি নন, স্বামী 
শিবানন্দের নাম তাবক, তাঁরু নান কথন কোঁথাঁও 
শোনা যা নি। গোপাল ব| স্বামী অদ্বৈতানন্দ 
মঠের সন্গানীই হিলেন, সুরেন বাবু কর্তৃক 
শিরোজিত “বরাত থাটা”র ভৃত্য নয়। আরও ছোট 
খাটে ভূন এরকম অনেক আছে । লেখকের কাছে 
'সামানের বিশেষ অনুরোধ পরবর্তী সংস্করণ গ্রকাশের 
পূর্বে ঙিনি মেন প্রচপিত প্রাণাগ্রন্থগুশির সাহা 
অধিকতরভাঁবে গ্রঠণ কবেন, তবেই স্ঁর এই 
রচন। সার্থক সাঁঠিতোর পধায়ে উদ্নাত হবে। 

স্বামী নিরাময়ানন্দ 


গীভাধ্যান-ডক্টর মগানামব্রত ব্রহ্মচারী- 
প্রণীত; মহাঁটদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মাণিকতলা মেন 
রোঁড, কপিকাঁতা-১১, মূল্য _১॥* টাকা | 

শ্রীযুক্ত মগনামরত ব্রক্ষগাবীর “গাত'-ধ্যান। 
বিরাট গীতাপাচিত্যে এক নুতন সংবোজন। 
গ্রন্থকার আধশা"ন্্ ও পাশ্চান্তদর্শনে স্থপগ্ডিত | 
তিনি পাশ্চান্তা দেশে গীতার প্রচার করিয়া 
আপিয়াছেন। গভীর আগ্রহের সহিত নুতন আলোর 
আশান্ধ ঠাহার গ্রন্থ পাঠ করিদাছি । পাঠ করিয়া 
লাভরান হইয়াহি। 

গ্রন্থকার তাহার হ্বল্পপরিপর গ্রন্থে গীতার মর্ম 
উদ্ধারের চেষ্টামাত্র করিয়াছেন, সকল শ্লোঁকের 
বাথ্য। করেন নাই। গীতার আক্ষরিক ব্যাখ্যা 
তার ভাষ্য ও টীকাসকলে পাওয়া বাঁয়। আক্ষরিক 
ব্যাথার চে! না কিয়! গ্রন্থকার ভালই করিয়াছেন। 
তিনি তাঁর গ্রন্থে যাহা শিয়াছেন, অন্তর তাহা 
দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। 

নিউইয়র্কে কোনও কলেজে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
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বক্তৃতার প্রাক্কালে এক অধ্যাপক গ্রস্থকারকে 
বলিয়াছিলেন ৮1159 0010606000৫ 0০4 17 
০০ ০০020 13 ৮৪1% ০917. আপনাদের 
ভগবান নির্ধিকাঁর, অসঙ্গ, অষ্পর্শ, অরূপ ও অব্যয় 
এমন প্রাণহীন ভগবানকে লইয়। জীবনে বা ধর্মে 
কোঁন কাঁজ হয় না 1” গ্রন্থকার তখন গীতার প্রথম 
অধ্যায়ের অন্তনিহিত অর্থ ব্যাখা! করিলে অধ্যাপক 
বলিয়া! উঠিগাছিলেন, পচমৎকার”। গ্রন্থের প্রথমেই 
লেখক এই অধ্যায়ের মর্ম বিবৃত করিয়াছেন। 
তিনি দেখাইয়াছেন "অঙ্গনের বিষাঁদযোগ মানুষের 
চিবন্তন দুঃখের ছক।” যখন রাই ও সমাজের 
প্রতি কর্তবাপালনে উদ্ধত অজুনের মনে পাঁবি- 
বারিক স্লে5 প্রবল হইয়। গ্রচণ্ড দ্বন্দের স্থষ্টি করিল, 
তখন ভক্তবৎসল ভগশান্‌ ভক্তের বিষাঁদে ব্যথিত 
হইয়া তাগার দ্বন্দের মীমাংস। করিয়া দিতেছেন। 
এ তো 091 ভগব্ণনের কার্ধ নহে। 

গায়ত্রীমন্ত্রে ব্রন্গের দ্বিবিধ রূপের কথ আছে । 
একদিকে তিনি বিশ্বপ্রনবিতা, অন্তদিকে তিনি 
আমাদের “ধী*র প্রচোদয়িতা- বুদ্ধির উৎস। এই 
"্ধী”্র প্রচোদ্দয়িতী ব্রদ্ম করুণার বশবর্তী হইয়! 
অজুনের মানসিক দ্বন্দের নিরদন করিতেছেন। 
তখন তিনি বস্তত্বহীন তত্তমাত্র নহেন, তখন তিনি 
চৈতাগুরু, তিনি শিক্ষক, করুণাময় পথপ্রদর্শক । 
গ্রন্থকার অনবদ্থ ভাষায় এই কথাটির ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। প্রথমে যিনি "“তোত্র-বেবৈকপাঁণি” 
উপদেষ্টা শিক্ষক, ক্ষণকাল পরে তিনি ণ্ভগান- 
ুদ্রাধারী গীতামৃত-দোহনকারী ভগবান ।” গ্রন্থকার 
লিখিয়াছেন "ভক্ত না আপা পর্যন্ত তিনি বিশ্বব্যাগী 
চৈতন্ত সত্তামাত্র ভগবান নহেন। ভক্ত কাছে 
দাড়াইলেই ভগবান আপনার ভগবৎঘ্বরূপটি 
খুজি! পাঁন।” বিভু, সর্বজজ অনুষ্থ্যত চিন্ময় ঈশ্বর 
কেন ধে কেবল ভক্তেরই অগ্ভবগমা, ভক্ষিহীনের 
নিকট তিনি থাঁকা-না থাকার সমান, তাহার 
ব্যাথ্/ এইধানে। তাঞাকে অনুভব করিতে হইলে 


শখ 


সমালোচনা 
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তীহার কাছে নীরব হইতে হুইবে, নীরব হইয় 
তাহার কথার জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে, নতুবা 
তাহার মুখে কথ। ফুটিবে না। “আমি তোমার, 
আমি প্রপক্ণ” এই বলিম্ব। তাহীর স্মরণ লইতে হইবে, 
নতুব! তাহার কথ! শোনা যাইবে না। 

“সকু?পি প্রপন্নায়, তবাম্মীতি চ যাঁচতে 

অভয়ং সর্বদা! তন্মৈ দদামোতত ব্রতং মম 1, 

গীত পড়িবার সময় অনেক সময় মনে হয়, 
যেন অজুননের প্রশ্নের সহিত তাহাব উত্তরে ভগবান 
যাহা বলিয়াছেন, তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। 
গ্রন্থকার অঙ্থুনের গ্রশ্নগুলি একত্র সংগূগিত করিয়! 
তাহাদের উত্তরে ভগবান কি বলিয়াছেন, তাহ 
দেখাইয়। দিয়াছেন। 

একবার জ্ঞানের প্রশংসা, একবার কর্মের 
প্রয়োজনীয়তা শুনিয়া অজুনের মনে সংশয় 
জাগিয়াছিল-_বাশুবিক জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, ন! কর্ম শ্রেষ্ঠ। 
গীতাপাঠকের মনে ভগবানের প্ব্যামিশ্রেণৈব” বাক্যে 
সংশয় উদ্রিক্ত হয়। গ্রন্থকাব অতি সুন্দরভাবে 
দেখাইয়াছেন যে ভগবাঁন অজুর্নের বুঝিবার জন্য 
প্রথমে দুইটি স্তম্ত নির্মাণ করিয়াছেন-__জ্ঞানন্তম্ত ও 
কর্মন্তস্ত ; তারপরে ভক্তিরূপ খিলান (5:0৮) 
নির্মাণ করিয়া শ্তস্ত ছুইটি সংযুক্ত করিয়াছেন । 
প্অতুলনীয় কারুকাধথচিত কর্ম ও জ্ঞানের স্তত্ত- 
যুগলের উপরে ভক্তির বিচিত্র তোরণ।” জীবন- 
সংগ্রামে ইহাই গীতা-প্রদশিত প্রশস্ত রাজপথ । 
জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমুচ্চয়ে গঠিত স্থদুট সিংহঘার . 
অতিক্রম করিয়া চলিতে চলিতে যুক্ততম সাঁধক- 
পথিক ধীরে ধীরে উধের্ব উঠিতে থাকে । জ্ঞানী 
হয় পসঙ্গবজিত)* কর্মী হয় “মৎকর্মকূৎ”, ভক্ত হয় 
"মদ্তক্ত ।” তিনের সমুচ্চয়ে "ম্কর্মরূৎ মৎপরমো৷ 
মদ্ভক্তঃ সঙ্গব্জিতঃ* হয় “্যঃ স মামেতি, পাগুব”, 
এবং পভঞ্জতি মাং সর্বভাবেন।” গীতা যে কেবল 
সন্ধ্যাসশীস্থ নহে, কেবল কর্ম-শাস্্ নহে, কেবল 
ভক্তি-শাস্থ নহে, ইহ! যে জ্ঞান-কর্ম-ভদ্কির সমুচ্চয়- 
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শাস্খ অতি নিপুপত! সহকারে গ্রন্থকার তাহার 
ব্যাখ্য। কারয়াছেন। শীস্তিপাভের জন্ক জ্ঞানের 
প্রয়োজন--জ্ঞান শাস্তির জন্টা অপরিহার্য। কিন্ত 
কিসের জ্ঞান? যিনি বাহিরে বিশ্বূপ, অন্তরে 
যিনি ধী-শক্তির প্রচোর্য়িতা, তিনি সর্বজ্ঞ ও 
তপশ্তার ভোক্ত!, তিনি সর্বলোকমহেশ্বর, তিনি 
সর্বভূতের সুহদ্‌-_ এই জ্ঞান । 

“ভোক্তারং যজ্জতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরং | 

নুহদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্ব। মাং শান্তিযুচ্ছতি ॥* 

এইমাত্র উদ্ধত করিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থ শেষ 
করিয়াছেন। 

শ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হইরছে। কিন্ত 
গ্রন্থের দ্বিতীয় থণ্ডে তাহার নিকট একটি সমশ্ত।র 
সমীধান পাইব বলিয়া আশা করি । গীতা য় সাখ্য- 
দর্শনের সমস্ত মত গৃহীত হয় নাই, ইহা স্পষ্ট | 
প্রচলিত সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ তো পরিত্যক্ত 
হইয়াছেই, তাহার বন্ধ ও মুক্তিবাদও গৃহীত হয় 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--বয় সংখ্যা 


নাই। সাংখ্য পুরুষের বন্ধ 9 মুক্তি অস্বীকার করিয়া 
অচেতন গ্রকৃতি-স্থ্ট কিন্তু পুরুষের আলোক প্রা 
জীবেরই বন্ধ হয়, বলিয়াছেন । জীবের বন্ধমুক্তি বা 
মোক্ষের অর্থ সেই জীবের আত্যস্তিক বিনাশ । ইহ! 
যে মৌলিক সাংখ্য মত নহে, তাহা মনে করিবার 
যথেষ্ট কারণ আছে । চরক-সংহিতায় যে সাংখ্যমত 
বণিত আছে, তাহাতে অবাক্তকে পুরুষ বল! 
হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে প্রকৃতিকে 
"পুরুষাবর” ব্লা হইয়াছে । অব্যক্ত পুরুষ হইতে নে 
জীবরূপী পুরুষের উদ্ভব, তাহার পরিণাম সাংখ্যের 
মোক্ষ হইতে পাঁরে না । মহবি কপিল বৈষ্ণবশাস্তে 
বিধুটর অবতার ঝালয়! ত্বীকৃত। গ্রচলিত সাংখ্যে 
যাহাকে “মোক্ষ” বলা হইয়াছে, তাহা কপিলের 
মত মনে করা কঠিন। গীতায়ও সে মত গৃহীত 
হয় নাই। গ্রন্থের দ্বিতীয়ধণ্ডে গ্রন্থকারের নিকট 
এই সম্বন্ধে বিস্তুত আলোচনার প্রত্যাশার বহিলাম | 
শ্রীতারকচন্দ্র রায় 


শ্ীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বন্যা -সেবাকার্ধ- ১৯৫৪ সালের ৮ই আগষ্ট 
হইতে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ৩ পুর্ব- 
পাকিস্তানে শ্রীরামকৃষ্চ মিশন যে বন্তা-সেবাকাঁধ 
শর্ত করিয়াছেন তাঁহার সাম্পরতকতম বিবরণ 
ক্ষেপে দেওয়া হইল। 

দ্বারভাঁঙ্গা জেলার রম্সের! থানার মঙ্গলগড় 
এবং দেওধা কেন্ত্রে বিতরিত চাঁউল এবং গমের 
পরিমাণ--২৯*১ মণ$ ডাল-_২৬ মণ ৭ সের? 
লবণ--৭৫ মণ) তুলার ক্ল-_-১০৪* খানি; 
কাপড়--১৩,৫৯০ খানি। সাহায্প্রাণ্ড নরনারীর 
সংখ্যা-৪৮১৭৫২; ওষধ দেওয়। হইয়াছে ৩২৯০ 
জনকে । এই হিপাব ১৩ই ডিসেম্বর, ৭৫9 পর্বস্ত। 

পৃথিয়। জেলার লাতা রেলওয়ে &েঁশনের 
নিকটবর্তী পারণপুর কেন্দ্রে ৬ই ডিসেম্বর পর্বস্ 
বিভব্িত চাউল ও পম--৪১৬ মণ ১১ সেরে) নুতন 


কাঁপড়- ৫৯৩৭ থাঁনি ; নূতন কম্বল--১৮০০ খানি ; 
গুড়া দ্ধ-_-২০০০ পাঁউণ্ড ; দুধ--২৯ মণ ৮ সের ; 
সাহায্য প্রাপ্ত নরনারীর সংথা1--১৬,০৯৭; চাষের 
জন্ত গম ও যবের বীজ দেওয়া হইয়াছে--৮৯৬ মণ 
২৭ সের। ওষধাদ্দিও বিতরণ করা হইয়।ছিল । 
জলপাইগুড়ি জেলার রামনই, আমগুড়ি, বা্েস 
এব ধরমপুর ইউনিয়নে ৩1১৫৫ তারিখ পর্যন্ত 
বিশুরিত চাঁউলের পরিমাঁণ_-৭৭৫ মণ ২৮॥০ পের 
ডাল-:৮ মণ ৫॥০ সের; লবণ--৩২ মণ ১৮॥১ 
সের; নূতন কাঁপড়-_-৩৬১৭ থাঁনি ১ নুতন কম্বল-_ 
৮৭১ থাঁনি, এলুমিনিয়ম বাঁসন--৮০০টি ; চাঁষের 
জন্ত বলদ--৬; কুইনিন ট্যাবলেট বিতরণ--৮৮০ | 
সাহায্গ্রাপ্তের সংখ্যা-৩১,৯৮০ ; স্বল্পবিত্তগণের 
জন্ত কুটির নির্াণ করিয়া দে ওয়! হইতেছে । 
কুচবিহার কেন্তরে ২১শে ডিসেছ্রঃ ১৯৫৪ পর্ধস্ত 


ফাস্তন, ১৩৬১ ] 


৯৩৫৪ সংখ্যক নরনারীর মধ্যে ৮,৪৫৪ খানি নূতন 
কাপড় এবং ১২৮৭টি নৃতন কম্বল বিতরিত হইয়াছে । 
৭টি নলকূপ বসানে! হইয়! গিয়াছে আরও কতক- 
গুলি সমাপ্তির মুখে । এই সেবাকার্ধ মাঁথাভাঙগ। 
এলাকায় সম্প্রসারিত হইয়াছে । 

আসামের লখীমপুর জেলার ঢোল কেন্দ্রে 
( সাইথোয়াধাট ) ১১ই নভেম্বর পর্যস্ত ২০,৬৭৩ 
নরনারীর মধ্যে ৬৪৪ মণ ৮ সের চাঁউল, ২৬ মণ 
৩৩ সের গুড়া ছুধ, ৫০৮ থানি নুতন বস্ত্র এবং 
বপনের জন্য ২৯৫ মণ বীজ বিতরিত হইয়াছে। 
চিকিৎসিতের সংখ্যা--৬৯৩। 

গৌহাটির সন্গিকটে পলাশবাড়ী কেন্দ্রে ১৭ই 
অক্টোবর, ৫৪ হইতে ১৬ই নভেম্বর পর্বস্ত ৩৪২৯ 
দুঃস্থ ব্যক্তিকে ১১৫ মণ ৩৪ সের চাউল এবং ২১৫ 
পাউও গু'ড়া দুধ দেওয়া! হইয়াছিল | 


পূর্বপাকিস্তানের টাকা, কলম ও নারায়ণগঞ্জ 
কেন্দ্র হইতে ২৩শে নভেম্বর, ৫৪ পর্যন্ত ২৪,৮৮৪ 
নরনারীকে ১২* মণ ১৪ সের চাউল, ৩৪ মণ ৩৮ 
সের ডাল, ৯ মণ ২ সের লবণ, ৮ মণ ৫ সের 
সরিষার তৈল, ৭ মণ ৩৬ সের মশল| ২৯৯ মণ 
১২ সের জালানি কাঠ ও কয়ল!, ৩৭৫ পাঁউগু 
গুড়৷ ছুধ, ৯৮৭ থানি নূতন কাপড় এবং ২৪৫২ 
টাক! আথিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে । 


স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোসব_ গত 
১লা মাঁঘ শনিবার (১৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৫) 
যুগাচার্ধ শ্বামী বিবেকানন্দের ৯৩ তম জন্মোধ্সব 
বেলুড় মঠে সুষ্ঠুভাবে উদ্যাপিত হইয়া ছে। শ্রীরামক- 
মন্দিরে ও স্বামীজীর সমাধি-মন্দিরে বিশেষ পুছা 
হোমাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল । নাটমন্দিরে কঠো- 
পনি্ষৎ পাঠ, কালীকীর্তন এবং স্বামীজীর ঘরে 
ভজন-সঙ্গীত কর্মস্থতীর অন্ততম অঙ্গ ছিল। 
দ্বপ্রহরে প্রায় চারি সহ নরনারীকে বসাইয়! প্রসাদ 
বতরণ কর হয়। বিকালে মঠের বিস্তীর্ণ মাঠে 
্বামী গকারানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি মহতী 


শ্রীরামরুঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৪৬৭ 


জনসভায় স্বামীজীর জীবন ও শিক্ষা বয়ে বক্তৃতা 
করেন “আনন্দবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক 
শ্রাচপলাকাস্ত তট্টাচার্ধ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী 
চিদাত্মানন্দ (হিন্দীতে ) এবং অধ্যাপক শ্রীঅমিয়- 
কুমার মজুমার (ইংরেজীতে) । সভাপতি মহারাজও 
হৃদমুম্পশী ভাষণ দেন | 

তমলুক এবং বালিয়াটি (ঢাকা) শাখাকেন্তরদ্বয়ে 
অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবের সংবাদ 
আমাদের হস্তগত হইছে । 


প্রীরামকষ্ণদেবের জাগীমী জগ্মতিথি-_ 
আগামী ১২ই ফাস্তন, বৃহম্পতিবার (২৪শে 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫) ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া বেলুড় মঠে 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২* তম পুণ্য বিভাব- 
তিথি সারাদিনব্যাপী পুজা, পাঠ, হৌম, ভজন, 
কীনাদি সহ উদযাপিত হইবে । “সাধারণ উৎসব' 
অনুষ্ঠিত হইবে ১৫ই ফাল্গুন, রবিবার (২৭শে 
ফেব্য়ারী, ১৯৫৫)। 


স্বামী ভদ্রানন্দের দেহত্যাগ--আমর! 
গভীর মনোবেদনার সহিত জানাইতেছি শ্রারামকুষ্ণ 
মঠের স্বামী ভদ্রানন্দজী গত ১২ই মাঘ (২৬শে 
জানুয়ারী, ১৯৫৫) সকাঁল ৭-২০ মিনিটের সময় 
বেলুড় মঠে ক্যান্সার রোগে ৬৬ বৎসর বয়সে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি খ্রীঃ ১৯১৯ সালে 
প্রথম কনখল সেবাশ্রমে যোগদান এবং ১৯২৭ সালে 
সঙ্গ্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীরামর্রুঞ্চ মঠ ও মিশনের 
কয়েকটি বিভিন্ন কেন্দ্রে কখ্রিক্ূপে থাকাকালীন শান্ত " 
নিরভিমান অমান্নিক চরিত্রের জন্য ভদ্রানন্দজী 
সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন । শ্রীভগবানের 
অভয়চরণে তাহার দেহমুক্ত আত্মার চিরশাস্তি 
কামন। করি। 


্ীশ্রীম! সারদাদেবী-শতবাধিকী সংবাদ 


দিল্লী প্রীরাদকৃষ্ক মিশনের উদ্ভোগে 
প্রহীমারের শতবর্ধ-জরস্তী একটি সগ্ু-দিবসীয় 


১৩৮ 


কার্ক্রম সহ অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমপ্রাঙ্ণে এবং 
শহরের কফকটি নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সভার ব্যবস্থ। 
করা হইয়াছিল। নারী-ভক্তদের সম্মেলনও ছিল 
উৎসবহ্থচীর আর একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ । 
বোম্বাই, রামকৃষ্ণ আঁশ্রুম সমাপ্তি উৎসব 
উদযাপিত করেন ১১ই নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর 
পর্যস্ত। কর্মহচীর মধ্যে শহরের এবং বিভিন্ন 
উপকণে পৃথক পৃথক সভা, ছাত্রসভা, মহিলা- 
সম্মেলন, সঙ্গীত-উৎসব প্রভৃতি উল্লেখনীয়। 


বৃন্দাবন ও মথুরায় £দিনব্যাপী (২৬শে 
হইতে ৩০শে নভেম্বর) জয়ন্তী-উৎসব স্থানীয় 
বিশিষ্ট ব্যক্তিব্র্শদর! গঠিত কমিটি কতৃর্কি ভাব- 
গম্ভীর পরিবেশে সুসম্পন্ধ হয়। প্রথম দিন গ্রাতে 
লক্ষণ শহিদ ম্মারকভবনে শ্রশ্রমায়ের পুজা ও 
শান্্পাঁঠ, দ্বিগ্রহরে সংস্কৃত-শিক্ষার্থি-সম্মেলনে 
দেবভাবায় বন্তৃত। ও বিতর্কগ্রতিযোগিতা, অপরাহে 
শ্রমায়ের সুসজ্জিত আলেখ্য সহকারে মনোরম 
শোঁভাযাভীর নগরী-পরিক্রম! এবং সন্ধ্যায় ধর্সসম্বন্ধীর 
আলোকচিত্র প্রদর্শন কর| হইলে সমস্ত দ্বিনের 
কার্ধহুচীর সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ে 
মথুরাস্থিত চম্প! অগ্রওয়াল কলেজ ও কিশোরী 
রমন কলেজে ছুইটি সভায় সভাপতিত্ব করেন 
যথাক্রমে শ্রী কে এন্‌ গর্গ এবং ্রদীননাথ ভার্গব | 
বিশিষ্ট বক্তার্দের মধ্যে ছিলেন স্বামী রঙ্গনাথা নন্দ, 
স্বামী লোকেশ্বরাননা, স্বামী অকুঠানন্দ, শ্রবিশ্বস্তর 
 গ্রোস্বামী। মহিলাসভার, সভানেত্রী হন ভারতের 
সহস্বাস্মন্ত্রী শ্রীমতী এম্‌ চন্দ্রশেখর এবং শ্রীমতী 
গীতাবাঈ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী সব্ন্ধে 
সুন্দর বক্তৃতা দেন। রাত্রে সাধারণ সভার 
সভাপতি ছিলেন হিন্দুমহাঁসভাঁর সভাপতি প্র এন্‌ 
সি চ্যাটাঞ্জি, এম পি। তৃতীয় দিন সভা-সমিতি 
ও সঙ্গীতসম্মেলন এবং চতুর্থ দিন বালকবালিকাদের 
বিভিন্ত প্রতিযোগিতা, পুরস্কারবিতরণ, কবি-সম্মেলন 
ও নারায়ণসেব। অন্্টিত হয়। শেষোক অনুষ্ঠানে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


নিউইয়র্ক শীরামকষ্খ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
নিথিলানন্দজী উপস্থিত ছিলেন । 

দ্রেরাদুনে শ্রমায়ের শতবাধিকী উৎনব 
বিশেষ উদ্দীপনার সহিত উদ্যাপন কর! হয়। ১৬ই 
ডিসেম্বর স্থানীয় কিবণপুর্র আশ্রমে সারাদিন ধরিয়া 
বিশেষ পূজা, হোঁম চণ্তীপাঠ, ও ভজন অনুঠিত 
হইয়াছিল। ১৯৪শে ডিসেম্বর স্বামী ্বগ্রকাশানন্দ 
সাধারণ সভার কার্ধ পারচালনা করিয়াছিলেন । 
স্বামী অকুগঠানন্দ, অধ্যাপক জে এন্‌ দে, অধ্যাপক 
জি পি শুরু, ভগিনী সুজাত। দেবী শ্রশ্রীসারদাদেবীর 
জীবনের বিভিন্ধ দিক বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে 
আলোচন। করেন। 

কালাডি (ত্রিবাঞ্কুর) শ্রীরামরুষ্ আশ্রমে 
শ্ীপ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তী উৎসব বিগত 
১৬ই হইতে ১৯শে ডিসেম্বর পর্বন্ত ৪ দিন 
সাড়ে উদ্যাপিত হয় । প্রভাতফেরী, শোভাযাত্রা, 
ভজন, পৃজার্চনাঃ আরতি, ললিতাসহত্রনাম ও 
দেবীভাগবত-পাঠ, হরিকথা', যন্ত্রসঙ্গীত এবং “সারদা- 
বিজয়ম্” নাটকাভিনয় উৎসবের অঙ্গ ছিল। 
গ্রথম, তৃতীয় ও শেষ দিবসের শ্রীশ্রীমায়ের 
পুণ্জীবনের আলোচন1-সভাম় অংশ গ্রহণ করেন 
কুমারী শ্রীদেবী এম্-এ, কুমারী সরোজিনী এম্-এ, 
শ্রীমতী সুমতি এমএ, শ্রীরুষ্ণকুমার এম্‌-এ, স্বামী 
আগমানন, স্বামী মেধসানন্দ, শ্রীমতী এন্‌ গোবিন্দ 
পাণিকর, কুমারী রাধ! তাগী এম্-থ, এবং আরও 
অনেকে । শঙ্কর কলেজে এবং ছাত্রাবাসেও 
শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। 


চেরাপুঞ্জী শ্রীরামক্কষ্ণ মিশন কর্তৃক গত 
২*শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জয়ন্তী উৎসাহ ও 
আনন্দপূর্ণ পরিবেশে অনুচিত হয়। শেল্প।, নঙ ওয়ার 
মুস্টে, নঙ্গস্টেল, পসোহ্বার শিলং প্রভৃতি দূরা- 
থলের বু নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। 
আসামের: প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিষুরাম মেধীর ইহাতে 
বিশেষ অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য | মাননীয় মন্ত্র 


ফান্তন, ১৩৬১ ] 
মহোদয় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রসারদাদেবী ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনালেখ্য-প্রদর্শনীর ও শিল্প- 


বিগ্ালয়ের দ্বারোদঘাটন, ছাঁত্রাবাস-বিস্তৃতির 
ভিতিস্থাপন, পুরস্কার-(বিতরণ এবং সাধারণ সভায় 
সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বক্তৃতা করেন স্বামী 
চণ্ডিকাননদ, ও শ্রীকুমুদ্রবন্ধু সেন। শ্রীমায়ের 
চরিতাব্লম্বনে খাসী ভাষায় রচন, আবৃত্তি ও সঙ্গীত" 
গ্রতিষে।গিতা ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ সাড়া! 
আনে। আলো কচিত্র-দহযোগে স্বামী গ্রণবাত্মা- 
নন্দের বর্ৃত ও থাসী যাত্রাভিনয় সমবেত 
জনমগ্ডলীর গ্রচুর আনন্দবর্ধন করে। 


বরিশাল শ্রীরামকুষ্চ মিশনে গত ১৭ই 
অগ্রহায়ণ হইতে ২২শে অগ্রহায়ণ পরধন্ত শ্রাশ্রীমা 
সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী সাড়ঘ্বরে উদ্যাপিত 
হইয়াছে। বিশেষ পুঞ্জা, পাঠ, হোম, ভজন, 
রামায়ণগান, পালাকীর্তন ও যা! প্রভৃতি কর্মহ্চীর 
অঙ্গীভূত ছিল । ১৭ই অগ্রহায়ণ স্বামী সত্যকামা- 
নন্দবের নেতৃত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন 
হয়। সভায় শ্রীপরলকুমার দত্ত, শ্রান্নরেশচন্দ্র গুপ্ত, 
শ্রীমনীন্দ্রলাল চক্রবর্তী, জনাব পিরাজুল ইসলাম্‌ ও 
স্বামী যোগস্থানন্ন শ্রীশ্রুমায়ের জীবনী ও আদর্শ 
সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরের দিন অধাঁপিক! 
মনোরম। গুহের সভানেত্রীত্বে একটি মহিলা সভান়্ 
ভাষণ দেন বেগম রোসেনারা, শ্রীমতী রেণুসেন গুপ্তা 
ও আরও কয়েকজন বক্তা | 

ময়মনসিংহ ভ্রীরামকৃষ্চ আশ্রমে , গত 
৩*শে অগ্রহায়ণ ও ১লা পৌষ সমার্ি-উৎসব 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । বিশেষ পুজা, হৌম, কুমারী- 
পূজ1, চগ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, ভজন, কীতন ও 
রামায়ণগান উক্ত ছুই দিবসের কর্মস্চীর অন্তভূক্তি 
ছিল। উভয় দিনই বৈকালে জনসভায় বিশিষ্ট 
বক্তা গণ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে ভাষণ দেন 
ও প্রবন্ধাদি পঠিত হয়। 

টাকায় ৩*শে অগ্রহায়ণ হইতে ৪ দিগব্যালী 


শ্রীরামকষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১০৯ 


কর্মসুচী অনুষ্টিত হদ্দ। দ্বিতীয় দিন এক জনসভার 
পরিচালনা করেন বেগম শাঁমস্থর নাহ্ার। বক্তা 
ছিলেন অধ্যাপিক! নুরজাহান মুরশেদ, শ্রীমতী 
মঞ্জুত্রী ভট্টাচার্ধ, শ্রমতী নমিত| বসু, শ্রীমতী পুষ্প 
কুমারী এবং শ্রীমতী আঞ্কার ভিন্ক (জনৈক ওলন্দাজ 
ভক্ত)। আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
শ্ীমমত। গুপ্তা, শ্রীমনীষা গুপ্তা, সারওয়ারী আমেদ 
এবং প্ুম্পকুমারী। অনুষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ দিন 
যাত্রার আয়োজন হইয়াছিল। 

নাগপুর শ্রীরামকষ্চ আশ্রমের উদ্ভোগে 
মধ্য প্রদেশের নাঁগপুর, জব্বলপুর, বুলদাঁণা এবং 
লেহেগীও ( অমরাবতী জেল )--এহই স্থানগুলিতে 
শ্রশ্ীমায়ের শতবাধিকী আনন্দের সহিত স্ুসমাপ্ত 
হইয়াছে । শেষোক্ত স্থানের উৎসবে পার্বতী 
অনেকগুলি গ্রামের জন্গণও সোত্সাহে যোগদান 
করিয়াছিলেন । | 


কলিকাতা নিবেদিত বালিক। বিষ্তালয়ে 
শরীশ্মায়ের শতবর্ষিকী উপলক্ষ্যে ৮ই অগ্রহায়ণ 
হইতে এক সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান হয়। উৎসবের 
প্রথম দিবস শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও হোম, 
জীব্নী-আলোচন! এবং শিল্প-বিভাগ এবং শিক্ষা- 
বিভাগ হইতে ২টি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রায় 
৬ শত ভক্ত মহিল! এবং দরিদ্রনারার়ণকে গরসাদ 
বিতরণ কর] হয়। দ্বিতীয় দিন শ্রশ্রুমাঁর সুসজ্জিত 
প্রতিকৃতি লইয়া একটি শোভাযাত্রা অঙ্ঠিত হয়। 
এ দিন সন্ধ্যাবেল। রামকষ্*-মিশন সারদাপীঠ- 
পরিচালিত কামারপুকুরের চলচ্চিত্র এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার-পরিচালিত শিক্ষামূলক চিত্রও দেখান হয়। 
তৃতীয় দিন শ্রীযুক্ত নির্বরিণী সরকারের সভানেত্রীত্বে 
গ্রক্তন-ছাত্রীসম্মেলন এবং উহার পর প্রাক্তন 
ছাত্রীগণ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের শীপমোচন+ নৃত্য- 
নাট্য ও বিস্ভালযের ছাত্রীগণ কতৃক পরশুরামের 
“চিকিৎসা সঙ্কট এবং 'ভূশশীর মাঠ” কৌতৃক-নাট্য 
অভিনীত হয় । তুর্থ দিল বিস্তাল্-প্রাজণে এটি 


১১০৭ 


মহিলাঁসভ। আহত হয়। শরীর মুষ্ণ মঠ ও মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবাননদজী সভাপতিত্ব 
করেন। প্রা আট শতাধিক মহিলা! উপস্থিত 
ছিলেন। পঞ্চম দিন রবিবার সকাল ৭ট। হইতে ৮টা 
একটি মনোজ্ঞ ছোটদের আসর বসে। ৮।॥টা হইতে 
১৯ট পর্বস্ত বিভিন্ন মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের নবম ও 
দশ্খম শ্রেণীর বালিকাদের মধ্যে “্রীত্রীমার জীবনী ও 
বাঁণী” বিষয়ের উপর একটি বক্কৃতী-প্রতিযোগিতা 


উদ্বোধন 


1 ৫৭তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


হয। এ দিন সন্ধ্যাবেলা ৫॥ টার সময় নৃত্যে 
“চণ্ডী” রাণী ভবানী” নাটক এবং মুকাঁভিনক্বে 
শ্রীশ্ীমার জীবনী অভিনীত হয়। শেষ দিন দেশবন্ধু 
বালিক। বিগ্ভালয়ের ব্রজবাসী সঙ্ঘের বালিকাদের 
কীর্তন হয এবং শ্রশ্রীমার জীবনের বিভিন্ন দিক 
শঘুক্ত। আভা দেবী শ্বরচিত সঙ্গীতের সাঁহাযো 
আলোচন। করেন। সহস্রাধিক মহিল। উহাতে 
উপস্থিত ছিলেন । 


স্ীরামকষ্জ মই ও মিশচনর নবপ্রকাশিতভ পুস্তক 


(১) ভারতকল্যাণ-_শ্বামী বিবেকানন্দের 
বাণী-পঙ্কলন ; প্রকাশক- শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিগ্ভাথা 


আশ্রম, বেপধরিয়। (২৪ পরগণা )) মুল্য--২২ 
টাকা, ছাত্রসংস্করণ-_-১* টাকা | 
(২) 7106 158105815015108 1 12005০০ 


28০1১6--60 14691 21১0 9০6৫৮10165.-139 
5%/81)1 ] 51988178109, প্রকাশক--শুরামকৃ্ঃ 
মিশন সারদাগীঠ, পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া) 
মূল্য--২২ টাকা । 

(৩) ৬/০9:51)1 01 911 1381003151151)1)9 


--3% ০৮/2]1 954017835 (0/21321708. 01006 


(বিবিধ 


বারাসতে অনুষ্ঠান_পৃজ্যপাদ স্বামী 
_শিবানন্দজীর (মহাপুরুষ মহারাজ) জন্মোৎসব 
তর্দীয় জন্মস্থানে ২৪ গরগণা জেলার বারাসত 
( শেঠপুকুর )স্থিত “শিবানন্দ ধামে পুজা” ভজন 
সঙ্গীত, রামনামসংকীর্তন, শান্তপাঠ, প্রসাদ- 
বিতরণ, জনসভা প্রভৃতির ভিতর দিয়া ২*শে 
ডিসেম্বর ও ২রা জানুয়ারী ছুই দিন বিশেষ সমারোহে 
সম্পর হইয়াছে। গ্রথমোক্ত দিন বৈকালে 
শ্রীরমণীকুমার দত শ্রহ্ীমহাপুরুষগীর জীবনী 
ও উপদেশ আলোচনা করেন। সাধারণ উৎসবের 


1২০ 11. 1১01151)60 0০ 501 17২91091013178 
1180, 1৬৮17170005 7190183 -4. 

(৪) গীগীভাহহাইনী_-হিনী সংক্ষিও 
জীবনী, অধ্যাপক প্র স্থুঃ রামচন্দ্র, এম্-এ লিখিত 
মূল্য--১২ টাকা । প্রকাশক-শ্রারামকঞ্চ মিশন 
সেবাশ্রম, বনারস--১। | 

(৫) গীর্না জাবহাইন্বী_-]18 [7019 
০0)০৮--নামক ইংরেজী পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ । 
অন্থবাদক-_-পণ্ডিত জয়রাম মিশ্র» এম্‌-এ, এম্-এভ, 


সাহিত্যরত্ব। প্রকাশক- শ্রীরামকষ্ মঠ, মুঠিগঞ্জ, 
এলাহাবদ। মুল্য--%* আনা । 
সংবাদ 


দিন (২রা জানুয়ারী) প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীম! ও 
্বামী, শিবানন্দজীর তিনথানি প্রতিকৃতি সিংহা- 
সনোপরি পুম্পমাল্যে সুনজ্জিত করিয়া একটি বিরাট 
শোভাযাত্র! বারাসত শহরের প্রধান রাস্তা ও 
অঞ্চলগুলি পরিক্রমা করিয়াছিল। অপরাহে বহু শত 
নরনারীর টপস্থিতিতে স্বামী গন্ভীরানন্দের সভা- 
পতিত্বে এক মহতী সভায় স্বামী অপূর্বানন্দ, স্বামী 
সংশুধানন্দ, স্বামী পুণ্যাননন, ডর শ্রীহ্মেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত মহাপুরুষজীর বীবনী ও বাণী সম্বন্ধে 
ৰক্তৃীত। দেন। 


ফাস্তুন, ১৩৬১ ] 


স্বামী বিবেকানন্দের জগ্পমোগ্সব 
নাটাগড় (২৪ পরগণ! ) পল্লীর উৎসাহী কতিপয় 
বাক্তির ব্যবস্থাপনায় গত ১লা ও ২রা মাঘ খ্বামী 
বিবেকানন্দের ৯৩তম জন্মোৎসব বিবিধ কর্মসটীর 
মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে । এই উপলক্ষ্যে 
আহত ছুইটি জনসভায় বিভিন্ন বক্তা শ্বামীনীর 
জীবনের নানা দিক ও কর্মধারা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ 
আলোচন! করেন। সভাপতি ছিলেন থাক্রমে__ 
পানিহাটি পৌর প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান শ্রীশিশির- 
কুমার মিত্র এবং ঝালকাঠি (বরিশাল) স্কুলের ভূতপূর্ব 


প্রধান শিক্ষক রায় বাহাদুর শ্রীজ্যোতিষচন্জ্র 
মুখোপাধ্যায়। 
কাটোয়। শ্রারামকুষ্জ সেবাশ্রমে ১লা মাঘ 


স্বামীজীর জন্মতিথি বিশেষ উৎসাহের সহিত 
উদ্যাপিত হইয়াছে । স্বামীজীর একটি সুসজ্জিত 
প্রতিকৃতি লইয়! নগর প্রদক্ষিণ এবং তাহার জীবন 
ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বৃহৎ জনসভায় স্থানীয় বিভিন্ন 
বক্তার ভাষণ অনুষ্ঠানের অন্ততম অঙ্গ ছিল । * 
পরলোকে রায় বাহাদুর ভ্ববীকেশ 
মুখোপাধ্যায়__ গত ৪ঠ। মাঘ (১৮ই জানুয়ারী, 
১৯৫৫) ৬৫ বৎসর বয়সে রায়বাঁহাছুর হৃষীকেশ 
মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে শ্রীরামকষ্চ মঠ ও 
মিশনের একজন আশ্তরিক বদ্ধ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ 
ভক্তমণ্ডলীর একটি বিশিষ্ট অঙ্গের অভাব ঘটিল। 
তাহার শোকসন্তগু পরিবারবর্গকে আমাদের 
আন্তরিক সমবেদন! জ্ঞাপন করিতেছি । রর 
হাধী বাবু ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে বস্ত্রশিল্পে বিশেষ 
শিক্ষালাভাস্তে অধ্যবসায়, সতত এবং কর্মদক্ষতা- 
গুণে সরকারের (এবং কদ্দেকটি বেসরকারী 
গ্রতিষ্ঠটানেও ) বিভিন্ন সম্মানজনক পদে নিযুক্ত 
থাকিয়া কৃতিত্ব ও খ্যাতিগাভ করিয়াছিলেন । 
শ্ররামরুঞ্চ মঠ ও মিশনের সহিত তাহার সুদীর্ঘ- 
কালের সংযোগ । ভিনি স্বামী ব্রক্মানন্দ মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং শ্বামী শিবাননদজী এবং স্ানী 


বিবিধ সংবাদ 


৮১১১৯ 


সারদানন্দজীও তাহাফে বিশেষ মেহের চক্ষে 
দেখিতেন। মঠ ও মিশনের বছুবিধ কাজে হাধী বাবু 
অকুণ্ঠ সহযোগিতা! করিয়া আসিয়াছেন। তাহার 
সাধুভক্তি, বিনয় ও চরিত্রমাধূর্ধ মত্যই অতি 
প্রশংসনীয় ছিল। কিছুকাল পূর্বে বৈষয়িক কার্ধে 
ভুবনেশ্বর গিয়া সেখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে উঠেন। 
পূর্বোক্ত তারিখে শেষরাত্রে বিশেষ কোনরূপ 
শারীরিক অন্ুস্থতা বোধ না করিয়া সঙ্ঞানে 
সাঁধুগণের সান্গিধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। 

শ্রীরামকষ্ণপাদপগ্ে পরলোৌকগতের বাঞ্ছিত 
সদ্গতি কামনা করি। 

পরলোকে গোরাটাদ রাঁয়- কলিকাতা 
বদ্রীদাস টেম্পল ই্াটস্থ শরীশ্রীজন্নপূর্ণণ ঠাকুরবাটীর 
একনিষ্ঠ সেবক ভক্ত গোরাটা্দ রায় গত ও৩রা 
জাঙুয়ারী সোমবার রাত্রি তিন ঘটিকায় পরলোক 
গমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় আটমাঁস যাবৎ 
অন্ুথে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স 
মাত্র চুয়ালিশ বৎসর হইয়াছিল। মধুর ও অমায়িক 
ব্যবহারের জন্ত গোরাচাদ বাবু শ্রীরামরুষ্চ মঠের 
স্লাসী ও ভক্তগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন । 
তিনি ভগবান শ্রীরামকষ্। পরমহংসদেবের অন্তত্তম 
পার্যদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের নিকট 
হইতে মন্ত্রদীক্ষ! লাভ করিয়াছিলেন | তাহার 
অকাল প্রস্মাণে শ্রীশ্রী মকপপূর্ণা ঠাকুরবাটীর অপূরণীয় 
ক্ষতি হইল। আমরা তাহার আত্মার শাস্তি 
কামনা করি । 

আজমীর শ্রীরমকৃঞ্চ আশ্রম--১৯৪৪ 
সালে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটি সাধ্যমত জনহিতকর 
কার্ধ ও শ্রীরামকষ্ণ-বিবেকাননের ভাবাদর্শ এতদঞ্চলে 
প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ১৯৫৩ সালে আশ্রম 
কতৃক ছইটি পাঠাগার, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় 
ও একটি ছারাবাস পরিচালিত হইয়াছে । পাঠাগার 
ছুইটির পুস্তক সংখ্যা ১৮৫৯। ৬খানি দৈনিক, 
৯খানি মাসিক ও দুইথানি সাগাহিক পত্রিক। ওয়! 


১১০ 


হয়। উক্ত ববে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৩৪৭৮ জন 
আতনারায়ণ* চিকিৎসালাভ করিযাছেন। এই 
বৎমরও ভগবান শ্রীকষ্ণ, মহাত্মা ঈশা, শ্রীরামকৃষ্ণদের 
এবং স্বামী বিবেকাননের শুভ জন্মোৎসব যথারীতি 
প্রতিপালিত হয়। প্রতি শনিবার রামনামসংকীর্তন 
এবং রবিবার উপনিষৎ আলোচিত হইয়াছে। 


শ্রীপ্রীম৷ সারদাঁদেবীর শতবাধিকী 
উদ্যাপন 


পুণা শহরে অনুষ্ঠান__পুণার খাগ্ধ। 
রাজবাড়ীতে ২রা ডিসেম্বর ( ১৬ই অগ্রহায়ণ ) 
অপরাহে মহীরা্, গুজরাত, সৌরাষ্্, মধ্যভাঁরত 
ও রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলের কতিপয় রাঁজন্ত- 
পরিবারের মহিলাবুন্দকতৃক শ্রীশ্রীসারদামাতার 
শতবাধিকী,.জন্মোৎসব পারিপাট্যের সহিত সম্পন্ন 
হইয়াছে । একটি রোপ্য-সিংহাসনে সুগন্ধি পুষ্প; 
ধুপ, দীপ ও মাল্যাদি ধারা সঙ্জিত শ্রাশরীমায়ের 
রঙ্গীণ প্রতিকৃতির সম্মুথে সভার প্রারস্তে ধাগদ্ধ” 
রাঁজ পরিবার মগুলী কতৃক বাগ্যস্ত্র সহকারে 
শ্রীমঙ্গলাচরণ গীত হয়। তাহার পর শ্রীশ্রীমায়ের 
পৃত জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবণ দেন রাজকুমারী 
(মিরাজ সিনিম্বর ) মঙ্গলারাজে ( ইংরেজীতে ), 
ইন্দোর মহারাজের ভগিনী শ্রুমস্ত শকুন্তল! বাঈসাঁহেব 
(হিন্দীতে ) এবং বেলুড় মঠের স্বামী ভবেশনিন্দ 
(হিন্দীতে); শ্রীমতী মায়া গা্ুলী অতি মধুর কণ্ঠে 
কয়েকটি হিন্দী গান গাহি! সকলের চিভ বিনোদন 
করেন। সভার শান্ত পরিবেশের মাধ্যমে শ্রশ্রীমায়ের 
দিব্য আবির্ভাব সকলেই প্রাণে প্রাণে অন্থভব 
করিয়াছিলেন। 

উৎসবান্তে সমবেত সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

পল্লীবজে অনুষ্ঠান_-নিয়োক্ত স্থানসমূহে 
প্রীীমায়ের শতবর্ষ-জয়স্তী-অুষ্ঠঠনের বিস্তারিত 
বিবরণ আমরা পাইয়াছি। গ্বানাভাবে বিশদ বর্ণন। 
দেওয়া সম্ভরপর হইল না। 

(১) ভদ্রকালী (২)বারপ্রোপ (২৪ পরগণ। ) 
(৩) লক্ষ্মীপুর স্বামীজী সংঘ (২৪ পরগণ। ) (৪) 
বিক্রমপুর সারেঙ্গা (বীকুড়।) (৫) রাধানগর 
(ঢাকা ) (৬) তিরোল পল্লীমঙগল সমিতি ( হুগলী ) 
(+) খেপৃত (মেদিনীপুর ) (৮) কাটোয়। শ্রীরাম- 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ--২র সংখ্যা 


কৃষণ সেবাশ্রম (৯) নিউ ব্যারাকপুর কলোনি 
(২৪ পরগণ। ) (১০) কোন্নগর (১১) শেওড়া- 
ফুলি (হুগলী) (১২) লালগড় (মেদিনীপুর ) 
(১৩) টকলাসহর (ত্রিপুরা ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
(১৪) কাটোরা। 


আমেদাবাদে অনুষ্ঠান-_গুজরাত শ্রীন্রী- 
সারদামণি-শতাব্বী-মহোৎসবসমিতির উদ্যোগে গত 
৫ই, ৬ই এবং ৭ই নভেম্বর “গুজরাত, সৌরাষ্ট্র ও 
কচ্ছ নাবী সাংস্কৃতিক সম্মিলন বিপুল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার সহিত পরিনিষ্পন্ন হইয়াছে । প্রথম দিন 
সম্মিলনের উদ্বোধন করেন ভারত লোকসভার 
স্পীকার শ্রাগণেশ বান্দর মবলঙ্কার | দ্বিতীয় দিন 
“কলা ও গৃহশিল্প-প্রদ্র্শনী'র দ্বার উদঘাটন করেন 
লোকপ্রিয় চিত্রশিলী শ্রীরনিশহ্কর রাঁবল। তৃতীয় 
দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন মহা- 
মগ্ডলেশ্বর শ্রানৎ স্বামী ভাগব্তানন্দজী | 


রাজস্থানে অনুষ্ঠান-_আ1জনীর শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমের উদ্যোগে রাজস্থানের নিম্নোক্ত স্থানসমূহে 
শ্ীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী বিষয়ে বিভিন্ন 
আলোচনা! সভার ব্যবস্থা করা হঈয়াছিল £-_ 
উদক়পুর (চারটি সভা), শিকর, জয়পুর (দুইটি 
সভ] ), আমীর ( ছুইটি সত), হটুপ্তী। 

কটক ও রাজকণিকায় অনুষ্ঠান__ওড়িশর 
রাজকণিকায় স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির উদ্চোগে 
শরীষ্রামায়ের শতবাধিকী উদ্যাপিত হয় গত ৪ঠা ও 
৫ই নভেম্বর । কটকে উৎসব নিষ্পন্ন হয় পরবর্তী 
ছুই দিন-৬ই ও ৭ই নভেম্বর । প্রথম দ্রিন 
শোভাযাত্রা, পুজা-হোম এবং জাতিধর্মনিবিশেষে 
প্রায় পাচ হাজার নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, 
তথা শহরের বিভিন্ন কীতঠণীয়াদল কতৃক গভীর 
রাত্রি প্বস্ত কীর্তন ও ভজন কর্মচুটীকে প্রাণবন্ত 
করিয়াছিল । দ্বিতীয় দিন গ্রাতে প্রাবীণ। সাহিত্যিক 
শ্রীমতী সুখলতা রাঁওয়ের নেত্রীত্বে একটি মহিলা- 
সভায় প্রধান অতিথি শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 
মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। অপরাহে প্রায় চারি হাজার 
নরনারা ও ছাত্রস্থাত্রীর সমাবেশযুক্ত অপর একটি 
সভার উদ্বোধন করেন ওড়িশার প্রধান বিচারপতি 
শ্রীপিঙ্গরাজ পাণিগ্রাহী। বক্তা ছিলেন উপমন্ত্রী 
শ্রীভৈরবচন্দ্র মহাস্তি, উৎকল বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রাক্তন 
উপাচার্য শ্রাচিন্তামণি আচার্ধ এবং শ্রীমচিন্ত্যকুমার 
সেনগুধ। 





চাহিবার মতো চাওয়া 


আপাতবৈরাগ্যবতো মুযুক্ষুন 
ভবাব্ধিপারং গুতিযাতুমুদ্ভতান্‌। 
আঁশাগ্রহো মজ্জয়তেহন্তুরালে 
নিগুা কে বিনিবর্তা বেগাৎ ॥ 


মোক্ষস্ত কাজা যদি বৈ তবাস্তি 
তাজাতিদৃরাদ্বিষয়ান্‌ বিষং যথা । 


গীষষবত্তোষদয়াক্ষমার্তব- 
প্রশান্তিদান্তীর্ভজ নিতামাদরাৎ ॥. 
_-শ্রীশঙ্করাচাধ। বিবেকচড়ামণি--৭৯, ৮২ 


[ সাধন-জীবন আরামের জীবন নহে। সত্যলাভের জন্য চাই অবিচলিত নিষ্ঠা, দুঢ প্রযত্ব, একান্তিক 
ব্যাকুলতা । সামান্য সদিচ্ছা, লে।কদেখানো ঘংকিঞ্চিৎ অনুরাগ, গতানুগতিক বিশ্গিপ্ত কিছু চেষ্টা--এগুলি 
ধর্মের £বিলাস' হইতে পারে, কিন্তু ধর্মকে বাস্তব, জীবন্ত, কল্যাণমগ অনুভূতির পর্যায়ে আনিবার পক্ষে 
নিশ্চিতই পর্যাপ্ত নহে । চাহিবার মতে। চাঁহিতে হইবে, চলিবাব মতে! চলিতে হইবে, বত ত্যাগ, বনু কষ্ট, বনু 
পরিশ্রম স্বেচ্ছা বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে__তবেই আমর! পরমশ্রেয়কে লাভ করিতে পারিব, 
সর্বতোব্যাপ্ত অন্জানতিমির বিদীর্ণ করিয়া শ্বয়ংপ্রভ চৈতন্ঠালোকে অন্তর-বাহির উদ্ভাসিত করিতে পারিৰ। ] 

এমন অনেক মুদুগ আছেন ধাহারা সংসার-সাগর অতিক্রমের উদ্ভোগী, কিন্তু তাভারা 
অ'্দশকে যথাযথ ভালবাসিতে পারেন নাই; তাহাদের বিষয়-বৈরাগ্য ভাস1-ভাসা, অধ্যবসায় শিথিল, 
অভ্যাস পদে পদে থণ্ডিত। ভোগবাসনারূপ হিং হালর এইরূপ অমনোযোগী সাধককে যে কোন 
ুহর্তে অতকিতে আক্রমণ করিয! থাকে, নিষ্ঠুর গ্রাসে কণ্ঠ ধরিয়া মোক্ষাভিমুখী গতি হইতে সবেগে 
তাহাকে ফিরাইয়া মাঝ-দরিয়ায় ড্বাইয়! মারে। 

মতএব হে মুক্তিপথগামী সাঁধক, সাবধান! বাশ্তবিকই যদি আধি-ব্যাধি-শৌক-মোহ-ভয়- 
বিকীর্ণ শতধা সঙ্কুচিত এই দ্র দেহবদ্ধ জীবন হইতে জন্মহীন, মৃত্যুহীন, নিত্যশুদ্ধ, জ্ঞানভাস্বর 
আত্মসত্যে অনন্ত মুক্তির অভিলাষ তোমার জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে বিষয়কে বিষের ন্যায় 
অতিদূরে রাখিতে শিখ; অতি আগ্রহে সর্বদা অমৃতের গ্কায় সমাদর কর সন্তোষ সকলের প্রতি 
সহানুভূতি ; অপরের দোষ বড় করিয়া! না দেখিয়া সাধিয়! চল ক্ষমা, অনবরত নিজের সঙ্কীর্ণ শ্বার্থের 
জন্য মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া চরিত্রে বিকাশ কর সরলতা (আর্জব ); ইন্দ্িয়লালসায় 
দেহ-মনকে চঞ্চল না করিয়া অভ্যাস কর মনঃস্থৈর্য ( প্রশান্তি ) এবং সংযম (দীস্তি )। 


কথা প্রসঙ্গে 


“আবার এল” 


ধর্মের গ্লানি দূর করিতে তিনি নরদেছে 
আসিয়াছিলেন, তাহার জীবন-প্রভাক্ম অনেক 
অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছিল, অনেক অনাচার- 
অত্যাচার বন্ধ হইয়। অনেকের অনেক চোখের জল 
মুছিযা গিয়াছিল, অনেক মুখে হাঁসি ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল । এতিহাসিক সত্য । অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। তাই, কল্পনার দুরবীক্ষণ 
পশ্চাতে অভিমুখ করিয়া ভাবুক বলিতেছেন, কবি 
গাহিতেছেন, হায়রে, সেই অরুণকিরণদীপ্ত মঙ্গল 
উধায় কেন জন্মগ্রহণ করি ন।ই, সেই ভগবদবিভাব- 
লক্ষিত পুণ্য দিনগুলিতে বর্দি জীবনযাপন করিবার 
সৌভাগ্য হইত তাহা হইলে কতই না শক্তি, কতই 
না শান্তি লাভ করিতে পারিতাম। অভাগা 
আমি, তাই জন্মিয়াছি প্রথর মার্তগুতাপবিধুর রুদ্র 
মধ্য।হে-_কেবলই দাঁহ, কেবলই অস্থিরতা, দুর্বার 
পিপাসা, মর্মান্তিক অশান্তি, ঘোর বিভীবিকা। 
তগবান্‌, আর থে পারি না, সংসার যে ধ্বংন হয়; 
পরিত্রাতাঃ তুমি আবার এস। 

্ রঙ সু 

ভগবানের কানে যদি এই ভাবুকতা পৌছিয়া 
থাকে তে৷ তিনি ইহার কি প্রত্যুত্তর দিবেন? 
বলিবেনঃ না, আমি আসিব না। আমিলেই 
তোমাদের সন্তাপ দূর হইবে না, সমস্তা মিটবে 
না। ষথন আসিয়াছিলাম কয়জন তোমরা আমার 
ডাকে সাড়া দিয়াছিলে? যখন চলিয়া গেলাম 
তোমাদিগকে তো রিক্ত করিয়া যাই নাই, বহু 
শতাব্দীর প্রেরণা, পথনির্দেশ তোমাদের জন্য রাখিয়া 
গিয়াছিলাম। তোমরা! কি সেদিকে ভ্রক্ষেপ 
করিলে? তোমরা কি আমার আিবার সার্থকতা 


বুঝিলেঃ আমার কথা শুনিলে, আমার আচরণ 
অন্নসরণ করিলে ? নাঃ আমি আসিব না । উহার 
কোন প্রয়োজন নাই। 


আমরা অনেক সময়ে যত না ভাবি, বলি 
তাহার দশগুণ, আবার যাহা ভাবি, করি তাহার 
একশত অংশ । করাটাই কিন্ত আদল কথা। এই 
আসলের ভাগ্তার আমাদের মর্মীন্তিকভাবে শুন। 
আমরা ঘোর অলস, সক্কীর্ণ, স্বার্থপর, দান্তিক | 
নিজেদের হুর্বলতা নিক্রিয়তা ঢাকিতে বাই ভগবানের 
প্রতি সারহীন ভালবাসার কথা গাথিয়া। যেন তিনি 
মুতিপরি গ্রহ করিয়া আসিয়া আমাদিগকে ঠেলিয়! না 
তুলিয়া দিলে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিবার উপায় নাই। 
আমাদের খেতখামার, দোকানপাট, ঘরসংসার, 
আফিসআদালত এ সকলেরই জন্য পুরুষকার প্রয়োগ 
করিতে পাঁরি, কিন্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টির জন্য শাভগবানের 
কল্য।ণকর বাণীগুলি অন্থসরণ করিবার সময় আমরা 
যেন একান্তই শক্তিহীন, ভগবান্‌ আসিয়া! আমাদের 
হাতে মোয়া ন! ধরিয়া দিলে আমরা নিরুপায় । 


গাঁ ঙ্ ৪ 


“আবার এস”--মাত্মবিশ্বাসহীনঃ ভগবানেও 
বিশ্বাসহীন, কর্মশক্তিহীন কাপুরুষের উক্তি। উহার 
পশ্চাতে আছে শুধু সামান্ত সাময়িক উচ্ছল, শুধু 
সংশয়, তামসিকতা। ভগবানকে আবাহন করিবার 
শক্তি সকলের থাকে না। গঙ্জগাজল তুলসী দিয়া 
“এস” «এস, হঙ্কার ছাড়িয়া ভগবানকে শ্ীচৈতন্ত- 
দেহে ধিনি মত্যে আনিয়াছিলেন সেই পুরুষসত্তম 
শ্রীঅদ্বৈতাচার্ধ হাটে বাটে দেখা যাঁর না। 


শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা--“আবার এস” নয়, “দয়ে 
এস্৮”। তুমি যে একবার আসিয়াছ সেই আবির্াবই 


চেত্র, ১৩৬১ ] 


আমার্দের পক্ষে পধাণ্তড। আমরা বেন তোমার 
আগমনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারি, আমাদের 
জড়তা, মূঢ়তা, স্বার্থপরতা বিসর্জন দিয়া) চিন্তায়, 
বাক্যে, কার্ধে তোমার বাণী প্রতিফলিত করিতে 
অকুন্ঠিত প্রযত্ব আনিয়া । তুমি যে আসিয়াছ তাহা 
তা একদিনের জন্ত নয়, যে দীপ্তি রাখিয়া গিয়াছ 
তাহা তো পাঁচদিনে ঢাকা পড়িবার জন্য নয়। 
তাই, তোমার আসিবার প্রশ্নোেজন নাই, প্রয়োজন 
তোমার আসাকে আমার চিনিয়া লওয়া, তোমার 
আলোককে আমার ঘরে প্রবেশ করানো । 


বাস্তব মুক্তি 


সতর বৎসর পূর্বে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের 
অধিবেশনে আমন্ত্রিত হ্যা বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ 
বৈজ্ঞানিক সার আর্থার এডিংটন যখন এদেশে 
আসিয়াছিলেন, তখন মহীশৃর বিশ্ববিষ্থালয়ে একদিন 
একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয্লাছিল। আলোচ্য 
ছিল এডিংটনের বিশেষ গবেষণার বিষয় _ক্রম- 
প্রসরণশীল ব্রন্ষাপ্ত (110৩ সা2চট10 আ৮ 
অধ্যাপক, ছাত্র এবং বহু শিক্ষিত 
জনসাধারণও শ্রোতৃমগুলীরূপে হল ভতি করিয়া 
বসিয়। আছেন, প্রত্যেকেরই মুখে চোখে প্রথর 
গু্সুক্য। এডিংটন বক্তৃতা করিয়া মৃহ্হাস্তে 
প্রথমেই বলিলেন, আপনার! আমার কথা শুনিতে 
মসিয়াছেন, ইহাতে আমি খুব খুশী, কিন্ত আমি 
হা বলিৰ তাহার অধিকাংশই আপনাদের বোধগম্য 
ইইবে না। শ্রোতৃগণও হাঁসিলেন, কিন্তু সকলৈই 
টপ করিয়া বসিয়া বিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের আধঘন্টা 
ব্যাপী বক্তৃতা শুনিলেন, কাহারও ঘুম পাইল না, 
নাইবার সময় কাহারও মুখ দিয়! “বুঝিলাম না” বলিয়া 
ক্ষোভ বাহির হইল না। সকলেরই চিত্তে বরং এই 
াত্মগ্রসাদই জন্িয়াছিল ধে এতবড় একজন 
মনীষীর মুখ দিয়! তাহার বিশ্বালোড়নকারী বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার কথ! শোনা গেল 


৬০739) । 


কথাপ্রসঙ্গে 


টা 

'ক্রমপ্রসরণশল ব্রন্ধাগ্কে বুঝি বা মা বুঝি, 
উহার তথ্য যে “বৈজ্ঞানিকভাবে, আলোচিত 
হইয়াছে এই বিশ্বাসই এ বিষয়বস্তুর উপর আমাদের 
শ্রদ্ধা আনে। পক্ষান্তরে রাম-স্াম-ছু-মধু বথন 
অনেক সময়ে অনেক নুতন কথা শুনাইতে চাঁন 
এবং আমর! বুঝি ন৷ তখন শ্রদ্ধা লইয়! ঘরে ফিরি 
না। বলি, আজগুবী__কল্পনার সুতা দ্িয়৷ বোনা । 
জানি, রাম-্যাম-যধু-মধু কোন পর্ধবেক্ষিত তথ্যের 
উপর দ্ীড়ান নাই। মানুষের মনে বাস্তবতা 
যথার্থ ঘটিগ্া-থাকার উপর একটি অব্যক্ত মমত। 
আছে। কল্পনাকে সে ভালবাসে বটে, কিন্তু 
সত্যকে সে সর্বহদয় দিয়া সন্মান করে। কল্পনা 
সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, সত্যকে মে কিছুতেই 
অন্বীকার করিতে পারে না। 

ধর্ম এবং দশনের ক্ষেত্রে আমর! যাহাকে মুক্তি 
বলি উহা লইয়! অনেক লেখ! হইয়াছে, অনেক বাদ- 
বিতণডা হইয়াছে কিন্তু অনেক সময়েই উহা 
আমাদের হৃদয়ে সত্যের মধাদা৷ উদ্,দ্ধ করিতে পারে 
নাই। প্রাচীনরা বড় বেশী সন্দেহ প্রকাশ 
করিতেন নাঃ কিন্তু উত্তরকালে মুক্তির ধারণায় 
বহুবিধ জটিলতা, ছুর্বোধ্যতা ঢুকিয়া উহাকে একটি 
দার্শনিক বিলাঁসমাত্ররূপে পরিণত করিয়াছে। 
অনেক সমালোচকের অনেক ব্যঙ্গও যে উহাঁকে 
শুনিতে হয় নাই তাঁহাও নহে। অথচ আমাদের 
দেশে মুক্তিকে বলা হইয়া থাকে পরম পুরুঘার্থ - 
মানুষের সর্বাপেক্ষা সমাদরণীয় বন্তঃ বৃহত্তম সার্থকতম 
প্রয়োজন ! ধাঁহারা এতবড় একটা ঘোষণ| করিতে * 
পারিয়াছিলেন তীহারা কি জগৎ ও জীবনের কিছুই 
দেখেন নাই? শুধু আকাঁশের দিকে চাহিয়া, 
কল্পনার অথথ ছুটাইয়া সকল কালের জন্য মানুষকে 
ধোকা! দিয়া গেলেন? 

না_ তাহাদের দোষ নাই। তাহারা জগৎ ও 
জীবনকে যথার্থই ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া- 
ছিলেন। বন্ধন ও মুক্তি ছটিই তাহাদের দৃষ্টিতে 


১১৬ 


ছিল তথ্য (06, কল্পনা নর। কিন্ত চোখে 
দেখা তথ্যও যে অনেক সময়ে অতি-বুদ্ধিমান:দর 
কবলে পড়িয়৷ ছুজ্জেক্স প্রহেলিকায় পরিণত হইতে 
পারে ইহার উদ্ণাহারণ বিজ্ঞানের ইতিহাসে বহু 
আছে। পরমপুরুবার্থটির এ দশাই ঘটয়াছিল-_ 
একটি নিঃসন্ধিগ্ধ বাস্তব বৈজ্ঞানিক সত্য ঢাকা 
পড়িল বাক্যের আড়ম্বরে, যাহা পরম, চরম, 
সর্বজনীন তাহা লাঁভ করিল অনাদর উপহাস, 
একদেশিতা । 

মান্ধষ বাহির ও ভিতর দুইটা লইয়াই ঘর করে। 
নিজের দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের কত কিছু 
সে দেখে, অনুভব করে মাট। জল, আলো, 
বাতাস, কঙ শত বস্তু, ক৩ শত প্রাণাঃ কত ঘটনা, 
অসংখ্য আকৃতি অজস্র পরিবর্তন। এই সব 
লইয়া তাহার বহিধিশ্ব-_তাহাঁর ইন্দ্রিয়বেছ্ধ জগৎ্। 
এই জগৎকে সে বোঝে আরও বুঝিতে চায়; পায়, 
আরও পাইতে চার। এই জগংই তাহার “বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। কিন্তু ভিতরের দিকেও 
তাহাকে চাহিতে হয়, তাহার মনের চিন্তাঃ আশা, 
আকাক্ষা, আবেগ-__এগুলিও অহরহ নানা ছন্দে 
তাহার নিকট উপস্থিত হয়। এগুলির সহিত 
তাহার জীবনের লেনদেন তো কম নয়। 

এ গুলি তবে তাহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের 
ক্ষেত্র হইবে না কেন? অন্তবিশ্বের বিজ্ঞান 
প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে আবিদ্রত হইয়াছিল-_- 
উপনিষদে, সাংখ্যে ও যোগশাস্ত্রে। পাশ্চাত্যজগতে 
এই গবেষণা মাত্র অধ” শতাব্দীর কিছু বেশীকালি 
আরম্ভ হইয়াছে । পাশ্চাত্য মনোবিদ্গণকে এখনও 
বনু পথ চলিতে হইবে। অন্তজ্গতের বৈজ্ঞানিক 
সিন্ধান্তগুলি যাহা ভারতবর্ষে আবিক্কিত হইয়াছিল, 
তাহাদের নিকট এডিংটনের 'ক্রমপ্রসরণণীল 
ব্রঙ্গাণ্ডের ভ্টায়ই ছর্বোধ্য মনে হয়! তবে 
এডিংটনকে তাহারা “বৈজ্ঞানিকে'র মর্যাদা দেন__ 
আমাদের দেশের যাঁজ্ঞবন্ধযঃ॥। কপিল, কণাদ 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ_৩য় সংখ্যা 


প্রভৃতিকে ০00৮০] ( ইহকালবিমুখ ) 
বলিয়া অবজ্ঞা করেন। তীাহার্দের কাছে শিক্ষা- 
দীক্ষা পাইয়া আমাদেরও অনেকে এ ধরণের 
মনোভাব পোষণ করি ! 

বহির্জগং ও অন্তর্গগৎ দুটির প্রতিই যখন 
মান্থষ সমভাবে মনোযোগ দেয়, তখন সে নিজের 
পরিচয় পাইতে আরম্ভ করে। সে দেখে ছুই 
জগংই তাহাকে একই প্রকারে আন্দোলিত 
করিতেছে । একবার আকর্ষণ, আর একবার 
বিকর্ষণ; একবার সন্কোচ, আর একবার বিস্তার। 
বহিজগৎ কত ভাবে ডাকিতেছে, কিন্তু যখন 
আগানো ওর করা গেল, অমনি পথ অবরুদ্ধ । 
প্রাণ চাহে সব ডাকে সাড়! দিতে, সব কিছুকে 
অধিকার করিতে. কিন্তু মানুষ দেখে, এঞকৃতির 
নিয়ম এমনিভাবে বীধা যে সামানুই সাড়া দিতে 
পারা যায়, অল্পই তাহার নিজের কবলে আনা 
ঘটে। অন্তর্গগতেও এই দ্বন্দ। মানুষ ভাল- 
বাসিতে চায়, কিছুটা পারে, আবার ঘ্বণা আসিয়া 
চিন্ত দখল করিয়া বসে । আশার সহিত নৈরাশ্া, 
জানের সহিত অজ্ঞান, সৌন্দধবোধের পাশাপাশি 
অনুন্দরের কালিমা । ছুই জগতেই বিপুল বৃহত্বের 
আহ্বান, ছুই জগতেই নির্মম ক্ষুত্রতার নিপীড়ন। 

বুকে হাত দিয় বলিতে পার কি এই ওঠা-নামা। 
হীসা-্কাদা_এই আলো ছায়া কখনও তোমার 
সম্মুথে আসে নাই ? নিত্য তোমার আশেপাশে 
ঘোরাঘুরি করে নাই? উহা! এধু কবিকল্পনা ? 
মনগড়া কথা? যদ্দি না পার, তবে কেন এই 
সদা-প্রত্যক্ষ বাস্তবতার কথা শুনিতে ভয় পাও, 
বলিলে চোখ রাঙ্গাও? আস্তর ও বহির্জগতের এই 
বাস্তব তথ্যকেই বেদান্তে বল হইয়াছিল-_“মায়া”। 


আজগুবী কোন ধারণ! নয়, নিত্য-পরীক্ষিত 
বৈজ্ঞানিক সত্য । জানি, এই সত্যের উপর ব্হু 
শতাব্বী ধরিয়া কল্পনার অনেক তুলি বুলানো 


হইয়াছে, যাহার ফলে মুল সত্যটিই ঢাকা পড়িয়াছে। 


চৈত্রঃ ১৩৬১] 


তাই তে৷ আছ আমাদের দেশেও বহু বিদগ্ধ জন 
“যু দেহি” বলিয়। “মায়াবাদী'গণকে অনবরত সম্মুখ 
সমরে আহ্বান করিতেছেন ! 

অন্তবিশ্বে “বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' আরও চালাইয়া 
গেলে মানুষ “মায়” হইতে “মুক্তিকেও আবিঞ্ষার 
করিতে পারে-কল্পিত মুক্তি নয়, বাস্তব মুক্তি। 
এ থে অন্ধকারের পাশে কিছুটা আলোক ঝিকিমিকি 
করিতে দেখিয়াছিলাম. ব্যথার মাঝখানে আনন্দের 
আহ্বান শুনিয়াছিলাম, এ যে সন্কোচসতেও 
বিস্তারের স্বপ্ন, পরাজয়-পরিবেষ্টিত বিজয়ের আশা 
উহারা কোথায় ঈ।ড়াইয়া দীপ জালিতেছে, নিশান 
উড়াইতেছে* গান গাহিতেছে? বাহিরে ন! 
ভিতরে ? এক জায়গায় না বহু স্থানে? উপন্ধিদের 
সিদ্ধান্ত -- আমারই নিজের আত্মায়। সেই আত্মা 
ভিতরেও নয় বাহিরেও নয়, আবার--ভিতরেও 
বটে, বাহিরেও বটে । উহা! দেশকাল দ্বার। আবদ্ধ 
নয়--উহাকেই অবলম্বন করিয়া দেশকাল অবস্থিত। 
উহা তাই এক জায়গায়, আবার বন জায়গাক্_ 
তথা কোন জাক্গাতেই নয়- নিজতেই নিজ। 
মাঁচুষের ভিতরে বাহিরে বত দাণ্তি আত্মারই সেই 
দীপ্তি, যত আকর্ষণ আত্মারই সেই আকর্ষণ, যত 
শক্তি আত্মমরই সেই শক্তি। আত্মাতেই মানুষের 
প্রকৃত ব্যক্তিত্ব_সেই ব্যক্তিত্বই তাহার নিজের 
সত্য, বিশ্বের সত্য । আত্মাকে জীনিলে সব জানা 
হয়, আত্মাকে পাইলে সব পাওয়া হয়। এই দেহেই, 
এই জীবনেই আত্মাকে জানা যায়, পাওয়া যায়। 

জ্ঞানের পরিধি ক্রমাগত বাড়াইয়! যাঁওয়াই যদি 
বিজ্ঞানের চিরন্তন প্রেরণা হয় তবে শুধু বাহিরের 
জ্ঞান লইয়াই বসিয়! থাকিব কেন? নিজের মনকে 
বুদ্ধিকে, অন্গরাগ উল্লাসকে, নিজের অহংকার 
ব্ক্তিত্বকেও বিজ্ঞানের মানদণ্ডে বিচার বিশ্লেষণ 
করিব নাকেন? একদিন ভারতবর্ষে তাহাই করা 
হইয়াছিল। ভিতর-বাহির ছুটিকে অন্বেষণ করিয়া 
ছটিকে একসজে চিরিয়৷ ফাড়িয়! ছুয়ের মধ্য হইতে 


কথাপ্রসঙ্গে 


আত্মাকে মানব-সত্যকে টানিয়া বাঁহর করা 
হইয়াছিল। মানুষের এই সত্য মা্গিচষর বহিবিশ্ব 
ও অন্তর্জগৎ হইতে বিযুক্ত একটি আকাঁশকুস্থম নয় । 
এই সত্য মানুষের ভিতর-বাঁভিরে অগ্রস্থযতঃ ভিত্তর- 
বাহিরের বিধারক, সত্তা, আলোক, আনন্দ । 

এই সত্যের সংগ্রাপ্তির নামই উপনিষদ 
দিয়াছেন মুক্তি। উহার বিজ্গীন-হ্গত্ববিগ্ভাকে 
মুণ্ডক উপনিষদে বলা হইয়াছে “সববিছ্যাপ্রতিষ্টা” । 
তাহাই যদি হয, তাহ! হইলে মুক্তিকে বে পরম 
পুরুঘার্থ__সের! অদ্বেষণের বিষয় মনে করা হইত, 
উহ! কি অন্তায়? ভাবুকতা? মানুষ জন্িয়া 
অবধি মৃত্যু প্ধস্ত সারাজীবন প্রতিপদক্ষেপে যে 
আলোক-আধারের, [বকাঁশ-সক্কোচের ছন্দ বহিয়] 
চলে সেই দ্বন্দের রহস্ত যে বিজ্ঞান ভেব্র করিয়া 
দেয় সে বিজ্ঞান নিশ্চিতই মাঁনষের একান্ত 
প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান। এ "বিজ্ঞানের সামর্থ্যে মান 
বিপুলভাবে শক্তিমান ১য়, অসীম বৃহত্ব লাভ করে। 

নিজকে-আবিষ্ষার-করা নিজের-মধ্যে-বিশ্বকে- 
দেখা বিশ্বের-ভিতর-নিজেকে-জান| মানুষ সমাজের 
বাজে খরচ নয়, সমাজের প্রকৃত মুলধন। একটি 
এইরূপ মানুষ অনেক শতদ্দী ধরিরা মানবসমাজে 
সত্য; মেত্রী, উদারতা, শান্তির প্রেরণা দিয়া চলেন। 
সমাজকে সর্বজনীন কল্যাণের পথে অগ্রসর 
করিয়া দেন। 

মুক্তি অতএব, একটি অলস শব্ধ মাত্র নয়। 
শুধু বুড়া-বুড়ী দিগকেই উহা শুনাইবার কথা নয়। 
হৃদয়ে যাহাদের সাহস আছে, উৎসাহ আছে, চিত্ত 
যাহার্দের কুসংস্কার-যুক্ত» বুদ্ধি যাহার্দের ব।গাড়ম্বরের 
ভারে বাকিয়া যায় নাই, সত্যকে জানিবার স্পৃহা 
যাহার ভাসা ভাসা নয় এমন লোকরাই তে! 
মুক্তির কথা শুনিবে, মুক্তির বার্তা বুঝিবে, মুক্তির 
স্বপ্নকে বান্তব করিয়! তুলিবে। এমন ব্যক্তি যে 
কোন দেশে থাকিতে পারেনঃ যে কোন বয়সের 
হইতে পারেন, পুরুষ হইতে পাঁরেন, নারী হইতে 


১১৮ 


পারেন, হিন্দু হইতে পারেন, মুসলমান-গ্রীষ্টান-পাশী- 
ইনুদী হইক্কে পারেন। মানুষের আত্মার কোন 
জাতি নাই, লিঙ্গ নাই, সমাজ নাই, ধর্ম নাই। 

সকলেই কিছু অধ্যাপক এডিংটনকে বুঝিবার 
স্পধ। রাখে না, কিন্তু তাহার গবেষণাকে মতোর 
মধাদ! দিতে প্রস্তুত এমন লোকের অভাব নাহু। 
এমন লোকের অভাব সমাজে একান্ত ভাবে দেখা দিলে 
বিজ্ঞানের ঘটে অপমৃত্যু- যেমন গেলিলি ওর ধুগে 
ঘটিবার উপক্রম হ্ইয়াছিল। ঘুক্তি বস্ত্রটিকেও 
সমাজের হাজার হাঁজার নরনারী একসঙ্গে গদয়জম 
করিয়া ফেলিবে এমন সুদিন আমরা! আশা করিতে 
পাবি না। কিন্ত মহীশূর বিশ্ববিদ্ভালয়ে সমবেত 
সেই শ্রোতৃমগ্ডলার মতো আলোচ্য মুক্তি-বিষয়টির 
উপর বাস্তবতার সন্মান আমরা দিতে পারি। 
ইহাঁও কম কথা নয়। সেই'সম্মানের ছারা আমরা 
আত্মবিজ্ঞানের পরিবেশকে জীবন্ত রাখিব শাজ্ব- 
বিজ্ঞানের অনুণীলন, সমাদর ও প্রচারের সহায়তা 
করিব। বর্তমান বিশ্বে মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন 
তাহার নিজের সম্যক্‌ পরিচয় । 

ভ্রান্ত তনতৃত্র 

গত ২৩শে মাঘ (৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫) নূতন 
দিল্লীতে *হরিজন” বংশোডূত ধর্মগুরু গুরু রবিদাসের 
জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। চরিত্রের পবিত্রতা, 
নিম্বার্থ সেবানিষ্ঠ এবং গভীর ভগবৎপ্রেমের জন্য 
এই সন্তপুরুষ শুধু হুরিঞনগণের নয়, উচ্চবর্ণীয় 
হিন্দুসমাজেরও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া রহিয়াছেন। 
ভারতবর্ষের ইহাই এঁতিহা। বথার্থ ঈশ্বরতক্তের 
জাতিকুল কেহ দেখিতে যায় না। সমাজের দিক 
দিয়া অতি নীচ বংশে জন্নিয়াও আধ্য।ত্মিক উৎকর্ষের 
গৌরবে ত্রাঙ্মণেরও অধিক সন্মান ও পুজা লাঁভ 
করিয়াছেন এমন ব্যক্তির উদ্দাহরণ স্প্রাচীন কাল 
হইতে ভারতের সর্বত্রই রহিয়াছে । ইহাদের কেহ 
মারামারি করিয়া “অধিকার দাবি করিতে মান নাই, 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ব-_ ৩য় সংখ্যা 


তীহার্দের সমুন্নত ব্যক্তিত্বের নিকট সমাজ নিজেই 
অধিকার ছাড়িয়। দিয়াছে । ছুঃখের বিষয় এই 
সত্যটি আমরা অনেক সময়ে তুলিয়া যাই। উপধুক্তি 
জয়ন্তীসভায় বহু সহস্র “হরিজন” আসিয়াছিলেন, 
বর্ণহিন্দু্রাও আসিয়াছিলেন ৷ সন্ত রবিদাসের জীবন 
ও শিক্ষা সম্বন্ধে যত না! আলোচনা শোনা গেল 
তাহার দশগুণ উঠিল সরকার ও বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে 
তীব্র বিষোদগার । হরিজনদিগকে লক্ষ্য করিয়া ডাঃ 
আধখেদকার বলিলেনঃ “অতীতে যে সব বন্ধন 
আমাদের বেধে রেখেছে তা সব ভেঙ্গে চুরমার করে 
দিতে হবে। এর একটি উপায় হচ্ছে আমাদের 
বর্তমান ধর্ম (হিন্দর্ম। ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম অবলগন 
করা ।” হিন্দুসমাজের অনুন্নত জনগণের জন্য মহাত্মা 
গার্ী এবং তৎপূর্যে স্বামী বিবেকানন্দ কম 
ভাবেন নাই। মহাম্না গান্ধী হরিজনদিগের 
প্রতি দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে কর্তব্যবোধ ও 
সেবার ভাব জাগাইতে জীবনের শেষ পর্যস্ত কি 
নিরলস উদ্ধম করিয়াছিলেন তাঁহ। কাহারও 
অবিদিত নই । কিন্ত স্বামীজী বা গান্ীজী হিন্দুধর্ম 
ত্যাগ করিয়া ধর্সীন্তরগ্রহণই অন্ত জনগণের 
অধিকাঁরলাভের পঞ্থছ৷ বলিয়! স্বপ্রেও কখনও ভাবিতে 
পারেন নাই। বর্তমানে ভারতদরকার এবং 
দাষিত্বণীল উচ্চবর্ণীয়গণ উত্তরোত্তরই অনুন্নত জনগণের 
আধথিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্ত অবহিত 
হইতেছেন এবং কাজও করিতেছেন। অতীতে 
নিয়জাতীয়গণের প্রতি বে অবহেলা ও অত্যাচার 
হইয়াছে তাহার সমর্থন কেহই করে না। বর্তমান 
হিন্দুসমাজ পুরাতন হুগ্কতের প্রায়শ্চিত যে করিতে 
আরম্ত করিয়াছে ইহাঁও স্থম্পষ্ট। কিন্ত ইত্যবসরে 
হরিজনদের ধাহারা নে্তো সাজিয়া বসিয়াছেন 
তাহাদের মুখ দিয়া পূর্বোক্ত প্রকার দায়িত্বহীন 
উত্তেজনা-বাক্য যত খম বাহির হয় ততই ভাল। 
ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু কিছুকাল পূর্বে এইবূপ 
একজন নেতার গালিগালাজ্ের উত্তরে বলিয়াছিলেন 


চৈত্র, ১৩৬১ ] 


যে, বর্তমান ভারতে হরিজনগণ নিজেরা ছাড়া 
হরিজনগণকে কেহ আর খাটো মনে করে ন|। 
কথাটি খুবই ঠিক। আমাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য 
হওয়া উচিত উচ্চবর্ণ এবং নিম়নবর্ণ সকলেই এক 
অথণ্ড হিন্দুসমাজের অংশ--এই সত্যটিকে দিন দিন 
বাস্তব করিয়া তোঁল।-_-নিক্ষপ আক্রোশ, বিছ্বেষ- 
মলক সমালোচনা এবং ধ্বংসাত্মক কাজের পথ দিয়া 
নয়, পারস্পরিক সম্পীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 
যোগাতা অর্জনের মধ্য দিয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গী যে 


ন্তোর থাকিবে ন! তাহার ন্তেত্ব ভ্ৰান্ত। তিনি 
ভরিজন' দিগের যথার্থ কল্যাণ করিতে 
পারিবেন না। 


নূতন জাভিড্ডেদ 


একদিকে আচাঁধ বিনোবা ভাবে ভূমিদান 
শমদান অম্পভিদান জীবনদানের আবেদন 
জানাইতেছেনঃ বক্তৃতামঞ্চে দিনের পর দিন নানা 
জনের মুখে শ্রেণীহীন জাতিহীন শোষণহীন সমাজের 
আদর্শের কথা শোনা ঘাইতেছে-_অপর দিকে নয়া 
দিল্লীর বুকের উপর রাষ্ট্রেরই আওতায় নূতন জাতি- 
প্রথা গীর ভিতের উপর খাঁড়া! হইয়া উদ্ভিয়াছে এবং 
ডঠিতেছে। ব্রহ্গণ-শূদ্র-বৈহ্াদির বর্ণবিভাগ নয় 
“ছহাঁজার, 'একহাজার' “পাঁচশত” “আডাইশত' 
“একশত' ইত্য1ছ্য/কার উপার্জন-কেন্ত্রিক জাতিভেদ। 
হিন্দুসমাজের নানা জাতি উপজাতির মধ্যে হৃদয়ের 
মিলের এবং পারম্পরিক সহানুভূতি, সাহায্যের 
কোন বাধা নাই; কিন্তু এই নূতন জাতিভেদ 
এক এক মানবগোষ্ঠীকে দশহাত-উচ্চ পৃ প্রস্তর- 
প্রাচীরের মধো একেবারেই অবরুদ্ধ রাখিতেছে। 
দুহাজারী” সব সময়েই 'ছুহাজারী' _ আফিসে, 
রাস্তায়, হাটবাঁজারে, আমোদভবনেঃ গৃছেও। 


কথাপ্রসঙগে 
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নিয়তর রোজগারীর সহিত মেশা, কথাবলী তাহার 
£অধর্ম । একহাঁজারীদের কাছে গ্ীচশতীয়ারা 
'অচ্ছুৎ। একশতীয়ার পাঁচশতীয়।দের বক্র হাসির 
পাত্র। কর্তাদের এই 'প্রেস্টিঞ্জত গৃহিণীদের, 
তথা তাহাদের পুত্রকন্ান্দেরও তিতর স্বাভাবিক 
নিয়মেই সংক্রমিত হইতেছে । এক এক পধাঁয়ের 
অফিসাঁরগণের শ্ত্ীপুত্রকন্থা শুধু সেই পধায়ভুক্ত 
অফিসাঁরের স্ত্রীপুত্রকন্তার সহিত সংবোগ রাঁখেন। 
বাঙলা! দেশের (এবং ভারতের অন্তান্ত অনেক 
রাঁজোও ) পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, ঘোষ-বোঁস-মিত্র- 
পাড়া, কুমোরপাড়া» কলুপাড়া, ডোমপাড়া প্রভৃতি 
এক এক বৃত্তির লোকের আবাঁসম্থলের বিভাগ 
আছে--কিন্ত সেখানে এক পাঁড়ার লোকের আর 
এক পার্ড়ীর লোকের সহিত কথাবার্তা লেনদেনে 
বাধা নাই। ব্রাঙ্ষণের' ছেলের কলুমাঁসী থাকে, 
কুস্তকার গৃহিণীর 'বামুনর্দিদি' ভূরি ভূরি মিলে। 
কিন্ত স্বাধীন ভারুতর রাজধানীতে টাঁকার মাপকাঠি 
দিয়া সষ্ট হাঁজার হাজার ফ্যাট পরিশোঁভিত “পাড়া, 
গুলির অবস্থা অন্তরূপ। “বিনয় নগরে'র বিনীত 
কেরাণীশ্রেণী মানীকুল-অধ্যুষিত "মান নগরে'র 
দিকে চাহিয়াই থাকিতে পারেন, বাঁক্যের বা 
মনের বা জ্দয়ের কোন সংযে!গের কথা তাঁবিতে 
পারেন না। 


স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, হিন্দুসমাজের 
জাতিভেদের অনেক নিন্দা শোনা যাঁর কিন্তু 


ডলারের মাঁপকাঁঠিতে জাতিভেদ আরও ভীষণ। 
আধিক বৈষম্য কিছু না কিছু সমাঁজে থাকিবার 
যুক্তি আঁছে; উহা! থাঁকিবেও কিন্তু উহীকে কেন্্ 
করিয়া হর্দয়ের বৈষম্য যদি বাড়িতে থাঁকে, তাহা 
জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়। বিষবৃক্ষের মূল 
সময় থাকিতে উপড়াইয়া ফেলা ভাল। 


সহ অবস্থিতি 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


আমর। নানুষ তাই করি মোর! বাথার স্তন্য পান,-- 
এই জগতের যুগের যুগের দান । 
মোদের বেদনা বুঝিবে না কেউ 
পুকের কৃপেতে সাগরের ঢেউ 
আগত বিগত অনাগত ছুখে 
প্রাণ করে আনচান । 


টর্ণ কারয়। এনে দেয় হাতে যুগের যুগের হীরা 
কালের ফোগানে। দারুণ শসগীড়া । 
শুগ্ন প্রাসাদ ভাঙা মান্দর 
দেখায় দেখিয়া ঝরে গখিনীর 
দেখি মানুষের নুশংসতা ও 
দেবতার অপমান । 


থাঁয় না তাথ কশুবিত করা, দেবতা যায় ন। ভাঙা, 
রক্তে ধরণী করা যায় নাক রাড1। 
বুঝি তা, তবুও কমে না তো বাথ, 
সেই হা৷ হুতাশ সেই বাযাকুলতা। 
এক হয়ে যায় ভবয্যৎ আর 
অতীত বগ€মান । 


বর্বরতাকে সহায় চাহি না ধর্মে করিতে বড়, 
সে শুধু ধর্ণে করে ছুবলতর। 
হউক দীর্ঘ প্রবলের দিন-_ 
শোৌধিতে তারেই হবে পাপখণ, 
প্রতি শ্বাস তার নাভিশ্বাসকে 
করিতেছে আহ্বান । 


চৈত্র, ১৩৬১ ] 


স্বামী বিবেকানন্দের স্বৃতিকথা 


থাকিতে হইবে বস্ুধার সাথে পাতায়ে কুটুম্বিত।, 
সকলেই ভাই, সকলে হইবে মিতা । 
বিষাক্ত অপকীতিকে আর-- 
জিয়াইয়। রাখা, কিঝ। দরকর ? 
সব হিংসা ও প্রতিহিংসার 
হয়ে যাক অবসান। 


ফিরাইয়া দাও অপরের যাহা, আপনার যাহা! লহ, 
অপহরণের পরিণাম ছুঠসহ | 
অত্যাচারকে চিরস্থায়ী যে-_ 
করিবে দন্তে মনে ভাবে নিজে 
তাহাদের দিন শেষ হয়ে আসে 1-- 
জাগ্রত ভগবান্‌! 


স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিকথা 
আইডা আনসেল 
(মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর ) 


এক রবিবার সঙ্ধ্যায় স্বামীজীর হোম্‌ অব টুথে 
(1010৩ ০ 0০১) ভাষণ দেবার কথা ছিল। 
তিনি তার কয়েকটি বন্ধুকে বললেন, “বন্তৃতা শুনতে 
এসো, আজ আমি বক্তৃতা হলে কয়েকটি বৌমা 
ছুড়বো_ সেখানে গেলে বেশ আমোদ উপভোগ 
করবে আর তাতে তোমাঁদের মগলও কিছু হবে।” 
বন্তৃতাটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। স্থামীজী যেন 
সকলের সব সংশয় ছিন্নভিন্ন করে দিস্সেছিলেন। 
আমাদের সন্থন্ধে তীর কিরপ ধারণা সেকথা তিনি 
থুব সরল ও তেজঃপূর্ণ ভাষায় অকপটে বললেন। 
তার বাণীর মর্ম গ্রহণ করলে ও সেই ভাবে কাজ 
করলে আমাদের যে কল্যাণি হবে, সেকথা বলাই 
বাহুল্য--আর আমার মনে হয় আমর! সকলেই তীর 


ক ৬9090788800 009 88৮ ( 8185-ণ ০০, 


মন্দদার। 
হু 


সে বাণী হদয়ঙ্গম করতেও পেরেছিলাম ।--চরিত্রের 
বিশুধতাঁর উপর জোর দিয়ে তিনি বললেন যে, 
মাঁষের মনকে শুদুট় করতে হলে পবিত্রতার একান্ত 
প্রয়েেজন। সন্গ্যাসী এবং গৃহী উভয়ের পক্ষেই এট! 
প্রযোজ্য। তিনি একটি হিন্দু যুবকের কথা 
তুললেন। ছেলেটি মাত্র কিছুদিন আগে আমে- 
রিকাঁয় এসেছিল এবং স্বাস্থ্যহীনতাক্স ভুগছিল। 
একদিন সে স্বামীজীকে বলে যে, ব্রহ্মচর্ধ সম্বন্ধে 
ভারতীয় ধারণা নিশ্চয়ই ,ভুল» কারণ এখানকার 
ডাক্তাররা সে ধারণার বিপরীত উপদেশ তাকে 
দিয়েছেন। উত্তরে স্বামীজী তাকে বলেন? “তুমি 
ভারতে ফিরে যাও এবং তোমার পূর্বপুরুষগণ ধারা 
হাজার হাজার বছর ধরে চরিএর নির্মলতা৷ রক্ষা 


1954) পত্রিকার সৌজন্যে । অনুবাদক --জ্রীশৈলেশ্রানাখ 
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করবার জনে অভ্যাঁস করে এসেছেন, তাঁদের কথা 
শোন--তী!দের শিক্ষা গ্রহণ কর।” তারপর শ্বামীজী 
ছেলেটিকে এ ধরণের উপদেশ দেওয়ার জন্তে 
আমেরিকান ডাক্তারদের তীব্র এমালোচনা করতে 
লাগলেন। 

একদিন সন্ধ্যাবেলায় স্বামীজী ভারতীয় শাস্- 
গ্রন্থসমূহে লিখিত স্বর্গ ও নরকের নানা ধারণার 
বিষয় বলছিলেন। তিনি বিভিন্ন প্রকারের নরকের 
কথা আমাদের বুঝিয়ে বললেন। কোন কোন 
ভক্ত, তার বক্তৃতার পর প্রারই তকে কখনও 
সান্ফ্রান্সিস্কোর লিটল্‌ ইটালী পল্লীতে মিঃ লুই 
জুল-এর (10019 70101) রেন্তোরাতে কিছ! শহরের 
উত্তর দিককার কোন কাফেতে নিয়ে যেত। অব 
সব কিছুই নির্ভর করত তার মেজাজ ও পারিপাশ্িক 
আবহাওয়ার ওপর এবং সেই অনুযায়ী হয় গরম গরম 
কিছু খাবার কিছ! ঠাণ্ডা আইসক্রীম, যেটির প্রয়োজন 
তিনি বোধ করতেন, সেই ব্যবস্থা তারা করত। 
যেদ্দিন আমাদের স্বর্গ ও নরকের কথা হচ্ছিল, 
সেদিন রাত্রে খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল। শ্বামীজী তার 
ওভারকোটের ভেতর কাঁপতে কাপতে বললেন, 
«এইটাই যর্দি নরক না হয়, তাহলে নরক ত্বেকি 
তাত আমি জানি না ।” কিন্তু সেই রকম দূর্দান্ত 
ঠাণ্ডা সত্তেও তিনি আইসক্রীমই পছন্দ করে নিলেন 
ও খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। কাফে থেকে বেরবার 
সময়, হঠাৎ কাফের পেবিকা আমাদের একটু 
অপেক্ষা করতে বলে, টেলিফোন ধরতে চলে গেল। 
মেয়েটিকে ডেকে সহাস্তে বললেন, “বেশী দেরি 
কোরো না__নইলে তুমি ফিরে এসে কেবল একতাল 
চকলেট আইসক্রীম ছাড়া আর কিছু দেখতে 
পাবে না!” 

আর একদিনের ঘটনা, একটি হোটেলের 
পরিচারিকা খাবার পরিবেশনে ভুল করে শ্বামীজীকে 
আইসক্রীম সোডা এনে দিয়েছিল। এ জিনিসটি 
তার পহন্দ হল না। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা 


উদ্বোধন 
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করলেন, ওটা বদলে দিতে পারবে কিন!। 
স্বামীজীর কথামত যখন দে আইসক্রীম সোডাটি 
বদলাতে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ তার নজর পড়ল 
ক্রুদ্ধ ম্যানেজারের দিকে । তাই দেখে তিনি কোন 
দিকে ভ্রক্ষেপ না করে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন “তুমি 
যদ্দি এ মেয়েটিকে বকাবকি কর, তাহলে তোমার 
এখানে যত আইসক্রীম সোডা আছে, আমি সমস্ত 
থেয়ে ফেলব ।” 

স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন নিউইয়র্কে স্বামী 
অভেদাননদকে সাহায্য করতে এসে রয়েছেন । 
৩০শে মাচ (১৯০* খ্রীঃ) স্বামীগী লিখলেন, “পরের 
সপ্তাহে আমি চিকাঁগো যাব।” কিন্তু তার পরেও 
তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দিলেন। ২৩শে এপ্রিল 
তিনি মেরী হেলকে (291 [791৩ । লিখলেন, 
“আমার আজকেই রওনা হওয়া উচিত ছিল, কিন্ত 
ক্যালিফোনিয়ার উচু রেড উড গাছের ছায়াথেরা 
একটি ক্যাম্পে যাওয়ার লোভ সামলাতে না পেরে 
আরও তিন চার দিন বাঁওয়! স্থগিত রাখলাম ।” 
কিন্তু পরে যা ঘটল, তাতে তার “তিন চার দিনে'র 
জায়গায় “তিন চাঁর সপ্তাহ' বললেই বোধহয় ভাল 
হতঃ কেননা তিনি ২৬শে মের আগে বে (138) 
অঞ্চল ছেড়ে যাননি। 

মিঃ জুল (১4: 01) ছিলেন পৃধোক্ত ক্যাম্পটির 
সত্বধিকারী। তিনি মিস্‌ বেলকে (183 7911) 
গরমের ছুটিটি তার এক্যাম্পে কাটাবার জন্তে 
অন্ধরোধ করেন। মিস্‌ বেল তার সঙ্গে শ্বামীজীকে 
সেখানে যাবার জন্তে আমন্ত্রণ জানালেন ও সেই সঙ্গে 
মিসেস্‌ কুরব্যাক্‌ (5 61959 চ২০০09০0) ও 
আমাকেও যাবার জন্তে বিশেষ করে বললেন। 
পুরনো কয়েকখানা চিঠি থেকে জানতে পারা যায় 
যে, স্বামীজী টার্ক স্টাটের বাড়ীতে ১৯শে এপ্রিল 
প্স্ত ছিলেন; তারপর বের অপর দিকে 
আযালামেডা (4১197569) তে কয়েকদিন কাটিয়ে 
রা মে রেডউড. ক্যাম্পে এসে পৌছান। 


চৈত্র, ১৩৬১ ] 


স্বামীজী আসবার কয়েকদিন আগেই আমি, 
মিন্‌ বেল এবং মিসেদ্‌ রুরব্যাক ২২শে এপ্রিল 
ওখানে পৌছেছিলাম। মিঃ জুলের এই ক্যাম্পটির 
নাম আভিং শিবির (08199 [55108 )1 ওর 
অসস্থিতি ছিল শ্ঠান্ফরান্সিদ্কোর কয়েক মাইল 
উদ্তরে ম্যারিন কাউন্টি (1৪:10 ০০১0) তে। 
একদিকে রেলের লাইন, অন্তর্দিকে নদীর বাঁক, তার 
মাঝে ক্যাম্পের ফালি জমিটুকু। এই জমির 
একদিকে গোলাঁকারে ঘন ঘন করেকটি গাছ ছিল, 
সেই স্থানটি আমরা সাধনভজনের জায়গা হিসাঁবে 
ব্যবহার করতাম । আমাদের ক্লাদও বসত ওখানে । 
জমির মপর দিকে ছিল আমাদের রাধবার জায়গ! 
_সাজ সরঞ্জাম হিসাবে ছিল গাছের নীচে একটি 
ঠোভ, একটি ট্রাঙ্কে রাধবার জিনিসপত্র, একটি রুক্ষ 
কাঠের টেবিল, তার ছপাশে ছুটি বেঞ্চ, ডিসগুলি 
রাখবার জন্তে গাছের গায়ে কয়েকটি তাক । প্যান 
প্রভৃতি টাঙিয়ে রাখবার জন্তে গাছের গায়ে 
কতকগুলো পেরেক পৌতা ছিল। একদিকে 
সাংসারিক ও অপরদিকে আধ্যাত্মক এই ছুরকম 
আয়োজনের মাঝের জায়গাটুকৃতে ছিল ৪টি তবু ও 
'আগুন জাঁলবার জন্তে কিছু ফাকা জায়গা । 

স্বামীজী যখন আযালমেড! থেকে ক্যাম্পে এসে 
পৌছলেন, তাঁর সঙ্গে অনেক বাধাবিদ্ব কাটিয়ে 
শমতী শান্তিও এসেছিল! এই ক্যাম্পে আসার 
আগে শাস্তির মনের ভিতর একটি বিষম ঘন্্ উপস্থিত 
হয়েছিল। একপঙ্গে ছুটি বাসন! তার মনে হাজির 
হয়ে যেন তার মন্ট।কে ছিন্নভিন্ন করে তোলে। 
একটি, স্বামীজীর সঙ্গে ক্যাম্পে যাবার প্রবল 
আকর্ধণ--আর একটি, প্রায় তিন মাস নিজের মেয়ের 
সঙ্গে দেখা না হবার পর লদ্‌ এঞ্জেলিন্‌-এ গিয়ে 
তার সঙ্গে দেখ! করবার ইচ্ছা । স্থামীজী তাকে 
বললেনঃ “তুমি লম্‌ এঞ্জেলিনে এখন যেও না, আমার 
সঙ্গে ক্যাম্পে চলো, ধ্যান্ধারণা শিখবে ।” 
আযালামেনা থেকে ক্যাম্প আভিংএ যেতে গেলে, 


স্বামী বিবেকানন্দের শ্থৃতিকথা 
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ছুবার ফেরি জাহাজে পাঁর হতে হয়--একধার স্তান্‌- 
ফ্রান্সিস্কোতে পৌছাবার আগে বে* পার হবার 
সময়ঃ আর একবার এ শহরের উত্তর থেকে ম্যারিন 
কাউিন্টিতে যাবার সময় । অআ্যালামেডাঁতে যাত্রীদের 
জাহাজের জেটিতে নিয়ে যাবার জন্টে ছুটি পাশাপাশি 
রেলের পথ আঁছে--একটি 7:০2 (908৩ এ, 
অপরটি ব810%/ 981795 এ। স্বামীজী শান্তিকে 
নিয়ে প্রথম গাঁড়ীটি ধরতে ন| পেরে দ্বিতীয়টিতে 
গেলেন। গাড়ীতে বসে তারা পরামর্শ করছেন, 
কোথান্ধ তারা ছুপুরের খাওয়াদাওয়া করবেন-- 
্তান্ফ্রান্সিন্কোর জাহাজে কিন্থা এ শহর থেকে 
পুনরায় যে ট্রামার নিতে হবে সেখানে । হঠাৎ 
তাদের খেয়াল হুল যে, যে গাড়ীতে তারা বসে 
আছেন সেটাতে কোন ইঞ্জিন জোড়া নেই অর্থাৎ 
সে গাড়ী 'আর যাবে না! তখন কি আর করবেন, 
অগত্যা তাঁরা আযালামেডার 'হোম্‌ অব টের 
বাসায় ফিরে এলেন ও সেইখানেই খাওয়াদাওয়া 
সারলেন। ম্বামীজী শান্তিকে বললেন, “আমরা 
গাড়ী ধরতে পারলাম না কেন জান? কারণ 
তোমার মনটি লদ্‌ এঞ্জেলেদ্‌-এ পড়েছিল। বিশ্ব- 
ব্রহ্ধাণ্ডে এমন কোনই শক্তি নেই ষ! মানুবকে তার 
মনের বিরুদ্ধে টানতে পারে।” 

শাস্তি আমায় বলেছিল, স্বামীজীর বইগুলি 
হুবছর ধরে পড়বার পর কেমন করে ১৮৯৯-১৯৯০ 
্ীষ্টান্ের শীতকালে লদ্‌ এঞ্জেলিন্‌-এ এসে স্বামীজীর 
প্রথম বক্তৃত! শুনতে পায়। তখনই সে স্বামীজীর 
কাঞ্জে সাহাধ্য করতে বিশেষ আগ্রহাদ্বিত হয়ে 
পড়ে। তারপর একটি সমিতি গঠন করে শাস্তি 
তার প্রথম সম্পার্দকা হল। ব্রাহ্কার্ড হল ( 8190- 
৩1210. 77911 )5 হোম্‌ অব রথ ( 1.03 
4১096199 [701006 06 77100), শ্ঝেগীয়র 
ক্লাব (91815580168 0177 06 0830996178 ) 
প্রভৃতি জায়গার বক্তৃতা দেওয়া চলতে লাগল। 
স্বামীজী তখন মিসেস্‌ বডগেট (5 5. ঘর 
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19880 ) এর বাড়ীতে থাঁকতেন। তিনি 
দক্ষিণ প্যালাডেনাতে শাস্তি ও তার অন্ত দুই 
বোনের আতিথ্যও কিছুর্দিন গ্রহণ করেছিলেন । 
এই ছু'বোনের একজনের নাম মিসেদ্‌ ক্যারি 
মিড. উইকফ (7৬5, 02105 168৭ 6] 
০£%) ধিনি পরে তার হলিউডের বাড়িটি 
দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার় বেদান্ত সোসাইটির জন্তে 
দান করেছিলেন। দ্বিতীয় বোনটির নাম হেলেন 
মিড. (17910) ৪৭) ধিনি লম্‌ এঞ্জেলিদ-এ 
স্বামীজীর কয়েকটি বক্তৃতা শর্ট হাণ্ডে লিখে 
নিয়েছিলেন । স্বামীজী ওকল্যাণ্ডে যাবার সময় 
বলেন, “তৌমরা তিন বৌন চিরজীবনের জন্কে 
আমার মনের অংশ বিশেষ হয়ে রইলে।” 

যখন শ্বামীজী ওকল্যাণ্ডের গির্জায় (07011210121 
0৮010 ) বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেলেন। 
তখন তিনি শীস্তিকে বললেন, “যদি তুমি আমার 
সঙ্গে ক্যাম্পে যেতে চাও, তাহলে দেখ যেন 
কোন বাধা তোমায় না আবার আটকায়।” 
যাহোক শেষ পর্যস্ত শাস্তি স্তান্ফ্রান্দিন্কো হয়ে 
আরভিং ক্যাম্পে এসে পৌছল। সেখানে স্বামীজীর 
যত ও আরামের জন্তেই সে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে থাকৃত। 
একদিন সকালের ক্লাসের সময় স্বামীজী দেখলেন, 
শান্তি রান্নার জায়গায় খাবার তৈরি করতেই ঝস্ত। 
জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি আজ ধ্যান করতে 
যাবে ন1?” সে বললে, “যা নিশ্য়ই_-কিস্ত 
আগে এই স্ুকুয়াটা সিদ্ধ করে নিই, তারপর 
আমি যাচ্ছি।” 

স্বামীজী বললেন, “যাক্‌, কোন ক্ষতি নেই_ 
আমাদের প্রভূ (শ্রীরামকৃষ্ণ ) বলতেন, সেবার জন্ত 
ধ্যান করাও ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।” 

আমার সুদীর্ঘ জীবনে ছুটি রাত্রির কথা 
কখনও ভুলতে পারব না। তার মধ্যে যেকোন 
একটির চিন্তাই আমার কাছে সর্বপ্রকার গ্লানির 
প্রতিষেধক । ওদের মধ্যে একটি হচ্ছে স্বামী 
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তুরীয়ানন্দের সঙ্গে শান্তি আশ্রমের প্রথম রাতিটি, 
যে বিষয়ে আমি আগেই লিখেছি ।* অপরটি হল 
১৪০০ খ্রীষ্টাব্ের ২রা মে স্বামীজীর সঙ্গে “এই 
আভিং শিবিরের প্রথম রাঁতটি। আমি চোথ 
বুঙ্জলেই আজও স্পষ্ট দেখতে পাই, পাতলা 
অন্ধকারের মধ্যে স্বামীজী রয়েছেন দাড়িয়ে, তার 
মাথার উপর প্রতিপদের ঠাদ; আর সামনে আগুনের 
জলস্ত কাঠট থেকে মাঝে মাঝে ঠিকরে পড়ছে 
ফুলকি। কয়েকমাস ধরে অনেক বক্ততাদি দেবার 
দরুণ তিনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্ত 
এথানে পৌছে তাকে বেশ প্রসন্ন মনে হল। 
বললেন, “দেখ, আমাদের জীবনটা যেন হ্ঠীৎ 
একদিন অজানার অরণ্যে শেষ হয়ে যায়, ঠিক যেমন 
একদিন এর আরম্তও হয়েছিল এরূপ অরণ্যে। 
কিন্ত এই ছুই অবস্থার মাঝে থেকে যাষ একটা 
বিরাট অভিজ্ঞতার জগৎ।” তারপর অন্ত অন্ত 
ছু' একটি কথাবার্তার পর যখন আমরা আমাদের 
নিপ্নমিত ধ্যান আরম্ভ করতে যাবঃ। এমন সময় 
তিনি বললেন, “তোমরা যে-কোন একটা বিষয় 
বস্তর উপর ধ্যান আরম্ভ করতে পার, কিন্তু আমি 
ধ্যান করব মিংহের হৃদয়টি, কেননা এতে প্রচুর 
শক্তি পাঁওয়] যায়।” সেই রাত্রিতে স্বামীজীর কাছে 
বনে ধ্যান করে কি যে অপার শক্তি অনুভব 
করেছিলাম তা! কখনও বুঝিয়ে বলা যায় না। 
পরদিন, সমস্ত দিনটি ধরে বৃষ্টি পড়ল। সকালে 
প্রাত্রাশের পর ্বামীজী একটি খাটের উপর 
বনে, গায়ে জ্বর থাকা সত্বেও অনেক্ষণ ধরে 
কথাবার্তা বললেন। রাত্রে তিনি খুবই অসুস্থ 
হয়ে পড়েছিলেন। অবস্থা এতই খারাপ দীড়ায় 
যে, তিনি একটি উইল পর্যন্ত করে ফেললেন। 
ওর মর্ম ছিল এই যে, তার অবর্তমানে তাঁর 
সন্্ামী গুরুভাইদ্রের উপর সবকিছুর ভার রইল। 
শাস্তি ও কল্যাণী তীর সেবার ভাঁর নিয়েছিল । 
কফ উদ্ধোধন, চৈত্র, ১৩৫৯ রষ্্রব)। 


চৈত্র, ১৩৬১ ] 


আঁমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি-_-সেই অবিশ্রান্ত 
বৃষ্টির ভেতরই ভিজতে ভিজতে শাস্তি স্বামীজীর 
তাবুর উপর এক টুকরা ক্যাশ্থিশ চাপিয়ে দিযে 
জল রোধ করবার চেষ্টা করছে। মিস্‌ বেল ও 
আমি ছিলাম ঠিক সামনের তীবুতে। ওখান 
থেকে আমি এ দৃশ্য স্প্ দেখতে পেয়েছিলাম । 

তার পরদিন শনিবার, তাই মিস্‌ বেল ও 
আমাকে স্তান্ফান্সিদকোতে ঘেতে হল। পরদিন 
রবিবার বিকাল বেলায় যখন আমর! তীবুতে 
ফিরে এলাম, তখন শ্বামীজী অনেক ভাল হয়ে 
উঠেছেন। ন্বামীজীকে বিশ্রাম নেবার জন্তেই এই 
ক্যাম্পে আনা হয়েছিল, কিন্তু তা হলে কি হয়, 
তিনি রোজই প্রাতরাশের পর থাটের উপর বসে 
অনেকক্ষণ ধরে আমাদের গল্প বলতেন ও প্রশ্ের 
উত্তর দিতেন। তিনি আমাদের তাঁর অন্তরের 
গভীর আশার কথা বলেছিলেন- প্রাচ্য ও প্রতীচ্য; 
পরস্পরের মধ্যে সুটূতর সংযোগ ও সমাদর হোক 
এবং ফলে উভয় পক্ষেরই কল্যাণ হোক। কেম্পিসের 
(110019)95 58 (70105 ) প্রতি তাঁর কি 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল সে কথাও তিনি 
আমাদের বলেছিলেন। বললেন, মাত্র ছুটি বই, 
গীতা ও কেম্পিসের 'ঈশানুমরণ (177199092 
9 09731) হাতে নিয়ে কেমন ভাবে তিনি 
সারা ভারতে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। মনে পড়ে, 
্তান্ফ্রান্সিস্কোঁতে একটি বক্তৃতা তিনি করেছিলেন 
ঈশানুসরণ' থেকে একটি বাণী দিয়ে-_ 

51151105811 5201273) 5115705 ৪11 
39০9]$7 ৫0 0০০ 0৮15 ৪9981 8100 চা 
৪০1৮ (সব গুরুর চুপ করুন, সব বই বন্ধ 
হোক, প্রভু, শুধু তুমিই আমার আত্মার কাছে 
কথা বল। ) 

সকাল বেলায় কথাবার্তা ও ধ্যানের পর শ্বামীজী 
বান্নায় লাহাধ্য করতেন, কখনও কখনও আবার 
নিজেও বান্না করতেন। তিনি আমাদের জন্তে 


স্বামী বিবেকানন্দের ম্থৃতিকথ। 


৪২৫ 


তরকারি তৈরী করে, ভারতে কিভাধ্দে মসলা 
বাটা হয়, তা আমাদের দেখিয়ে দিলেন। তার 
তাবুতে মাটিতে বসে, মাঝখানে একট গর্ভওয়াল। 
একখান! পাথর কোলের উপর রাথতেন, তারপর 
একটা একটু লম্বা ধরণের বেশ পরিফার পাথর 
দিয়ে তিনি মসলাগুলি এমন সুন্দরভাবে গুড়া 
করতেন, যা আমরা আমাদের পদ্ধতিতে কোঁন 
দিনই পারব না) ন্বামীজী বাটা মসল! দিয়ে 
তরকারি তৈরী করলে ভয়ানক ঝাল হত, আমরা 
খেতেই পারতাম না। তিনি কিন্তু সেই তরকারি 
খেতেন, উপরস্ত সেটাকে আরও বেশী ঝাল করবার 
জন্যে আলাদা করে তার সঙ্গে লাল লাল লঙ্কাও 
বেশ আর'ম করে খেতেন। তার এই লঙ্কা 
থাওয়াটাও বেশ মজার ব্যাপার ছিল। তিনি 
1র মাথাটা একটু পেছন দ্দিকে হেলিয়ে দিতেন, 
তারপর লঙ্কাটি হাতে নিয়ে, তাঁর হাতখানি 
মুখের উপর কয়েকবার ঘুরিয়ে সেটা মুখের ভিতর 
ফেলে দিতেন। একদিন আমার হাতে একটা 
লঙ্কা দিয়ে বললেন, “থেরে ফেল--এতে তোমার 
উপকার হবে।” তখন ন্বামীজী বদি কাউকে ব্ষও 
হাতে তুলে দিতেন, সে তাও খেতে দ্বিধাবোধ 
করত না; তাই আমি তার কথামত কাজ করলাম 
--তারপর আমার যা অবস্থা হল তা বলবার নয় 
আর তাই দেখে তার মে কি আমোদ! সারা 
বিকাল ধরে তিনি মাঝে মাঝে আমায় জিজাসা 
করতে লাগলেন, কিগো-তোমার পেটের 
ভেতরের উনানটা জলছে কেমন?” তিনি একদিন 
আমাদের জন্তে চিনি থেকে পাটালি তৈরী করে 
বুঝিয়ে বললেন যেঃ দে জিনিসট! কত পরিষার ও 
বিশুদ্ধ, কেননা সেটা ফোটাতে ফোটাতে চিনির 
সমঘ্ত ময়লাগুলো৷ বার করে ফেলে দেওয়া যায়। 
আমাদের আহাবের স্মটায় বেশ হাসিখুশী হত, 
কোন রকম লৌকিকতা৷ থাকত না, এবং থাকত 
স্বামীজীর অফুরস্ত হাস্তকৌতুক ও অনেক রকম গল্প। 


১২? 


শাস্তি কিছুদিন আলাসম্কাতে (21851 ) ছিল-_ 
সেখানে জে খাওয়া সম্বন্ধে খুব কঠোরতায় অভ্যস্ত 
হয়েছিল । তাঁর উদ্বেগহীন স্বভাব ও বীঁধাধর! লৌকি- 
কতা গ্রহ না করার ভাবটি স্বামীজী পছন্দ করতেন। 
একদিন সকালে প্রাতরাশের সময তিনি এসে শান্তির 
থালা থেকে একটু খাবার নিয়ে থেতে খেতে 
বললেন, “আমাদের দুজনের একই থালা! থেকে 
খাওয়া যেন বেণী মানায়, কেননা আমরা ছুজনেই 
তো ছুটি ভবঘুরে 1” 

স্বামীজীর দৃষ্টি থেকে কোন জিনিসই এড়িয়ে 
যেত না। একদিন প্রাতরাশের সময় তিনি লক্ষ্য 
করলেন যে, যে মেক্সিকান বা আমেরিকান-ইপ্ডয়ান্‌ 
ছেলেটি আমাদের ওখানে কাজ করছিল দে একপুষ্টে 
আমাদের থাবার টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে। 
তিনি ছেলেটিকে পরে কাছে ডেকে তার সঙ্গে 
কথা বলতে, সে অনুযোগ করলো বে তাকে কফি 
দেওয়! হয়নি। তারপর বললে, 91801 208) 
11055 ০০066 ; 0010 0080. 11158 ০০96৪ ; 
[53 07090 11153 ০09৩.” (কালে! আদমী কফি 
ভালবাসে, সাদা চীমড়ার লোক কফি ভালবাসে, 
লাল চামড়ার লোক কফি ভালবাসে । ) তার কথা 
ও বলার ভঙ্গীতে স্বামীজী খুব আমোদ বোধ করলেন 
ও তাকে কফি দিতে বললেন। পমস্ত দিন 
ধরে তিনি ছেলেটির এ কথাগুলি বারবার আবৃত্তি 
করেছিলেন আর হেসেছিলেন । 

বিকেল বেলায় আমরা লঙ্থ। বেড়াতাম। সারা- 
দিনের রুটিন ও আননদৌপভোগ চরমসীমায় এসে 
পৌছাত সন্ধ্যাবেলায় আগুনের ধারে বসে স্বামীজীর 
কথাবার্তা-শ্রবণে ও তার পরবতী ধ্যানাভ্যাসে। 
প্রথমে তিনি আমাদের গল্প বলতেন, পরে কিছু 
প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ধ্যান করবার উপযোগী কিছু 
বিষয় ঠিক করে দিতেন যেমন, “আমি নির্ভয় ও 
সুরঃ” । তারপর নুললিত স্বরে আবৃত্তি করতেন। 
একদিন সকালে তিনি “নিবিশেষ সত্য, একত্ব 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ- ৩য় সংখ্যা 


মুক্তি” সম্বন্ধে বলে আমাদের বিশেষভাবে অন্থ প্রাণিত 
করেছিলেন। এ দিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের 
ধ্যানের বিষয় ছিল, “দর্বসত্তা-জ্ঞান-আনন্দম্বরূপ 
আমি।” গান্তীর্ধপূর্ণ ও কর্মতৎপরতাভরা মকাল 
পেলা, আমোদমআাহলার্দে ভরা হুপুর'বলা ও 
মহান্‌ ভূমার ভাবে ভরা সন্ধ্যাবেলা», এমনিভাবে 
আমাদের দিনগুলি খুব তাড়াতাঁড়িই কেটে যেতে 
লাগল। 

মিন্‌ বেল ধথন আমাকে তার ক্যাম্প আরভিং-এ 
এসে গরনের সময়টা কাটিয়ে যাবার জন্তে আমন্ত্রণ 
জানালে তখন আমাদের মধ্যে কথা হযেছিল যে, 
প্রতি শনিবার সকালে আমি স্তান্ফ্রান্িসকোতে 
গিয়ে ছুপুরবেল! ছাত্রীদের সঙ্গীত শিক্ষা দেব ও 
রবিবারে তার বক্তৃতার বিবরণ শটহ্াণ্ডে লিথে নিবে 
বিকালে ক্যাম্পে ফিরে আসব। দ্বিতীর সপ্তাহের 
শেষে মিস্‌ বেল কোন কাবণে শুক্রবার বিকালে 
একাই শহরে চলে গেলেন ও বলে গেলেন, শনিবারে 
আমিও যেন তীর অন্থলরণ করি। কথামত 
শনিবারে আমি যখন গাড়ী ধরতে যাচ্ছি স্বামীজী 
আমায় জিজ্ঞানা করলেন, “কেন তুমি বাচ্ছ?” 
আমি ছুঃখিতম্বরেই বললামঃ “আমায় যেতেই হবে 
স্বামীজী, আমায় সেখানে সঙ্গীত-শিক্ষা দিতে হয়।” 
আমার কথা শুনে স্বামীজী বললেন, “তবে যাও-- 
৫ লক্ষ ডলার রোজগার করে আমায় পাঠিয়ে দিও, 
ভারতে আমার কাজের জন্তে ।” তারপর তিনি 
আমাকে সঙ্গে করে চড়া সিড়ি বেসে রেল লাইনের 
ধার পর্যন্ত এলেন এবং হাত নাড়িয়ে গাড়ী থামালেন। 
( এখানে কোন ষ্টেশন ছিল না, প্রয়োজনে সন্কেত 
কক্পলে গাড়ী থামত।) ম্বামীজীর চলার ভঙ্গী 
ছিল চমৎকার। তার চোথছুটি সব সময়ই উধব দৃষ্টি 
হয়ে থাকত। কেউ কেউ বলেছিল যে তিনি 
টেলিগ্রাফের থু'টির নীচে কিছুই দেখতেন না। 
যখন ইঞ্জিনটি আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছে, শুনতে 
পেলাম ফাান্ারম্যান ড্রাইভারকে বলছে "আরে; 
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এই 5] [119 ( আকাশের চালক ) টি কে হে?” 
আমি এরকম ভাবের কথা এর আগে কখনও 
শুনিনি, তাই হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছি, এ কথার 
মানেটা কি হল? অনেক পরে বুঝতে পারলাম 
যে, এর মানে নিশ্চয়ই “আধ্যাত্মিক নেতা ।” যে 
কোন লোক স্বামীজীকে দেখিলেই তিনি যে একজন 
মহান্‌ নেতা” এইটাই তাদের কাছে সুস্পষ্ট 
হযে উঠত । 

প্রতি সপ্তাহের শেষে যে আমাঁকে শহরে বেতে 
হত তাঁর জন্যে পরে ব্রাবর আমি মনোবেদন। 
অনুভব করেছি, কেননা তার কিছুদিন পরেই 
স্বামীজী ক্যাম্প আরভিং ছেড়ে চলে যান। তার 
তার.তর কাঁজের জন্তে যর্দিও আজ পর্যন্ত আমি 
৫ লক্ষ ডলার যোগাড় করতে পারিনি, কিন্ত 
ছেলেমানুষের মতো আজও আমি আশ! করি যে, 


সংস্কত ভাষার উচ্চারণ 
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কোন না কোন অলৌকিক উপায়ে একগ্লিন হয়ত 
তা পূর্ণ হয়ে যেতেও পারে, কেনন৷ শ্বামী*ঠুরীয়ানন্ন 
ব্ু বার বলেছিলেন, জগদন্থা অসম্ভবকে সম্ভৰ 
করতে পারেন। 

স্বামীজী ঠিক বে কবে ক্যাম্প আরভিং ছেড়ে 
গিয়েছিলেন তা আমার মনে নেই, তবে কয়েকখাঁন! 
চিঠিপত্র থেকে এইটুকু জানা বায় যে, ১৯০০ 
্ষ্টাব্ের ২৬শে মে তিনি স্তান্ফ্রান্সিদকোতে 
ডাক্তার লোগাঁন (101, ই. 7,170890 ) এর 
বাড়ীতে তার পরিচর্যায় ছিলেন। এই সময় তিনি 
তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন গীতা-সন্বন্ধে। লম্‌- 
এঞ্জেলিস থেকে ১০ই জুন তিনি লিখেছিলেন, 
“আমি কয়েক দিনের ভিতরই চিকাগো রওন! 
হব।” এও জানা যায় যে ১১ই জুলাই তিনি 
নিউইয়র্কে ছিলেন। (ক্রমশঃ) 


সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ 
স্বামী প্রেমেশানন্দ 


€ ১) 


বাল্যকালে শুনিতাম, পুরোহিত অশুদ্ধ চণ্তীপাঠ 
করিলে যজমানের সর্বনাশ হয় 3 রাবণের পুরোহিত 
নিত্য বিগুদ্ধভাবে চণ্ডীপাঠ করিতেন বলিয়া! শরাম- 
চন্দ্র কিছুতেই রাবণকে পরাস্ত করিতে পারিতে- 
ছিলেন না; হন্গমান্‌ মাছি হইয়া গাছের ছালে 
লেখা চণ্ডীর ছুই একটা অক্ষর চাটিয়া তুলিয়া 
ফেলেন; তখন, পুরোহিতের চগণ্তীপাঠে ভুল 
হওয়াতে, শ্রারামচন্ত্র রাবণকে ব্ধ করিতে সমর্থ হন। 

সংস্কতি-সাম্য রক্ষার পক্ষে; উচ্চারণ-সাম্য একটি 
অত্যাবগ্তক বিষয়। সেইজন্ত। সংস্কতভাষা- 
ভাষীদের উচ্চারণশুদ্ধি-বিষরে প্রথর দৃঙি ছিল। 
অক্ষরগুপির উচ্চারণ তে৷ সুনির্দিষ্ট ছিলই ; তাহার 
উপর গুরুনুখে শুনিয়া! শিখিতে হইত বলিয়া॥ মানষের 


পক্ষে যতদূর সম্ভব, দেবভাঁষা একভাবেই উচ্চারিত 
হইত। 

বাল্যকাল হইতে না খুনিলে কোনিও ভাষাই, 
সেই ভাষাভাবীর হায় উচ্চারণ করা অধিকাংশ 
লেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই কারণে, 
বেদাধ্যয়নে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য 
হইয়াছিল। বিশেষ শিক্ষাহীন লোকের মুখে, ' 
সামান্তভাবে শ্রুত শ্রুতি উপহাসের মত শুনার; 
তাই ব্রাহ্মণগণ শূত্রের বেদ উচ্চারণ সন্বন্ধে খড়দীহস্ত 
ছিলেন। 

€২) 

প্রাচীনরীতি অনুসারে, বাঙ্গালী যাজকত্রান্বণগণ, 
অধ্যাপকের নিকট চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থের আবৃতি 
শিক্ষা করিতেন এবং সর্বদাই, বিশেষজ্ঞদের মুখে 
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শান্মপাঠ-বণের স্থুযোগ পাইতেন। দীর্ঘ শ্বর এবং 
ছন্দ ও যাঁত সম্বঞ্চে, তাহাদের বঙ্গীয়-উচ্চারণ-সন্মত 
জ্ঞান ছিল। তাই বাঙ্গালী শ্রোতাদের নিকট, 
পুরোহিতদের চণ্তী প্রভৃতি শাস্বপাঠ শ্রুতিকটু 
হইত ন1। 

বর্তমান শিক্ষাবিভ্রাটে» বিশ্ববিগ্ভালয় শুধু 'পি।শ- 
ফেল' নিয়া ব্যস্ত; আর টোলের পণ্ডিত মহাশয়গণ 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলায় কিং-কর্তব্য- 
বিমুডু। সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজন-সম্বদ্ধে সমাজ 
সচেতন নহে, উচ্চারণশুদ্ধি-সন্বন্ধে কোঁনও প্রশ্নই 
কাহারও মনে উঠে না। অনাদদরে ও অবঙ্ঞায় 
ংস্কতভাষার পাঠ আবৃ্ডি অতি অশ্রাব্য হইয়া 
উঠিয়াছে। বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাধিধারী শিক্ষিত 
লোকের মুখে শুনিলাঁম, “অনাশ্রিত কর্মফ অমলং” 
(অনাশ্রিতঃ কর্মফলং ) শুনিলাম,_যা দেবী সর্ব- 
ভূতেষু লঙ্জান্রপেণ সংগ্থিইতা” ( সংস্থিতা )। প্রায়ই, 
বাঙ্গালীদের মুখে সংস্কত উচ্চারণ এইরূপ বিকট 
আকার ধারণ করে। না শিখলে কোনও ভাষার 
উচ্চারণই শ্রুতিম৫ুর হয় না। যাহারা আনাড়ি 
বাঙালী গাঁয়কের মুখে হিন্দীগান এবং হিন্দুস্থানীদের 
মুখে বাংল! বাক্যালাঁপ শুনিয়াছেন তাহারা এই 
কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। 

একছ্বানে জনৈক উচ্চশিক্ষিত অত্যন্ত সুপুরুষ 
আসামী ভদ্রলোক এন্রাজ বাঁজাইম্না আমাদিগকে 
মুগ্ধ করেন। তিনি খুব সক ও সঙ্গীতদ্ত ছিলেন। 
আমাদের অগ্ধরোধে মধুর কণ্ঠে একটি মনোহর 
রবীন্দ্র সঙ্গীত তিনি গাহিতে আরম্ভ করেন । বহর্দিন 
পূর্বের ঘটনা হইলেও, এখনও অ[মাদের স্পষ্ট স্মরণ 
আছে, আসানী উচ্চারণে বঙ্গ সঙ্গীতের বীভংস 
ধ্বনি শুনিয়া! হান্ত সংবরণ করিতে আমাদিগকে 
গলদ্‌-ঘর্ম হইতে হইয্লাছিল। বাণীর সঙ্গে ধ্বনির 
যে কত ধনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহা সর্বজনবিদিত সত্য । 


(৩) 
সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ সুনিদিষ্ট 


উদ্বোধন 
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ও অপরিবর্তনীয়। বাংল! ও ইংরেজী ভাষায়; লেখা 
হয় একরূপ, কিন্ত পড়া হয় অন্যরপ। সংস্কৃত 
ভাঁষায় তাহা একেবারেই নাই; যাহা লিখিব, 
তাহাই পড়িতে হয়। বাংল! উচ্চারণ-অনুসারে 
একটি সংস্কৃত শ্লোক লিখলেই আমার্দের লিখন ও 
উচ্চারণের পার্থক্য বুঝা যাইবে। শ্রীশ্রগীতার ১ম 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোেকটি লিখিতেছি। 
্রিশটাতু পাগুবানিকং রবুঢ় ছুর্জোধন স্তাবা। 
আচার্জ (কিংবা আচাইর্জ ) মুপশঙ্গইন্ম (বা শন্ম) 
রাঁজা বচনমন্রবিৎ ॥ 
আনর! প্রায় এইবূপই পড়িয়া থাকি, অর্থাৎ 
লেখার সঙ্গে পড়ার মিল নাই। বাংল! অক্ষরে 
সংস্কৃত উচ্চারণ প্রকাঁশ করিতে হইলে, নিযলিখিতরূপ 
হইবে £-- 
দুধ টো'আতু পাণ্ডওআ। নিইকং রইযুউচং 
তর্য়োধন দা । 
আচার্ইয়মুপসঙ্গম্ইয় রাজা ওঢনম্রউইই ॥ 
এইরূপ লিখিলে সংস্কৃত উচ্চারণ কতকটা ঠিক 
হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক অক্ষর সম্বন্ধে অবহিত ন 
হইলে গুদ্ধ উচ্চারণ অসম্ভব । 


(8) 
বর্ণের ভচ্জারণ 


স্বরবর্ণ 

আমর! হুম্ব ইকার এবং তাহার দীর্ঘ, দীর্ঘ ঈকার 
বলিয়া থাকি; উক্চার, খ কার ও » কার সম্বন্ধেও 
তাহাই করি। কিন্তু অকার ও আকারের মধ্যে 
কোনটি কার হুম্ব এবং কোনটি কার দীর্ঘ তাহা 
না ভাবিয়া শ্বরের অ, শ্বরের আ” এইরূপে পড়িয়া 
থাকি, যেন ছুইটি স্বতন্ত্র অক্ষর। ইহাতেই বুঝ 
যায়, আমাদের উচ্চারণে কিছু ভ্রম আছে। প্রকৃত 
পক্ষে, রাগযস্ত্রের আদিস্থান ক হইতে অনায়াসে 
উচ্চারিত “আ” এই একটি ধ্বনির একগুণ ও 
দ্বিগুণই এই অক্ষর ছুটি। লিখিবার পূর্বে, শুধু 


চৈত্র, ১৩৬১ | 
ধ্বনির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উচ্চারণ করিলে স্বর- 
বর্ণগুলি এইরূপ হইবে 2-- 
আ, আআ। ই,ইই। উ, উউ। র্‌, রূর্‌। 
ল্‌ল্ল্‌। এএ, আই। ওও, আউ। 
ব্যঞ্জীন বর্ণ 


আমাদের মুখে. মহাপ্রাণবর্ণগুলি মৃছ, কখন 
অতিমুছ। অথনও বা অন্পপ্রাণরূপে উচ্চারিত হয়। 
ণ» ষ, অন্তঃস্থ ব, এই তিন বর্ণের উচ্চারণ পরিত্যক্ত 
হইয়াছে । দন্ত্য স, তালব্য শয়ের স্তাঁয় উচ্চারিত 
হয়। শুধু ব্যঞীনবর্ণযুক্ত হইলে, স্থল বিশেষে, দন্ত 
উচ্চারণ ভইয়া থাকে । সন্তস্থ “ব" প্রায়শঃ বর্গীয় 
“জ' দূপে উচ্চ।রিত হয়, কখন বা অকারের মত 
হইয়া! পড়ে। 

বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের পর, একটি হ ধুক্ত 
করিলেই দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ অনায়াসে পাওয়া 
যাঁর। যেমন আমরা ইংরেজীতে লিখিয়৷ থাকি। 
যথা £--কৃ+হ-থ। ড+হশ্ট। ইতাদি। 

পূ” এর উচ্চারণ অনেকটা ড় এর ন্তায়। 
অন্তস্থ য-ুইর়, ইংরেজি “ওয়াই” এর স্যায়। অন্তঃ্থ 
-উঅ, ইংরেজি গর্িউ'র ভ্যায়। “নটি ঠিক 
ইংরেজি এস" এর ন্যায় স্বত্র। ষ, তালুর উপরে, 
ধেখানে জিব ঠেকাইর়া ট-বর্গ উচ্চারিত হয়, ঠিক 
সেখানে জিব ঠেকাইয়া “শ' এর মত শব্দ করিলে 
মূন্ধণ্য য হইবে। 

আমরা অনেক বর্ণের উচ্চারণ ভুলিয়া গিয়াছি ; 
তাই, “ঈ" লিখিয়! দীর্ঘ উচ্চারণ না করিয়া, তার 
নাম দেই দীর্ঘ ই। অন্ঠর্দেণীয় লোকে দীর্ঘ উচ্চারণ 
করিলেও আমাদের কানে বাঁজে। মাসিক পত্রিকার 
পড়িলাম, জনৈক হিন্দীভাষী, রবীন্দ্-জয়ন্তী সভায়, 
আমাদের মত “রবিজ্ত্র” ন! বলিয়া "্রবি-ইন্ত্র” বলায় 
হান্তাম্পদ হইয়াছেন। আমরা লিখি ৭", কিন্ত 
দন্ত্য উচ্চারণ করিয়া তাহার নাম দিই মুর্দণ্য ন। 
যেমন, রাজ্যচ্যুত ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্ত বলিলাম, 
ইনি অমুক দেশের রাজা”, অর্থ।ৎ রাজা ছিলেন। 

টি 


সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ ২৯ 


বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, আটো ভাষা ) 
আমরা স্বদেশীকে বুঝাইবার জন্ত যা খুশি বলিতে 
পারি; কিন্তু সংস্কৃত ভাষ! শুধু বাঙ্গালীর ভাষা 
নহে, তাহা সর্জন-বৌধগম্য করিবার জন্য, সাবধান 
হওয়া একান্ত কর্তব্য । 


(৫) 
প্রার ঘাট বৎসর পূর্বে, জনৈক বাহ্মণ, কাণীধামে 
দীর্ঘকাল বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া 
আসেন। সম্ভবতঃ দেশের লোকের কৌতুহল 
নিবুত্তির জন্ত তিনি একদিন সর্বসমক্ষে সামবেদ 
আবৃত্তি করেন আমরা তখন নিতীস্ত শিশ্টঃ 
বড়দের বলাবলি করিতে শ্রনিয়াছিলাম, “লোকটি 
কুলীর মত উচ্চারণ করে।” গ্রামের বাঙালীর! তখন 
হিনুস্থানীদিগকে কুলীরূপেই জানিত। আমরা তো 
হিন্দুস্থানীকে বলি “মেড়ো” বিহারীকে বলি “ছাতু- 
খোর”, উড়িয়াদের বলি “মেড” আসামীদের বলি 
ভূত । কিন্ত এখন আর ইংরেজদের প্রচারিত 
তেদনীতি নিয়া থাকিলে চলিবে নাঃ নিখিল ভারতের 
সর্দে সন্মিলিত হইবার জন্ত সর্ববিবয়ে চেষ্টা 

করিতে হইবে । 
| (৬) 


মার একটি শ্লোক আমাদের যতদুর সাধ্য 
বিশুদ্ধ ভাবে লিখিবাঁর চেষ্টা করিতেছি। 
নাহিকাশ্চিৎ ক্ষাড়া মাঁপি জানাতু ভিষ্ঠাত ইয়া 
কার্মাকৃর্ৎ। 
কাআর্ইয়াতে হিয়াবাশীঃ কারস! 
সারবাঃ প্রক্রৃতিজৈগু-ড়ৈ'১॥ গীতা ৩৫ 
হন্বআঁকাঁরটি আমার্দের কানে বড়ই খারাপ 
শোনায় । কিন্তু উপাঁয় নাই; যে যাহা, তাহাকে 
তাগ্ুই বলিতে হইবে। কিছুকাল অভ্যাস করিলে 
আবার তাহা ভালই লাগিবে এবং অকারটি উড়িয়া- 
ভাইদের মুখে উচ্চারিত আকাঁগের ্ার বিশ্রী 
শুনাইবে। 
সমগ্র ভারতে সংস্কৃতভাষা-চ্চার জন্থ বাঙালী 


১৩০ 


জাতির ।নুখ্যাতি আছে; আবার উচ্চারণদোষের 
জন্য কথ্যাঁতিও আছে। শুনিয়াছিলাম, জার্মাণীর 
বিখ্যাত সংস্কতভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত পল-ডয়সন যখন 
ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন বাঙালী পণ্ডিতদের 
মুখে জিইশশ-কইশশ' গ্রভৃতি উচ্চারণ শুনিয়া 
'আশ্চর্যান্বিত হইরাছিলেন। 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, বাঙালী স্থধীগ্রণ সংস্কৃত 
শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন, শুনিতে পাই। 
কলিকাতায় কোনও কোনও সংকুতের অধ্যাপক 
নাকি উচ্চারণ সংশোধনের চেষ্টাও করিতেছেন। 
এখন সমগ্র ভারতের সঙ্গে স্থর মিলাইবার সুযোগ 
উপস্থি্ধ। আমাদের দীর্ঘকালব আত্মবিস্বৃতি, 
সজাতি-সগোত্র-স্বধর্মী-স্বজনদের সে ভেদবুদ্ধি দূর 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ধ--ওর় সংখ্যা 


করিবার জন্যঃ সক্ষম বিজ্ঞনগণ সর্বতোভাবে 
আত্মনিয়োগ করিবেন, এখনও কি এইরূপ আঁশা 
করিতে পারি না? 

এই তথ্যটি সম্বন্ধে এখন শিক্ষিত ভারতবাসী 
মাত্রেরই বিশেষভাবে অবহিত হওয়া কর্তব্য বে, 
সংস্কৃত ভাষাই ভারতীর় সংস্কৃতির কোষাগার-শ্বরূপ, 
এই বিশাল ভারতবর্ষের এঁক্য রক্ষার নিমিত্ত এই 
ভাষার ব্যাপক অনুশীলন ও উচ্চাঁরণ-বিশুদ্ধি একান্তই 
অপরিহার্। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষাগ্রতিষ্ঠান- 
সমুহের পরিচালকগণ, সামগ্সিক পত্রিকার সম্পাঁদক- 
গণ, ধর্মসন্প্রদায়সমূহের কতৃপক্ষগণ এই বিষয়ে 
অগ্রণী হইয়া! উদ্যোগ করিলে, ইহা অনায়াসেই 
সাধিত হইবে। 


পণ 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


মন দিলি যবে তোর শ্যামলে দান, 
তারে আমার বলিস্‌ কেন তবে? 

তুমি ফে-প্রাণে বিরাজো, প্রাণের প্রাণ, 
আঁম-আমি সে-পরাণে কেন রবে? 
এত ভাবন। কান্না কেন বা হায় । 

সব চাঁয় যে সপিতে-_শুধু সে পায়। 
রীতি জানে ন! প্রেমের যে-অভারঞ্জন 
বধু বরিবে কেমনে বল্‌ ভবে? 


সব বেচাকেন! ভয় দে রে বিদায় 
তনু মন ধন ঢেলে দেরাঙা পায়। 
হ'য়ে ভিখারিণী কেন পাতিস হাত ? 
ডালি উজাডি' নিতস্ব হ'তে হবে । 
বলে মীরা ঃ “শোন্‌ কথা রে উদাসী ! 
তুই কাটিলি না আজো মায়াফাসি ! 
যদি শির অঞ্জলি দিতে ন৷ সাধ, 
প্রেম"সাধন! সাধিয়। কী বা হবে? 


বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম 
শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, এম্*এ, কাব্যতীর্থ 


ভারতীয় দর্শনগুলিকে ছুই ভাগে ভাগ করা 
হয়ে থাকে-_-আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শন। 
আস্তিক শব্দের অর্থ যাহারা! বেদ বা শ্রুতিসমূহকে 
বিশ্বাম করে, আর নাস্তিক শব্ের অর্থ তাহার 


বিপরীত অর্থাৎ যাহারা বেদ বিশ্বাস করে না: 
নাস্তিক দশন তিনখানি, যেমন-_ চাঁধাক, বৌদ্ধ ও 
জৈন আর আন্তিক দর্শন ছয়খানি, যেমন-_সাংখ্য, 
যোগ, সায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংস! বা মীমাংসা 
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এবং উত্তরমীমীংসা বা বেদাস্ত। আস্তিক দর্শন- 
গুলির সকলের শেষে যেমন বেদান্তের নাম করা 
হয়ে থাঁকে তেমনই মকল দার্শনিক মতের পধবসান 
হয়েছে এই বেদান্তমতে। বেদান্তই সকল দার্শনিক 
মতের সমগ্বয় সাধন করেছে । আর এই কারণেই 
ভারতীয় জীবনের ওপর, ভারতীয় ধর্মের বা হিন্দৃ- 
ধর্মের ওপর বেদান্তেরই প্রভাব সমধিক । 

বেদাস্ত শব্দের দ্বারা কি বুঝিয়ে থাকে তা 
প্রথমতঃ জানা দরকার। বেদান্ত শব্ধের আর্থ 
বলতে গিয়ে সদানন্দ যোগীন্ত্র তাঁর “বেদান্তসার” 
নামক গ্রন্থে বলেছেন--“বেদান্তে নাম উপনিষৎ- 
প্রমাণং তছুপকারীণি শারীরকচ্ত্রাদীনি চ।” এর 
অর্থ বুঝতে হলে উপনিষদ্‌ শব্দের অর্থ বুঝতে হবে। 
উপনিষদ শব্দের ব্যুৎপত্তি--উপ-নি-সদ্‌+ কিপ.। 
উপ” এই উপসর্গের অর্থ সামীপ্য । প্রাণিমাত্রেরই 
তার নিজের আত্মার সহিতই সর্বাপেক্ষা সামীপ্য 
আছে। সুতরাং এই উপপর্গটির দ্বারা প্রত্যগা- 
ত্মকেই বৌঝাঁন হয়েছে । তারপর “নি” এই উপ- 
সর্গটির নিশ্চয় অর্থ। আর সদ্‌ ধাতুর অর্থ অবসান 
বা নাশ। কিপ, প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা । স্ৃতরাঁং 
উপনিষদ শব্দের ফলিত অর্থ দাড়ায়-_যা! আত্ম- 
বিবয়ক অজ্ঞান নিশ্চিতরূপে নাশ করে। ত্রঙ্গ- 
বিদ্াই এ কার্ধে সমর্থ বলে উপনিষদ শবের দ্বারা 
রহ্ববিষ্ঠাই বুঝিয়ে থাকে । রঙ্গ বেদৈকবেস্, অর্থাৎ 
একমাত্র শ্রুতির সাহায্যেই ব্রদ্ধজ্ঞান হয়ে থাকে। 
উপনিষৎ্সমুহই ব্রঙ্গঞ্ানের প্রমাণস্বরপ। এই 
উপনিষতরূপ প্রমাণই বেদান্ত । সঙ্গে সঙ্গে বাদরায়ণ- 
প্রণাত স্বত্রসমূহগ ব্রহ্গক্ঞানলাতে সহায়তা করে 
থাকে বলে তাকেও বেদীস্ত বলা হয়। এইবপ 
ভাষ্য, বাঁতিক, টীকা প্রসভৃতি গ্রন্থকেও বেদান্ত বল! 
হয়ে থাকে। 

বেদান্তের অদৈতবাদ, বিশিষ্টাদৈতবাদ, দ্বৈতবাদ 
প্রভৃতি বনু প্রকারভেদ থাকলেও প্রধানত: বেদান্ত 
বলতে অধৈতবেদাস্তকেই বুঝিতে থাকে এবং এই 


বেদাস্ত ও হিন্দুধর্ম 


১৪১১ 
প্রবন্ধে আমিও হিন্দুধর্মের সঙ্গে ০৯ কি 
সম্বন্ধ তা” দেখাতে চেষ্টা করব। 

সমগ্র বেদান্তশান্থের মুল কথা একটি প্রাচীন 
শ্নোকের মধ্যে নিবদ্ধ আছে । 
শ্লোকাদেনি প্রবক্ষ্যামি যছুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ। 
তরহ্ম সত্যং জগন্মিথ্য! জীবে ব্রদ্ধৈব নাপ্রঃ ॥ 
অর্থাৎ কোটি কোটি গ্রন্থের মধ্যে যে বিষয়ে 
আলোচনা করা হয়েছে আমি তাকেই শ্রোকাধের 
দ্বারা বলব। তা” এই- ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা 
আর জীব ও বঙ্গের মধ্যে কোন ভেদ নেই। 

ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু হলেও মায়া বা অবিগ্ভার 
প্রভাবে এই প্রপঞ্চ স্যষ্ট হয় এবং তাকেও সৎ 
বলেই বোধ হয়। এই প্রপঞ্চের মধ্যে যে সত্তা 
দেখা বায় তা ব্রন্মেরই স্বরূপ। স্তাঃ প্ুরণ ও 
আনন্দ এই তিনটিই ব্রন্মের স্বরূপ ও নাম-রূপ 
জগতের বাঁ মায়ার রূপ। অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং 
নাম চেত্যংশপঞ্চকম্‌। আছ্ং ব্রয়ং ব্রহ্গরূপং 
জগদ্ধপং ততো! ছয়ম॥ আমরা যে-কোন বস্তকে 
যখন জানি তখন তাঁকে সৎ (5:0315171) বলেই 
জানি। জ্ঞান পরোক্ষ হোক অথবা অপরোক্ষ 
হোক্‌ ,তার বিষয়কে আমরা সৎ বলেই জানি। 
এই সত্তা সকল বস্তর মধ্যেই অনুস্যত হয়ে রয়েছে। 
স্থতরাং সদ্রপ ব্রঙ্মও সবত্রই বিরাজমান। ব্রদ্ষের 
সর্বত্র সভা প্রমাণ করার জন্ট বেদান্তিগণ বহু ধুক্তির 
অবতারণা করেছেন, কিন্ত মে সকল এখানে উল্লেখ 
করা সম্ভব নয়। আরও, বেদান্তের মতে জীব 
্রহ্বম্ব্ূপ হলেও অবিগ্ভাবশতঃ তার মধ্যে অহং, 
মম” বাঁ “আমি, আমার” এই রকম অভিমান হয়। 

যাই হোক্‌, সবত্র ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি করার 
কথাই বেদান্তের অপাধারণত্ব । আমিই পরব্রহ্ধ ও 
পরব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজমান বলে আমিই সবত্র 
বিরাজমান খ্ররকম চিন্তা অত্যন্ত শ্বাভাবিকতাবে 
আসবে। তাঁর ফলে আর কারও প্রতি দ্বণাও 
আসবে না। উঈশোঁপনিষদে এই কথাই রয়েছে-_ 


১৩২ 


৯ ভূতানি আত্মস্তেবাম্পস্তাতি। 
পরবতী হষু চাত্বানং ততো ন বিজুগুঞ্দতে ॥ 
এই মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচাধ বলেছেন--"সবা হি 
দ্বণা৷ আত্মনোহন্তৎ দুষ্টং পণ্ততো ভবতি।” তার 
অর্থ নিজ হতে ভিন্ন অপর বস্ততে কোন দোষ 
দেখলেই ত্ব্ণা জন্মায় ॥ কিন্তু বে সর্বত্রই আত্মদর্শন 
করবে, তার আর কি করে ঘ্বণা জন্মাতে পারে? 
এই বেদাস্তের উচ্চ আদর্শের উপর ভিত্তি করেই 
শ্লোক রচিত হয়েছে 

“অয়ং নিজঃ পরো! বেতি গণনা লঘুচেতপাম্‌। 

উদ্ারচরিতানাস্ত বন্গুধৈব কুটুম্বকম্‌ ॥” 

আরও, হিন্দুরা তাদের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে 
এই বেদান্তের আদর্শকে পালন করে দেখিয়ে দিয়ে 
আসছে এর যথার্থত1। কেবলমাত্র একট! উচ্চ 
আদর্শ প্রদর্শন করেই হিন্দু বিরত হয়নি, দেই 
অদর্শকে জীবনে প্রতিফলিত করেছে। তাই 


দেখা যায় যে, তর্পণের সময়ে হিন্দু আব্রন্ধ- 
স্তস্তপধন্তের তৃপ্তি কামনা করে, পিতা, পিতামহ, 
মাতা» মতামহ, সগ্তবীপনিবাসী প্রাণিবর্গের তৃণ্ডি- 


কামনায় হিন্দু তর্পণের সময় তিলজল প্রদান করে। 
তাই তর্পণ-মন্ত্র হচ্ছে-- 

'আব্রহ্ষত্ম্বপর্যস্ত| দেবধিপিতৃমানবাঃ । 

তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥ 

অতীতকুলকোটানাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্‌। 

ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ভুবনত্রয়ম্‌ ! 

নারায়ণের নমস্কার করার সময় হিন্দু জগতেরই 
হিতকামনা করে, তার নিজের বা নিজ পরিবার 
বা দেশের লোকের হিতকামণাই তাঁর একমাত্র 
কাম্য নয়। তাই সে বলে থাকে-- 

নমে! ঝন্বপ্যদেবায় গোব্রাঙ্গণহিতার চ। 

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ 

শুধু তাই নয়, অতীত ও ভবিষ্যৎ সর্বত্রই 
সেই প্রমপুরুষ বিরাজমান। তাকে ছেড়ে ভূত, 
ভবিস্তৎ, বর্তমান--কারও অস্তিত্বই থাকতে পারে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-_-৩য় সংখ্য 


না। তাই পুরুষূক্তে (ঝক্‌ সং ৮৪1১৭, শুর্রযজুং 
সং ৩১ অধ্যায় ) আছে-পুরুষ এবেদং সর্বং যন্তুতং 
যচ্চ ভাব্যম্‌ ইত্যার্দি। 
এই বেদান্তের উচ্চ আদ্শ হিন্দুর জীবনকে 
এতই প্রভাবান্বিত করেছে যে, হিন্দু সকলেরই 
স্থথ কাঁমনা করে, সকলেরই মঙ্গল কামনা! করে, 
সকলের আরোগ্য কামনা করে এবং কেউ যাতে 
ছুথ না! পায় সেরূপ কামনা করে। কেবল 
নিজের হিতকামনা করলে যে সে হিত স্থায়ী হতে 
পারে নাএকথা রূঢ় সত্য হলেও আমাদের 
মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধিতে আমরা সহজে বুঝতে পারি না, 
বারবার বাধা পেয়ে 'এই দৃষ্টি খোলে। তাই অন্ত 
ধর্মাবলম্বীরা বখন কেবল স্বধর্মীবলম্বীর কল্যাণ কামনা 
করেই তৃপ্ত হয় হিন্দুর কাঁম্যঃ সেখানে__ 
সর্বেংপি সুখিনঃ সন্থ 
মর্বে সন্ত নিরাময়াঃ। 
সর্বে ভদ্রাণি পত্ঠঙ্থ 
মা কশ্চিদ্দ)খমাপ্র,য়াৎ ॥ 
এইভাবে উদাহরণ দিতে হলে ত! শেষ হওয়াই 
কঠিন। সুতরাং আর বেশী উদাহরণ বা শাস্রীয় 
প্রমাণ উপন্থাসে আগ্রহশীল না হয়ে বেদান্তের উচ্চ 
চিন্তার ফলে আমাদের নিজের দেশ ও সমাজ ক্ষতি- 
গ্রস্ত হয়েছে কিনা একথা একবার চিন্তা করে 
দেখব। 
অনেকের মতে, বেদান্তের চিন্তা উচ্চ ও চরম 
উৎকর্ষশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সামাজিক 
ও রাজনৈতিক দিক্‌ থেকে চিন্তা করলে এই 
আদর্শ উপকারক তো নয়ই প্রত্যুত ক্ষতিকর। 
এই মতের স্বপক্ষে তারা বলে থাকেন যে, অদ্বৈত 
বেদান্তের একজন প্রধান আচাধ শঙ্করাচাধ যখন 
অছৈতবাঁদ ভারতের সর্বত্র প্রচার করলেন ঠিক তার 
পরেই হল ভারতবর্ষ পরাধীন । এই পরাধীনতার 
জন্য দায়ী শহ্করের জগৎ-মিথ্যাত্ববাদ। সুতরাং 
আধ্যাত্মিক দিক থেকে এই অদ্বৈতবাদের যথেষ্ট 


চৈত্র ১৩৬১ ] 


মূল্য থাকলেও এহিক জগতে তা" নিতান্তই 
অকেজো! 

এই রকম অভিযোগ দিযে থাকলেও এই 
অভিযোগ যে নিতান্তই নিঃসার তা একটু চিন্তা 
করলেই বোঁঝা যাবে। প্রথমতঃ অদ্বৈতবেদান্ত 
হিন্দুধর্মের বিভিন্নমতের বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বক 
সাধন ক'রে হিন্দুধর্মকে আত্মকলহ থেকে রক্ষা 
করেছে। দ্বিতীয়তঃ, পরমতসহিষ্ুুতার কথ! প্রচার 
ক'রে পরধর্মাবলম্বীর সঙ্গে হিন্দুকে অকারণ 
ুদ্ধাদিতে প্রবৃত্ত হতে দেয়নি। তৃতীয়ত, প্রাতি- 
ভাসিক রজ্ছুসর্পের ও পারমাথিক ব্রঙ্গের মধ্য বর্তী 
ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার ক'রে এঁহিক উন্নতির থে 
বিশেষ আবশ্তকত! আছে তা; স্মরণ করিয়ে দিষেছে। 

প্রথমতঃ, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন 
মতবাদের মধ্যে সমণ্য় সাধন করেছে এই অদ্বৈতবান্দ। 
যে সম্প্রদদ য় ষে পথে যাকেই উপাসনা করুক না 
কেন সেই উপাসন1 শেষ পধন্ত ব্রহ্মতেই পর্যবসিত 
হবে। কারণ ব্রহ্ম সর্বত্রই বিদ্যমান, কেবল তার 
বিবিধ অভিব্যক্তি হয়ে থাকে । এই কথা পুষ্পদস্ত 
মহিম্নঃ স্ডোত্রে বলেছেন-- 

ত্রদী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ব্মিতি। 

প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। 

রুচীনাং বৈচিত্রাদুজুকুটিলনানাপথজুযাং 

নৃণামেকো গম্যন্বমসি পয়সামর্ণৰ ইব ॥ 
তিনবেদ ( অথর্ববেদ অন্ত তিনটি বেদের মন্ত্রংকলন 
ভিন্ন আর কিছুই নয়, সুতরাং তাকে , গণনা 
করা হয়নি), সাংখ্য, যোগ, পাণুপত, বেষ্ণব 
প্রভৃতি বিভিন্ন প্রস্থানের লোকেরা! কোন একটিকে 
শ্রেষ্ট বলে মনে করে এবং কোন একটিকে 
হিতকর মনে করে। রুচির বিচিত্রতাবশতঃ লোকে 
বিভিন্ন খনছুঃ কুটিল পথ অব্লহ্বন করলেও সকল 
ন্দীর যেমন লক্ষ্যস্থুল সমুদ্র তেমনই সকল সম্প্রদায়ের 
লোকেরই একমাত্র লক্ষ্যস্থল তুমিই অর্থাৎ 
পরমেশ্বর । 


বেদাস্ত ও হিন্দুধর্ম ১১৩৩ 


দ্বিতীয়তঃ পরমতসহিষ্তুতা হিন্দুষংস্কতির একটি 
বিশেষ অঙ্গ) অপর ধর্মাবলম্বীর ওক্ধ্ী অত্যাচার 
করা হিন্দুর ম্বভাববিরুদ্ধ। অপরের রাজ্যজয়ও 
হিন্দু কখনও করেনি । ভারতবর্ষের বাইরে হিন্দু 
আদশ বহু ব্যাপকভাবে প্রচারিত হ.লও হিন্দু 
তাঁদের ওপর রাজনৈতিক প্রৃত্ব বিস্তার করতে 
উদ্গ্রীব হয়নি। ভারতবর্ষেই মুসলমান বৌদ্ধ 
প্রভৃতিরা হিন্দুর মন্দির ইত্যাদি ধ্বংস করলেও 
হিন্দু কখনও সপর ধর্মাবলম্বীর উপাসনাগ্থলে আঘাত 
করেনি, উপরস্থ তাঁদের উপাসনার বাঁতে কোন 
ব্যাঘাত না ঘটে, সেই রকমই আচরণ করে 
এসেছে, রাজকোবের অর্থ দিয়ে মসজিদ প্রন্ৃতি 
নির্মাণও করে দিয়েছে । 

তৃতীয়তঃ, ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করা 
বেদান্তের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য _এ বিষয়ে সন্দেহ 
নই । পারমাথিক তত্রলাভের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাবহারিক 
জগতে উন্নতিলাভের যে যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে 
এ? কথা বেদান্তী একদিনের জন্যও ভোলেনি, উপরস্ত 
ব্যাবহারিক জগতে তাকে যে বাচার মত বাচতে 
হবে সেই কাই সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে । 
ব্যবহারিক জগতে উন্নতিপাভ করার বিশ্ষে 
'আবশ্তকতা আচার্ধ শঙ্কর তাঁর নিজের জীবন দিয়েই 
প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। আচার্ধ 
শঙ্কর মাত্র ৩২ বংদর জীবিত ছিলেন এবং তার এই 
স্বল্নকাল স্থায়ী জীবন কর্মমুখর ছিল। ৮ বৎসর 
বয়স থেকে ১২ বৎসর বয়স পযন্ত এই মাত্র ৪ বংসর 
ছিল তার অধ্ায়ন-কাল। তারপর ৪ বসুর তিনি' 
অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনায় ব্যতীত করেন। আর তার 
অবশিষ্ট জীবন অর্থাৎ সমগ্র জীবনের অধেক সময় 
তিনি যাঁপন করেন সংগঠনের স্ুমহং কাজে। 
তিনি যে প্রতিকূলতার ও আদর্শবাদের সংঘর্ষের 
মধ্যে অহৈতবাদ প্রচার করেছিলেন তা” আলোচনা 
করলে বিস্ময়ে হতবাঁক্‌ হতে হয়। কর্মবাদ-প্রচারের 
দিক্‌ দিয়ে ধারা দিক্পাল তাদেরকে বাদযুদ্ধে 
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পরাজিত ফুরলেন। বিভিন্ন স্থানে শৈব, কাঁপাঁলিক, 
শান্ত, টভরধওপ্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
সকল দুর্নীতি ও অসদাচার জন্মেছিল তিনি তার 
অপনয়ন ক'রে অগ্রসর হতে থাঁকলেন দিপ্বিজয়ে । 
মনে রাখতে হবে যে, তখন তিনি যানবাহনের 
বিশেষ সহায়তা গ্রহণ করেননি এবং পদব্রজজেই 
আসিম্কৃহিমাচল সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন। 
শুধু পরিভ্রমণই নম্ব। এক একটি স্থানে তিনি 
অক্ষয় কীতি স্কাপন ক'রে গেছেন। ভারতবর্ষের 
চার প্রান্তে থে চারটি মঠ আজ আমরা দেখে থাকি 
তা এই অদ্বৈতাঁচাধেরই অক্ষয় কীতি উদ্ঘোধিত 
করছে। উত্তরে বদরিধামে জ্যোতি, দক্ষিণে 
মহীশূরে শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্বে পুরীধামে গোবধন 
মঠ ও পশ্চিমে দ্বারকায় সারদামঠ। শঙ্করাচাধ 
সকলের জন্তই নিবিশেব' ব্রহ্মতত্বের উপদেশ 
দেননি । মানসিক অবস্থা ও যোগ্যতার কথ৷ 
বিবেচনা ক'রে তিনি বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন 
উপাসনাঁপদ্ধতির অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়েছেন । 
সর্বপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি ও সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের 
প্রয়োজন অনুভব করেই তিনি বিভিন্ন দেবদেবীর 
স্তবস্তোত্রাদি রচনা করেছেন যা আজ পর়্স্ত 
জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত ৷ 

অদ্বৈতবাদ্দের সঙ্গে যে কর্মময় জগতের কোন 
বিরোধ নেই, উপরন্ত কর্মময় জগতে কর্মের মধ্য 
দিয়েই পরমার্থ লাভ করা যায় তা+ প্রত্যেক 
অদৈতাচার্ধের জীবনের মধ্য দিয়েহ প্রতিপার্দিত। 
ব্যবহারিক উন্নতির কথা তারা কোনদিনই বিশ্বৃত 
হননি। স্বদেশ ও স্বরাষ্্রের উন্নতি তাদের 
চিরদিনই কাম্য ছিল। তাই স্ুরেশ্বরাচাঁধ ( শঙ্করের 
সাক্ষাৎশিষ্য, শঙ্গেরী মঠের মঠাধীশঃ বৃহদারণ্যক- 
ভাব্যবাতিকরচয়িতা ) ধীজ্ঞবন্ধ্য সংহিতার ব্যবহারা- 
ধ্যায়ের ওপর বালক্রীড়া নামক টাকা লিখেছিলেন। 
এ অধ্যায়ে রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থাই অলোচিত হয়েছে । 

তারপর “পঞ্চদণী” নামক অদ্বৈতবাদের একখানি 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বধ--৩য় সংখ্যা 


বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা বি্যারণ্য মুনির কথা 
উল্লেখ করছি। বিগ্যারণ্য শুঙ্গেরী মঠের মঠাধীশ 
ছিলেন। অথচ বিদ্ভারণ্যই গৃহস্থাশ্রমে মাধবাঁচার্য 
নামে বিজয়নগর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। 
তিনি রাজ্যশাসন অতি কঠোর হন্তেই করেছিলেন 
এবং তার জন্ত তাঁকে সৈন্ত পরিচালনাও করতে 
হয়েছিল। কোঙ্কন দেশের রাজধানী গোয়া (গো ) 
খন তুরফের অধীনে ছিল তথন মাধবাচা 
সৈম্তবাহছিনী নিয়ে গিয়ে সমগ্র গোয়া ঘিরে 
ফেলেছিলেন। যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছিলেন এবং 
সেই স্থানের লোকেদের আবার সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন এবং সগুনাথ প্রভৃতি দেবতাগণের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর তিনি সেই 
স্থানটি ব্রাহ্গণদিগকে দান করে দিয়েছিলেশ। সেই 
দানপত্রের কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধত করছি - 
অশা্তবিশ্রান্তবশাঃ স মন্ত্রা দিশো বিজেতুং 
মহতা বলেন। 
গোবাভিধাং কোঙ্কনরাজধানীমন্তেন মন্তেহরুণ- 
দর্ণবেন ॥ 
গ্রতিষ্ঠিতাংস্তত্রতুরদসংঘনুত্নাগ্ দৌষ্া 
ভূবনৈকবীরঃ। 
উদ্মুলিতানামকরোত প্রতিষ্ঠাং খাসপরনাথাদি- 
সথধাতুজাং যঃ ॥ 
আরও এই মাঁধবাচার্ধ পরাঁশর সং্হতার টীকাও 
লিখেছিলেন এবং কালনিরূপণের জন্ধ কালমাধব 
নামে গ্রন্থও লিখেছিলেন । পরমহংসপরিক্রার্কাচাধ 
বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক যাজ্জবন্থ্যস্থতির স্তুপ্রসিদ্ধ টাকা 
মিতাক্ষরা প্রণয়ন করেন) ইহাতে ব্যবহারশাস্তের 
বহুবিষয় নিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে। 
ইতিহাসে আলোচনা করলে আরও শ্তসহ্র 
উদাহরণ পাওয়া যায় যে, ধারা ব্রহ্ষবিৎ ছিলেন 
তারাই আবার ধুন্ববিদ্তায় পারদর্শী ছিলেন। আবার 
তাদের অনেকে রাজনীতি শান্তেও অসাধারণ 
বুৎখপন্ধ ছিলেন। বিছ্র ধৃতরাষ্ট্রের রাজত্বকালে 
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রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ঘুন্ধবিগ্তা প্রভৃতিতে 
তিনি বেশ পারঙ্গতই ছিলেন । এই বিছুরের নীতি 
পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। আবার এই বিছুরই ছিলেন 
ব্রহ্ষতত্রকজ্ত ৷ মহারাজ ধৃতরাষ্র যখন বিদুরের উপদেশে 
অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে বললেনঃ “বিছুর, তুমি আমাকে 
পরা বিগ্ভার উপদেশ কর? । তখন বিছুর বলেছিলেন 
যে, ভগবান্‌ সনংকুমার সেই অধ্যাত্মবিগ্তার কথ! 
বলবেন। তাতে ধৃতরাস্্ী বলেছিলেন_-তুমি কি 
তোঁমার অজ্ঞতার জন্চই বলছ না? বিদুর বলে- 
ছিলেন--“আমি শূদ্রার গর্ভে জাত সুতরাং সেই 
অধ্যাত্মবিষ্ঠা বলতে সাহস করি না। কিন্তু সনৎ- 
কুমার থা বলবেন তা” সবই আমার জানা আছে ।' 
শৃদ্রযোনাবহং জাতো নাতোহঘ্দবক্ত,মুৎসহে। 
কুমারম্ত তু যা বুদ্ধির্বেদ তাং শাশ্বতীমহম্‌ ॥ 
( মহাভারত উদ্যোগপব, 
তারপর এই সনৎকুমারের কথাও বলা দরকার । 
তিনি ব্রঙ্মবিষ্ভার আকর। ইনিই নারদকে উপদেশ 
করেন। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ সপ্তম অধায় সম্পূর্ণ)। 
এই মনৎকুমারই আবার স্বন্দ নামে অভিহিত। 
ছান্দোগ্য উপনিষদ্দেই আছে--তং স্কন্দ ইত্যা- 
চক্ষতে |” (ছা, উ, ৭২৬1২) ইনি একদিকে 
যেমন ব্রহ্ষবিৎ অপরদিকে ঠিক তেমনই যুন্ধ- 
বিষ্ভায় অসাধারণ পারদর্শী । ইনিই আবার দেব- 
সেনাপতি । ইনি ধনুর্বেদ সম্পূর্ণরূপে জানতেন 
এবং সকল শস্ত্র ও শাস্ত্র তার অধিগত ছিল। এই 
কথাই মহাভারতে আছে-_ 
ধনুর্বেদশ্ততৃম্পা্ঃ শঙ্গ্রামঃ সসংগ্রহঃ | 
তত্রেনং সমুপাতিষ্ঠৎ সাক্ষাদ্বাণী চ কেবল! ॥ 
( শল্যপর্ব, ৪৪1২২) 
আবার ব্রহ্মবিৎ নারদও রাঁজনীতিশান্ত্বে বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন। তার রচিত শাস্ত্রের নাম 
পৈশুনতন্ত্র। কোঁটিল্যও তার অর্থশাস্ত্রে আমাত্যোৎ- 
পত্তি প্রকরণে পিশুনের মতের উল্লেখ করেছেন 
( জ্রিবান্দ্রম সং ৪২ পৃঃ)। 


৪১1৫) 


বেদান্ত ও হিন্দুধধ্ম 


২১৩৫ 


পিতামহ ভীম্ম শরশয্যায় শয়ন বি বুধিির 
প্রভৃতিকে যখন বিবিধ উপদেশ করেন 
তখন মোক্ষধর্ম তার মধ্যে একটি বিষয় ছিল। 
এই ভীম্মই খে আবার বীরাগ্রগণ্য তা” নতুন করে 
বলার কোন প্রয়োজনই নেই । আবার এই ভীম্মই 
ছিলেন অর্থশাস্থে স্ুপপ্ডিত। তাঁর অপর নাম ছিল 
কৌণপদন্ত। আর এই নামেই কোৌটিল্য ভীগ্মের 
মত উদ্ধত করেছেন তার অর্থশান্ত্রে। (অমাত্যোৎ- 
পত্তি প্রকরণঃ ৪২ পৃঃ)। 

খক্রাচাঁধ অধ্যাত্মতত্বজ্ঞ হলেও নীতিশাস্ত্ের গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। তা” ওশনস শ্বৃতি বলে পরিচিত। 

ভরদ্বাজের শিষ্য কণিক অধ্যাত্মশাস্্বেত্তা হলেও 
তিনি ছিলেন একজন চরম কৃটনীতিক। তার 
রচিত কণিকনীতির কথা মহাভারতে উল্লিখিত 
হয়েছে। | 

দেবগুরু বৃহস্পতির জ্যেষ্টপুর্র ভরদ্বাজও ছিলেন 
একজন ব্যবহারশান্থবিদ। আর তিনি যে অধ্যাত্ম- 
বিদ্যায় বিশেষ পারদশা ছিলেন তা” বলাই বাহুল্য । 

ব্রহ্মবিৎ অগন্ত্য খাষি যৃদ্ধবিদ্ভায় বিশেষ নিপুণ 
ছিলেন এবং তিনিই রামচন্ত্রকে ব্রন্ধান্্ প্রদান 
করেন। 

বশিষ্ঠও যুন্ধবিদ্ভায় স্্ুকৌশলী ছিলেন তা? 
বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তার যে যুন্ধ হয়েছিল তাঁর 
থেকেই জানতে পারা যাঁয়। বিশ্বামিত্র যুদ্ধে 
পরাজিত হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন-_ 

ধিগবলং ক্ষত্রিয্বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্‌। 

একেন ক্রন্মদণ্ডেন সর্বাস্্ং মে নিষুদিতম্‌ ॥ 

ব্রহ্ষবিৎ খষি নরনার।য়ণও যে যুদ্ধবিদ্ায় নিষ্গাত 
ছিলেন তা” জানতে পারা যায় দন্ডোদভব রাজার 
সঙ্গে তার যুদ্ধের কাহিনী থেকে। নরনারায়ণ 
প্রথমে আশ্রমে যুদ্ধ করতে রাজী হননি, কিন্ত 
দন্তোদ্ভব অতিশয় দাস্তিকতাঁর সঙ্গে যখন এগিয়ে 
এল, তখন তিনি কয়েকটি কুশ ( ইধিক!) রাজা 
ও তার সৈন্যদের উদ্দেশে নিক্ষেপ করেছিলেন। 


১৩% 


তাতেই ফারা' বিশেষ বিপর্ধন্ত হয়ে পড়েছিল কারণ 
কাটাগুলো-একেবারে চোখেমুখে গিয়ে বি ধেছিল। 

বৃহস্পতির ভাই সংবর্তও যে ব্রহ্মবিৎ হওয়া 
সত্তেও যুদ্ধকৌশলে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তা” মকুত্ত 
রাজার যজ্জের কাহিনী থেকেই জানা যায়। 

এইভাবে আরও অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে 
পারে। তার ছারা স্পষ্টই বোঝা যাঁর যে, অদ্বৈতবাদ 
কখনও ব্যাবহারিক জগতের বিরোধী নয় এবং 
অদৈতবাদের প্রভাবে মানুষ কখনও ক্লীবতা প্রাপ্ত 
হয় না; উপরন্ধ দেশের ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার 
ও নিজের আত্মসন্মানকে অণু রাখার শক্তি বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। সকলের মধ্যে ব্রহ্মনত্তা উপণব্ধি 
করতে পারলে যে সাত্তিক বৃত্তির উদয় হয় তার 
ফলে অন্ঠায় অবিচার ও ছুবলের প্রতি অত্যাচার 
তথন অসহা হয়ে ওঠে। মন তখন কাকুণ্যপূর্ণ হয়। 
তখন আমিই জগৎ, জগতই আমি এরকম জ্ঞান 
হয় ব'লে এবং অন্ধের সঙ্গে আমার কোন ভেদ নেই 
এরকম বুদ্ধি আঁসে ব'লে সকলেরই মঙ্গল, সুখ ও 
আনন্দই কাম্য হয়। 

এখন ছুটি বিষরে স্বভাবতঃই শঙ্কা আসতে 
পাঁরে। প্রথমতঃ, অদৈওখাঁদের এই উচ্চ আদ্শই 
যদি ভারতবর্ষ ও হিন্দধর্ম মেনে নিয়ে থাকবে তাহলে 
হিন্দুদের মধ্যেই যে অস্পৃশ্তাত। ও পরস্পর বিবাদ 
দেখা গিয়েছে তাঁর কারণ কি? এবং এই অস্পৃশ্ততা 
ও পরম্পর বিবাঁদই প্রমাণ করবে যে, হিন্দু এই উচ্চ 
আদর্শে নিজের জীবন যাপিত করেনি। দ্বিতীয় 
শঙ্কা_-ব্যাবহারিক জগৎকে যখন অদ্বৈতবাদী মিথ্যা 
বলেছেন তখন মিথ্যা জগতে সৎকর্ম করেই বা 
লাভ কি, আর মিথ্যার কবলে না পড়ে সোজানুজি 
এই জগতের সঙ্গে যতট। পারা যায় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ 
করাই বুদ্ধিমানের কাজ । 

প্রথমটির উত্তর এই যে, ভারতীয় জীবন ও 
হিন্দুধর্মের উৎপত্তি যে কবে হয়েছিল তা কেউ বলে 
দিতে পারে না । এই সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে লন 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ__ওয় সংখ্যা 


থুবই শ্বাভাবিক। সুতরাং এই যে ক্রটিবিচ্যুতি 
দেখা গিয়েছে তাকেই স্ুম্থ অবস্থ। বলে মেনে না 
নিয়ে অসুস্থ অবস্থা বলেই ধরে নেওয়া উচিত। 
আর এই অস্পৃশ্ততাই বা কতদিনের 1 যত অধঃপতন 
তার বেশীর ভাগই দেখা গিয়েছে পরাধীন ভারতে। 
ভারতবর্ষ যতদিন ত্বাধীন ছিল ততদিন তার মধ্যে 
এই ক্ষতিকর মনোভাব জন্মায় নি। যে দেশ 
পরাধীন হয়, তার সদ্ভিগুলোকেও সেই দেশ 
খুব তাড়াতাড়ি হারাতে থাকে । আর আমাদের 
ভারতবর্ষের বেলায়ও এর অন্যথা হয়নি । বর্তমানে 
অস্পৃশ্ততা ইত্যাদি অনেক কমে গেলেও তার 
ভয়াবহতাঁকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না এবং 
এর পূর্বে যে এই অক্পৃশ্ঠতা ও পরস্পর সৌহার্দের 
অভাব আরও বেশী পরিমাণে ছিল তাও কেউ 
স্বীকার না করে পাঁরবে ন'। শৃদ্রের প্রতি দুর্ব্যবহার 
করাটা যেণ ভারতের সংস্কৃতির একটা অনপনেয় 
কলঙ্কত্বূপ বলে অনেকে মনে করেন এবং তার 
উদাহরণ ও প্রমাণ দিয়ে থাকেন পুরুষস্থক্তের 
মন্ত্রাংশকে_পদ্াং শুদ্রো অজ্জায়ত।” কিন্ত 
এযুক্তি কত নিঃসার তা একটু সমীক্ষা করলেই 
হৃদয়লম করা যাবে। একই নিরাট পুরুষের 
অঙ্গত্বরূপ বলে কল্পনা করা হয়েছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, 
বেশ্ত ও শূদ্রকেঃ তবে প্রশ্ন যে, শূদ্র পা থেকে 
জন্মেছে। এ কথা বলাতেই তো! তাদের প্রতি ত্বণার 
পরিচয় পাওয়া যায়। তার উত্তর--শরীরের বিভিন্র 
অঙ্গ থেকে এক এক বর্ণের উৎপত্তি দেখাতে গেলে 
কাউকে তো! পায়ের থেকে উৎপন্ন বলতেই হবে। 
তারপর পায়ের থেকে উৎপন্ন বলেই কি দোষের 
হবে? ভূমিও তে] বিরাট পুরুষের পায়ের থেকে 
জন্মেছিলেন, তাতে কি ধরিত্রীর প্রতি অবজ্ঞা ব! 
ত্বণা হুচিত হয়? ্ঝ্রাহ্মণোহস্ত মুখমাঁসীৎ” ইত্যাদি 
মন্ত্রের পরেই তো রয়েছে 

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীষে? ছোৌঃ সমবর্তত। 
পঞ্ভাং ভূমিদিশ: শ্রোত্রাততথা লোক অকল্পয়ন্‌ ॥ 


চৈত্র, ১৩৬১ ] 


হিন্দু তো চিরকাল ধরিত্রীকে পুরঙ্জই করে এসেছে। 
তারপর শূর্রের প্রতি স্বণা বাঁ অন্তাজ ও সংকর 
জাঁতির প্রতি দ্বণাটাও হচ্ছে মত্যন্ত পরবর্তী কালের 
ব্যাপার। রামীয়ণ মহাভারত আলেচনা করলে 
দেখা যায়__সমাঁজে এদের প্রতিও যথেষ্ট সন্মান ও 
উচ্চপদ দেওয়। হয়েছে। শূর্রাগঙজাত পারসব 
বিছুন তো ছিলেন ধৃতরাপ্রের প্রধান মন্ত্রী এবং কুরু 
ও পাগুবদের সকলে ও এমনকি কৃষ্ণও তাঁকে 
যথেষ্ট সম্মান করতেন এ উদ্বাহরণ মহাভারতে স্পষ্ট- 
ভাবে পাঁওয়1 যায় । 
তারপর মেধাতিথি প্রভৃতি প্রাচীন স্মার্ত 
পণ্ডিতরাও এদের সমাজে উপযুক্ত স্থানই দিয়েছেন 
কিন্ত ছুর্ভাগ্যের বিষয় পরাধীন ভারতের স্মার 
পণ্ডিতের! ক্রমশ; সন্কীর্ণমনা হতে হতে এমন অবস্থায় 
এসে পৌছালেন যে কেউ বললেন এর! বর্ণা শ্রমের 
মধ্যে স্থান পাবে না, এর। মা্ষ জাতি ইঠ্যাদি। 
“মংকর” বলতে অবগ্ত আমি এখানে প্রতিলোমসংকর 
বোঝাতে চেয়েছি । অনুলোমদংকর যে বর্ণাশ্রমের 
মধ স্থান পাবে এ বিবয়ে কোন ন্মা পণ্ডিতেরই 
দ্বিমত নেই। 
শৃর্রের বেদে অধিকার নেই বলে শুদ্রকে অত্যন্ত 
পুশ করা হোত যেমন নিগ্রো বা রেড ইগ্ডিয়ানদের 
করা হয়ে থাকে এই রকমই বর্তমান সময়ে অনেকের 
ধারণা । কিন্ত ধারা হিন্দুধর্ম ও ভাবতীয় সংস্কৃতির 
মঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচয় রাখেন তাঁরা এ কথা 
বলবেন না। 
চার বর্ণের এক একটি বিশিষ্ট কাঁজ থাকলেও 
এক বর্ণের হিন্দু 'ন্) বর্ণের কাজ করতে পারবে, 
কেবল ব্রা্গণ শৃদ্রের কাজ করতে পারে না, আর 
শৃ্ ব্রাহ্মণের কাজ করতে পারে ন।। এই কথাই 
| নারদ ধর্মশাস্তে বলা হয়েছে__ 
উৎকৃষ্ট বাপকষ্টং ৰা তয়োঃ কর্ম ন বিভ্ভৃতে। 
মধ্যমে কর্মণী হিত্ব! সর্বসাধারণে ছি তে ॥ 
(নারদধ্মশান্ত, খণাদান প্রথম বিবাদপদের ৫৪ শ্লোক) 
৪ 


বেদাস্ত ও হিন্দুধর্ম 
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শূর্র ক্ষত্রিয়ের কাঁজও করতে পারত ঈসা 
হতে পারত। শুদ্র ব্যবসায়ীও হতে পারে রাজা 
হওয়া ও ব্যবসায়ী হওয়ার গৌরবকে নিশ্চয়ই বর্তমান 
সময়ে অন্ততঃ কেউ ছোট কাঁজ বলবেন না। নিযাঁদ 
বা পারসৰ গুহকও তো রাজ হরেছিলেন। সে কথা 
তো রাঁমায়ণেই আছে। রাঁম, লক্ষণ, ভরত প্রভৃতি 
এই নিষাদরাজ গুহকের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার 
করেছিলেনঃ তা পড়লে সত্যই নিতান্ত বিশ্মিত হতে 
হয়। তারপর, শুদ্রের স্বাভাবিক কাজ ছিল 
শিল্প । আজ তে! আমর! শিল্পকেই শ্রেষ্ঠ কাজ 
বলে মনে করি, আর তাঁর জন্ত বহু দেশে ও 
বিদেশেও গমন করে থাকি। শিল্পকর্মকে কোঁন- 
রূপে হীন কর্ম বলা যেতে পারে না। আরও 
্রাঙ্মণের! যণ্দি শূদ্রকে দ্বণাই করবেন তবে তাদের 
কন্টাকে বিবাহ করতেন কি? বিবাহ করলে স্ত্রীর 
পিতা পৃজ্য হন। সে অন্থসারে শূদ্রা কন্তার পিতা 
ত্রা্মণেরও পুজ্য হতেন। আরও মহাভারতে বলা 
হয়েছে যে, ব্রাঙ্গণা্দি ত্রৈবনিক যে সমস্ত যজ্ঞা্ি 
কর্ম করবেন তাঁর ফলভাগী শুদ্রও হবেঃ কারণ শুষ্র 
শিল্পকর্ম না করলে ত্রবণিকের যদ্ই সম্পন্ন হবে 
না। নারও কথা, শৃদ্রের যে যঞ্জে মোটেই 
অধিকার ছিল না এমন কথাও ব্লা যায় না। 
বেদেও নিষাদের রৌড্রী ইষ্টিতে অধিকার আছে 
এরকম বলা হয়েছে । ণএতয়া নিবাদম্পূপতিং 
যাঁজস্পেখ” । “এতয়া” কথার অর্থ-_৭রৌ্রযা ইষ্ট” | 
আরও বল! যেতে পারে যে, শৃদ্রের ভগবানের শ্রুচরণ 
থেকে জন্ম হয়েছিল ধলে শূদ্রই পরম ভাগ্যবান্‌। 
হিন্দুর কাছে ভগবানের শ্রীচরণই পুজ্য, শ্রীমন্তক 
নয়। হিন্দু আজও বিনীত প্রার্থনা জানায় 
শ্রীভগবানের শ্রীচরণে, শ্রীংস্তকে নয়; আশীর্বাদও 
কামনা করে শ্রীটরণের । পৃতদলিলা স্রধুনীবও 
উৎপত্তি হয়েছিল গীভগবঠানর চরণকমল থেকে । 
শূত্রের উৎপত্তি হরেছিল পায়ের থেকে সুতরাং 
শুর হিন্দুর চক্ষে স্বণিত ও অবহেলিত এ'রকম চিন্ত! 
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চিল কুশিক্ষা ও অপপ্রচারের ফলে। 
ছঃখের তয়, আজ ভারতীয়েবাঁও এই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত 
মতকে বিনা বিচারে, নিজের এতিহোর দিকে 
একবার দৃক্পাত না! ক'রে, নির্পজ্জের মত জেনে 
নিতে চলেছে । এই অপপ্রচার ও কুশিক্ষার 
বিরুদ্ধে আজ ভারতীয় শিক্ষিত সমাজকে দাড়িয়ে 
ব্লতে হবে- _আঁমার্দের এতিহা আছে, তার অনুশীলন 
করে আমর! দেখেছি, দেখছি এবং দেখব। আর 
তারপর সমগ্র পৃথিবীর কাছে ঘেযণ! করতে হবে 
হিন্দুর চিন্তার উৎকর্ষ, বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব । 

দ্বিতীয় শঙ্কাটি হচ্ছে মিথ! জগতে সৎকর্ম করে 
লা কি? সকলই তো মিথ্যা। মিথ্যা কর্ম ক'রে 
কি পবমার্থ মত্যে পে।ছাঁন যায়? তার উত্তরে বক্তব্য 
এক্ট যে, অদ্বৈতবাদী কখনও জগৎকে তুচ্ছ শশ- 
বিষাণের মত বলে মনে করেননি । জগতের 
ব্যাবহারিক সত্যতা আছে। যতদিন ব্যবহার 
আছে ততদিন এই বাবহারিক জগৎ সত্যই বটে। 
এখাঁনে বলা আবশ্তক যে, অদ্বৈতবাদী ত্রিবিধ সত্তা 
স্বীকার করেছেন- প্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক ও 
পারমাথিক। প্রতিভাস ব! প্রত্যক্ষের কাল পন্তই 
যার স্থায়িত্ব, প্রতিভামের পরে আর যান কোন 
অস্তিত্ব নেই তাকেই বলে প্রাতিভামিক সৎ যেমন 
রজ্ছুতে সর্প। আর পরব্রন্মের উপলব্ধির পূর্ব 
পর্যন্ত যার স্থায়িত্ব আছে তাঁকে বলে ব্যাবহারিক 
সৎ, যেমন, ঘটপটার্দি বস্ত। আর যার কোন 
বিনাশ নেই, কোন অবস্থায় কোন কালেই অস্তিত্ব 
বিলুপ্ত হবে না অর্থাৎ সর্বথা অবাধ্যই পাঁরমাথিক 
সং, যেমন ব্রন্দ। সুতরাং যতক্ষণ ব্র্গজ্ঞান না 
হচ্ছে ততক্ষণ ব্যাবহারিক জগতের অস্তিত্ব স্বীকার 
না ক'রে উপায় নেই। অতএব ব্যবহারের উচ্ছেদের 
পূর্ব পর্বস্ত সৎকর্মেরও যথেষ্ট আবশ্তকতা৷ আছে। 

সংকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা ষে চিত্তগুদ্ধি আঁসবে 
তার দ্বারাই তো পুরুষ ব্রহ্মতত্ব শিখবাঁর অধিকারী 
হবে। মলিন চিত্রে ব্রন্গতত্ব শিক্ষা করা যায় না, 


উদ্বোধন 


( ৫৭তম বর্ধ-_৩য় সংখ্য। 


তাঁর জন্ত চাই নিধলুষ চিত্ত। আর তা” কর্মের 
দ্বারাই সম্ভবপর। অবশ্য কর্ম ঘে করতেই হবে 
তার কোন বীাঁধাধরা নিয়ম নেই। অনেকে কর্ম 
না করেও পূর্বজন্মাজিত সৎকর্মবশতঃ ব্র্ধঙ্গানের 
অধিকারী হয়ে থাকেন। তাদের কথা স্বতন্তর। 
কিন্ত সাধারণতঃ সংৎকর্মের দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি করার 
উপায় সর্বত্র স্থপরিচিত। 

তারপর যা কিছু মিথ্যা ছবে, তাই পরিত্যাগ 
করতে হবে__এ কথা বলার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা 
নেই। মিথ্যা অনেক সময়ে সত্যেও পৌছে দিতে 
পারে। তার একটা প্রকষ্ট উদাহরণ দিচ্ছি। 
আমরা সকলেই তো ছোট অবস্থা থেকে ১, ২ ৩ 
প্রভৃতি সংখ্যা কেমন ক'রে লেখে শিথে আসছি। 
“১ লেখার পর আমর! বলে থাকি এইটা এক। 
কিন্ত একটু চিন্তার কথা যে, যেটকে আমরা 
£এক' ব্লছি সেইটিই কি বস্ততঃ এক সংখ্যা? 
তা” তো নয়, কারণ বিভিন্ন ভাধায় এ এক 
সংখ্যাকেই বিভিন্ন প্রকারে লেখা হয়ে থাকে। 
তার সবগুলিই সত্যি হতে পারে না। যাকে 
আমরা “এক' সংখ্যা বলে থাকিঃ তা? মিথ্যা । কিন্ত 
সেই মিথ্যা “একের সাহায্যে আমরা যোগ বিয়োগ 
গুণ ভাগ ও বড় বড় অঙ্ক তো করে যাচ্ছি। 
ব্যাবহারিক জীবনে তে! তার ঘারাই বহু উপকৃত 
হচ্ছি। সৈই মিথ্যা সংখ্যার থেকে আমরা ইচ্ছা 
করলে এখন গণিতের সাহায্যে বু অসাধ্য সাধন 
করতে পারি। এখানে বসে বোমা ছুড়লে তিন 
মাইল দূরে লক্ষ্যকে ধূলিসাৎ করতে পারি। সুতরাং 
মিথ্যা হওয়াটাই খুব দোষের নয়। মিথ্যার দ্বারা 
যে সত্য লাভ হয় না একথা কিছুতেই বলা যেতে 
পারে না। আর এই কথাই ভতহরি বলেছেন-__ 

উপায়াঃ শিক্ষমাঁণানাং বালানামুপলালনাঃ। 

অসত্যে বনি স্থিত্বা ততঃ সত্যং সমীহতে ॥ 
বালকদের শিক্ষার জন্য অনেক উপায়ের উদ্ভাবন 
করা হয়। বালক সেই মিথ্যা পথে থেকে পরে 
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তাঁর মাধ্যমেই সত্য লাভ করতে পাঁরে। সুতরাং 
মিথ্যার দ্বারা যে কোন কাজই হবে না একথ! 
বলা অত্যন্ত ভুল। 

এইভাবে শঙ্কা আরও বহু আসতে পারে এবং 
তাঁর সমাবানও অগ্বৈতবাদীরা দিয়ে এসেছেন। 
এই প্রবন্ধের আঁকার অনেক বড় হয়ে পড়ে বলে 
দে সকল আলোচনা আর করা গেল না। তবে 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধেও যে সকল যুক্তি ও উদ্বাহরণের 
উপন্থাস করা হয়েছে তার দ্বারা এটুকু অবশ্তই 
স্পষ্ট হবে যে, হিন্দুর জীবনঘাত্র/ ও ধর্ম্য আচরণের 


কবীর বাঁণী 


১৩৯ 
% 


মধ্যে অ্বৈতবেদান্তের প্রভাব অপরিসীম 7 আর 
এই অধৈতবেদান্তের প্রভাবে প্রভাঁবাট্িত হয়েই 
হিন্দুধর্ম এত মহিমামগ্ডিত হতে পেরেছে, পৃথিবীর 
কাছে শ্রেষ্ঠ উচ্চতম আসন পেয়েছে । আর আজ 
পযন্ত ধাদের প্রচারেব কলে হিন্দুধর্ম এত গৌরবাছ্িত 
আসন লাভ করেছে তারাও কিন্ত এই অদ্বৈত- 
মতাবলম্বী। প্রকৃতপক্ষে অদ্বতমতের মধ্যে ভারতীয় 
জীবনের প্রীণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে । অদ্বৈতমতকে বাদ 
দিলে ভারতীয়ত্ব ঝা হিন্দুত্বকে খুঁজে পাঁওয়া যাঁৰে 
না। হিন্দুধর্মের সঙ্গে অছ্বৈতব।দের অবিচ্ছেদ্ সম্পর্ক । 


'কবীর বাণী 
( “্সাঈ কে সঙ্গত সস্ুর আইঈ”-__বাণীর অন্বাদ ) 
শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার 


স্বামীর সহিত শ্ব শুর-আলয়ে 
এসেছিন্ন আমি সুখে, 

তাহার সঙ্গ না পাইন্ু হায় 
বুক না রাখিন্ত বুকে। 

যৌবন যায় শ্বপনের মতো-_ 
কথা না ফুটিল মুখে ॥ 


সথী-সহচরী মঙগল-গীতি 
গেয়েছিল সাথে সাথে, 
হুঃখস্থথের কত হরি্রা 
টালিল আমার মাঁথে 
বিবাহ-অন্তে পতিরে ছাড়িয়া 
ফিরিতে হইল একা । 
পরিজন পথে দেন সাস্বনা 
কতই করুণামাঁথা । 


কহিছে কবীর, পৌছিৰ আজ 
স্বামীর ভবন-দবারে, 

তুরী বাজাইয়া তাহারে লইয়া 
উতরিব পরপারে ! 
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উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৩র সংখ্যা 


তুর্ভায় 


শ্রীগণেশ লাল ওয়ানী 


নহি ভীরু, নাহি করি শোক) 

দুর্দিনে বহিব তব শঙ্খ; 

চক্ষে মম স্বর্গের আলোক, 
বক্ষে ছুঃসাহস, 

আমি নির্ভয়, নিঃশক্ক | 


আমি নিঃশ্র়েস নিঃসংশ্যর। 
কঠিন আঘাতে নিভিন্ন ; 
আমি দুরন্ত ছুর্য় 
বহিসমান 
প্রোজ্জল, অরুন 


যত মিথ্যা, যত অপূর্ণ 

গ্রচণ্ডতম দন্ত, 

ঘত বাঁধা, ঘত বন্ধ করি টর্ণ ; 
ধূলিতলে 

ধুলি করি অবলম্ব। 


দুর্গমপথঘাত্রী 
মরুপর্বত আমি লজ্বি ; 
গ্রলয়ঞ্ধর হোক্‌ রাত্রি 

পদতলে দলি মৃত্যু 
আমি অপরিচিতের চিরসঙ্গী। 


ভগীরথ ও ভাগীরথী 
ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য 


পতিতপাবনী গঙ্গা ভাগীরথী। ভাগীরণীর 
উতপত্তিসম্বন্ধে নানা ভৌগোলিক তথ্য বা বৈচ্রানিক 
আলোচনার মুল্য কম নয়, তবু ধর্মপ্রাণ হিন্দু নর- 
নারীর প্রাণ তাতে যেন তৃপ্ডিনাভ করে না। 
একটি পুণ্যনাম গঙ্গান্নানের সঙ্গেসঙ্গেই মনে পড়ে 
যায়। পরমতীপন ভগীরথ ॥ তাঁর গঙ্গা-আনয়ন- 
বৃত্ান্ত হিন্দুচিত্তে একটি চিরনূতন কাহিনী । 

কে ছিলেন এই মহাপ্রাণ ভগীরথ, কেন তিনি 
গঙ্গা-আনয়নে ব্রতী হয়েছিলেন, কিরূপ তার 
তপস্তা!? ভগীরথের পিতৃপুরুষগণের কিঞ্চিৎ পরি- 
চিতির থেকে প্রশ্নগুলির উত্তর আরম্ভ করতে হবে। 

সূর্ধবংশতিলক প্রবলপ্রতাপাদ্িত মহারাজ 
সগরের পরম গুধবতী ছুই রাজ্ী--প্রথমা কথ্তপমুনি- 


দুহিতা সুমতি, দ্বিতীয়া বিদর্ভরাজতনয়া কেশিনী। 
সন্তান্লাভের আশায় তাঁর! সমাধিস্থ গুরু গর্ব খধির 
আরাধনা করলেন। খধিপ্রবর মহীয়সী মহিলা দয়ের 
সাধনায় গ্রীত হয়ে তাঁদের ইচ্ছান্থযায়ী বর প্রার্থনা 
করতে বললেন। তখন কেশিনী একটি মাত্র বংশধর 
পুত্র এবং স্মৃতি যাঁট হাঁজার পুত্র প্রার্থনা করলে 
মরি 'তথাত্ত্তড বলে আশীর্বাদ দিলেন । খষি- 
বাক্য কখনও নিচ্ষল হয় না। তাই যথাসময়ে 
স্মৃতির অসমঞ্জ নামে এক পুত্র এবং কেশিনীর ষাট 
হাজার পুত্র জন্মগ্রহণ করল। বালাকাল থেকেই 
অসমগ্জ উন্মার্গগামী হয়ে চলতে লাগল বিপথে। 
পিতা ভাবলেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো চরিজ্রেরও 
পরিবর্তন হবে। কিন্ত তা আর হল না। প্রাক্তন 


চৈত্র» ১৩৬১ ] 


কর্মচক্রের কুটিল আবর্তে অসমঞ্জের উন্মার্গগামিতা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাঁকে। এদিকে ষাট 
হাঁজার কুমারও জ্যেষ্টের চরিত্রই অন্রসপরণ করে 
চলেছে» বাঁলকমাত্রই যে অন্ুকরণপ্রিন্ন । এতগুলি 
বালক উচ্ছঙ্খল- পৃথিবীতে মহা অনর্থের সৃষ্টি! 
মুনিখবিদের বঙ্গার্দি কাধে বির ঘটছে। দ্েবতার|ও 
বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন -জগৎ বুঝি ধ্বংস 
হয়! কি করা যায়-উপায়ীস্তর না দেখে অবশেষে 
পুরুষোত্তমের অংশভূত শুদ্ধসত্মৃতি জগৎপাঁবন ভগবান্‌ 
কপিল খধিকে প্রণাম করে বললেন, “তগবন্‌ ! 
আর্তজনের পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনি পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ । এই সগরতনয়গণের অত্যাচারে জগদ্বাসী 
উৎপীড়িত, বিচুন্ধ। আপনার কৃপা ব্যতীত জগতের 
ধ্বংন অবন্তযন্তাবী।” জ্ঞানের নিধান ভগবান কপিল- 
দেব প্রীর্থনারত ব্যথিত ত্তিদ্দিববাসীদের সাত্বন! 
দেন_-“কিছুদিনের মধ্যেই অনর্থকারী সগরপুত্রগণ 
বিনাশপ্রাপ্ত হবে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। 
অহংকার পতনেরই হেতু ।” 

ইত্যব্সরে সসাগরা-ধরণীপতি সগর মহষি ওর্ধের 
উপদিষ্ট উপায়ে সর্ববেদময় শ্রীহরির আরাধন। 
সহকারে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ত করলেন। অশ্ব 
সংরক্ষণের ভর পড়ন যষ্টি সহস্র ছর্দমনীয় পুত্রের 
উপর। এদিকে ইন্ত্রত্বলোপভয়ে ভীত দেবরাজ 
ইন্্র ছন্সবেশে মজ্ঞাশ্ব অপহরণ করে লুকিয়ে রাখলেন 
ভূগর্ভে সকলের অলক্ষিতে। অশ্বাথেষণরত পুত্রের 
অশ্বপদচিহ-দ্শনে বুঝলেন, অশ্ব পৃথিবীর র্িবরে 
রক্ষিত। তখন প্রত্যেকে এক এক যোঁজন করে 
বন্ুধাতল খনন করে পাঁতালে উপস্থিত হলেন। 
সেখানে দেখলেন অশ্ব ইতস্তত; বিচরণশীল । 
অনতিদুরে ভগবান্‌ কপিল খধি__-শবংকালে মেঘ- 
নিমুক্ত আকাশে হুর্ধের মতো সর্বদদিকে প্রভাবিস্তার 
করে যোগাসনে সমালীন। অস্ত্রধারী সগরপুত্রগণ 
কপিলদেবকে অস্বাপহারী, যজ্ঞবিস্কারী ভেবে হত্যা 
করতে উদ্ধত হলেন। খাঁষিবর ঈষৎপরিবতিত- 


ভগীরথ ও ভাগীরথী 
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লোচনে কটাক্ষপাঁত করলেন, পঙ্গে সঙ্গে তৈজোবহ্ি 
নির্গত হল। উদ্ধত সগরপুত্রেরা তংস্খ্ণাৎ ভম্মীভূত 
হয়ে গেলেন। যেন দীপালির শিখায় পতঙ্গকুলের 
বিনাশ! 

মহীপতি সগর সমস্ত পুত্রের ভশ্মমাত্রে পরিণতি 
জেনে বিষণ্নচিত্তে পাঠালেন অসমগ্রের পুত্র অংশু- 
মান্‌কে অশ্ব আনতে । যজ্ঞ তো অসম্পূর্ণ থাকতে 
পারে না। অংশুমান্‌ ভগবান্‌ কপিলঝধির সম্মুখে 
উপস্থিত হয়ে যুক্তকরে তক্তিনমচিত্তে শব করলে 
খাধিবর বললেন, “বৎস, তোমার ভক্তিতে আমি 
সন্ষ্ট। বর প্রার্থনা কর। এই তোমার পিতামহের 
যঙ্ভীয় পণ তাঁর কাছে নিয়ে যাঁও যজ্ঞ সুসম্পন্ন 
হোঁক।” অংগমান্‌ ব্রঙ্গশাপে ভম্মীভূত শ্ব্গলাভের 
অযোগ্য দুফ্তকারী পিতৃপুরুষগণের স্বর্গপ্রাপ্তির 
জন্যে বর চাইলেন। প্রসুন্ম কপিলদেব আশিদ্‌ 
দেন, “তোঁমার পত্র স্বর্ণ থেকে গঙ্গা আনয়ন 
করবে। সেই পবিত্র গঙ্গাবারির স্পর্শে সগর- 
পুত্রগণের মুক্তিলাঁভ হবে। গঞ্লাজল ভিন্ন এদের 
সদ্গতি সম্ভব নয়। ভগবান্‌ বিষ্ুর পাঁদান্গুষ্ঠবিনির্গত 
জলের কি অপার মহিমা ! অভিলাবপূর্বক গঙ্গাজল 
স্পর্শ করলে যে মুক্তি সম্ভব *ধু তাই নয়, 
অনিচ্ছাকৃতহাবেও এর সংস্পর্শে আদলে এবং 
মৃত ব্যক্তির অস্থি ইত্যাদি গঙ্গাপ্রাণ্ড হলেও স 
মুক্তিলাভ হতে পারে।” 

মহারাজ মগর অশ্ব প্রাপ্ত হয়ে বথাবিধি বঙ্গ 


সমাপন করলেন। যজ্রশেষে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ও ৩. 


বন্ধনমুক্ত রাজধি অংশুমানের উপর রাজ্যভার অর্পণ 
করে গুরূপদ্দি্ যোঁগপথে সর্বশ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত 
হলেন । 
অংশুমাংশ্চ তপস্তেপে গঙ্গানয়নকাম্যরা। 
কাঁলং মহান্তং নাঁশকোত্ৃতঃ কাঁলেন সংস্থিতঃ ॥ 
দিলীপন্ডৎনুতদ্বদশক্ত: কাঁলমমিবান্‌। 
ভগীরথন্তস্ত সুতস্তেপে স স্থমহৎ্ তপঃ ॥ 
শ্ীমপ্তাগবত--৯1৯।১,২ 
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গঙ্গা-আনয়-বাসনায় অংশুমান্‌ সুদীর্ঘ কাল তগস্তা 
০০ 

করলেও সমথ হননি, কালবশে তার মৃত্যু হয়। 
অংশুম!নের পুত্র প্রব্লপরাক্রান্ত দিলীপ পিতার 
মতো তপস্ত। করলেন_ তিনিও অনৃষ্টদে!যষে অকৃত- 
কাধ হলেন। এই দিলীপের পুত্রই মহাভাগ ভগীরথ, 
যিনি গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে এনেছিলেন এবং ধার 
নামেই গঙ্গার নাম ভাগরথী। 


ভগীরথ ছিলেন শ্রীমান্‌, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাক্‌ 
অহ্য়শূহ্ধ এবং লোকের নয়ন ও মনের আনন্দ- 
বধন। পূর্বপিতামহুগণের নিদারুণ পরিণতির কথা 
শুনে তার চিত্ত ব্যথায় ভরে গেল। যষি সহস্র 
করুণকণ্ডের আকুল আকৃতি ঘেন অন্তরের অস্তঃকর্ণে 
ধ্বনিত হচ্ছে! “ভগীরথ, ওঠ, তপস্তা দ্বারা গঙগা- 
দেবীকে মত্যধামে নিয়ে এস। আমাদের উদ্ধাঁর 
কর, তুমিই আমারের যোগ্য বংশধর ।” 


সচিবগণের উপর রান্যভার অর্পণ করে প্রাণের 
আহ্বানে সাড়া দিলেন ভগীরথ-_স্থুদূর হিমালয়ের 
উদ্দেশে যাত্রা করলেন তগপন্তায়। পিছনে পড়ে 
রইল অতুল এরশ্বর্থ, সাম্রাজ্য, পরিজন। বৃহত্তর 
প্রয়োজনে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ দুরে চলে গেল। পুর্ব- 
পুরুষদের উদ্ধার করতেই হবে। মঞ্ত্রের সাধন কিংবা 
শরীর-পাতন। অনন্ত সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ এই শরীর 
যদি যায়ই-_ক্ষতি কি? 


ভগীরথ হিমালয়ের গোকর্ণ নাঁমক স্থানে তপন্তায় 
ব্রতী হলেন। একদিন নয়, ছুর্দিন নয়-_মাসের 
পর মাস, ব্সরের পর বত্মর কালসাগরের শ্বোতে 
বিলীন হয়ে যায়-_ত্রক্ষেপ নেই। অবিশ্রান্তভাবে 


ইন্দ্রিয়সংঘমপূর্বক দেহমনঃপ্রাণ নিয়োগ করে 
স্বকঠোর তপস্তা চলেছে । এমনি করে সহত্র 
বর অতীত হয়ে গেল। ত্রিলোক-বিশ্ময়কর 


তপন্ত দশনে প্রসন্ন ভগবান্‌ প্রজাপতি ভগীরথের 
সম্মুথে আবিভূতি হলেন। আনন্দে পুলকিততন্গ 
ভগ্বীরধ করজোড়ে বলে উঠলেন-__ 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বধ--৩য় সংখ্যা 


যাঁদ মে তগবান্‌ গ্রীতো যদ্ঘন্তি তপসঃ ফলম্‌। 

সগরস্তাত্মজাঃ সর্বে মতডঃ সলিলমাপ্রি,ুঃ ॥ 

গঙ্গায়াঃ সলিলক্রিন্নে ভন্মন্যেবং মহাত্মনাম্‌। 

্বর্গং গচ্ছ, রত্যন্তং সবে চ প্রপিতামহাঃ ॥ 

রামায়ণ--১৪২।১৮১১৯ 

“হে ভগবন্‌ঃ যদি আমার তপস্তার কোনও ফল- 
সম্ভাবনা থাকে, তবে সগরসন্তানগণ আমার কাঁছ 
থেকে যাতে জলগণুষ প্রাপ্ত হন তাঁর উপায় করে 
দিন। তাদের দেহভস্ম গঙ্গাজলে সিক্ত হলে তারা 
্বর্গগমনে সমর্থ হবেন।” তারপর অপুত্রক ভগীরথ 
ইন্ষাকুকুল যেন লুপ্ত না হয়--এই প্রার্থনা করলেন। 
জগংঅষ্টাব্দ্ধা মধুরবচনে বললেন, “হে ইক্ষাকুকুল- 
প্রদীপ! তোমার মনোরথ অপূর্ণ থাকবে না। 
গিরিরাজ হিমালয়ের জ্ঞোষ্ঠা কন! পৃথিবীতে অবতীর্ণা 
হবেন। তাঁর বেগধারণের জন্যে দেবাঁদিদেব 
মহার্দেবকে নিয়োজিত কর। তিনি ব্যতীত কে 
আর অমিতশক্তিময়ী গঙ্গার বেগধারণে সমর্থ ?” 

প্রজাপতির অন্তধীনের পর ভগীরথ পদাস্িষটদবারা 
ভূমি স্পর্শপূর্বক স্ংসরকাল কৈলাসে মহেশ্বরের 
আরাধনাঁয় তাঁর কৃপা লাভ করেন। “হে মহাঁবাহো, 
আমি তোমারই জঅন্তে ৈলরাজনন্দিনী গঙ্গাকে 
মস্তকে ধারণ করব। গঙ্গাদেবীকে স্বর্গ থেকে 
নিপতিত হতে বল।”-_-বললেন দেবাদিদেব। 

সাষ্টাঙ্গ প্রণতি করে মহারাজ ভগীরথ গঙ্গার 
ধ্যান করতে লাগলেন। আবার তপস্তার অনির্বাণ 
দীপশিখা জলে উঠল । ভগীরথের দেহবুদ্ধি বিলুপ্ত-_ 
রূপ, রস» গন্ধ, স্পর্শ, শব্ধ গ্রহণ-শক্তিও অন্তহিত। 
একমাত্র তন্মনস্কভাবে পতিতপাবনী গঙ্গার চিন্তা । 
তাঁর মনমধুপ মাতৃভাবে বিভোর ৷ আকাশে বাতাসে 
আধ্যাত্মিকতার তরল থেলে যাচ্ছে। 

জ্যোতির্ময়ী দেবী আবিভূতি! হয়ে ভগীরথকে 
সম্বোধন করলেন। ধীরে ধীরে সঙ্ছিৎ ফিরে এল। 
“তোমার পরম তপন্তায় আমি শ্রীত। তোমার 
পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারের জগ্তে আমি পৃথিবীতে 


চৈত্র, ১৩৬১ ] 


অব্তরণ করব কিন্তু মন্ুযষ্বেরা আমাতে পাঁপ 
প্রক্ষমালন করবে, সেই পাঁপ থেকে কিরূপে আমি 
মুক্ত হব ?”--গঙ্গাদেবীর এই কথাগুলি ভগীরথের 
শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্রই তিনি বললেন, “মাত 
সন্ন্যাসী ব্র্মনিষ্ঠ শান্ত সাধুগণ লোকপাবন। তারা 
নিজ নিজ অঙ্গসঙ্গারা এ পাপ হরণ করবেন। 
কারণ তদের অন্তরে পাপহারী শ্রহরি নিত্য 
বিরাজমান ।” 
“সাঁধবে! হাসিন; শান্ত ব্রহ্গি্ঠা লোকপাবনাঃ 
হরন্ত্যঘং তেহজসঙ্গাৎ তেঘান্তে হঘভিদ্ধরিঃ ॥” 
শ্রীমস্ভাগবত-_-৯1৯৬ 
সহসা! গগনম্গুল বিদীর্ণ হল। স্ুরতরক্িনী 
বিচ্াত হতে চলেছেন। স্ুথম্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত 
হচ্ছে । দিকৃমকল প্রসন্ন ও জোতিরুভাপিত। 
শিবসমক্ষে ভগীরথ ধ্যাননিমগ্র | গঙ্গা শিবশিরে 
নিপতিত হলেন। দেব, মহষি, গন্ধর্ব, উরগ, সিন্ধ, 
যক্ষ, রক্ষগণ সকোৌতুকে গঙ্গাবতরণ দর্শন করতে 
লাগলেন। পরমদ্ুধরা. গঙ্গার পতনসময়ে চিন্তা 
এল_-তিনি প্রবল প্রবাহে শঙ্করকে নিয়ে ভূতলে 
প্রবেশ করবেন। সর্বজ্ঞ ধূর্জটি এই অভিপ্রায় জেনে 
হিমালয়সদূশ আপন জটাজাল মধ্যে গঙ্গাকে 
তিরোহিত| করলেন। সম্তখসরকাল যাবৎ গঙ্গ। 
শিবমন্তকে ভ্রাম্যমান । 
“তত্র মংবৎসরং পূর্ণ বভ্রাম পরিমোহিতা । 
গঙ্গা শিরসি দেবন্ত বিস্যতা ব্গেবাহিনী ॥” 
বাল্সীকিরামায়ণ,--আদিকাঁণ্ড ৪৫ সর্গ। 
বু চেষ্টাতেও গঙ্গা মুক্ত হলেন না। 'ভগীরথ 
পড়লেন বিষম সমস্তায়। এত তপস্তা সবই বুঝি 
ব্যর্থ! নিরুপায় হয়ে তিনি গঙ্গাধরের শ্তব করতে 
থাকেন। প্রাণের ডাকে পাষাণও বিদীর্ণ হয়, 
আর আশুতোষের হৃদয় গলবে না? ভক্তবাগ্থা- 
কল্পতরু ভক্তের আকুল প্রার্থনায় গঙ্গাকে জট! থেকে 
নিক্ষাশিত করলেন । গঙ্গা হিমালয়ের দুর্গম গুহামধ্যে 
প্রবেশ করে আবার বন্ধই হয়ে গেলেন। রাজ 


ভগীরথ ও ভাগীরথী 


১৪৩ 


নিতান্ত ছঃখিত। দেবী বললেন, “যঞ্চি মহাঁহক্তী 
এরাবত দন্তাঘাতে গুহমুখাবৃত শিলা ,ভেদ করে, 
তবেই নির্গমন সম্তব।” ভগরথ গর্জাবাক্য জ্ঞাপন 
করায় এরাবত উপ দেয়, গঙ্গ। যদি তাকে আলিগন 
করেন তবে সে বহির্ঈমনের উপায় করে দিতে 
পারে। এররাবতের ছুরভিসন্ধি জ্ঞাত হয়ে দেবী 
বলেন,বেগ সহ করতে পারলে নিশ্চয়ই 
মহাগজের মনস্কামনা অপূর্ণ থাকবে না।” তখন 
সেই নিরোধ গজরাঁজ যেখানে গঙ্গা অবরুদ্ধ! ছিলেন, 
সেই স্থান তীক্ষ দশন দ্বারা বিদীর্ণ করল। অমনি 
ক্েতিম্বতী ঘোরতর বেগে নির্গত! হয়ে এররাবতকে 
প্রথম তরঙ্গে দশ যোজন, দ্বিতীয়ে শত যোজন, 
তৃতীয়ে সহ যৌজন দূরে নিক্ষেপ করলেন। অনিবাধ 
ও তয়ঙ্কর তরঙ্গাঘাতে মহাহস্তী মৃতপ্রায় হল। 

গঙ্গা বিন্দু সরোবরে পতিত হলেন। এখানেই 
রৌপ্যমালাকারা অপ্তধাক্ীর উৎপত্তি। হ্লাদিনী, 
পাবনী ও নলিনী--তিনটি প্রবাহ পূর্বদিকে, সুচক্ষু 
সীতা ও সিদ্ধু_তিনটি পশ্চিমে এবং অবশিষ্ট ধারাটি 
ভগীরথের অন্গামিনী । 

মহামতি কৃতিবাস-প্রণীত বলীয় রামায়ণে চারটি 
ধারার উল্লেখ আছে £ 
 বন্থ নামে গঙ্গা গেল পূরব সাঁগরে। 

ভদ্রা নামেতে গঙ্গা! গেলেন উত্তরে ॥ 

শ্বেতা নামে গঙ্গা গেলেন পশ্চিম সাগরে । 

পড়িলেন অলকানন্দ! পৃথিবী উপরে ॥” 

তরলতরঙ্গিনী ভগীরথকে বললেন, “হে মহারাজ, 
কোন্‌ দিকে কিভাবে আমার গতি হবে নির্দেশ 
কর।” ূ 

দিব্রথে আরোহণ করে রাঁজধি অগ্রে অগ্রে 
মধুর শ্ঙ্খধ্বনি সহকারে গমন করতে লাগলেন। 
কী হন্দর সে দৃগ্ভ! গঙ্গা ছলছল কলকল শব্দে 
ধাবিত হচ্ছেন । দেবধি, গন্ধরব, বক্ষ, সিদ্ব--সকলেই 
দর্শনেচ্ছ | দেবগণ অশ্ব, গে, শিবিকায় কেহ 
বা বিমানে। তাদের ভূষর্কিরণে গগনমগ্ডল 


১৪৪ 


সমুদ্ভাসিভ। আকাশ নির্সেঘ। চঞ্চল ভূজঙ্গঃ মীন, 
শিএমার গভূতি বিছ্যৎআকারে বিন্িপ্ত হচ্ছে 
পাওুবর্ণ ফেনরাশি খণ্ড খণ্ড হয়ে গমনের বেগে 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই সময়ে গঙ্গার গতি 
কোথাও ক্রত, কুটিল, কোথাও আয়ত, নত, 
কোথাঁওবা অত্যন্ত বেগবতী। ভূমণ্ডলে সুরধুনীর 
সে অপুর্ব শোভা ! 

তখন এ পবিত্র জল দেবতা গন্ধর্ব ও খবিগণ 
স্পর্শ করলেন। যারা পাপপ্রভাবে উধর্ব থেকে 
অধোদেশে নিপতিত হয়েছিল, পবিত্র গঙ্গাবারিস্পশে 
তারাও আজ মুক্ত। দর্শকের নয়ন নার্থক-- 
নাতকদের শরীর মন সম্পূর্ণ নিাপ। 

এইরূপে ভখরথের অন্গগমনরতা ত্রিলোকপাবনী 
ধজ্ঞরত জঙ্,মনির বঞ্জক্ষেত্রে সবে-গ প্রবিষ্ট হলেন। 
যঙ্ঞস্থল প্লাবিত উপকরণ লগ্ডভগড। রোষাঝিষ্ট 
মুনিবর যোঁগবলে সমস্ত জণ নিএশেষে পাঁন করলেন। 
দেবতা গন্ধব খিকুল সাতিশয় বিশ্মিত ও স্তত্তিত। 
সকলের সমবেত স্তুতিবাদে মহাম্মাঁ ভ্", নিজের 
কর্ণবিবর দিয়ে গঙ্গ!কে নিষাঁশিত করলেন | 

তখন থেকে গগ্গা জাহৃবী বা জঙ্ক, কনা নামে 
থ্যাত। তরঙ্গিনী আঁবার উচ্ছল তর্গভঙ্গে লীলায়িত 
ভঙ্গিমাঞস নৃত্য করতে করতে ভগারথের অন্গগামিনী । 
অবশেষে রসাতিলে প্রবেশ করে ভগীরথের পু্বপুরুষ- 
গণের ভম্মরাঁশি ভাসিয়ে দিলেন । 

“শতমুখী রূপ ধরি সাগর সঙ্গম করিট 

মুক্ত কৈলা সগর-সন্তান ॥” 


_-ভারতচন্ত্র 


₹ পন্দুপুরাণইমকে জহমুনি কুশাস্রদ্ধার। জঠরু ভেদ করে 
গঙ্গাকে পুনর্বার নির্গত করেন ঃ 
“বিভেদ জঠরং বিপ্র! কুণ!গ্রেণ তপোনিখিঃ ॥ 
নির্গত তেন মা্গেণ জাহ্নবাতি পরিশ্ত! |” 
_-প্দ্মপুরাণ, হর্গথণ্ড,- ১৬শ অধ্যানু 

কুত্তিবাদ কিন্তু জানুভেদের কথ। লিখেছেন £ 

“দক্ষিণ জানু চিরিলেন মুনি যেই ক্ষণে । 

জানু দি্ন। গঙ্গ! বাহির হইল সেই স্থানে |” 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা 


ষাটহাঁজার সগরসন্তানের ব্রহ্মশাপজাতপাঁপ- 
বিনাশ ও দিব্যকলেবরে চিরম্থথময় অক্ষয়- 
স্ব্গগ্র(প্তি পুণ্যশ্রোক ভগীরথের অতুলনীয় তপঃ- 
প্রভাবেই সম্ভব হল। যতদিন চন্ত্রন্্ধ উদ্দিত হবে 
যতদিন সাগরের জল বিদ্যমান থাকবে ততর্দিন পর্যন্ত 
দেব ও মানব কে তীর অনুপম কীর্তিগাথ! গীত 
হবে। কী্তির্স্ত স জীবতি। কীর্ভিমান্ই যে 
জীবিত। ন্বর্গমর্ত্যপাতাল ত্রিলোকে প্রবাহিত 
হয়ে গঙ্গ৷ ভরিপথগা হলেন ত্রিদিবে ধিনি মন্দাকিনী 
পৃথিবীতে তিনি ভাগীরথী আর রসাতলে ভোগবতী। 
সার্থক ভগীরথের তপস্তা, সার্থক মন্দাকিনীর মর্ত্যে 
আগমন ও তার ভাগীরথী নাম! 

তারপর লোকপিতামহ প্রজাপতির আদেশে 
ভগীরথ পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে যথাবিধি তর্পণাদি 
করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। এতকাল 
পরে নরনাথকে দর্শন করে প্রজাপুষগ্জের মানন্দের 
সীমা রইল নাঃ সমস্ত শোক ও দুশ্চিন্তা অন্তহিত হল। 

ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠল গঙ্গার তীরে জনপদ, 
বিকাঁশ হল সভ্যতার। গাঙ্গের সভাতা আজ সমগ্র 
পৃথিবীর গর্বের বন্ত। গঙ্গার উর্বর পলিমাটিতে 
কবি-বক্ষে বাঁণজ্যতরণী। তীরে তীর্থরাজি-_- 
মুনিখাবদের অসংখ্য আশ্রম-জপতপসাধনভজন । 
কাব্যসাহিত্যদর্শনের পুরিপুষ্টী এই পুণ্যমরী 
ভাগরথীকে কেন্দ্র করেই। উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী 
হৃষীকেশ, প্রয়াগ, জরিবেণী-_ এসব কতো গৌরবের 
তা আজও ভক্তমগ্ডলী উপলব্ধি করেন। 

ব্যাসবালসীকিশঙ্করাচার্থ থেকে আরম্ভ করে 
আধুনিক যুগের মনীষীরাও গার মাহাত্ম্য বর্ণনা 
করেছেন নানাভাবে । স্বামী বিবেকানন্দ কি 
বলেছেন দেখুন 

“হিন্দুর সঙ্গে মায়ের একি সম্বন্ধ। কুসংস্কার 
কি? হবে! গঙ্গা গঙ্গা।ক'রে জন্ম কাটায়। গঙগাজলে 
মরে, দূরদূরান্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, 
তাত্রপাত্রে যত ক'রে রাখে, পালপার্ণে বিন্দু বিন্দু 


চৈত্র, ১৩৬১ ] 


পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত 
অর্থব্য় ক'রে গল্োত্রীর জন রামেশ্বরের উপর নিয়ে 
গিয়ে চড়ায় ; হিন্দু বিদেশে যায়__রেঙ্কুন, জাভা, 
হংকং জাঞীবর, মাডাগাস্কর, জুয়েজঃ এডেন, মালটা! 
-__সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা । গত গঙ্গা-_হিছুর 
হিছুয়ানি। গেলে! বারে আমিও একটু নিয়েছিলুম 
_কি জানি! বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান 
করতাম। পাঁন কল্লেই কিন্ত সে পাশ্াত্ত্য জন- 
সোতের মধ্যে সভ্যতার কল্পোলের মধ্যে, সে 
কোটী কোটা মানবের উন্মন্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের 
মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনন্ত্রোত, সে 
রাজোগুণের আক্ষালন, সে পদে পরে গ্রতিদ্বন্দি- 
সংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, 


সাঁওতালী সমাজ-জীবন 
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লগুন, নিউইয়র্ক, বালিন, রোম সব লুপ্ত হার যেত, 
আর শুনতাম__সেই “হর্‌ হর্‌ হর্‌ দ্েঞ্চতাম-_-সেই 
হিমাঁলয়ক্রোডস্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী 
স্ুরতরঙ্গিনী যেন হৃদয়ে মন্তকে শিরায় শিরায় 
সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন-_- 
হর্‌ হর্‌ হর্‌ 11?” 

একটি সুপ্রচলিত শ্লোকের অন্ুনরণ করে বলি_- 
শ্রীবিষ্কর চরণকমলনিঃস্থত শিবমস্তকে প্রবাহিত 
পাঁপহারী গঙ্গাবারির স্পর্শে যুগ যুগ ধরে অগণিত 
মানব পবিত্র হয়েছে, আজ এই গঙ্গাজল আমারও 
শরীর মন বিশুদ্ধ করুক। 

গাঙ্গাং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যাতম্‌। 

ত্রিপুরারি শিরম্চারি পাপহারি পুনাঁতু মাম্‌ ॥ 


সাওতালী সম্নাজ-জীবন 


প্রীআদিত্যগ্রনাদ সেনগুপ্ত, এ-এ 


বাংলাদেশে সাওতালদের আবাসভূমি হল 
মেদিনীপুর» বাকুড়া» বীরভূম, মালদহ এবং আংশিক 
ভাবে আরও কয়েকটি জেলা। এছাড়া ওড়িষ্যার 
মঘুরভঙ্তী এবং বিহাঁরের মুঙ্গের, মানভূম, হাজারীবাগ, 
সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা, এবং ভাগলপুর হচ্ছে 
সাওতাল-অধ্যুষিত অঞ্চল। আমরা যদি ইতিহাস 
আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব, আমাদের এই 
তারতবর্ষে দ্রাবিড়-পূর্ব যুগে যে সব জাতি বসবাঁস 
করত তাদের মধ্যে মুণ্ডা, খাড়িয়াঃ বীরহড়, হো, 
এবং সাওতালপেের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
শুধু তাই নয়। এই সব জাতির মধ্যে সাওতালদের 
সংখ্যা সবচাইতে বেশী। সাওতালদের স্মাঁজ-জীবন 
সম্বন্ধে বহু চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্রচলিত আছে। 
পিতা হল সীঁওতালী সমাজে গৃহের কর্তা । সাঁওতালী 
ছেলেমেয়েদের পিতৃভক্তি দেখলে সত্যিই চমতকৃত 
হতে হয় এবং পিত্ৃপুজাকে এরা ধর্মের একটা বিশিষ্ট 


৫ 


অঙ্গ বলে মনে করে থাকে। পুত্রের জন্মের পর 
সাঁওতালরা! “ছাটিয়ারঁ নামক একটা অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করে। পিতার হাতে একটা তেলের 
বাটি থাকে। সে বাটি থেকে তেল নিয়ে 
গাত্রমর্দন করলে জাতির্দের নাকি অশোচান্ত 
হয়। সাওতালী সমাজে পুত্র সন্তানরা পিতার 
গোত্রের অধিকারী হয় এবং পিতার সাথে 
বসবাস করে। পুত্রসস্তানের উপর মাতার কোন 
আইনগত অধিকার নেই এবং পিতা হল সন্তানের 
শ্বাভাবিক অভিভাবক । পিতার কতৃত্বাধীনে 
গোষ্ঠী গড়ে উঠে। শবদাহের আগে জ্যেষ্ঠ ছেলে 
পিতার মুখাগ্রি করবার অধিকারী । জন্ম, মৃত্যু 
কিম্বা বিয়ের সময়ে জ্ঞাতিরা আত্মীয় বাড়ীতে উপহার 
পাঠায়। সাধারণত: কাপড় খাগ্ধা্রব্য, “হাড়িয়া? 
মদ ইত্যাদি প্রেরিত হয়। বলা হয়েছে, গৃহস্বামীর 
ব্যয়ভার কমাবার জন্ত এই প্রকার পাঠাবার ব্যবস্থা 
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হয়ে থাক । আত্মীয়তা-সন্বন্ধে সাওতালরা কতক- 
গুলো আখ্ন অনুসরণ করে চলে। বিশেষকরে 
মঘূরভঞ্জের সাওতালী সমাজে পিতামাতার স্থান 
অতি উচ্চে, ভাইবোনের মধ্যে মমতার সম্বন্ধ খুবই 
নিবিড়। এছাড়া স্ত্রী স্বামাকে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা 
করে চলে । সাওতালী সমাজে বড় শ্তালিক! খুব 
সন্মানাহা। শোনা যায়, বসন্ত উৎসবের সময়ে 
যখন পরম্পর পরস্পর জল ছোড়াছুড়ি করেঃ তখন 
যদি বড় ঠ্ালিকার উপর এক ফোটা জল পড়ে 
তাহলে অপরাধীকে সামাজিক আইন অনুসারে 
বিচার করা হয়। সাওতালী সমাজে কর্তা হল 
জ্যাঠা অথবা কাকা । আবার এদব অব্তমানে 
মামার হাতে গৃহের কতৃত্ব স্কস্ত করা হয়। বরের 
পিতা যদি জীবিত ন! থাকে, তাহলে বিয়ের সময়ে 
মামা কিছু উপহার লাভ করে। এই উপহারকে 
“মামা পণ” বলা হয়। বাড়ীর জামাই পৃজা-পার্বণে 
পশুবলি দিয়ে থাকে, বিরের সময়ে কনেকে যে 
ঝুড়িতে বদান হয় মামাকে সে ঝুড়ি ধরে থাকতে 
হয়। বৈবাহিক এবং বৈবাহিকা পরস্পর পরম্পরকে 
ঠাট্টা করতে পারে না। বিবাহ গণ্ডতীর দিক থেকে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-_৩য় সংখ্যা 


সাওতালী সমাজ দুভাগে বিভক্ত, যথা জাতিয়া- 
পেড়া এবং বন্ধু-পেড়া। সাওতালদের মধ্যে মুরমু 
নামক একটা উপজাতি আছে। প্রায় সব মুরমুরাই 
জাঁতিয়া-পেড়া বা এক-গোত্রীয়। এছাড়া অন্তান্ত 
সাঁওতালরা হচ্ছে বন্ধু-পেড়া। অর্থাৎ এরা মরমুদের 
সাথে বিবাহ-সঙ্বনধ স্থাপন করবার যোগ্য । সাঁওতালী 
সমাজে গোত্রসম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ । সমগোত্রের কেউ 
ঘদ্দি মারা যায়, তাঁহলে সাওতাঁলদেের অশোচ হয়। 
তাছাড়া যদি কেট এক গোত্রে বিয়ে করতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করে, তাহলে তার সামাজিক প্রায়শ্চিন্ত এবং 
প্দ্ধিকরণ হয়, অর্থাৎ এক গোত্রে বিয়ে করা 
নিষিদ্ধ। ধু তাই নম) গোত্রের বাইরে টড ও 
বেস্রা! কিন্বা কিস্কু ও মারাডিদের মধ্যে বিবাহ-সন্বন্ধ 
স্থাপন করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে । মুরমুদের 
সাথে বিবাহ-সম্বন্ধ স্াঁপন করবার যোগ্য সাওতাঁলদের 
মধ্যে 'মাদ্তুতো ভাইবোন কিম্বা ম।মাতো 
ভাইবোনদের বিয়ে একেবারে অচল। সীওতালী 
সমাজে বড় ভাইয়ের স্ত্রীর সাঁথে দেবরের বিয়ের 
রীতি আছে; এই বিয়েকে সাঁওতালরা ধাউলিয়া 
সাগাই' বলে। 


অদিতি 


ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ, এম্.এ, বি-এল্‌, পি-এইচ-ডি 


মানুষের মন সীমার বাঁধনে বাধা, তাই অসীমের 
কল্পনা তাহার পক্ষে সহজ নহে । কিন্তু তথাপি 
উপলব্ধির এক পরম শুভক্ষণে মানুষ সেই অনন্তের 
আভাস পাইয়া ধন্য হয়। অসীমের আননদরূপ 
মানুষের চিন্তে ক্ষণিকের জন্য ঝলক দিয়া ঘাঁয়। 


আমাদের বৈদিক পিতামহেরা এই অনস্তকে 
অদ্দিতির মাঝেই ধরিতে চাহিয়াছিলেন। 


অদ্দিতিদ্েরদিতিরন্তরিক্ষমদ্দি তির্মাতা স পিতা 
স পুত্রঃ। 
দিশ্বে দেবা অদ্দিতিঃ পঞ্চ জন! অদ্দিতির্জাতমর্দিতি 
জনিত্ম্‌ । 
(খাথেদ, ১/৮৯।১০) 
খণ্েদের সর্বশ্রেঠ কল্পনাকুশল কবি খষি গোতম 
রাহ্‌গণ এই মন্ত্রে অদদিতির ত্ব করিলেন £-যাঁহা 


বন্ধঃ যাহ! ক্ষুদ্র, যাহা বিভক্ত তাহা দিতি । অর্দিতি 


চৈত্র, ১৩৬১] 


অবন্ধনা, সীমাহীন! ও অবিভক্কা। তাই মাথার উপরে 
যে নিঃসীম ছ্যলোক অদিতি দেবী তাহারই প্রকাশ। 
চোখে পতিত যে আকাশ সেই অস্তরীক্ষ অদ্দিতির 
মহিমা_-অদদিতি পরমা প্রকৃতি__জগন্মাতা । তিনিই 
বিশ্বপিতা, তিনিই পুত্র। জগতে যত কিছু 
জ্যোতি, ধত কিছু ছ্যতি সকলই সেই জ্যোতির্মধীর 
বিভূতিঃ সমস্ত মাগ্চষলোকেই সেই মহতী জননীর 


প্রতিষ্ঠা । যাহা কিছু জগতে জাত, সকলই তাহার 
আলো-যাহা কিছু ভাবী কালে জন্মিবে সকলই 
তাহার শক্তির লীলাবিচ্চুরণ। 
কঠোঁপনিবৎ এই মহাঁন্‌ আদর্শকে নূতন ভাষায় 
বলিয়াছেন-_- 
ধা প্রাণেন মম্তবত্যদিতির্দেব্তাময়ী | 
গুহাং প্রবিশ্ তি্ন্তী যা ভূতেভিব্যজায়ত 
এতদবৈ তৎ ॥ 
(কঠ-উঃ১ ২১1৭) 
অদ্দিতি সর্বদেবতাময়ী, তিনি হিরণ্যগরূপে 
অভিব্যক্ত হন। ভূতসকলের সহিত উৎপন্ন হইয়! 
তিনি সবত্র বিরাজিত। হৃদয়াকাশের অন্তনিহিতা 
এই মহিমময়ী দেবীকে ধাহারা জানিতে পারেন, 
তাহার! ব্রঙ্ষকেই দর্শন করেন। 
অদ্দিতি তাই ব্রহ্মময়ী__আত্ম-স্বরূপা । তত্বরাগিণা 
এই পরগা দেবীর প্রতি কোনও বিশেষ সুক্ত খণ্েদে 
নাই। তথাপি এক শত চল্লিশের অধিকবার নানা- 
মন্ত্রে সাধারণতঃ অন্য দেবতাদের স্রতির সহিত 
তাঁকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেওয়া! হইয়াছে । পণ্ডিতের 
বলেন সবত্র তিনি বিশেষ দেবীরূপে স্তত হন নাই 
--কোথাও কোথাও অন্ত দেবতার মাত্র বিশেষণরূপে 
অদ্দিতি কথার ব্যবহার হইয়াছে । যেমন গৃতসমদ্দের 
আগ্মিশ্তবে-_ 
ত্বমগ্নে অদ্দিতির্দে দাঁওযে ত্বং হোত্রা 
ভারতী বধসে গিরা। 
ত্বমিলা শতহিমাঁসি দক্ষসে তং বৃত্রহা 
বন্থপতে সরম্বতী ॥ 


অর্দিতি 


৯৪৭ 


যে দাতা তাহার জদয় প্রশত্ত হয়, তাহার নিকট 
অগ্নি অদিতিরূপে প্রকাশিত হন, অতি বেদবাক্যে 
বধিত হন, কাঁরণ তিনি হোঁতা ও ভারতী-__-অগ্মি 
শক্তিদান করেন, কারণ তিনিই শতহিমা ইলা, 
অগ্নিই বৃত্রহননকারী, তিনিই বসুপতি--ধনের 
অধিপতি-_তিনিই জ্যোতির্মকী সরম্বতী । 

অনন্ত অসীমের তিনি গ্োতক--তাঁচার রূপ তাই 
বিশেষ নয়, অভিব্যক্ত নয়, প্রকাশিত নয়। রহস্তনয়ী 
তিনি দেবী--তিনি পরম পূর্ণতার অধিষ্ঠাত্রী, তাই 
গৃৎসমদ প্রার্থনা করেন--অবতু দেব্যদিতিরনর্বা। 


তিনি অনর্বা--অথগুনীয়া--পরিপূর্ণা। তিনি 
ফ্রবা ও অপরিবর্তনায়া-তিনি মহতী, তিনি 
পাঁপহীন! | বন্ধনরজ্জভীত গুনঃশেফ কাতর অন্তরে 
প্রার্থনা করেন-__ 


অথ বয়মাদিত্য ব্রতে তব অনাগসো অদ্দিতয়ে 
স্তাম। | 
জীবন হইতে যখন মায়! ও মোহের নাগপাশ 
খুলিয়া পড়িবে তখন হে বরুণ, হে পরমপ্রিয় 
আদিত্য ! তোমার মঙ্গলময় কর্মে পাঁপহীন হইয়া 
আমর! অদ্দিতির চরণে আত্ম-সমর্পণ করিব। 
দশম মগ্ডলে পৃথিবী, গ্যৌ ও অদদিতির উপাসনা 
আছে-_ 
স্ত্রামাণং পৃথিবীং গ্যামনেহসং স্ুশমীণমদ্দিতিং 
স্থপ্রণীতিম্‌ । 
দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমঅবস্তীমা রুহ্মো 
জয়ে ॥ ১০।৬৩।১০ 
যে পৃথিবী আমাদের দেন পরম প্রতিরক্ষা, আপদে 
বিপদে ধিনি ধরিব্রীঃ স্থুখে ছুঃখে ধিনি পালবিত্রী 
সেই জননী পৃথিবীকে স্মরণ করি। পাপহীন 
অতুলনীয় গ্ৌ--ধুলি যাহার স্পর্শ পায় না__সেই 
ঘ্ৌকে নমস্কার করি। প্রণতি জাঁনাই অদ্দিতিকে 
ধিনি আমেন কল্যাণ_-ধিনি স্থপথের সহায়__ধিনি 
দেন পরম নিরাপদ আশ্রয়। শ্বস্তির জন্য আমরা 
দিব্য তরণী অদ্দিতির আশ্রয় গ্রহণ করিব-_যে তরণী 


১৪৮ 
চল 


হইতে ছদ্রপথে জল পড়ে না সেই নির্ভরযোগ্য 
দৈবী নৌকা, আমাদিগকে তাহার দীড়ের বলে 
কল্যাঁণেব পরাকাষ্ঠায় লইয়া যাইবে। 
কান্ধ তাহার কাছে প্রার্থনা করেন__ 
অদ্দিতিনো দিবা পশ্রমদদিতিরক্তমন্্য়াঃ। 
অদ্দিতি পাত্ংহসঃ সদাবুধা ॥ 
উত স্তা নে! দিবা মতিরদিতিরুত্যা গমৎ। 
স!শস্তাতি ময়স্করদপ শ্িধঃ ॥ 

( খথেদ, ৮1১৮1৬১৭ ) 
অদ্দিতি অদ্বিতীয়া ও অতুলনীয়।। দিনে ও রাত্রে 
তুমি আমাদের পণপাল বক্ষা কর। অদিতি, তুমি 
মানুবকে সতত বিবধন ও পুষ্টির পথে নিয় ও 
চলিয়ীছ। তুমি আমাদিগকে শোক; ছঃখ, পাপ ও 
মালিন্য হইতে রক্ষা কর। 

প্রতিপ্দিন এই প্রাথনাই যেন আমাদের কণে 
জাগে হে অদিতি, তুমি আমাদের হছদয়ের মাঝে 
আবিভৃত হও । তুমি শরণীগতপালিকা, তুমি এস 
আমাদের সান্িধ্যে এম। তুমি আমার্দিগকে কল্যাণ 
ও সৌভাগ্য দাও । পরমগ্রীতিময়ী--পরমন্নেহময়ী 
দেবী, আমাদ্দগের যত কছু শত্র ও অনিষ্টকারী 
আঁছে তাহাদিগকে দূর কর। 

অদদিতি ধৃতাবরী ও খতবৃধা । বসিষ্টের রা 
পাই-_ 

অন্মে ইন্দ্র বরুণো মিত্রো অর্ধম ছাক্সং যচ্ছন্ 

মহি শর্ম সগ্রথঃ | 

অবধং জ্যোতিরদিতেখ তাবুধো দেবস্ত 

শ্রোকং সবিতুর্মনামহে ॥ 

( এ্--৭৮২১০) 
হে স্বরাট ইন্দ্র, হে সম্রাট বরুণ, মিত্র ও অর্ধমা, দাও 
আমাদের পরম গৌরব, দাও আমাদের নিবিড় ও 
নিভৃত আশ্রয় যাহা সর্বব্যাপক, আমরা মনন করি 
অদ্দিতির পরম জ্যোতি-যাঁহা কল্যাণ ও সত্যের 
আশ্রস্ন ও উদ্বোধক, মনন করি সবিতার স্তুতি । 
উভয়েই তাহারা খুতকে পরিবধন করেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ব_ ৩য় সংখ্যা 


অদিতি ধীর! ও স্থিরা অথচ তিনি গতির 
জনয়িত্রী, তিনি গতি-ম্বরূপা | বাঁমদেব অগ্নির স্তবে 
বলিতেছেন 
কথা শধণঘ মরুতামুতায় কথা সরে বৃহতে 
পৃচ্ছ্যমানঃ। 
গ্রতি ত্রধোহদিতয়ে তুরায় সাধ দিবো 
জাতবেদাশিকিত্বান্‌ ॥ 
। এঁ--81৩1৮) 
হে অগ্ঠি, খতপথে চলেন মরুদ্গণ, সেই খতবান 
দ্রলকে তুমি কি কথা বলিব যথন সুধু প্রশ্ন 
করিবেন, তখন কি উত্তর দিবে, যখন ত্বরিত- 
গতি অদিতি জানিতে ঢাঁহিবেন তখন কি বলিবে? 
হে জ্ঞানবান্, হে ধামান্‌ অগ্নি, তুমি জীতবেদা, তুমি 
দেবতার দিবা কাধ সাধন কর। 
অদ্দিতি সবতাতি--তিনি সবব্যাপিকা» তাই 
তীহাকে বরণ করিঃ তাই বলি,_উরুব্যথা অদ্দিতিঃ 
শ্রোতু মে হবম্‌। হে বহু ব্যাঁপিকাঃ হে সীমাহীন, 
তুমি আঁনাঁদের অন্তরের উচ্ছল স্তব গ্রহণ কর। 
কিন্তু অদ্দিতি সবেোপরি জননী । বিপৎসাঁগবে 
নিমজ্জমান ভক্তগণকে তিনি আপন বাঁৎসল্যরসেব 
অমুতে অভিষিক্ত করিয়া পরম মহিমাময় অধ্যাত্ম 
জীবনে অহ্বাঁন করেন। ছুর্গতিনাঁশিনী তিনি 
দুর্গাঃ তাই ছুর্গমে তিনি পালযিত্রী; অবণ্যে 
তিনি শরণ। সব ত্র তিনি শর্মদাঁয়িনী-_ পুষ্টি কাঁরিণী 
ও তুষটিদায়িনী। 
কিন্ত তিনি তো কেবল জীবধাত্রী নন, তিনি 
দেবমাঁতা, দিন্যজন্ম ও দেবততে আরোহণ তাহার5 
অসীম কৃপায় ঘটে । 
তা মাতা বিশ্ববেদসান্তধায় প্রমহস।। 
মহী জজানাদিতিঃ ধ্তাবরী ॥ 

( এ-৮২৫৩) 
অদ্দিতি পৃথিবীর যে মহৎ খত তাঁহা অনুনরণ করিয়া 
মহিমাময়ী হইয়া মিত্র ও বরুণের জন্ম দেন। মিত্র 
ও বরুণ পরম অন্ুুর, তাহাদের মাহাত্ম্য স্থদুর প্রসারী, 


চৈত্রঃ ১৩৬১] 


তাহাদের বিশ্বব্যাপক গৌবব--তাহার! সর্ব ধন ও 
সম্পদের অধিকাঁরী। 
শুনঃশেফ অর্দিতির বে সব করেন তাগতে 
বলেন সেই করুণানয়ী মাত! মুক্তির মূল কারণ। 
সেই চমৎকার প্রীর্থনাঁটি এই-_ 
কম্ত নূনং কতমস্তামৃতানাঁং মনামহে চাঁক 
দেবস্ নাম। 
কো নো মহ্যা অর্দিতয়ে পুন্দীত, পিতরং 
চ দূশেযং মাতরং চ ॥ 
( এ--১1২৪1১) 
আমি মায়াপাশে আবদ্ধ, এই যন্ত্রণাময় বন্ধন 
মুক্তির জন্ত কোন্‌ দেবতার চাঁক নাঁম উচ্চাবণ করিব । 
কোন্‌ অমুতদাতা দেবতার শোভন নাম মনন 
করিব? কোন দেবতা আমাকে মহীক্সসী দেবী 
অদিতির সহিত সম্মেলন করিবেন? কোন্‌ দেবতার 
আশিসে আমি অমৃত হইথ! পিতা ও মাতাঁর চরণ 
বন্দনা কবিতে পারিব, সেই গ্ভাঁবাপৃথিবীর গোপন 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব? 
দীর্ঘতম! অদিতির আহ্বান করেন। তিনি 
ধেনুস্বরূপা, ছুগ্ধামৃত তীাহারই দান। সেই মমৃত 
পানে আমর! অমর হই। বিশ্বদেবতারা অদিতির 
পরম ছাতিময় ধাঁম হইতেই পৃথিবীতে আগমন করেন 
এবং মনুষ্যলোককে তশ্বর্ধ ও মাধুর্ধে অভিষিক্ত 
করেন । দেবতাদের জ্যোতি ও দ্যুতি মাত অদতির 
চিন্ময় মহিমারই অভিব্যক্তি । 
ত্রিতখষি দর্শনচিন্তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া 
অদিতির মাহাত্ম্য বলিতেছেন- 
অসচ্চ সঙ্চ পরমে ব্যোমন্দক্ষ্যম্ত জন্মনস- 
দিতেরুপন্থে। 
অগ্নির্থ নঃ প্রথমজা খতন্ত পুব” আঘুনি 
বৃষভশ্চ ধেনুঃ ॥ 
( এ--১০৫।৭) 
অগ্নি ছিলেন না, তাই অব্যক্ত তিনি অসৎ, আবার 
যখন প্রকাশিত হন তখন তিনি সং-সেই অগ্নি 


অর্দিতি 


৯৪৭ 


পরম ব্যোমে অবস্থান করেন_-তিনি অনন্ত অদ্িতির 
কোলে দক্ষের রসে জন্মগ্রহণ করে্। তিনিই 
ঝতের প্রথমজাত পুত্র$ তিনিই জীবনদাতা 
বুষধভ | 

দশম মণ্ডলের ৭২ সুক্তে বৃহস্পতি স্যটিতত্ব 
ব্যাখ। করিযাঁছেন। তিনি ছন্দে দেবতাদের 
জন্মকথা গাইিতেছেন_-ফলে ভাবীকালে যখন এই 
সুক্ত পগঠ্ঠিত হইবে, তখন মানুষেরা দেবতার্দিগকে 
দেখিতে গাইবে । কর্মকার যেমন হাঁপবে আগুন 
জবালিয়া ধাতু গলায় তেমনই ভাবে ব্রহ্মণম্পতি 
দেবতাদের স্থট্টি করিলেন ।-অসৎ হইতে সতের 
উৎপত্তি হইল অব্যক্ত হইতে দেবতা ব্যক্ত হইল। 
পরে আশ! জন্ম গ্রহণ করিল__আঁশা হইতে উত্তানপাদ 
জন্মিল। উত্তানপাদ হইতে ভূলৌক জাগিল__ 
ভূলোক হইতে আশার উৎপত্তি হইল। অদিতি 
হইতে দক্ষ জন্মগ্রহণ করিল- আবার দক্ষ হইতেই 
অদিতির উদ্ভব । হে দক্ষ, অদিতি তোমার ছুহিত৷ 
হইয়া জন্মলাভ করিল। ভদ্র ও অমুতবান্ধব 
দেবতারা সকলেই অদিতিব সন্তান। সেই মহা 
সলিলে দেবতারা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া বিরাঁজ- 
মান ছিলেন। তখন তীহাদের নৃত্যপর চরণ হইতে 
তীব্ররেশু মকল উখিত হইল । দেবতারা যতিদের মত 
তপশ্তার প্রভাবে যখন খিশ্বহুবন আচ্ছার্দন করিলেন, 
তখন সমুদ্রবক্ষে লুকাষিত হৃর্ধকে তাহাবা প্রকাশ 
করিলেন। অদ্দিতির অষ্ট পুত্র--তীহার মধ্য হইতে 
মর্তিগকে রাখিয়! সপ্ত পুত্র লইয়া তিনি স্থরলোকে 
চলিয়! গেলেন। সেই অতি পুবকালে অদিতি 
সপ্ত পুত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। মার্তগড জীবের 
জন্মাদি ঘটাঁইবার জন্য বিশ্বে রহিয়া গেলেন। 

আর্দিত্য-জননী অদিতি মহাকাশ । সেই 
মহাকাশেই সৌরম গুলের জন্ম । তাহা হইতেই এই 
বিশ্বস্যাটর লীলাপ্রবাহ। ইহা সত্য কিনা তাঁহ। 
জানি না, তবে কবিত্ব-সৌরভে, চিন্তার বিপুলতায়ঃ 
কল্পনার প্রবাঁছে এই সুক্ত অতুলনীয় । 


১৫ উদ্বোধন 


বামদেব অগ্নির স্তবে একহ সু'স্ত দিতি ও অর্দিতির 
উল্লেখ করিষ্₹:”ছন-__ 
চিত্তিমচিন্তিং চিনবদ্ি বিদ্বাৎ পৃেব বীতা! 
বৃজিনা ব মত্যান্‌। 
রায়ে চ নঃ স্বপত্যায় দেব দিতিং চ 
রাস্বাদিতিছুরুঘ্য ॥ 81২১১ 
অগ্নি জাতবেদা--তিনি সব জানেন । জ্ঞাতা তিনি 
মানুষের চিন ও অচিত্বকেঃ বিগ্ভা ও অবিগ্াকে, জ্ঞান 
ও অজ্ঞানকে ভাল করির! জান্ন। দক্ষ বিক্রেতা 
যেমন অশ্বপু'্ঠর খছুতা ও বক্রতা ভালভাবে উপলব্ধি 
করেন, পরমাত্মা অগ্িও তেমনিভাবে মীনুষের বুদ্ধি 
ও বৌধ্হীনন্পীকে উপলব্ধি করুন। অমর! পারমাথিক 
ধন ও এভিক ধনের জন্ত--সুন্দর ৭ কীতিমান্‌ 
অপত্যের জন্য আমারা শিতি ও অর্দিতির শরণ করি 
_্দিতি দান করেন, না, অদিতি করেন__দিতি 
ক্ষর, অদিতি অক্ষর। আমবা তাই অর্দিতির 
আশ্রয়ে ধন্ট হইব । 
জননী অদ্দিতি তাই পরম পরিপূর্ণভার প্রতিমা । 
যে পূর্ণতা যোগ, বিয়োগ, গুণ বাঁ ভাগে একই 
থাকে সেই অনন্ত অসীমতার ব্যাপ্তি আমাদের 
জীবনকে পরিপূর্ণ করুক। বেদের অমৃতবিদ্থা 
আমাদের অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন চোঁথ খুলিয়া 
দিক--আমরা তখন সত্যের প্রকট রূপ দেঁখি। 
পৃষা যেন হিরণয় পাত্র দিয়া সত্যের আবরণ স্থা্ট 
না করেন। 
অদ্দিতি আবঠিত হইতেছেন- পূর্ব হইতে 


[ ৫৭তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা 


পশ্চিম দিকে আপাঁতপ্রতীয়মানভাবে। তাই তিনি 
বাঁধাহীন গতিতে চলিয়াছেন--ত্বরিতযাত্রাকাঁরিণী 
দেবী অদিতি তাই ঞ্রবা» কারণ তাহার গতিমুখ 
কখনই পরিবতিত হয় না! । 

অর্দতি রপময়ী ও মধুময়ী। সোমপানে যে 
আনন্দ তাহা অদ্দিতি। শ্তেনপক্ষী সোমকে আনয়ন 
করেন । সেই সোমরসপানে আমরা অর্দিতি আনন 
পাই। অর্দিতির আরাধনায় তাই অমৃতত্বের শেৰ 
সীমায় আমরা উপস্থিত হই। 

বৈদিক পিতামহেরা ছিলেন জীবনবার্দী ও 
আননাবাদী। কর্মের ছন্দে ছন্দিত তাহাদের জীবন 
প্রতিনিয়ত আনন্দে গানে বস্কৃত হইয়া উঠে_সেই 
আশন্দরমের বন্ঠায় তাঁহাদের মাঁনস অসীমের 
সাধুজ্য লাভ করে-অদ্দিতিকে বরণ করিয়া, 
মনন করিয়! তীহাঁরা দিতিই হইয়া ধান। 

বসিষ্টের প্রার্থনয় তাই শেষ করি £__ 

ফরবানুত্বান্থ ক্ষিতিযু ক্ষিয়স্তো ব্যস্মৎ পাশং 

বরুণো মুমোৌচত। 

অবো বন্বীন৷ অদিতেরুপস্থাৎ যুয়ং পাতস্বন্তিভিঃ 

সদা নঃ ॥ ৭1৮৮৭ 

এই প্ুবা ক্ষিতিতলে আমরা যতক্ষণ বাঁস করি, 
যতক্ষণ জননী অদ্দিতির কৃপাঁকণ! খাঁক্রা করি, 
ততক্ষণ বরুণ আমাদের জীবনের মীয়াপাশ মোঁচন 
করুন। হেদেবগণ! তোমরা আমাদের জীবনের 
সমস্ত কামনাকে কল্যাণ স্বস্তিতি ও পূর্ণতার 
সমৃদ্ধ কর। 


“পাশ্ান্তের কর্মেষণা ও তেজন্বিতার উপাদানসমূহ হিন্দুদিগের শান্ত 
সমাহিত গুণাবলীর সহিত মিশ্রিত করিয়া এক নৃতন ধরনের মানুষ স্থষ্টি করা 
সম্ভব হইতে পারে-_যাহারা! জগতের পূর্বাপর যে কোন মানুষ অপেক্ষা সবাংশে 


শ্রেষ্ঠ হইবে ।» 


স্বামী বিডবকানন্দ 


যুগ-যাত্রী 
শ্্রীটতী আভা দেব 


তমিশ্রার আবরণে স্তব্ধ রাত্রি । আকাশের বুকে 
অগণিত নক্ষত্রের জ্যোতি 

চেয়ে দেখি ঘুমহারা চোঁখে, ভুলে যাই আনমনে 
জীবনের তুঙ্ছ লাভ-ক্ষতি 

অস্পষ্ট ইঙ্গিতে কাঁরঃ ভেসে চলে যাঁয় মন 
সুদুরের কোন্‌ ডাক শুনে; 

পাই সেই সত্যের সন্ধান, এতদিন যাহ! 
খু'ঁজিলাম স্বপ্রতন্ত বুনে। 

এই আমি, এতো! নয় এ আমির সব পরিচঘ_ 
'মাদি আর অন্ত কেবা জানে? 

জীবন-সরণি বেয়ে, পান্দম এতো শুধু চলা 
অনাগত সন্মুথের পাঁনে। 


আদিম প্রভাতে কোন্‌, কে বলিবে কবে জন্ম নিল 
এক আত্মা পৃথিবীর বুকে; 

জীবনের নানা অভিনয়ে দিন গেল বয়ে তার 
কিছু সুখে আর কিছু ছুথে। 

সেই নাঁট্যে পড়ে যবনিকা পুনবর্ণুর হয় শুরু 
অন্য এক নাটকের পালা; 

নব নব রূপান্তরে একই শীত্মা চলিতেছে ষেন 
ভরে নিতে জনমের ডাল]। 

যুগ হতে যুগান্তর অতিক্রমি যাত্রী একদিন 
হয়তো বা যাবে সেথা চলি 

জ্যোতির্ময় জন্মহীন পদে নিবেদিত হবে তার 
সর্বশেষ প্রাণের অগ্জলি। 


জন্বু-কুমার 
( জৈন কথা) 
শ্রীপুরণটাদ শ্যামস্থখ! 


প্রাচীনকালে রাঁজগৃহ নামক এক নগর ছিল। 
এই নগরে খবতদত্ত নামক একজন অতি ধনাঁটয 
অেষ্তী ছিলেন। তাহার স্ত্রী ধাঁরিণী দেবীর গর্ভে 
ঈম্বকুমারের জন্ম হয়। জন শ্রেষীর একমাত্র পুত্র । 
বীল্যকালে ধনী শ্রেষীর পুত্রের উপযুক্তরূপে, জু 
পালিত ও নানাবিষ্ঠাঁয় শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। 
কমে তিনি যৌবনদশাযর় উপনীত হইলেন। কিন্ত 
যৌবন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জন্তুর চিত্ত ভোগবিলাস 
হইতে অপন্থত হইতে লাগিল। তিনি ধনী সম্তান- 
হলভ নানাপ্রকাঁর বিষয়ভোগ হইতে নিজেকে পৃথক্‌ 
করিয়া রাখিতে লাগিলেন । 

এ সময়ে নিগ্রন্থ জৈন সম্প্রদায়ের প্রধান আচাঁধ 
ভগবান মহাবীরের ম্বহত্ত-দীক্ষিত। পঞ্চম গণধর 


শ্রীসুধর্ম রাজগৃহে আসিয়া! নগরের উপকণ্ে অবস্থান 
করিতেছিলেন। জদ্থুকুমার আঁচাধ সুধর্ম স্বামীর 
নিকট যাইতে ও তাহার উপদেশের দ্বারা প্রভাবিত 
হইতে লাগিলেন। জন্ুর পিতামাতা প্রমাদ 
গণিলেন। তাহাদের একমাত্র পুত্রের গৃহত্যাগের 
আশঙ্কায় তাহারা বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং 
ইহার প্রতিরোধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
বৈরাগ্যের প্রতিকারস্বরূপ তাহার! কুমারের পরিণয় 
দেওয়ার মানসে নগরের আটজন ধনাঢ্য শ্রেচঠীর 
আটজন অত্যন্ত সুন্দরী, স্ুশিক্ষিতা ও উদ্গত- 
যৌবনা কণ্ঠার সহিত বিবাহ-সম্থন্ধ স্থির করিলেন। 
বিবাহের পূর্বেই তাহারা কন্তাগণের মাতাপিতাঁকে 
কুমারের বৈরাগ্যের কথা জানাইয়া বলিয়া দিয়াছিলেন 


১৫২ 


যে, যর্দি কন্তারা নিজেদের প্রঙাবে কুমারের 
উদ্দাসীনতা ,নষ্ই করিতে না পারে ও কুম র যদি 
সংগার পরিত্যাগ করে তবে তাহাদিগকে উপালন্ত 
দিতে পারিবেন ন!। 

যাহা হউক জন্ুকুমারের সহিত আটক্জন কনার 
একসঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর 
কন্াগণ তীহাঁদের প্রত্যেকের পিতৃগৃহ হইতে প্রাপ্ত 
যৌতুক আট আট কোটি স্বর্ণমুদ্রা সহ আসিয়া 
জন্ুকুমারের সম্মুথে উপবেশন করিলেন। তাহাদের 
অসাধারণ সোন্দধ, যৌবনোদ্ভাসিত কমনীয় অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গঃ নযুনাভিরান রূপসজ্জা যে কোন যুবকের 
ক্ষণমধ্যে মনোহরণ করিত, কিন্ত প্রকৃত বৈরাগ্যরসে 
সিক্তমন জন্ৃকুমার যুবতীগণের কটাণ্দে ও সৌনদর্ষে 
বা প্রচুর ধন্রাশির চাঁকচিক্যে বিন্দুমাত্রও মোহ গ্রস্ত 
হইলেন না। তিনি আচাঁধ আনুধর্সস্থামীর নিকট 
ন্লীজাতির অঙগম্পর্শ না করিবার যে কঠোর নিয়ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই নিয়ম বিশ্বৃত হন নাই। 
ধারস্থিরভাবে সংসারের অনিত্যতা চিন্ত। করিতে 
করিতে নিস্তব্ধ হুইপ্া উপবিষ্ট রহিলেন। 

পরে মৌন ভঙ্গ করিয়া জন্ুকুমীর খ্রীগণকে 
বলিতে লাগিলেন -“আমাঁর জীবনে গতকুল্যই 
যে ঘটন! ঘটিয়াছে তাহা “তামাদিগ.ক বলিতেছি । 
গতকল্য নগরের বাহির হইতে আমি বখন 
ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন পথিপাশ্খে একস্কানে 
রাজকুমারগণ লৌহগোলক নিক্ষেপ করিয়া শক্তি 
পরীক্ষা করিতেছিলেন। আমি পথ দিয়! চলিয়া 
আসিতেছিলাম, হঠাৎ একটি ভারী গোলক 
ঠিক আমার সন্মুথে পতিত হইল । আমি তো অতি 
সামান্তের জন্ত বাচিয়া গেলাম । আর অল্পমাত্রও 
অগ্রসর হুইয়! থাকিলে গোলক আমার মন্তকে পড়িত 
এবং আমার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। এই ঘটনার পর 
আমি জীবনের ক্ষণভগ্ুরত্ব চিন্তা করিতে করিতে 
প্রীহরধন্বামীর নিকট ফিরিয়া গেলাম এবং তাহার 
নিকট প্রতিজ্ঞ করিলাম যে, বতক্ষণ জীবন আছে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ_৩য় সংখ্যা 


ইহার সছুপযোগ করিব। বিবাহ করিতে আমার 
সুম্পূর্ণ অনিচ্ছা! ছিল, কিন্তু মাতাপিতাঁর আগ্রহবশে 
বাধ্য হইয়া বিবাহ করিতে হইল।” 

কন্ঠাগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা সমুদ্রশ্ী বলিয়া 
উঠিলেন, “এই ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে দেবামুপ্রিয় 
দীর্ঘায়ু লইয়া জীবন স্ুুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে উপভে।গ করিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন” 

সমুদ্রশ্রীর কথার উত্তরে কুমার বলিলেন__“আমি 
মৃত্যু বা অপঘাতের দ্বারা অল্পমাত্রও ভীত নই। 
আমার বলিবার উদ্দেগ্য এই যে, যতদিন জীবন 
আছেঃ যতর্দিন শরীরে কর্ম করিবার শক্তি আছে 
ততদিন ইহার মদ্ব্যবহার করিয়া আত্মহিত, 
পরাহত, বিশ্বহিত করিবার প্রয়া করা উচিত। 
দুপ্রাপ্য মন্ুব্য-জীবনক ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া 
থা নষ্ট করা উচিত নয়। যখন হইতে শ্রস্ধর্ম- 
স্বামীর দর্শন পাইবাঁর সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, 
হার ত্যাগ-বৈরাগ্যমর়» বিশ্বহিতে উতসগীক্কৃত 
জীবনের মাদ্শ আমার দৃষ্টিপদে আসিয়াছে, তখন 
হইতেই আমি আমার লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়াছি, 
ভোগে বিলাসে আমার বিন্দুমাত্রও আঁসাক্ত নাই, 
ত্যাগ ও বৈরাগ্যময় জীবনের অমুতরসে অবগাহন 
করিবার অভীগ্লা আমাকে ব্যাকুল করিয়া 
রাখিয়াছে।” 

সবুদ্রঞ প্রত্যুত্তর করিলেন__“দে্বানুপ্রিয়র কথা 
ঠিক, কিন্ত বক নামক বুদ্ধিহীন কৃষকের স্তায় 
আপনাকে পরে পশ্চান্াপ না করিতে হয়। 
দেবানুপ্রিয় কি বকের দৃষ্টান্ত শুনিয়াছেন?” কুমার 
সশ্মিতদুখে শ্রবণ করেন নাই জানাইলে সমুদ্রপ্র 
বলিতে লাগিলেন_-“বক নামক এক রুষক ছিল। 
তাহার সামান্ত কয় বিঘা অনুর্বর জমি ছিল, তাহাতে 
কোদোর ন্যায় নিকুষ্ট ধান্তই হইত। তাহাই আহার 
করিয়া সে দিন কাটাইত। একদিন সে অন্তগ্রামে 
তাহার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গমন করিল। 
আত্মীয়টি তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়৷ গমের 


চৈত্র, ১৩৬১] 


রুটি ও গুড় খাইতে দ্িল। বক কখনও এরূপ 
আহার পার নাই, সে অত্যন্ত সন্ধষ্ট হইয়া! তৃপ্তির 
সহিত ভোজন করিল। এই নূতন খাছ্ছে সে এত 
মোহিত হইয়াছিল বে, সেই আত্মীয়ের নিকট গম 
ও আঁখের উৎপাঁদন-প্রণাঁলী জানিয়া লইল। বক 
বাড়ীতে আসিয়া কোদো-লাগান ক্ষেত চধিয়া 
তাহাতে নৃতন করিয়া গম ও আখ লাগাইল, কিন্ত 
জমি অনুর্বরতার জন্ত ও উপযুক্ত জলাভাবে গম ও 
আঁথ উৎপন্ন হইল না। বুদ্ধিহীন কৃষক নিজকৃত্যের 
জন্থ পশ্চান্তাপ করিয়া অনাহারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। 
সেইরূপ আপনাকেও বর্তমানে প্রাপ্ত স্থুখতোগ 
পরিত্যাগ করিযা পরলোকের অধিকতর স্থখের 
লালসায় তো নস্ততো ভষ্ট' না হইতে হয় তাহা 
বিবেচনা করিয়া দেখুন ।” 

সমুত্রশ্রার কথায় জন্ষুকুমার ঈষৎ হান্তে বলিলেন, 
“তোমরা কি বিন্ধ্যাটবার কাকের কথা শ্রবণ কর 
নাই, যে আহারে তীর লোলুপ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হইল? এক বিব্যাচলে এক নদীর তটে এক 
হস্তী মরিয়! পড়িয়া গেল । একাট কাক আসিয়া 
মনের স্থথে সেই হস্তীর উপর বসিয়! তাহার মাংস 
থাইতে লাগিল এবং মনে করিতে লাগিল বে, এই 
বৃহৎ হস্তীটির মাংস সে চিরকাল ধরিয়া খাইতে 
থাঁকিবে। ইতিমধ্যে নদীতে ভীষণ বন্তা আসিয়া 
উভয় কুল প্লাবিত করিরা হস্তীটকে ভাসাইয়া লইয়া 
সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। কাক আহারে এত আসক্ত 
হইয়াছিল যে, সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। 
সমুদ্রে হা্রাদি আসিয়! বখন হস্তীর দেহকে টানিয়া 
জলমপ্ন করিল. তখন মুখ” কাক মধ্যসমুদ্রে আশ্রয়ের 
অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হুইল। এইরূপ যাহারা 
বিষয়ভোগে তীব্র আসক্তিশীল, তাহারা কাকের 
নায় সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া ঘোর ছু:খ 
প্রাপ্ত হয় ।” 

এইরূপে আটজন নবোটা স্ত্রীর সহিত জদু- 
কুমারের উত্তর প্রত্যুন্তর চলিতে চলিতে গভীর রাত্রি 


জধু-কুমার 


১৫৩ 


হইয়া গেল। এই সময় হঠাৎ এক আগন্তক আসিয়া 
কুমারের পার্থে উপবেশন করিল। কুমার ইহাকে 
চিনিতে পারিলেন__পাঁচ শত চোরের সর্দার প্রভব। 
বিবহের রাত্রিতে বহু যৌতুক আসিয়াছে মনে 
করিয়া গ্রভব কয়েকজন অন্চরসহ গোপনে জন্থু- 
কুমারের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল এবং গুগু ভাবে 
থাকিয়া কুমার ও সগ্ভ-পরিণীতা স্্রীগণের কথা 
শুনিতে গুনিতে এত তন্ময় হইক্লাছিল যে, চুরি 
করিবার কথ! এতক্ষণ একেবারে জুলিম্নাই 
গিয়।ছিল। 

প্রভব ছিল ক্ষত্রিয়কুমার। কোনপ্রকার 
ওক্ধত্যের জন্ত ইহার পিতা ইহাকে গৃহ হইতে 
বিতাড়িত করেন। বিতাড়িত হইয়া গ্রভব তক্করবৃত্তি 
অব্লম্ধন করে এবং ক্রমে পাঁচশত জন তস্কর ইহার 
দলে যোগ দেয়। প্রভবের ভয়ে জনগণ সদা সশগ্ক 
থাকিত। 

প্রতবকে দেখিয়া কুমার বলিলেন “এই সমস্ত 
ধন তুমি বণৃচ্ছা লইয়া যাইতে পাঁর, তোগাঁকে কেহ 
বাধা দিবে না, ইহাতে আমার কোনপ্রকার আসক্তি 
নাই। রাত্রি-প্রভাতে আমীকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে 
নগরে পরিভ্রমণ করিতে দেখিতে পাইবে ।” এতক্ষণ 
কুমারের কথা শুনিতে শুনিতে প্রভব তাহার তাত্র 
বৈরাগ্য দেখিয়। অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। 
কুমারের এই উক্তিতে সে গদ্গদস্ববে বণিতে 
লাগিল-_-“আপনি যখন এই সমস্ত ধনসম্প্ডিকে 
তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন, তখন 
যদিও আমি হীন কাধ করিতেছি তথাপি আমি এত 
নীচ নহি থে, এই সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি লুট 
করিব। আপনাদের পরম্পরের মধ্যে এতক্ষণ ষে 
কথা হইতেছিল তাহা আমি গুপ্তভাঁবে থাকিয়া সমস্ত 
শুনিয়াছি, আপনার বৈরাগ্যের প্রভাবে আমার 
মনের কালিমা দূর হইয়াছে । আজ হইতে এই 
স্বণিত কর্ম পরিত্যাগ করিলাম, মাত্র ইহাই 
নহে, আপনার পবিত্র সংস্পশে আমার হাদয়ও 


১৫৪ 


বৈরাগ্যরসে সিঞ্চিত হইয়াছে, আমিও আপনার 
সহিত ভগবান্‌ ুধধ্মম্বামীর নিকট শ্রমণ-দীক্ষা 
গ্রহণ করিব ।” 

পরদিন গ্রাতঃক!লে জন্মুক্মার, তাহার পিত।- 
মাতাঃ তাহার আটজন স্ত্রী, স্্রীগণের পিতামাতা, 
প্রভব ও তাহার দলের পাঁচশত তস্কর সকলে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-_৩য় সংখ্যা 


আচার্য স্থধ্মস্বামীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। 
সুধর্মস্বামীর নির্বাণ-প্রাপ্তির পর আর্ধ জন্ুম্বামী সমস্ত 
নিগ্রন্থ (জৈন) সংঘের নেত| হইলেন । তিনি কেব্ল- 
জ্ঞান প্রাপ্ত হইরা ৮* বৎসর বয়সে নির্বাণ-মুক্তি লাভ 
করেন। ইহার পরে আর্ধ প্রভবস্বামী সংঘের 
নেত! হইলেন। 


মান্দার হিল 
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


পুরাকাল ইতিহাসের কোন্‌ ছিন্ন পত্রে হাঁরাইয়া 
গিয়াছে, তাহা এখন মৌলিক গবেষণার বিষয় বস্তু) 
কিন্তু পুরাকাঠিণনী আজও বাচিয়া আছে, সাহিত্যের 
আসরে -_রূপকথায় । কাহিনীর সত্যতা যর্দিও 
সঙ্গেহের বস্তঃ তবুও ডহার বাস্তব সমাবেশ মনে 
রেখাপাত করে। তাই মন্দার পর্বত তাঁহার কঠিন 
দেহে দেবান্ুর-কতৃকি সমুত্রমস্থনের সময়কার মন্থন- 
রজ্ছুর চিহ্ন লইয়া মৌনভাধাঁয় কালের পথিককে 
আহ্বান জানাইতেছে, মর্মবাণী পাষাণে প্রতিধ্বনিত 
হইতেছে “আমি অতীত, আমি পুরাতন |” 

মন্দার পর্বত দেওঘর হইতে ৮* মাইল দূরে 
বন্পিয়ায় নামিয়। বাইতে হয়। তথা হইতে পৰতের 
দুরত্ব মাত্র দেড় মাইল । দেঁওঘর হইতে ভাগলপুর 
পর্ধস্ত নিয়মিত বাঁস-সাঁভিস রহিয়াছে, সেইজন্ 
যাইতে অস্থবিধা হয় না। দেওদঘর হইতে মুসাফিরের 
যাত্রা শুরু হইল। শিবগঞ্জার ধার দিয়া বাঁস 
চলিয়াছে, শহরের সীমাঁন! ছাড়াইয়া সর্পিল রাঙ্গ। 
মাটির পথে । পথের ছুই পার্থেই পাহাডগুলি 
নির্বাক প্রহরীর মত দ্ীড়াইয়া আছে। পাহাড়ের 
কোলে গ্রামটির নাম বন্পীগঞ্ । বেশ বধিষণ গ্রাম। 
আরও কিছুদূর আদিবার পর ছুমকা ভাগলপুরগামী 
পথ পড়িল। চমতকার পিচ. দেওয়া রাস্তা। 
স্থানটি সাওতাল পরগণার এক অংশ। এখানকার 


দৃপ্ত সত্যই স্ন্দর। একদিকে গ্ামল শৈলশ্রেনী, 
অপরদিকে গৈরিক মালভূমি । অনেকগুলি শীর্ণ- 
কায়া নদী পথে পড়িল। নিঝিণীগুলি গিরিগত্র 
হইতে বাহির হইয়া, চপল বালিকার মত বনানীর 
মাঝে লুকোচুরি থেলিতে ভ্ঠীৎ ধরা পড়িয়া 
শ্মিতহাস্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; তারপর উপলথগ্ডে 
বাধা পাইয়া ধীরগতিতে স্বাকিয়া বাকিয়া মালভূমির 
মাঝে আপন পথ বাছিয়া লইয়াছে। ন্দী-বিধোত 
হওয়ায় মালভূমি উবর হইয়াছে । মাঠের মধ্য দিয়া 
সরু আলপখ, ত্বাকিয়া বাঁকিগ্া গ্রাম হইতে গ্রাধান্তরে 
চলিয়া গিয়াছে । অপর পারে পাতায় ঢাকা ক্ষীণ 
পথরেখা, শাল ও মহুয়ার ঘন ছায়ার অনৃপ্ত হইয়া 
গিয়াছে। শৈলশ্রেণীকে প্রকৃতি নিপুণ হস্তে রঙের 
আলপনা দিয়া সজীব করিয়া তুলিয়াছে ; তাই নুন 
পথিকের দুষ্টি বাঁর বার এ পথে আকৃষ্ট হইয়াছে ১ 
তাহাদের ব্যাকুল বেন! গিরিকন্দরে প্রতিধ্বনিত 
হইয়াছে “হে অরণ্য, কথা কও 1” 

পথের মাঝে অনেকগুলি গঞ্জ পড়িল। প্রীর় 
৬ ঘণ্টায় ৮০ মাইল অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নে 
বন্সিয়ায় আসিয়া নামিলাম। নিকটেই ধর্মশাল!। 
উহারই প্রশস্ত দালানে স্থান সংকুলান হইল। 
স্নানাহার-পর্ব সমাপন করিতেই বৃষ্টি নামিল। 
পর্বতারোহণের আশা সেদিনকার মত পরিত্যাগ 


চৈত্র ১৩৬১] 


করিতে হইল। অপরাহ্ু বেলায় জল থামিতেই 
বাহির হইয়! পড়িলাম। গ্রাম্য পথ। সব জলটুকু 
তখনও নালার পথে নামিয়া যায় নাই। মাঠের 
এপাঁশে ওপাশে তধনও জল জমিয়া আছে। ভিজ! 
ঘান হইতে সৌদা সোদা গন্ধ ছাঁড়িতেছে। 
ঝোপের ধারে ব্যাং মনের আননো ডাকিতেছে। 
মনে হইল বাংলা দেশেরই কোন এক পল্লীতে 
রহিয়াছি। বেড়ীইতে বেড়াইতে পুরান ষ্টেখনে 
আসিয়া পড়িলাম। যুদ্ধের পূর্বে ভাগলপুর-- 
মান্নার হিল সেক্সনের ইহা প্রান্তসীমা ছিল। 
প্রয়োজনের তাগিদে লাইন উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে । 
বর্তমানে সেইজন্য মান্দার হিল যাওয়া ব্যয়সাধ্য। 
রেল উঠিয়া যাওয়ায় ভাগলপুর হইতে বন্সিদনা 
প্যন্ত দীর্ঘ ৪০ মাইলে নিয়মিত বান-সাঁভিন চলে। 
আশা করা যাইতেছে, ব্মান বৎসরে লাইনটি 
পুনরায় চালু করা হইবে। এখান হইতে পর্বতট 
বেশ সুন্দর দেখা যায়। চারিদিকে সমতল স্থান । 
তাহার মধ্যে পর্বত, সত্যই মন্থন-দণ্ডের মত দীড়াইয়া 
আছে। দিণান্তের সর তখন পশ্চিম আকাঁশে 
চলিয়া পড়িয়াছে, তারই ক্গীণ রেখা মন্দিরের শীর্ষে 
লাগিয়াছে। 

সন্ধ্যা-ছায়ায় ধূসর পরত আরও ধূসর হইয়া 
আসিয়াছে । গ্রামের পথে আবার ফিরিয়া 
আমসিলাম। চারিদিকে দীপালোক জলিয়া উঠিয়াছে। 
গ্রামের এক অংশে বাজার ; উজ্জল পেট্রোম্যাক্ের 
আলোতে ঝল্মল্‌ করিতেছে । নিতান্তই গ্রাম্য 
বাজার। যুদ্ধের পূর্বে ইহা আরও উন্নত ছিল। 
গাইন উঠিয়া! যাওয়ায় শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। 
ফিরিবার পথে শ্রীমধুহুদন-মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখিতে 
গেলাম; ধর্মশালা খুব নিকটেই। যখন ফিরিয়া 
আসিলাম, তথন দেখি সমগ্র দালানটি কলকাঁকলীতে 
মুখরিত। একদল গ্রামাঞ্চলের যাত্রী বিগ্রহদর্শনে 
ও পুণ্যসঞ্চয়ে আসিয়াছে । 

রাতের তন্দ্রা নামিয়াছে। ঘুমন্ত পুরীর উপর, 


মান্দার হিল 
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চাদের শ্লির্ধথ কিরণ মোহবিস্তার করিয়াছে । সহ- 
যাত্রাদের সকলেই এখনও জাগিয়া অহ । আনন্দে 
মশগুল। স্ুথ কি তাহার সীমা নির্দেশ কর! 
কঠিন, কিন্ক ইহাদের দেখিলে মনে হয় সত্যই 
ইহারা সী । হায় সভ্যতা, বয়োবুদ্ধির সঙ্গে তুমি 
ইজ.মের মোহে সারল্য বিসর্জন দিয়াছ, তাই আজ 
শান্তির মুখোশ পরিয়া এ্যাটম বোমার স্বপ্ন 
দেখিতেছে। 

দীর্ঘ রাত্রি অবসান হইয়া আসিয়াছে । শ্রীমধুথদন- 
মন্দিরে প্রভাতী আরতি হইতেছে। তাহারই 
স্থমধুর ধ্বনি তরঙ্গায়িত হইয়া আসিতেছে। পুবের 
আকাশ একট একট করিয্পা ফর্সা হইয়া আসিতেছে, 
তাগারই রং আমগাছের মাথায় লাগিয়াছে। 
প্রভাতেই পর্বতারোহণ সমাপন করিতে হইবে, তাই 
মাঠের পথে পা বাড়াইলাম। , 

মাঠের মধ্য দরিয়া পথ। প্রায় ২৭ মিনিট 
হাটিবার পর পর্বতের সান্ুদেশে উপনীত হইলাম। 
একটু উঠিলেই পাঁপ্হরণ কুপ্ত। বৃষ্টির জল 
পাহাড়ের থাদে জমিয়! কুগুটির স্প্টি করিয়াছে । 
সরসীর স্বচ্ছ জল দর্পণের মতো সমস্ত পর্বতের 
প্রতিধিশ্বটিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। পাপ পুণ্য 
নীতিশান্মের ভাষা; চাতুর্নাত্রিক জগতে বর্দিও ইহার 
কোন স্থান নাই, তবুও এই স্থানে আসিলে মনে 
দেবভাবের উদয় হয়। হদের ধারে ছোট ছোট 
ঝোপের মধ্য দিয়া পথ করির! চলিলাম। কিছুদূর 
উঠিবার পর পর্বতের বন্ধুর অংশটি পাইলাম। 
এখানে বন নাই, রুক্ষ মৃতি, মেখলাতে বন্ধনরজ্জবর 
নালা। ইহাই পূর্বোক্ত বন্ধন-চিহ্ন। একহাত 
পরিমাণ চওড়া দাগ পর্বতের চারিপাশে ঘিরিয়া 
আছে। শরীরের কোন স্থানে শক্ত করিয়া বাধিয়! 
পরে খুলিয়৷ দিলে যেমন দাগ পড়ে এ দাগ 
সেই রকম। যদিও মাঝে মানে শিলা ক্ষয়িত 
হইয়াছে, তবুও চিহ্নাটি বেশ বুঝা বায়। ওপাশে 
বনের দিকটা দেখা সম্ভব নয়; এত খাড়াই যে, 
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গড়াইয়া পড়ার সম্ভাবনা । এদিকে পাথর কাটিয়া 
সিড়ি কর হইয়াছে । পুরাকাহিনীকে যদিও 
এরতিহাসিক মধাদা দিতে চাই না, কারণ বিজ্ঞানের 
যুক্তিতর্কে উহার সত্যতা! স্নান হইয়া আসে; তবুও 
ইহার ভূতাত্বিক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন 
আছে। 

ক্রমশঃ চড়াই উত্রাই করিয়! ঠিক মধ্যস্থলে শঙ্ঘকুণ্ডে 
আসিলাম। এখানেও ঠিক পাঁপহরণ কুণ্ডের মত 
পাহাড়ের খার্দে জল জমিয়া আছে। কুণ্ডের ধারে 
পাহাড়ের মাথায় সাধুদের আশ্রম । ধার দিয়া পথ, 
পাহাড় কাটিয়া কর! হইয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়! 
পা ঘণ্টাথানেক উঠিবার পর শীর্ষে শীমপুস্দদনের 
মন্দির পাইলাম। সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ । 
বর্তমানে এখানে বিগ্রহ নাই। প্রায় ৪** বৎসর 
পূর্বে স্থানান্তরিত বিগ্রহ, পাদদেশে স্থাপন করা 
হইয়াছে। এখন সেইথানেই পুজা হয়। কেবল 
চরণচিহ্ন দুইটি শীর্ষের মন্দিরে নিত্য পূজিত হয়। 


উদ্বোধন 
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ভর্তি। জলের গতি রহিয়াছে । বাহির হইতে 
উত্স দেখা যায় ন|। পাহাঁড়ের ভিতর দিয়াই 
শ্রোতম্থিনী আগম নিগম পথ করিয়া লইয়াছে। 
ইচাঁই আকাঁশ-গঙ্গা। ইহারই পার্শে পর্বতে খোদিত 
মধুকৈটভের মুতি। পাহাড় কাটিয়া একটি প্রকাণ্ড 
মুখ করা হইয়াছে । শিল্পবোধ যদিও কিছুই নাই, 
তবুও দেখিবাঁৰ ধের্ধ থাকে । এখানে অনেকগুলি 
গুহ! আছে। সবগুলিতেই সন্ধ্যানীরা বাস করেন 
দেখিলাম। পর্বতের উচ্চত! খুব বেণী নয় ; অনুমান 
হাজার ফুট হইবে, তাই আরোহণ ও অবরোহণ খুব 
অনিন্দজনক। 

ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিস শ্রীমধুহদনকে একবার 
দর্শন করিতে গেলাম। সোনার বিষ্ুনুতি। লক্ষী 
পাশেই রহিয়াছেন। এখানে ঠাকুরের নিত্য ভোঁগের 
বন্দোবস্ত আছে । তাহার জন্য অনেক সেবাইত 
আছে । মন্দিরের চত্বরে দোলমঞ্চঃ রাসমঞ্চ আছে। 
পৌষমাসের সংক্রান্তিতে এখানে মেল! বসে, তথন 


ফিরিবার পথে দেখিলাম আকাশ-গঙ্গা ও 
মধুকৈটভের মৃতি। পাহাড়ের একটি গুহ! জলে 


দুর দুরাস্তর হইতে ভক্তের আগমনে দেবতার গৃহ 
প্রাঙ্গণ ভরিয়া যাঁয়। 


পুরাতন স্মৃতি 
ন্বামী বাস্ুদেবানন্দ 


গ্রীঃ ১৯১৫ সাল। ভাদ্র মাস, গঙ্গা কানায় কানায় । শ্রীশ্লীমহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ ) 
এখন যেখানে মন্দির তার সামনে গঙ্গার ধারে বাঁধান একটা জায়গায় একটা কলকে ফুলের ঝোপ 
ছিল। সেখানে বসে গীতা পাঁঠ করছি। প্রায় বেল! ছুটো তিনটে । সেই পাঠ সাঙ্গ হলঃ হঠাৎ 
গুনতে পেলুম একজন বলছে, “মহারাজ আপনি ছুলছেন কেন? প্রভু তো বলছেন, “হে জীব স্থির হও |” * 
পেছনে চেয়ে দেখি এক কৌপীন ও সামান্ত সাদা বহির্বাসে আচ্ছাদিত একজন সাধু করজোড়ে বসে 
আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করনুম। “আপনি এদিকে কেন এলেন?” বললেন, “দেখনুম পাঠ করছেন, 
ধলাড়িয়ে শুনতে শুনতে বেশ ভাল লাগলো, তাই বসে পড়লুম, গঙ্গার ধারে ব্রক্ষচারীর মুখে গীতা 
শোনা কত ভাগ্যে হয়।” আমি বলনুম, “আমার ওটা বড় খারাপ অভ্যাস, পাঠ বা চিন্তা করবার 
সময় ওটা অজ্ঞাতসারে হয়ে পড়ে। অথচ এও বেশ বুঝি অঙ্গমেজয়ত্ব যোগের অন্তরায়।” বললেন, 
“আপনি ছুলছেন, আমি চোখ বুজে শুনছিঃ কিন্তু আমার মনটাও ছুলে ছুলে উঠছে। সেই জন্ত 
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কথার ভাবের মধ্যে ভগবানও যেন ছুলে ছুলে উঠছেন, যেন স্থির হয়ে ্রাড়াতে পারছেন না ।”' আমি 
জিজ্ঞাসা করলুম, “আপনি আমার শরীরের দিকে নজর দিচ্ছেন কেন?” তিনি বললেন, “মহারাজ, 
আমিও চোখ বুজে শুনছি, “কবিং পুরাণমন্শা সিতাঁরম্ঠ, কিন্তু মনটা কেন জানি না দুলে উচে অর্থবে!ধের 
বাধা স্থট্টি করছে, অর্থে স্থির হতে দিচ্ছে ন1” আমি ব্লপুম, “হা ঠিক বলেছেন, প্রত্যেক বাহ 
বস্তর চাঞ্চল্য সর্বত্রই তরজাকারে ছড়িয়ে পড়ছে। ইন্টিয়দের না! জানা সত্তেও তারা মনে এসে 
আঘাত দেয় । বাঁদের মন খুব শান্ত ও হুম্ম। চিন্তাঁধারাঁয় অভ্যস্ত তাঁরা সেটা বুঝতে পারেন। 
ধ্যানীর চিন্তে বাইরের যাবতীয় ছোট বড় সঙ ঘটন! ধরা পড়ে। কিন্ত আমি আঙ্গ খুব উপকৃত, 
আমার অঙ্জমেজয়ত্ব যেমন আপনার চিত্তের প্রত্যেকতানতার বাধা স্ষ্টি করেছে, তনি আপনার 
চিত্তের আন্তরিকতা, গভীরতা ও প্রেম আমার পাঠে এক অপূর্ব তন্মগতা এনে দিয়েছে ।” তিনি 
বললেন, “দেখুনঃ আমারও দোষ আছে, আমি এখনও উপাধি বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ জিনিসটি নিতে 
পারি না, কারণ দেখুন তত্বের সঙ্গে তাঁর বাহক দেহটির কম্পনও আমার চিত্তে আঘাত করছে ।” 
আমি ব্ললুম, “উপাধি একেবারে বাদ দিতে পারলে তো ইয়েই গেল। চলুন আপনাকে এখানকার 
মঠাধ্যক্ষের কাছে নিয়ে যাই ।” 

যখন ফিরে মঠে এলুমঃ তখন বাবুরাম মহারাজ গঙ্গার ধারের বেঞ্চিতে বসে, জিজ্ঞাসা করলেন, 
“কি কথাবার্তা হচ্ছিল তোমাদের ?” আমি সব বললুম। তিনি বললেন, “ভাল জিনিস সকলের 
কাছ থেকেই সংগ্রহ করা ভাল। সাধুটিকে লক্ষ্য করে বললেন, “বাবাজি, উপাধি গেলে তো আর 
কোন গোলই থাকে না। তথন-__অন্তরহিধদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্‌।” জল থেকে ছুধ বার কোরে 
নেওয়া এক পরমহংসেরাই পারেন ।” 

হী মু খা ধু মং 

একদিন শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দকে আমি ও শচীন ( স্বামী চিন্ময়ানন্দ ) জিজ্ঞাসা করলুম, 
ধ্যান জপ কোরে কিছু অনুভূতি হলে সাধনে আরও, উৎসাহ হয়।” বললেন, “ধরে থাকতে হয়, 
খুঁটি ধরে ঘুরতে হয়, সন্ধ্যানাগাঁৎ পাতা সকলেরই পড়বে। ছাড়িস নি ও ঠিক ঠাকুর কোরে 
নেবেন। বুড়ো গোপাল দা বলতেন, ঠাকুরের কাছে প্রথম বার গিয়ে কোন কিছুই বুঝতে পারলুম না, 
কেন লোকে একে মহাপুরুষ বলে।' দ্বিতীয় বারও তাই হলো। আর যাঁবে না ঠিক করলে; শেষে 
এক বন্ধুর অনুরোধে যখন তৃতীয় বার গেল, তখন ঠাকুর তাকে ধরলেন (বাঁবুরাম মহারাজ এই 
কথাগুলো খুব জোর দিয়ে বলেন )। আর যাবি কোথায়? গোপাল দা বলত, “তারপর থেকে দিন 
রাত কেবল ঠাকুরের কথা মনে হতো, বুকের মধ্যে ধেন সর্বদাই কি একটা। ব্যণাঁ, চেষ্টা কোরেও ঠাকুরের 
মুখ ভূলতে পারতুম না।” এই ভাবে তার কপার প্রতীক্ষা কোরে থাকতে হয়__যেদিন ধরবেন সেদিন 
বুঝতে পারবি। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি, কিন্ত সে ছাড়বার জে! নেই। বর্দি বা সে ভাবটা চলে যায়, 
তখন আঁবার সেই আঁকুলি বিকুলি অবস্থার জন্যই মানুষের বিরহবোধ হয়, তাকে না পাওয়ার যন্ত্রণার 
স্বৃতিটাতেই খুব আনন্দ ।” ৰ 

পরবর্তীকালের মিসটিকদের গ্রন্থ পড়ে বুঝেছি, “ঠাকুরের ধরাটাই” হচ্ছে জীবে হোলিগোষ্ট 
বা! পবিত্রাত্মার অবতরণ-_অর্থাৎ শ্রীত্ীঠাকুর যাকে বলতেণ “প্রেম হয়েছে” । তিনি যখন জীবকে 
টানেন, তখন জীবে সেটা লাভ, ম্পিরিট, প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ, আকর্ষণ রূপে প্রকাশ পায়। 


১৫৮ উদ্বোধন | ৫৭তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


আর একবার পাশ্চান্ত, বৈশ্তজাতির ব্যবহার ও আমাদের দেশের সামাজিক অত্যাচার 
সম্বন্ধে কথাঁবাা হস্ছিল। বললেন, “ঠাঁকুর এবার ভেঙে ঢুরমার কোরে গড়বেন। বুড়া গোপাল দা 
দেহ রাখবার আগে ঠাকুরকে দেখলেন, গদা ক্লাধে গদাধর । গোপাল দা জিজ্ঞেম করলেন, “আপনর 
কাধে গর্দা কেন? ঠাকুর বললেন, “আমি গদাধর, এবার এই রকমই, সব ভেঙে চুরে নতুন কোরে 
গড়ব* ।” 

রী ঙ ন র্‌ র্‌ 

গোলাপ মা উদ্বোধনে দেহরক্ষার কিছুদিন পূর্বে আমাকে ডেকে একদিন বললেন, “দেখ 
হরিহর, আমার বোধ হয দেহ আর থাকবে না, কেবলই দেখছি একটা গৈরিক রুদ্রাক্ষপরা» রিশূল- 
ধর! একটা মেয়ে আমার শরীর থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে বাচ্ছে। আর তখন ধেন দেহটা মড়ার মত 
পড়ে থাকে ।” 

গোলাপ না বলতেন, “কোন একটা বিপদ আপদ বা শক্ত অবস্থা এলেই মা ঠাকরুণ খুব 
জ্ঞানীর মত ব্যবহার করতেন। ঠাকুরের অন্থখের সময় তিনি বানা ভারকনাঁথে ধর্ন] দিলেন, এনতে 
পেলেন কতকগুলে! হাঁড়ি ভাঙার শব্দ অর্থাৎ দেহ যাওয়! মানে পঞ্চকোবরূপ হাড়ি ভেঙে বাওয়া 
ছাড়া আর কিছ নয়-তার মধ্যে যা ছিল তা তেমনই রইল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলোঃ “কে 
কার স্বামী, কে কার স্ত্রী” 1” 

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “পঞ্চকোষ ভেঙে গেলে তো তিনি ব্রহ্ষত্বরূপতা গ্রাপ্ত হলেন। তা হলে 
“লীলা-শরীরের' কথ! যে শোনা বায়, সেটা কি?” বল্লেন, “সচ্চিদানন্দই তার স্বরূপ, তবে দিব্য-শরীর 
নির্মাণ কোরে ভক্ত সঙ্গে লীলা করেন ।” 

তারপর আবার ব্লতে লাগলেন, “সেই সময় তিনি একবার স্বপ্র দেখলেন, মা কালী ঘাঁড় 
বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে অছেন, জিজ্ঞাসা করলেন, “ম, ঘাড় বেকিয়ে দাড়িয়ে কেন? ঠাকুরের গলার 
ঘ৷ দেখিয়ে ব্ললেন, “ন্ড় বাগ! তাই'। ঠাকুর দেহ রাখলে ম! কেদেছিলেন, “মা তুমি কোথায় গেলে £ 
রালবেহারীকে একবার বল্লেন, “এ ছুনিয়া স্বপ্নবৎ। ভাব লীল! টিলা সব শ্বপ্রুৰ্ত আমার সঙ্গে কথা 
ব্লছ এও স্বপ্নে । একমাত্র ঠ'কুরই সত্য” যে যেমন ঘরের তাঁকে তেমনি কথ! বলেন, আমাকে 
কিন্তু ঠাকুর বলেছিলেন, ঠ্যাম জ্ঞানই জ্ঞান, আর সব অগ্গান। জগৎ খেলা, লীলা! সব সত্য। 

“ঠাকুরের দেহরক্ষার পর অস্থিরক্ষা নিয়ে ভক্তদের মধ্যে গোল বাধল» মা বললেন, “দেখ 
গোলাপ কি কাণ্ড! অমন সুন্দর দিব্য মানুষ চলে গেল' তার সঙ্গে খোজ নেই, ছাই নিয়ে 
ঝগড়া করছে।” 

অ|মিও আমার এক গুরু ভাইয়ের কাছে শুনেছি তিনি মাকে কাণশীতে বলেছিলেন, 
“নির্বাণ চাইনে মাঃ তা হলে তোমায় পাঁব না।” মা শুনে বল্লেন। “এমন বোকা! নির্বাণই যে 


ঠাকুরের স্বরূপ ॥ 


রহ ও রি ঙ খ 

১৯১৬ শ্বীঃ সেবার কাশীতে থাকাকালে মহাপুরুষ মহার!জের সহিত বাবুরাঁম মহারাজ রোজ 
বৈকালে নানাস্থানে বেড়াতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের গৈবীর জল খাওয়াবার জন্ নিয়ে যেতেন। 
প্রথমদিন বখন সেখানে আমরা যাই। সঙ্গে জিতেন মহারাজও (স্বামী বিশুদবানন্দজী ) ছিলেন । 


চৈত্র ১৩৩১ ] পুরাতিন স্বতি ১৫৯ 


সেখানে মহাপুরুষ মহারাজের এক প্রাচীন সন্ত্যানী বন্ধুর মহিত আমাদের সাক্ষাৎ হলো। 'তিনি 
ঘাদশ বর্ষ মৌনী ছিলেন, কথা জড়িয়ে গেছে । মহাপুরুষ মহারাজের কাছে তার বিবরণ এনে বাঁবুরাম 
মহারাজ সেই মহাত্ম(জীকে জিজ্ঞাস] করলেন, “এই সব রুক্ততার দ্বারা বস্ত দর্শনের কোন গহায়তা 
হয় কি?” তিনি বল্লেন, “কুছ নেই ! প্রারন্ধ মে" কুছ দুঃখ. থা, উসকো খণ্ডন হো গয়্া।” 

বাধুরাম মহারাজ ফের তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এতকাল তপন্তা করলেন, বস্তব কিছু 
উপলব্ধি হয়েছে তা ?” 

বললেন, ই! পরমাত্মাকী কপাসে কুছ হুয়া, লেকিন্‌ ইস্‌ কৃষ্তৃতাসে কুছ নহী মিলা । জোন্লোঁগ 
বিভূতিকামী লোককামী হ্যায় উন্‌ লোোঁকো ইস্সে ফয়দা হো সকৃতা ।” 

তখন শীতকাল। তাঁর পায় বাঁত হয়েছে, সেই জন্য পায়জামা পরে রম্নেছেন। 


একদিন বাঁবুরাম মহারাজ আমায় এবং আঁরও কয়েকজন সাঁধুকে সঙ্গে করে শ্রীশ্রয়াকুরের গুরু 
শ্ীতোতাপুরী মহারাজের গুরুভাই ঈমৎ চাঁদেলী পুরীর সহিত দেখা করবার জন্ক তাঁর আশ্রমে গেলেন । 
একট! ছোট একতলা বাড়', সামনের আমগাঁছটায় একটা দোলনাঃ বসে দোল খাস্ছেন, আর মাঝে মাঝে 
বলছেন, “শিব কেদাৰ, গৌবী কেদার।” আমরা পদধুলি নেওয়ার পর, বাবুরাম মহারাজ তার সঙ্গে 
কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। দেখলুন সদি হয়েছে। দিজ্ঞাসা করলেন, ,“কৌডি অস্পতালসে* 
আতো হো?” 

বাবুরান মহারাজ সে কথায় কাঁন না দিয়ে জিন্ঞাসা করুলন, “মহাত্মাজী! পঞ্াা ক্যা 
হার বাতাইয়ে ?” 

চাঁমেলী পুরী বললেন, “তু তো গঞ্থা জানতে হো, তেরা গুরু হি উদ্দেন্ত ওর পন্থা ভি হ্যায়।” 


বাবুরাম মহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “আঁপকো ওর বড়ে গুক মহারাঁজকো ( শ্রীশ্রতোতা- 
পুরীজীর ) কিতনে রোজ ত”স্তাকে বাঁদ বিশ্বনাথজীকী রুপা হই খী? 


বললেনঃ চালিস বরস নিরবচ্ছিন্ন সাধন করতে করতে তোতাজীক1 নিবিকল্প মিল গয়া। 
লেকিন বহস্তর বরিন কঠোর তপস্তাকে বাদ ৬মাঁয়াজীনে মুঝকো কৃপা করকে দর্শন দিহিন্‌।” 


বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞানা করলেন, “হামারা গুঞ মহারাজকো তো হরবথত ৬মায়ীজীকো 
দশণ মিলতা থা» আপকা আভি উনকো দর্শন মিলতি ?" বললেনঃ “কভি কি ইহাহি ঘুমতি ফিরতি ।” 
তারপর অন্ঠ ধাঁত্রী আসছে দেখে কাশীর হালচাল, খাওয়াঁদাওযার কথা উঠলো-__আগে খুব সস্তা গণ্ড 
ছিল, হালচাল আজ কাল বড় খারাপ, ইত্যাদি ইত্যার্দি। মতঃপর বাবুরাম মহারাজ ও আমর! সকলে 
বিদায় নিলুম। বাবুরাম মহারাজ বললেন, “ক্কপানিদান কৃপা রাখিয়ে।” চামেলী পুরী বললেন, 
শুন এক বাত স্থায়, শরীর মে কুছ সদ লগ! হুয়া, জেরা সে আদ্রক আউর নিমক কিসিকা পাশ ভেজ 
দেনা।” মহাপুরুষ মহারাজ ওনে স্বামী কালিকানন্দকে কয়েক দিনের জন্; তার সেবার অন্ত পাঠালেন। 
বাবুরাম মহারাজ দুচার দ্রিন বিকালে আমাকে একবার করে তার সঙ্গে দেখা করে আদতে বলতেন, 
ধদি কিছু দরকার হয়। সেখানে গেলেই আমাকে বলতেন, “ঝুলাঠে! তো! ঠেল 1” 








্ কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম স্থানীর হিনদস্থানীগণের নিকট কৌড়ি অস্পতাল বলিয়! পরিচিত। 


সবভারতীয় মহিলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন 


ডক্টর রমা চৌধুরী 
( সভানেত্রী, অভ্যর্থনা সমিতি ) 


বিগত ২*শে ডিসেম্বব হইতে ২৫শে ডিসেম্বর 
কলিকাতায় শরশ্রীজননী সারদামণি দেবীর জন্মশত- 
বাধিক উতসব-উপলক্ষ্যে সর্বভারতীয় মহিলা 
সাংস্কৃতিক সন্মেলনের অন্ষ্ঠান হয়। বিগত ১৯৫৪ 
সালের এপ্রিল মাসে শ্রশ্রীমায়ের নারীভক্তগোষঠীর 
এক নিখিল ভারতীয় সম্মেলনও কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 
হয়। এই উভয় সম্মেলনের মধ্যে ফলতঃ একটি 
মৌলিক পার্থক্য আছে। এপ্রিলের নারীভক্ত- 
সন্মেলনে তাঁরাই বিশেষ করে প্রতিনিধিরূপে 
ভারতের দিগ.দিগন্ত ও ব্রহ্মদেশ থেকে এসেছিলেন 
ধাদের জাদয়তন্বীতে মাতৃক্তির স্থরই নিয়ত বাজে-_ 
জন্নীব ধারা একান্তই অনুগত ভক্ত। ডিসেম্বরের 
মন্মেলন মাতৃবত্সর উদ্যাপনের সর্বশেব স্মযে 
অনুষ্ঠিত--এই সম্মেলন আকারে ও পরিকল্পনা 
কেবল বুহত্তর নহে হৃদর ও মস্তি উভয় দিক 
থেকেই মাতৃদেবীর একনিষ্ঠ ভক্ত না হয়েও শিক্ষা 
দীক্ষার দিক থেকে বরণীব ধারা_ তাদেরই সম্মেলন । 
তবে মাতৃ্দেবীর স্বৃতিশতবার্ষিকী সম্পর্কে এ সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত বলে- নিয়ন্ণের ভারও যেমন গ্রহণ 
করেছিলেন নারীরা, তেমনই সভায় পৌরোহিত্য ও 
বক্তৃতার্দিতেও বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন 
নারীরাই । কেব্ল তাই নয়, সম্মেলনের মুখ্য 
উদ্দেশ্য অনুসারে আলোচ্য বিষয়গুলিও নির্দিষ্ট 
হয়েছিল_-তজ্জন্ঃ যথাক্রমে ধর্ম ও দর্শনে নারী, 
সমাজে নারীর স্থান, সাহিত্য-বিজ্ঞানে নারীর দান, 
শিক্ষাপদ্ধতিতে নারীশিক্ষার স্থান, নগরে ও পল্লীতে 
নারী-স্বাস্থ্য, নারীদের শিকল), শিল্পমজল গুতিষ্ঠান 
__প্রভৃতিই ছিল আলোচ্য বিষয় । কেবল খ্বর্দেশের 
নয়-_বিদেশীয় বহু কৃতী মহিলা-আমেরিকাঃ 
ইংলগু, জাপান, চীন দেশীয় অনেকেই-__-এ সম্মেলনে 


খোগদান করে গভায় নিখিল বিশ্ব পরিবেশ 
সংস্থাপন করেন এবং জননীর জীবন-মাহাত্মযের 
বিশ্বব্াঁপিত্ব প্রকটিত করেন। বিভিন্ন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও বিশেষ করে ছাত্রীরা এই 
সম্মেলনের এক বিশেষ অধিবেশনে জননীর জীবনাদর্শ 
সবে আলোচনা-তৎপর হযে স্বকীয় জীবনে 
জননীর জীবনাদর্শের অন্তডৃতি উদ্ঘোধিত করেন 
এবং দেশের ভবিষ্যমঙ্গলের মুর সুচনা সবজনহৃদয়ে 
উদ্রিক্ত করেন। 

এই সম্মেলনে দিল্লী মাঙ্ীজ. কটক, পাটনা, 
প্রিবেন্্াম, বোস্বাই, নাঁগণুক্ঃ পুনাঃ কাণা, কুর্গ, 
ত্রিচড়, লক্ষৌ, কানপুব, এলাহাবাদ, প্রতৃতি 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দেড় শতাধিক নারী প্রতিনিধি 
যোগদান করেন। ভারত সরকারও এদের 
যাতায়াতের বিষয়ে বিবিধ সুবিধা প্রদান করে 
আমাদের সকলের ধন্য নাদহ হয়েছেন । 

এই সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে যেমন 
শ্রীশ্ীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশনেব সভ।পতি শ্রীমত স্বামী 
শঞ্চরানন, সহসভাপতি আমখ স্বাণা বিচদ্ধানন্দ, 
সাধারণ সম্পাণক মং স্ব(মী মাধবানন্দ, বিভিন্ন 
দিবসে পৌরোহিত্যের ভারগ্রহণ করেছিলেন, তেননি 
মনীবী ডক্টর যছুনাথ সরক।র, পণ্ডিত শ্রাক্ষিতিমোহন 
সেনশীরী, আমেরিকায় রামকুন্। মিশনের অধ্যক্ষ 
শ্রীমৎ স্বামী নিখিলানন্দ, ডক্টর প্রীমতী কমলাবাঈ 
দেশপাণ্ডে, জাপানের কলিকাতান্থ রাজদূত শ্রীযুক্ত 
কন্থুয়া, ডক্টর শিবরাম মূর্তি প্রা্থতি বিভিন্ন দিবসে 
সন্মেলনের কাধে সক্রয়। সহযৌপিত। প্রদান ও 
বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেছিলেন । 

এই সম্মেলনের একটি বৈশিষ্ট্য সকলকেই মুগ্ধ 
করেছে--সেটি হচ্ছে সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতা, 


চৈত্র, ১৩৬১ | 


সকলের একনিষ্ সেবাপরায়ণত!, অপরিসীম নিষ্ঠা ও 
পরিপূর্ণ শ্রন্ধা। একদিকে কলিকাতা ইনষ্টিটিউট 
হলের মত বিপুল সভাগূহে যেমন তিলধারণের স্থান 
থাকতে! না _দিনের পর দিন পূর্ণ ছয় দিন__ 
তছুপরি সকাল ও বিকাল, তেমনি একটি স্ুচি- 
পতনের শব্দও যেন শোন যেতো- জনসাধারণ ও 
ভক্তমগ্ডলী সমবেতভাবে এমনি থাকতেন অবহিত, 
পুর্ণ শিস্তব্ধ। সকলে যেন একমন একপ্রাণ হয়ে 
বিভিন্ন শরীরে একই আত্মার মূর্ত প্রতীকরূপে 
সভাগৃহ পূর্ণ করে, একই পরমাজননীর ধ্যানে চির- 
নিমগ্র থাকতেন। ঘটার পর ঘট' একজন 
শ্োতাও কক্ষত্যাগ যেন করতেন না। কতদিকে 
তো কত উচ্চাঙ্গের গুরু বিষয়ের সভা হয়-__কোথাঁও 
ততো এই ভক্তিবিনিবেদন পরিদুষ্ট হয় না, কোথাও 
তো৷ জগজ্জননীর এমনি অপূর্ব অশরীরী আবির্ভাব 
সমগ্র মান্বমনকে এমনি করে একই তানে, একই 
স্বরে করে অকুষ্ট করে রাখতে পারে না। এ 
কোন্‌ এশী শক্তি_যা এ কয়দিন বিরাট জনসমুদ্রকে 
নত্রমগ্ধ। সমমনঃপ্রাণ করে রেখেছিল? 

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। ভারতসন্তান 
গ্রত্যেক নারীকে আগ্ভাশক্তির মূর্ত প্রতীকরূপে 
পদয়ের নিগুঢ়তম প্রদেশে ত্বতই স্থান দেয় 
এখনও পধন্ত এই সোনার ভারতের তথাকথিত 
নিরক্ষর অজ্ঞ জনসাঁধারণও যে কোনও নারীকে 
দেখলে “মা” “মা” বলে অকাতরে সসম্থমে নির্মল 
সঙ্গোধন বিজ্ঞাপিত করে। ভারতবর্ষ ভগবানের 
অস্তিত্ব নিয়েও বিবাদ করেছে, কিন্তু মাতৃদেবী যে 


সর্বভারতীয় মহিল! সাংস্কৃতিক সম্মেলন 


৬৬১ 


শ্রেষ্ঠ গুরু, আরাধ্যতম! সম্পদ__এই বিষয়ে বিবাঁদ 
করার কথ দূরে থাকুক, কোনও পুন সন্দেহমাত্র 
প্রকাশ করেনি। এই মহনীয় মাতৃজাতি বখন 
সমাজের দৃষ্টিতে কালক্রমে খ্রান্টীয় বেড়শ, সপ্তদশ 
ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বীয় কক্ষচ্যুত হলেন-_হ্ুয়ং 
জগজ্জননী আবিভূতা হলেন মাতৃরূপে, জননী 
সারদার কায়পরিগ্রহ করে। নিলে স্বয়ং 'অব- 
গুঠনবতী লঙ্জাপটাবৃতা থেকে নিগুঢ় সাধনায় 
সর্বসিদ্ধা হয়ে জগজ্জনকে কি অপূর্ধ শিক্ষাই না 
তিনি দিয়ে গেছেন! নিজে স্বামীর ছায়ারূপে 
থেকে কি মহিমময় আন্মসন্তাই না জননী লুক্কায়িত 
করে রেখেছিলেন! তার মূর্ত শরীরে তপস্তার 
ফলে ভারতীয় নারীসমাঁজ আজ দিকে দিকে কতই 
অত্যুন্নতি লাভ করছে। সে কয়দিন কলিকাতার 
চল্লিশ লক্ষ নর-নারী, ধু কলিকাতার নয়-_নিখিল 
বঙ্গদেশের ও অখিল ভারতের কোটী কোটী মানব 
অতন্ত্রিত নেত্রে স্ুনিয়ন্ত্রিতি চিন্তে কলিকাতা 
ইউনিভারসিট ইনষ্টিটিউট হলের এ সভাকক্ষের 
সহম্াধিক নরনারীতে যেন তপোমগ্র ও ধ্যানাবিষ্ট 
হয়েছিলেন-_-তাই এ বিরাট জনতা এমনি শান্ত 
সমাহিত ধ্যানাবস্থিত হওয়ার চারুতম সৌভাগ্য লাভ 
করে ধন্য হয়েছিল। তাই বিগত একবংসরব্যাপী 
জননীর সেবায় ধন্ত তার ভক্ত ও সেবকমগ্লী 
নিখিল বিশ্বে ভক্তিমন্দাকিনীর এমনি একটী অপূর্ব 
আননাহিল্লোল, ধ্যানকল্পোল সংপ্রেরণে সমর্থ 
হয়েছেন। জননীর অবর্ণনীয় মহিমা প্রতিটি হৃদয়কে 
ফুল্লতম বিকাঁশে ধন্য করুক আজ এই প্রার্থনা । 


সমালোচন। 


সাংখ্য ও যোগ (পরিচয় ও সাধনা) 
শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যান-প্রণীত; প্রকাশক__ 
শ্রীমৎ সুপ্রকাঁশ ব্রহ্মচারী, কপিল মঠ, মধুপুর 
(এসপি); পৃষ্ঠা ২২৩+॥০ ) মূল্য__৩২ টাঁক!। 


৭ 


আলোচ্য গ্রশ্থটি বাংলা দার্শনিক সাহিত্যে একটি 
নৃতন সংযোজন! গন্থকার উচ্চ রাজকীয় পদ হইতে 
অবসর লইয়! দার্শনিক আলোচনায় নিবিষ্ট আছেন। 
উক্ত গ্রন্থ তাঁহার অধ্যয়ন ও সাধনার ফল। গ্রন্থের 


১৩২ 


প্রথম ভাগে সাংখ্যদর্শন এবং দ্বিতীয় ভাগে যোগ- 
দর্শন বিবৃত হত্যাছে। সাংখ্যদর্শন ভাগে ঈশ্বরকৃষ্ণ 
রচিত সাংখ্যকারিকার ৬৮টি কারিকা! এবং যোগ- 
দর্শন ভাগে চারি অধ্যায়ে মহধি পতগুলির স্ৃত্রগুলি 
ব্যাখ্যাত হইয়্াছে। গ্রন্থকার প্রচলিত ভাষ্য ও 
টাকা অনুসারে কারিকা ও স্ুত্রগুলির ব্যাখ্যা 
করিয়।ছেন। গ্রন্থের ভাবা সরল ও স্বচ্ছ, এবং 
ব্যাখ্যা-প্রণালী সুন্দর ৷ ধাহার! অল্ের মধ্যে সাংখ্য 
ও যোগদর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানলাতে ইচ্ছুক, এই গ্রন্থ 
পাঠ করিঘা তাহারা উপকৃত তইবেন। 

গ্রন্থে সাংখ্য ও বোগদর্শনের কাল নির্ণয়ের 
জনা গরন্ককার কোনও চেষ্টা কাবেন নুই। কোন্‌ 
উৎস হইতে উক্ত ছুই দর্শন উদ্ভত হইয়াছিল 
তাহার আলোচনাও গ্রন্থকার করেন নাই। কোনও 
সমালোচনাও গ্রন্থে নাই। 

ঈশ্বরকৃষেের কারিকায় ও সাংখ্যস্থনে যে ছবি 
বিবৃত আছে, তাহাই মহষি কপিলের দর্শন বলিয়া 
প্রচলিত। কিন্ত এ বিশ্বা যে ভ্রান্ত তাহা মনে 
করিবার যথেষ্ট করণ আছে । গীতায় যে সাংখ্যের 
কথা আছে, তাহা ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য নহে। 
চরকসংহ্িতার প্রথমে যে দ্শন বিবৃত হইয়/ছে। 
তাহা প্রাচীন সাংখ্যদর্শনের এক রূপ । চরকমংহিতায় 
অব্যক্তকে আত্মা ও একস্থলে পরমাত্মাও বলা 
হইয়াছে । স্থৃতরাং অব্যক্ত হইতে উদ্ভূত মহৎ 
অহস্ক।র, মন প্রভৃতি এই মতে চেতন নহে, চেতন 
পদার্থ। মহাঁভারতে সাংখ্যদর্শনের বর্ণনা একাধিক 
স্থলে আছে । অন্রগীতা পর্বাধ্যায়ে (৪০ অধ্যায়ে ) 
মহত্বত্ুকে পুরাতন পরমপুরুষ বলা হইয়াছে । গীতায় 
ভগবান্‌ “ক্ষিতিরাপোঁহনলো বাযুঃ খং মনো বুদ্ধিরের 
চ, অহংকার”কে তাহারই অষ্টধা ভিন্না প্ররূতি বলা 
হইয়াছে। অথচ ঈশ্বরুষ্ণের কারিকায় ঈশ্বরের 
উল্লেখমাত্র নাই এবং সাংখ্যস্থত্রে ঈশ্বর প্রমাণাভাঁবে 
অসিদ্ধ বলা হইয়াছে। সাংখ্যহত্রের অধিকাংশই 
যে ভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষুর রচিত, কপিলস্থত্র নহে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ_৩য় সংখ্যা 


ইহা অনেকে মনে করেন। বিজ্ঞান ভিক্ষু ' স্বীয় 
ভাষ্বের ভূমিকায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন__ 

কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্বং জ্ঞানমুধাঁকরম্‌। 

কলাবশিষ্টং ভূয়োইপি পূরয়িম্যে বচোহমুতৈঃ ॥ 
অর্থাৎ “জ্ঞানস্ধাকর সাংখ্যশান্ম কালকবলিত। 
ইহার আলোচনা প্রায় লুপ্ত; কণামাত্র অবশিষ্ট 
আছে। আমি বাক্যামৃত ছারা পুনরায় তাহার 
কলেবর পূর্ণ করিব।” এই 'বাক্যামৃত' বিজ্ঞান 
ভিক্ষুর ভাম্যই হউক অথবা তদ্রচিত স্ুত্রাবলীই 
হউক, সাংখ্যদর্শন বে লগ্তপ্রায়্ হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই এবং বৌদ্ধ গ্রভাঁবেই যে মহযি কপিলের 
দর্শন নিরীশ্বররারদে পরিণত হইয়াছিল তাহা মনে 
করিবার কারণ আছে। ঈশ্বরকৃষ্চ সম্ভবতঃ বৌদ্ধ 
ছিলেন। এখানে ইহার বিস্তারিত আলোচনা 
সম্ভবপর নহে। শুধু এইটকু বলিলেই বেষ্ট হইবে 
যে, ৫1১০ স্তরে থে বলা ভইয়াছে “প্রমাণীভাবে ঈশ্বর 
সিদ্ধ নহেন” তাহা নিতীত্তই অযৌক্তিক । কেননা 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকুক আর নাই 
থাকুক ( পরমহংসদেব ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া 
ছিলেন) তাঁহার আনুমানিক ও শী গ্রমাণ 
যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার নিজে 
বিশ্বাসী ও ভক্ত । তিনি এই অগ্রীতিকর বিষয়ের 
আলোচনা করেন নাই। কিন্তু সাংখ্যদশনে 
অসঙ্গতির অভাব নাই। এই নিরীশ্বর দর্শনকে 
আস্তিকদর্শন বলিবারও সঙ্গত কারণ নাই । কেননা 
যে,ঈশ্বরের কথায় উপনিষৎসকল পূর্ণ, তাহার 
অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলা, আর বেদের প্রমাণ 
অস্বীকার করা একই কথা। 

পাতগ্রল হুত্রালীর এক নাম সাংখ্যপ্রবচন 
স্ত্র। পাঁতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর শ্বীকত, এবং তাহা 
সেশ্বরসাংখ্য নামে পরিচিত। পাতঞ্জল-দর্শনের 
সহিত ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা ও সাংখ্যস্থজের সর্বত্র 
মিল নাই। এই সংক্রান্ত বহু প্রশ্ন সাংখ্যদর্শন 
পড়িবার সময়ে মনে উদ্দিত হয়। ভাষ্যকার ও 


চৈত্র, ১৩৬১ ] 


নীকাকারগণ এই সকল প্রশ্বের বে উত্তর দিয়াছেন, 
তাহা সব সন্তোবজনক মনে হয় না । স্ব্পপরিপর 
গ্রন্থে গ্রন্থকার সে দকল প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা 
করিতে পারেন নাই। তাহা সব্বেও. নুতন 
শিক্ষাথিগণ এই গ্রন্থপাঠে যে বিশেষ উপকৃত হইবেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 


__শ্রীতারকচন্দ্র রায় 
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বেদান্ত অপৌরুবেয়। তার বাণীও শাশ্বত। 
যুগে যুগে তার সত্যনিষ্ঠ ও ব্বর্ণোজ্জল বাণা বিভিন্ন 
তত্ব ও বাদের কঠ্টিপাথরে বাচাই করা হয়েছে। 
বর্তমান ধুগের বিজ্ঞানসঞ্ষিৎস্থ নেও তাঁর ব্যতিক্রম 
নেই। এই পুন্তকট অজ্ঞের-শক্তি-সভূত-জড়বা্ে 
বিখাসা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে 
বেদান্তের যুক্তিবন্তার রহস্টোদঘাটনের একটি প্রশস্ত 
প্রয়াস। এই জন্ত গ্রন্কার পরমপন্থীজী বিশেষ 
করে বেদান্তের বিশ্ব-জন্মরহস্ত-বাদটকে আইনষ্রাইন্‌, 
এডিংটন, জানম্‌ প্রভৃতি বিজ্ঞানস্রীদের উক্তির 
শঙ্গে মিলিয়ে ভহ! যে একান্ত বিজ্ঞান-স্মত তা 
দেখিয়েছেন। পুস্তকটি স্থথপাঠ্য, অন্ুনদ্িত্না- 
পোষক এবং বিষয়বস্ত-পরিবেশনে এক নুতন 
আস্বাদন যোগায়। তবে বেদান্ত ও বিজ্ঞান বিচার 
কেবলমাত্র উক্তিতৃত না হয়ে যতদুর সম্ভব উদ্বাহরণ- 
নুখী হওয়াই যুক্তিযুক্ত,_এ পুস্তকে তাহার অভাব 
বৈদাস্তিক ও বৈদ্জানিক উভয়কেই হতাঁশ করেছে। 
সাম্প্রতিক কালের অধিকাংশ পুস্তকাদির গড্ডালিকা- 
প্রবাহ থেকে শ্বতন্ত্রগতি এই নব্জ।ত পুস্তকটিকে 
আমর! অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
৮2০1111051 
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সমালোচনা 
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৩৫৯ পৃষ্ঠার এই ইংরেজী পুস্তকথানি ধোঁলটি 
বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত। অর্থনীতি, রাজনীতি 
প্রভৃতি নানান রীতিবাঁদ, সনাতন ভারতীয় সম।জ- 
বিজ্ঞান ও কংগ্রেণী আদর্শের পটভূমিকার, 
আলোচিত হয়েছে । এই আলোচনার শ্রার।মকৃষ্ণ, 


9171901519 587781115 


বিবেকানন্ঃ অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, স্ুরেন্দ্রনাথ, 
স্থভাষচন্ত্র, চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা! গান্ধী, জংরণাল 
প্রভৃতি অনেকেরই আহ্বান আছে। কি পথ 


অবলম্বন করলে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে আবার শ্রেষত 
অঞ্জন করতে পারে সে সধ্বন্ধে অনেক রান্তা ও 
কাল্পনিক চিত্র আকা আছে, দেখা গেল। বহুস্থানে 
বিষয়বস্তর সংস্ঞানির্দেশ ও ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে অনেক- 
গুলি উক্তি আমদের কাছে ছুর্বোধ্য মনে হয়েছে। 
উদ্দাহরণম্বরূপ বলা যায়ঃ 
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070৮ 10100610091 020398৮5206 10051100- 
[08] 15246051711) 13 05 91019941100 01 
38011191731 11000 13 70010] 100121)” 
প্রাসথৃতি। তাছাড়া ভাল এবং 
ভারতের পক্ষে তা গ্রহণ করা ভালই হয়েছে এই 
প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন-_-'5০০019010 008015 
€0 59৮ 10025110131)” প্রভৃতি । এ শুনলে মনে 
হয়,। তিনি ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞানে দেবত্বের 
ছোয়াচ পছন্দ করেন না। কিন্ত তিনিই আবার 
এক জায়গায় “হরিজন” কে সমর্থন করতে গিরে 
বলেছেন--4727190--09৭ ঠা) টাটা তা 


960101011917) 


রর 


১৬? 


ছাড়াও আছে-_“] 13 10151) 11002 0081 ডা৩ 
8)90]0 0 00 19৬৮০ 01] 0:941001) 274 
6310171530 01680138601 19 17910 ০0 
৬)]0৪2091€ 0 2500170ু0৩ (০৮ 1931 
0101 2150. 778155 ৪৮০]% 1.0038 8 19274015৩ 
ড/19676 116 ৮৮111 1১৪ ৩০:9০11, 91119307% 
0174 10110147, আবার 41710100971 2104. 
101৬1) 2160176” এও লিখেছেন । এই 
ভাবে প্রয়োজনান্যায়ী কোথাও ঈশ্বরত্বকে অথ- 
চন্্রপ্রদান আবার কোথাও রত্বসিংহাসন-দান 
সুধীজন সমর্থন করবেন কি? ্রীঅরবিন্দ 
সম্বন্ধে বলেছেন? 4135. (91 /7৮77948) 
এ 17061150051 10010 91 
৬৮৪12781৮45 অথচ সেই বিবেকানন্দজীই 
ভারতীয় সমাঞ্জনীতি সম্পূর্ণভাবে 0০4-1709%1 
০৪৩৫ করতে বলেছেন। তাছাড়া লেখকের 
“ব৩০-৬৭০৪)113]3) 06 ৬1৮0]-07াচনু ৮ এবং 


৮৮09 1০21 


1২০০-৬০এ.037) মানে 70090096076 
৪00] 2170 103 65১০7711731 0110101৮৮10] 0০9৮ 
লেখক ছাড়া অপরের পক্ষে উপলদ্ধি করা শক্ত। 
সংঙ্ঞ! ও তথ্যনির্ণয় গ্রসজেও “139 50906 13 0)৫27)1 
[390102 ঠোট 00090911900) 70959198109] 
০0353 0৪৬০ 09০৩3 0৮০ 91090০৮3770 
11510910 1500%/16386 15 076 0991 ০ 
০00.0011090% ) %[1)6 €53০108 ০0% ৪7008.11012 
13 1090008000৮ প্রভৃতি উক্তি সমর্থনযোগ্য 
নয়। অবন্ত মনগড়া সংজ্ঞার নজীর দেখিয়ে যদি 
কেউ কিছু বলে তাহ'লে কিছু বলবার 
থাকে না। তবে তারও একটা বিশেষ গণ্তী 
থাকা চাই। 


ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্ 


প্রীমন্তগবদগী ভ1--৬ অধরচন্ত্র চক্রবর্তী কতক 
সম্পাদিত, তার! লাইব্রেরী, ১*৫ আপার চিৎপুর 


ভদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-_৩য় সংখ্য। 


রোড, কলিকাতা--৬ হইতে প্রকাশিত । পৃষ্টা- 
খ্যা_-৪৫৬+ ৯৬০ 7 মুল্য পাঁচ টাকা। 
শ্ীশ্বীধরম্বামী কৃত “ম্থবোধিনী” টাকা এবং 
শীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত “মারার্২-বধিণী' টীকা-যুক্ত 
আলোচ্য পুস্তকখানির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাঠকবর্গের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তীহার 
সগ্রসিদ্ধ টীকাঁয় যোগমার্গ ও ভক্তিনার্গ কি এবং 
সাধক কি ভাবে সেই পথে অগ্রসর হইতে পারেন 
তাহ! সম্যক্রূপে আলোচনা করিয়্াছেন। ভভ্তি- 
ভাবে এইরূপ স্ুবিস্তত বিশ্লেষণ অন্তর ছুলভ , 
তাই ভক্তমাত্রেরই। এই টাকাখানি পরন প্রিয়। 
্বর্গত সম্পাদক ৬অধরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশিয় বোস্বাই, 
মাদ্রাজ, বারাণসী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রভূত 
অর্থব্যয়ে বহু হস্তলিখিত টাকা সংগ্রহ করিয়া সু 
পাঠোদ্ধার পৃৰক প্রার পনর বৎসর থর্ষে ইহার 
সম্পাদনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর শ্রাপুরাণদাস 
অষ্টতীর্থ বিগ্ভাবাচস্পতি মহাশয়ের মূল শ্লেক গুলির 
বঙ্গনুবাদ বেশ ভাবানগ ও সাবলীল হইক়াছে। 
বন্দর মুদ্রণ ও গ্রচ্ছদবিশিষ্ট গ্রথথানি পণ্ডিত ও 
ভক্ত-সমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস। 
_ ব্রন্মচারী ভক্তিচৈতন্ 


বাঙলা সাহিত্যে মহিলা সাহিতি/ক-_ 
রমেন চৌধুরী-প্রণাত; প্রকাশক - বিশ্বজিৎ সেন, 


বিসেন য়্যাণ্ড কোং, জবাকুম্ম হাউস, 
কলিকাতা --১২ 
পৃষ্ঠা-_১৩৫ মূল্য--৩॥* আন! । 


বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারে মহিলা 
সাহিত্যিকগণের অবদান কি তাহার ধারাবাহিক 
পরিচয় এই বইটিতে সুন্দরভাবে উপস্থিত করিয়া 
্স্থকার বাঙালী পাঠক-পাঠিকাগণের কৃতজ্ঞতাতাজন 
হইয়াছেন। ন্বর্ণকুমারী দেবী, মানকুমারী বন, 
কামিনী রায়, প্রিকস্দ। দেবী, ইন্দিরা দেবী, অনুরূপ। 


চৈত্রঃ ১৩৬১ ] 


দ্ববী প্রমুখ ১৯ জন মহিলা-সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী এবং সাহিত্য-কীতি চিন্তাকর্ষক ভাষায় 
আলোচিত হইয়াছে । ব্রহ্জানণ্দ কেশবচন্ত্র সেনের 
জননী সারদাসুন্দরী দেবার আত্মচরিতের কথা 
বাঙালীমাত্রেরই সমাদরণায়। বাঙালীর সং্কতি- 


শ্রীরামরুষ্ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৯৬৩৫ 


গৌরব ও জাতীয়তাবৌধকে পরিপুষ্ট করিতে 
পুস্তকটি প্রচুর সহায়তা করিবে ;, এই তথ্যপূর্ন 
মুল্যবান্‌ গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার হউক ইহাই প্রার্থনা । 
আশা করি পুস্তকের সঙ্কল্লিত দিতীয় পর্বও লেখক 
অচিরে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কাশ্মীরে দেবা ও ধম প্রচার-_কাশ্মীরের 
বহুসংখ্যক বন্ধু এবং ভক্তের আহ্বানে আরাম 
মিশন গত ১৩ই মে, ১৯৫৪ শ্রানগরে একটি 
শাখাকেন্ত্রের গ্রতিষ্া করিয়াছেন। ছুংস্থ ও 
পাঁড়িতগণকে ওধধপথ্যা্দি দ্বারা সহায়তা এবং 
জনসাধারণের মধ্যে বেদান্তের ডর্দার সাধ্ভোৌমিক 
ভাব প্রচারহই এই কেন্দ্রের কমন্থটী। বর্তমানে 
একটি ভাড়াটে বাড়িতে আশ্রমটি স্থাপিত। 
আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৯৫৪ সালের ডিস্ম্বের 
পধন্ত ৭ মাঁসের গ্যালোপ্যাথিক ডিম্পেন্নারীতে 
১২,০১৮ জন রোগাকে (নুতন সংখ্যা--৩৮৮৩ ) 
চিকিৎসা কর! হইয়াছে । দরিদ্র ও রুগ্ন শিশুদের 
মধ্যে ৫৮০টি মাণ্টিভিটামিন ট্যাবলেট এবং 
১৭৫০ পাউগ্ু গুড়া ছুধ বিতরণ করা হইয়াছিল। 
পাহব্রেরীতে পুস্তকসংখ্যা ছিল ৮৭টি 
বই বাহিরে পড়বার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। 
পাঠাগারে সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রিকার সংখ্যা 
ছিল ১৪। এই সাতি মাসে ৫৪টি ধ্মবিষয়ক ক্লাস 
ও ব্তঁতার ব্যবস্থা করা হয়। নিত্যপূজা এবং 
ধ্যানধারণার জন্ত আশ্রমে একটি ঠাকুরঘর আছে। 
আগ্রহশীল ভক্তেরা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন। 
গত ১৯শে ডিসেম্বর ্রশ্রীমায়ের শতবাষিকী জযন্তী- 
অনুষ্ঠানে বিশেষ পুজা এবং বক্তৃতাদির ব্যবস্থা 
কর! হইয়াছিল। বক্তা! ছিলেন আশ্রমের বর্তমান 
অধ্যক্ষ স্বামী অসঙ্গানন্দ এবং শ্রীমতী স্ুকন্তা 


৪৩৯, 


বধ্বোয়ার, শ্রামতী শকুন্তলা আম্মা, পীর হিসামুদ্দীন 
ডাঃ এন্‌ এন পেশিন, এবং অধ্যাপক এস্‌ এল্‌ 
পণ্ডিত। 

কনখল কেন্দ্রের লেবাকার্ধ--কনখল 
( হরিদবার ) শ্ররামকষ্চ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫৩ 
সালের মুদ্রিত কাধ-বিবরণা আমরা করেকমাস পৰে 
পাইয়াছি। আলোচ্যবর্ষে সেবাশ্রমের অন্তবিভাগে 
১৭৪৭ জন (গড়ে দেনিক ও৪টি রোগিশয্যা 
অধিকৃত ছিল ) এবং বহিবিভাগে ৬৫১৭১৯ জন 
( নুতন-_-২২,০০৪7) পুরাতিন--৪৩,৭১৫ ) রোগীর 
চিকিৎসা! করা হইয়াছে । ৫৮ জন দরিয্রস্থানীয় 
অধিবাঁসীকে শীতবস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল। ক্লিনিক্যাল 
লেবরেটরীতে রক্তাদি পরীক্ষার সংখ্যা ছিল ১৩৯৮। 
সেবাশ্রমে একটি পুস্তকাগার আছে, রোগীরা 
ইহার ব্যবহার করিতে পারেন। আলোচ্য বর্ষে 
পুস্তক ও পাত্রিকাঁদির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪১৮৯ 
এবং ২২। স্বামী বিবেকাননোর জয়স্তী-উত্সবে . 
৩০০০ দ্ররিদ্রনারায়ণকে পরিতোধষপূর্ক ভোজন 
করানো হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে স্থানীয় বিগ্ভালয়ের 
ছাঁত্রগণের মধ্যে রচনা ও আবৃত্তি-প্রতিযোগিতারও 
ব্যবস্থা করা হয়। আলোচ্য বর্ষে উত্তরপ্রদেশ 
সরকারের সাহায্যে ১৫**০ গ্যালনের জলের ট্যাঙ্ক 
ও অন্ুমঙ্গী জলের পাইপ, ভূগর্ভস্থ ড্রেন, ন্নানাগার 
এবং উন্নত ধরণের পারথানা প্রভৃতির নিমাণকাঁধের 
অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। 


১৬৬ 


দিল্লীতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম- 
জয়ন্তী-গত, ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২*শে 
ফেব্রুয়ারী পযন্ত নৃতন দিলী রামকষ্চমিশনের 
উদ্ভোগে দিলীর বিভিন্ন স্থানে স্বামী বিবেকানন্দের 
৯৩তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে । ৫ই ফেব্রুয়ারী 
নয়াদিলীর বিনয়নগর এলাকায় আহৃত সভায় 
বন্তৃতা করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ (দিল্লী কেন্দ্রের 
অধ্যক্ষ ), স্বামী জপানন্দ, স্বামী শ্রদানন্দ এবং 
শ্রমতী সীতাবাঈ। ১১ই ফেব্রুয়ারী উত্সবের 
আয়োজন হয় দিল্লী বিশ্ববিদ্ভালয়ের কনভোকেশন 
হলে। দ্রিল্লীর “বৈদিক সমাজন্তএর কয়েকজন 
বেদজ্ পণ্ডিত তৈত্ডিরীয় আরণ্যক হইতে আবৃত্তি 
করেন। ইন্্প্রস্থ কলেজের ছাত্রীগণ কতৃক 
প্রারন্তিক এবং মিরান্দা হাউসের (দিল্লীর অন্ততম 
্রীমহাবিগ্ঠালয় ) ববগ্থাধিনীগণ কতৃক সমাপ্তি 
সঙ্গীত গীত হয়। কয়েকজন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা 
এবং কলেজের ছাত্রছাত্রী স্বামী বিবেকানন্দের 
বন্তৃতা হইতে নিবাচিত অংশ পাঠ ও আবৃত্তি করেন 
( এই অংখগুলি মুদ্রিত কাগজে সমবেত খ্রোতৃ- 
মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হয় )। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 
স্বামীজীর জীবন ও বাণা সম্বন্ধে মুনোজ্ঞ 
ভাষণ দেন। বিশ্ববিদ্ভালয়ের অনেক অধ্যাপক 
অধ্যাপিকা এবং দিলীর বিভিন্ন কলেজের শত শত 
ছাত্র-ছাত্রী এই উত্সবে সোৎ্সাহে যোগ দিয়া- 
ছিলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী নূতন দিনার লোদি 
কলোনীতে আয়োজিত একটি সভা নেতৃত্ব করেন 
স্বামী জপানন্দজী। বক্তা ছিলেন অধ্যাপিক! শ্রামতী 
লক্মীভট, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধা । 
১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৬ দিন ধরিয়া আশ্রম- 
প্রাঙ্গণে দিল্লীর বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের প্রায় ছুই 
সহ্র ছাত্রছাত্রীর স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী 
হইতে ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও তামিল ভাষায় 
আবৃত্বি-প্রতিযোগিতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবন ও বাঁণা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা 


হয়। ১৯শে ফেব্রুয়ারীর কর্মহচী ছিল-- 
'ছাত্রদিবস' । এই উপলক্ষ্যে বিকালে আশ্রম- 
প্রাঙ্গণে আহত একটি সভা পরিচালনা করেন 
ভাঁরতলোকসভার সান্তা শমতী লক্ষ্মী এন্‌ মেনন্‌। 
বক্তা [ছলেন ২ জন ছাত্র এবং ৪ জন ছাত্রী ॥ 
সভানেত্রীর উদ্দীপন্থাময় ভাষণ সকলেরই বিশেষ 
ছদয় গ্রাহী হইয়াছিল। আধব্যায়ামশালার ব্যায়াম- 
বীরগণ নানাগ্রকার শারীরিক শক্তিক্রীড়া প্রদর্শনে 
সমবেত সকলকে মুগ্ধ করেন। সভান্তে কেন্দ্রীয় 
শিক্ষাধিকার কতৃক কয়েকটি সাংস্কৃতিক ও 
শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। 

২০শে ফেব্রুয়ারা আঁশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি বিরাট 
জনসভার নেতৃত্ব করেন কাশ্বীর ও জন্মুর সর্দার-ই- 
রিয়াসত, যুবরাজ করণ সিং। স্বাম৷ বিবেকানন্দের 
জীবন ও বাণার নানাদ্দিক লইয়া ভাষণ দেন ডক্টুর 
ভিকে আর ভি রাও ( দিলী বিশ্ববি্ঠালয়ের সমাজ- 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক-প্রধ,ন ), স্বামী জপানন্জী এবং 
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। সভারস্তে নয়াদিল্লীর 'বৈদিক 
সমাজম্‌ঃ বেদপাঠ এবং লেডি আরুইন স্কুলের বাঁঢালী 
ছাত্রীবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের “হে মোর চিও, পুণ্যতীর্থে 
জাগরে ধারে" স্থুললিত স্বরে গান করেন। সভাপতি 
সর্দার-হ-রিয়াসত, প্রথমে ইংরেজীতে এবং পরে 
হিন্দীতে ষুগাঁচাধ স্বামীগীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া 
স্থচিন্তিত ভাঁষণ দেন। আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতি 
যোগিতায় সফল ছাত্র-ছাত্রীগণকে সভাপতির হ'ত 
দিয় প্রায় ছুইশত পুরস্কার পুস্তক বিতরণ করা 
হয়। এ দিন রাত ৯॥০ টায় অল্‌ ইগ্তিা রেডিও 
এই দিনকার অনুষ্ঠানের বন্তৃতা গুলি হইতে নির্বাচিত 
ংশ বেতারে গ্রচার করিয়াছিলেন । 

করিমগঞ্জে শ্রীপ্রীমায়ের শতবাধিকী_ 
এই উতৎনবের আয়োজন হয় ২৬শে কাতিক (১২ই 
নভেম্বর। ১৯৫৪) হইতে ২৯শে কাতিক পর্যন্ত। 
অধ'মাইল-দীর্ধ একটি শোভাধাত্রা, বিশেষপুজা 
পাঠ হোমাদি, আলোচনাসভা, পদকীর্তন, মহিলা সভা 


চৈত্র, ১৩৬১ ] 


ছায়াচিত্রে বক্তৃতা কর্মস্থচীকে বৈচিত্রাপূর্ণ ও প্রাণবন্ত 
করিয়াছিল। বিভিন্ন ভাষণে অংশ গ্রহণ করেন 
কলিকাতার প্রসিদ্ধ সাহিত্য-মনীষী ও বক্তা 
আঁচার্ধ শ্রীকুমুদবন্ধু ষেন, স্বামী অসীমানন্দজী, স্বামী 
ধাঁনায্মনিন্দ, স্বামী প্রণবাত্মানন্ন, স্বামী চণ্ডিকানন্দ, 
শ্রীমতী মিলনশণী মজবমদার, শ্রীমতী প্রভাবহী সাহা, 
শ্রীমতী মাঁধুরী মজুমদার ও কুমারী আরতি আদিত্য 
ও শ্রীপর্মদান দত্ত। একদিন অন্যন ১২ হাজার 
দরিদ্রনারাঁয়ণ ও ভক্গণকে বসাইয়া খিচুড়ি, ডালনা, 
টক ও পাঁয়স প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। 
শীরাধারমণ দাঁস বাবাজী এবং কলিকাতাঁর 
শ্রগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন দিন তাহাদের 
সুললিত কীতনগানে সকলকে তৃপ্তি দেন । 

সিংহলে শিক্ষ। ও সংস্কৃতিমূলক সেবা - 
সিংহল এ্রামকৃষ্চ মিশনের (প্রধান কেন্ত্র__-কলক্থো) 
১৯৫২ এবং ১৯৫৩ সালের মুদ্রিত কার্ধবিবরণী 
আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষদ্বর়ে এই শাখা 
কেন্ত্ুটির ব্নমুখী কার্ধীবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
কয়েকটি £ ১৯৫২ সাঁলের ৮ই ডিসেম্বর কাতারাগাঁ- 
মায় শ্রমায়ের শতবর্ষপূর্তিদিবসে ছাত্রাবাস ও 
সংস্কৃতিভবনর ভিতিস্থাপন, সালের 
১২ই জ্লাই সিংহলের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় 
শ্ডাড লি সেনানায়েক কতৃক ধর্মশালার দ্বারো- 
টন, ওয়েলাওয়াটের ৪৩তম রাস্তার 
বথক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সড়ক নামকরণ, 
কলম্বো আশ্রমে রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের »ভ 
উদ্বোধন। বাট্টিকালোয়া, জাঁকনাঃ ব্রিন্কোমালী ও 
বাছলল। জেলায় প্রথম শ্রেণীর উচ্চ, মাধ্যমিক ও 
প্রাথমিক ২৪টি শিক্ষায়তনে সর্বতৌমুখী বিকাশের 
সুযোগলাভ করিয়া মোট ৬৯৫৮ জন ( ৪,৩৩৩ 
বিদ্কার্থ ও ২,৬২৫ বিগ্যার্থিনী ) অধ্যয়ন করিতেছে। 
শরামকৃষ্ঞ শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি- 
পুজা, শ্রীকৃষ্জজয়ন্তী, বিজয়া দশমী, খ্রীষ্ট-জন্মোৎসব 
মহাশিবরাত্রি যথাঁধথভাবে উদ্যাপিত হয়। 


১৯৫৩ 


৪8৪ ও 


শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংব।দ 


১৬৩৭ 
গ্ি 


পরলোকে আইডা আনসেল--আমেরিকা 
ুক্তরাঞ্ের কালিফোনিয়ায় ভীরামকঞ্চমিশনের 
বেদান্তপ্রচারকাঁধের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বিশিষ্ট 
মহিলাভক্ত আইড! আনসেল গত ৩১শে জানুয়ারী 
(১৯৫৫) ৭৮ বংসর বয়সে স্ব্লকালস্থায়ী পক্ষার্থাত 
রোগে দক্ষিণ কালিফোণিগা বেদান্তদমিতির 
“বিবেকানন্দ তোম্‌,-এ দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত 
৭ বৎসর যাব তিনি এই আঁশ্রমেই অবস্থ/ন 
করিতেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দঃ 
স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত--ভগবান্‌ 
শ্রীরাঁমকষ্ের এই চারজন সাক্ষাৎশিষ্তের সংস্পর্শে 
আমসিবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল। স্বামী 
তুরীয়ানন্দ তাহার নাম দেন “উজ্জলা” | 

আইড| আঁনসেলের বালাকাল অতিবাহিত 
হয় বোষ্টনে। পরে তান প্যাসিফিক উপকুলে 
আসিঙা শ্তানফান্পিম্কোতে এবং লদ্এজেলিস 
শহরে দীর্ঘকাল £্রেনোগ্রাফারের কাজ করেন। 
তাহার লিপিবদ্ধ স্বামী তুরীয়ানন্দের এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের মনোজ্ঞ স্থৃতিকথা '৬৪এজাছে 0৭ 
১৬৪3৮ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল 
(উদ্বোধনে ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং 
হইতেছে )। স্বামী বিবেকানন্দের অনেকগুলি 
বক্তৃতার শটহাগু নোটও তিনি লইয়াছিলেন। 
পঞ্চাশ বত্সর পূর্বে গৃহীত এ নোটগুলিকে তিনি 
কয়েক বৎসর ধরিয়া স্বামীজীর বিস্তারিত বক্তৃতার 
আকারে রূপান্তরিত করিতেছিলেন। 
274 0৩ /৪5 এবং শ্রীরামকষ্চ মঠ ও মিশনের 
অন্থান্ত পত্রিকাঁতেও প্রকাশের জন্য তিনি স্বামীজীর 
এইরূপ ১৩টি অপ্রকাশিত বনৃত! প্রত্বত করিয়া 
গিয়াছেন। এগুলি এই মহীয়সী মহিলার জীবনের 
বহুমূল্য কীতি সনেহ নাই। ইতঃপূর্বে স্বামী 
বিবেকানন্দের খ্রন্থাৰবনীর অষ্টম ভাগে আইডা 
আনসেলের প্রস্তত স্বামীজীর ৪টি বক্তৃতা ( পূর্বোস্ত 
১৩টি ছাড়া ) মুদ্রিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে 
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আইড়া আনসেল ছিলেন অতি সরল ও অমায়িক 
প্রকৃতির নারী। শারীরিক ছুর্বলতা সত্তেও তাহার 
কর্মোন্ধম ছিল অন্ুত। নুদীর্ঘ ৭৮ বত্সরের 
জীবনে সংগৃহীত নানাবিধ পুস্তক, ফটো গ্রাফ, চিঠি- 
পত্র এবং অন্ঠান্ত স্থৃতিচিহ্ছাদি দ্বারা ভতি তাহার 
ক্ষুদ্র বাসকক্ষটি একটি প্রদর্শশাঁলার ন্যায় দেখাইত। 

স্বামী তুরীয়ানন্দ একবার তাঁকে বলিয়াছিলেন 
তুমি যা চাও তাই পেতে পার। যদ্দি ভোগ- 
স্থখ চাও তো তাই আসবে, আর যদি 'মা”কে চাঁও 
তো তাঁকেই পাঁবে।” পক্ষারথাতের আক্রমণে 
অঙ্ঞান হইবার পূর্বে আইডা আনসেলের মুখ দিয়া 
উচ্চারিত শেষ শব্ধ শোন! গিয়াছিণ- মা? । 

জগদন্থা আত্মনিবেদিতা কন্তাকে পরাশান্তি 
দান করুন_ইহাই প্রার্থনা। ওম্‌ শান্তি । 

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জয়ন্তা 
উদ্সব-গত ১২ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার (২৪শে 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫ ) ফাল্তুনী শুর্া দ্বিতীয়া বেনুড় 
মঠে ভগবাঁন্‌ শ্রীরামকুষ্খদেবের ১২তম পুণ্যাবিরাব 
তিথি সুষ্ঠভাবে উদ্যাঁপিত হইয়াছে । সকাল 
হইতে রাত্রি পর্যন্ত শত শত নরনারী মঠে সমবেত 
হইয়াছিলেন। প্রায় ৭ হাজার ব্যক্তিকে বগাইয়া 
প্রসাদ দেওয়! হয় । 

এই উপলক্ষ্যে মন্দিরে মঙ্গলারতিঃ উপনিষদ্‌- 
আবৃত্তি, রামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ এবং কথামত পাঠ ও 
ব্যাথ্যাঃ কীর্তন-তজন এবং বিশেষপূজা হোমাদি 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহে মঠের বিস্তীর্ণ 
প্রাণে আয়োজিত এক স্ভায় শশ্ট্ীরামকঞ্জদেবের 
জীবনী ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা! হয়। স্বামী 
গম্তীরানন্দ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তিনি 
তাহার ভাষণে বলেন ষে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহার 
সাধনার মধ্য দিয়া প্রাচীনের সহিত নবীনের সমন্বয় 
সাধন করিয়াছিলেন প্রাচ্য ভাবধারার সহিত 
পাশ্চাত্য ভাঁবধারার একটি মৌলিক পার্থক্য 
রহিয়াছে । তারতের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম রসম্বরূপ__ 


উদ্বোধন 
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রসো বৈ সঃ। হৃদয়ের আনন্দই এই উপলব্ধির 
মূল উৎস। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের সত্তাকে উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন। তাহার মন আননের দিকে উধাও 
ইইয়াছিল। তিনি ভারতের সনাতন ধারা 
অবলম্বন করিয়া অগ্রপর হইলেও ইহার মধ্যে 
যুগোপযোগী ভারধারারও স্থান ছিল। তাহার 
শিক্ষা ও বাণার মধ্যে ভারতের প্র।চীন ধারা এবং 
নবীনের ইঙ্গিত ছুই-ই দেখিতে পাওঘা যায়। 
শ্রীরামক্খদেব কর্মকে পরিহার করেন নাই, কিংবা 
গৃহ্থকে সন্যাসী সাজিতে উপদেশ দেন নাই। 
তিনি বলিয়াছেন থেঃ শিঞ্চামভাবে ভগবান্‌কে 
লাঁভ করার জন যে কর্ম তাহাই বথার্থ কর্ম। 
শীবামকৃষ্ণের প্রভাবে মানুষ আজ নৃতনভাবে উদ্বদধ 
হইতেছে । শ্রুবিষণকান্ত শাস্ত্রী হিন্দীতে বলেন, 
রামকৃঞ্চদেব অর্ধধর্-সম্ঘয়ের মহাবাণা প্রচার 
করিয়াছিলেন। লগুন বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ 
স্বামী ঘনানন্দ শ্ররামকুষ্জের জীবনী ও শিক্ষা সম্পর্কে 
আলোচনা করেন এবং জনসাপাসণের উদ্দেশে উহা 
জীবনে রূপায়িত করার জন্ত অন্গরোধ জানান । 
হতিপুরাশক্কর সেনশাদীও বক্তৃতা করেন। 

রাত্রিতে মন্দিরে দশমহাবিভ্ঠার পুজা হয়। 
শেষরাত্রে মঠাধ্যক্ষ পুজাপাদ স্বামী শস্করানন্দজী 
৯ জন ব্রহ্গচারীকে সন্যাস এবং ৩২ জন ব্রতীকে 
আনুষ্ঠানিক ব্র্ষচণ দাঁন করেন। 

ছুই দিন পরে, রবিবারে ( ১৫ই ফান, ২৭শে 
ফেরারী, ৫৫) মঠে সাধারণ মহোত্সবের 
আয়োজন করা হয়। এ দিন সারাদিনে বেলুড় 
মঠে প্রায় পাচ লক্ষ নরনারীর সমাগম হয়। 
কলিকাতা ও সহরতলী ছাড়াও দুরদূরান্ত হইতে আগত 
আবালবুদ্ধ নরনারী ঠাঁকুর-দর্শনের নিমিত্ত মন্দিরে 
ভিড় করে। শ্রন্ধাবনত চিত্তে তাহার! ঠাকুর দর্শন 
করিয়! পরম তৃপ্তি লাত করে। সারাদিন বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান কতৃক কালীকীর্তন ও অন্ঠান্ত ধর্মসঙ্গীত গীত 
হয়। রাত্রিতে যথারীতি বাঁজি পোড়ান হইয়াছিল । 





বুদ্ধের অবস্থা 


যখ চ আপো চ পঠবী তেজে! বাঁয়ো ন গাধতি 

ন তথ স্ক্ধা জোতত্তি তাদিচ্চো ন পকাসতি 

ন্‌ তথ চন্দিম! ভাঁতি মো তথ ন্‌ বিজ্ঞতি 

যদা চ অত্রনা বেদ মুনি মোনেন ব্রাঙগণে। 

অথ রূপা অরূপ চ সুখছুকৃখা পমুচ্চতি তি ॥ 
_-উদান, ভদ্দিয়বগ গো 


দিবা তপতি আদিচ্চো রত্তিমাভাঁতি চন্দিমা । 

সন্নদ্ধো খত্তিয়ো তপতি জ্ঞায়ী তপতি ব্রাঙ্গণে। ৷ 

অথ সব্বমহোরত্তং বুদ্ধো৷ তপতি তেজসা ॥ 
_ধন্মপর্দং ব্রাহ্ণবগ গো 


| ভগবান বুদ্ধ একসময়ে আত্মস্থ হইয়৷ বোধি-অবস্থার নির্দেশক এই গাথাটি উচ্চারণ করিতে- 
ছিলেন। সমুদয় তৃষ্ণার ক্ষয় হইলে যে পরম শাস্তি অনুভূত হয় মানুষের প্রচলিত কোন শব্ধ দ্বারা তাহা 
প্রকাশ কর! সম্ভবপর নয়। আমাদের নিত্যপরিদৃষ্ট সংসারের কোন মান দ্বারাই সেই চরমকাম্য 
বোধি-সম্পর্দের মূল্য নিরূপণ করা যাঁয় না। ] 


যখন মুনি ঝা প্রজ্ঞাবান্‌ ব্রাহ্মণ ধ্যানের দ্বারা সমাধি উপণন্ধি করেন তখন রূপ অরূপ সু ছঃখ 
সমন্ডই লোপ পাঁয়। সকলপ্রকার বহিবিষয়নিকুদ্ধ সেই মহানিঃসঙ্গতায় ক্ষিতি অপ. তেজ বায়ু যাইতে 
পারে না, তথায় চন্দ্র আদিত্য বা! নক্ষত্র কিছুই কিরণ দে না কিন্ত তাই বলিয়া মনে করিও না 
উহা অন্ধকার। লৌকিক জ্যোতি নাই ঝটে, কিন্তু বোধির আলোকে উহা চির-ভাম্বর। 


[ মানুষের জান! ষ জ্যোতি উহাদের তুলনায় বুদ্ধের জ্ঞানালোকের পার্থক্য কী বিপুল 1] 

হুর্ধ প্রকাশ পান দিনে, চন্দ্র-কিরণের প্রভা আমরা দেখিতে পাই রাত্রিতে। মহাবীর 
ক্ষত্রিয়ের শৌর্ধ বিকীর্ণ হয় যখন তিনি অন্ত্রশস্তে সজ্জিত হন, শ্রান্মাণের ব্রদ্ষতেজ ফুটিয়া! উঠে যখন তিনি 
ধ্যানতদগত | কিন্ত বুদ্ধ তীহায় প্রজাজ্যোতিতে কি দিবা; কি রাজি সর্ধদ! সমানভাবে দীপ্তিমান থাকেন। 


কথা প্রসঙ্গে 


নববন্র্ে 


ঈলা বৈশাখ বাডালীর নূতন বৎসরের প্রথম 
দিন, চতুষ্পাণ্থের পুঞ্তীভৃত ছুঃখ- দৈন্য-নৈরাশ্ত সত্বেও 
নৃতনের আহ্বানে আনন্দে সাড়া দিবার দিন, ক্লান্ত 
উদ্মকে সযত্বে উদ্ধ্ধ করিয়া নবীন উৎসাহে পথ 
চলিতে প্রস্তুত হইবার দিন। এই পুণ্যদিনে 
বাঙলার এবং বাঁউলার বাহিরের সকল বঙ্গসন্তানের 
সহিত সমবেতভাবে আমরা জগদীশ্বরের করণা 
ভিক্ষা করি। বাঙালী সবল হউক, বাঙালী এক 
হউক, বাঙালী শ্বপ্রতিষ্ঠ হউক। যেজাতির ভিতর 
বিগত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে শভগবান দুইবার 
অবতীর্ণ হইয়াছেন-_-শুধু ভাবুক বাঁডাঁলীর মনগড়া 
অলম কল্পনা-দৃটিতে নয়, সমসাময়িক ইতিহাসের 
প্রত্যক্ষীকৃত ঘটনা-পারম্পখের প্রথর বিচাঁরে_ সেই 
জাতির অন্তনিহিত জীবনীশক্তির মূল্য অপরিসীম। 
সাময়িক বিপধয় সেই শক্তিকে আংশিক আবৃত 
করিতে পারে, কিন্তু বিনাশ করিতে পারে না। 
শ্রীচৈতন্ত-আরামকষ্জের বাঁঙলায় সত্য-প্রেম-সমণ্ঘয়ের 
যে অমিত সস্তাঁবনা রহিয়াছে তাহা নববর্ষের, প্রথম 
দিনে বাঁডীলীর বিশেষ করিয়া স্মরণ করিবার। 
এই স্মরণে আসিবে আত্মবিশ্বাস, সাহস, সন্মখবাত্রার 
উৎসাহ। দশ দিকের বিপদ বাঙালীকে আজ 
যদি কাটাইয়া উঠিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে 
অতিমাত্রায় আত্মসচেতন হুইতে হইবে। বাহিরের 
সাহায্যের দ্দিকে বেশী না চাহিয়া নিজের জীবনী- 
শক্তির দিকে তাকাইতে হইবে। ভগবান যে 
আমাদেরই মাটিতে আসিয়াছিলেন, আমাদেরই 
ভাষায় কথা বলিয়া আমাদিগের মধ্যে চলিয়! ফিরিয় 
বেড়াইয়া কাজ করিয়া আমার্দিগকেই তীহার যুগব্রত 
সংসাধনের সহায়ক নির্াচন করিয়াছিলেন, তাহা 
কি শুধু আকম্মিক ঘটনা? নিশ্চিতই নয়। 
বাঙালীর মন, হৃদয়াবেগ, বুদ্ধিকে আধার করিবার 
তাহাদের প্রয়োজন ছিল-_অপরিহার্ধ প্রয়োজন। 


এখনও আছে। সেইজন্যই বাঙালীকে বাঁচিতে 
হইবে, চলিতে হইবে, বাড়িতে হইবে। আজিকার 
বাঁডালীর সম্মথে দায়িত্ব অতি বুহৎ। কাহারও 
মেই দায়িত্বকে পাশ কাটাইলে চলিবে না। ধনী- 
দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ, পুরুষ-নারী__ 
বঙ্গমাতার প্রত্যেক সন্তানের বাঙালীর সামগ্রিক 
জীবনের সংরক্ষণ ও পরিপ্রসারে কিছু না কিছু 
দিবার আছে। প্রত্যেককে প্রত্যেকের সহিত 
মিলিতে হইবে, প্রত্যেকের ব্যথা বুঝিতে হইবে, 
প্রত্যেককে সাহায্য করিতে হইবে। নিজের রাস্তা 
পরিক্ষার করিয়া নিজের ঘরটি গুছাইয়া লইয়া 
নিরাপদ কোণে আশ্মগুপ্তি-_এই পথে চাতুধ 
থাকিতে পারে কিন্ত মহত্ব নাই। আজ চাই প্রচণ্ড 
আত্মত্যাগ, বিপুল কর্মোছ্ম অটল সহিষুতা । 

বন্ধিমচন্ত্র বাঁডালীর জন্ত এই সঙ্কর রাখিয়া 
গিয়াছেন--“উিঠ মা» হিরণয়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! 
এবার সুসন্তান হইব, সতপথে চলিব--তোমার মুখ 
রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবামুগৃহীতে- এবার 
আপনা ভুলিব, লাতৃবতৎসল হইব,» পরের মঙ্গল 
সাধিব__অধর্ম, আ'লন্তঃ ইন্দিয়তক্তি ত্যাগ করিব 1” 
এই সঙ্কল্লকে মন্ঃপ্রাঁণে গ্রহণ করিয়৷ বাশ্তবকমে 
রূগাঁয়িত করিবার প্রয়োজন-__আজ বস্কিমের কাল 
হইতে সম্তর বখসর পরেও যেন অনেক বেণী উপস্থিত 
হইয়াছে, দিও বঙ্ষিমের সময় ভারত বৈদোশক 
শাঁসনভারে প্রপীড়িত ছিল, এখন ভারতবর্ষ রাষ্্ায় 
স্বাতন্ত্য লাভ করিয়াছে। 


টবশাখী পুণিমা সসরণণ 
ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্তে প্রণাম । 
আগামী ২২শে বৈশাখ (৬ই মে, শুক্রবার ) 
বৈশাখী পুণিমা তিথিতে তাহার পুণ্য জন্ম, বোধি- 
লাত এবং মহাঁপরিনির্বাণের কথা বিশেষভাবে স্মরণ 
করিবার দিন। তাহার চরিত্রঞ্যোতিকে অবলগ্ধন 
করিয়া একদা ভারতবর্ষের ইতিহাস সহম্র বত্সর 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


ধরিয়] বিস্ময়করভাবে দীপ্তিমান্‌ হইয়া উঠিয়াছিল-- 
ধরে, দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যেত সমাজিক কল্যাণে, 
রাজনৈতিক শক্তিমত্তায়। পরে বৌদ্ধধর্ম ভারত 
হইতে নির্বাসিত ইইয়াছিল- কিন্ত বুদ্ধ নন। বুদ্ধ 
ভাঁরত-মানমে চিরদিন জাগ্রত হইয়া রহিয়াছেন 
এবং থাকিবেন। বুদ্ধের সম্মান হিন্দুভারত রাম কৃষ্ণ 
পরশুরামের সহিত একই পর্যায়ে দিয়াছে এবং 
দিবে। ধর্ম যদি কোন গোগীবিশেষের স্বার্থসিদ্ধির 
যন্ত্রবূপে ব্যবহৃত হয় তখন উহার বিশুদ্ধ কল্যাণকর 
রূপ ঢাকা পড়ে, অধর্ম তখন ধর্মের সাজে লোককে 
প্রতারণা করে। সেই প্রতারণা হইতে সমাজ 
সহজে নিষ্কৃতি পায় না» বিপুল জনসঙ্ঘ শতাব্দীর 
পর শতাব্দী বঞ্চিত, নিপীড়িত, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া 
চলে। অবশেষে একদিন ভগবান মুখ তুলিয়া চাঁন, 
মানুষের মধ্যে নামিয়া আসেন পরিব্রীতা। এইরূপই 
আসিয়াছিলেন গৌতম বুদ্ধ আড়াই হাজার বসব 
পূর্বেকার পথনট ব্রাহ্মণ্যের অত্যাচার হইতে দুর্গত 
ভারতীয় জনগণকে উদ্ধার করিবার জন্য । উদ্ধার 
করিয়াছিলেন পৌরোহিত্য ও শাগ্জটিলতা হইতে 
নিমুক্ত সাম্য-মেত্রী-স্থনীতি প্রতিষ্ঠ উদার সন্ধর্ম 
প্রচার দ্বারা । হিন্দুধর্ম পরবর্তীকালের বৌদ্ধধ্মকে 
প্রত্যাখ্যান করিলেও ভগবান বুদ্ধের সন্ধর্মকে 
অনাদর করে নাই। তথাগতের সব্ধর্ম হিন্দুধর্মের 
নহিত মিশিয়! আছে এবং বরাবরই থাকিবে। 
আছচার্ষ শহ্কুঢেরর উদ্দেশ্যে 
শ্ীজহরলাল নেহরু তাহার “বিশ্ব-ইতিহাস গসুঙ 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন (৪৪ অধ্যায়) “সে যুগের 
অনেক সম্রাট আর তার্দের কীতিকাহিনীর উল্লেখ 
কর! হল। এর! সবাই বিস্থৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে 
গেছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এমন এক অসামান্ত 
প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল ধার কাছে 
সম্রাটদের কীতি তুচ্ছ। এ*র নাম শঙ্করাঁচার্থ। 
সম্ভবতঃ অষ্টম শতাবীর শেষভাগে শুর জন্ম 
হয়েছিল। ইনি ভারতীয় জীবনধারায় এক বুগান্তর 


কথাপ্রপঙ্গে 


৯৭১ 


আনয়ন করলেন । * +* শঙ্করাচারধের ₹তিত্ব 
অসাধারণ । বোদ্ধর্ম প্রায় অন্তহিত্‌ হল ভাঁরতবর্ধ 
থেকে। সমস্ত দেশে হিন্দুধর্ম ও সেই সঙ্গে শৈব- 
ধর্মের প্রাধান্ত স্থাপিত হল। শঙ্করাচার্ধের ভাষা 
এবং অন্তান্ত বই ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি করল 
দেশে। তিনি কেবল বে ব্রাহ্ধণশ্রেণীব গুরু হয়ে 
দাঁড়ালেন তা নয় জনসাধারণের চিত্তও জয় 
করলেন। শুধু মানসিক ক্ষমতা আর বিচারশক্তির 
জোরে কারও পক্ষে নেতা হওয়াঃ লক্ষ লক্ষ লোকের 
মন জয় করা এবং ইতিহাসে নাম রেখে যাওয়। 
সম্পূর্ণ অসাধারণ ব্যাপার!” 

আগামী ১২ই বৈশাখ ( ২৬শে এপ্রিল, ১৯৫৫- 
মঙ্গলবার ) বৈশাখী শুরা পঞ্চমী তিথি আচার্ধ শঙ্করের 
আবিভব দ্িবল। আমাদের সর্বহদরের শ্রদ্ধা 
এই লোকোত্তর মহাপুকষের অমর স্মৃতির উদ্দেস্তে 
নিয়োজিত করিতেছি । শ্রীজহরলাল নেহরু আচাধের 
পাপ্ডিত্য ও বিচার-ক্ষমতার উল্লেখ করিয়াছেন, 
কিন্ত এই ছুইটিই তীহার ব্যক্তিত্ব ও রচনার প্রধান 
কথা নয়। শঙ্কর প্রধ/নতঃ ছিলেন সত্যদ্রষ্টা খ্বষি। 
“করামলকবৎ তত্বের সাক্ষাৎকার করিতে হইবে" 
প্রত্যক্ষান্থভৃতির এই জীবন্ত প্রেরণাই তাহার লিখিত 
গ্র্থমমূহের অন্ততম বৈশিষ্ট্য । তাহার উক্তিগুলি 
ধু বুদ্ধিবৃত্তিকে স্তম্তিত করে নাঃ হৃদয়কে গভীর- 
ভাবে স্পর্শ করে। তীহার দর্শন_-অদ্ৈতবাদ 
একদেশী শন নয়। উহাই যথার্থ সমরধর্মী দর্শন 1 
সব কিছুকেই উহা স্বীকার করে, শ্রদ্ধা করে, ব্যবহার 
করে কিন্ত সব কিছুর উপরে পরম ও চরম সত্যের 
সন্ধান দেয়-_-এ সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছুর 
বথার্থ মূল্য নির্ণয় করে। শঙ্কর শুধু জ্ঞানী ছিলেন 
না, ছুর্লভতম পরাতক্তি তাহার সমগ্র আধ্যাত্মিক 
চরিত্রকে মধুর ও সরস করিয়াছিল। তীহার রচিত 
বহুসংখ্যক স্তবস্তোত্রার্দির মধ্যে যে ব্যাকুল ভগবদ্‌ 
অনুরাগ লক্ষিত হয় উহ! তক্রপাঠকের নিকট একটি 
শাশ্বত উদ্দীপন! লইয়। আসে। আবার রহ্ষের 


১৭৯ 


সর্ধাবরণমুক্ত 'অধৈতভাবকে দিবালোকের মতে! 
সর্বদা অনুভব করিতেন বলিয়া শঙ্করাচাধ যেখানে 
ভক্ত--সেখানে তিনি উদ্ারতম ভক্ত। হিন্দুর সপ্তণ 


এবং সাকার সাধনার বহু বিচিত্র অভিব্যক্তি ও." 


বিগ্রহের প্রত্যেকটিকেই তিনি সম্মান দিয় 
গিয়াছেন। যেমন শিবের, ছূর্গার স্তোত্র লিখিয়্াছেন 
তেমনি বিঞুর নিকট মিনতিভরে জানাইয়াছেন, 
“হে নাঁথ-_অৈতত্ঞানের উদয়ে তোমাতে আমাতে 
ভেদ চলিয়া যায় বটে কিন্ত ইহা তো সত্য যে, 
সমুদ্রেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কখনও সমুদ্র নয-তুমি 
আমি ততৃতঃ অভিন্ন হইলেও চিরদিন বলিব-- প্রভূ 
তোমারই আমে আমার কিছু তুমি নও ।”*্* আবার 
“সজলজলদশ্ঠামলতন্গ মরোজাক্ষ গোপীগণ্পরিকৃত” 
কৃষ্ণের মানসপৃজনস্টোত্র-রচয়িতা শঙ্করকে কে না 
বলিবে তিনি শ্রীকুষ্ণপ্রনাদরধন্া একজন পরম বৈষ্ণব? 
তেমনি শঙ্কর রচনা করিয়াছেন গঙ্গার স্তোত্র, 
লিখিয়াছেন বিষুসহশ্রনামের ভাষ্য। 

আচাঁধ শঙ্কর হিন্দুধর্সের সাঁমগ্রক ভ্যান ও 
সুপ্রতিষ্ঠার জন্য যাহা করিয়া! গিয়াছেন তাহার খণ 
হিন্দুভারত কখনও ভুলিতে পাবিবে না। 

বঙ্গসংস্ক্াভি স্মেলন 

গত ওরা ফাল্ুন (১৫ই ফেব্রুয়ারী, ৫৫) হইতে 
১৭ই ফাল্ুন ( ১ল! মাচ, ৫৫ ) কলিকাতা মহম্মদ 
আলী পার্কে বঙ্গসংস্কৃতি সন্মেলনের দ্বিতীয় বাঁধিক 
অধিবেশন হই গিয়াছে । প্রথম দিন সন্ধায় 
-শ্ীঅতুল চন্ত্র গুপ্তের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধন 
করেন ড্র শ্রন্ুনীতিকূমার চট্রোপাধ্যায়। 
একপক্ষব্যাগী সম্মেলনের কর্মস্চীর মধ্যে বাঙলার 
নানাবিধ সঙ্গীত, নৃত্যঃ বাগ, কথকতাঃ গীতাভিনয়, 
কীর্তন প্রভৃতির যেমন আয়োজন ছিল সেইরূপ উহার 
অন্ততম বৈশিষ্ট্য ছিল বাঁডালীর সাহিত্য, মমাঁজ, ধর্ম 


* সতাপি ভেদাপগমে নীখ তবাহং ন মামকীনন্ত্রম্‌। 
॥ সামুদ্রে। হি তরঙ্গ: কচল সমুদ্ধো ন তারজঃ | 
_-বটগদী স্টোর, ৩ 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


প্রভৃতি সন্বন্ধে বিশিষ্ট মনীষীদের মনোজ্ঞ আলোচনা 
ও বক্তৃতা । বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ সাংস্কৃতিক জীবনের 
প্রতি মমতা ও গৌরববোধ উদ্ধদ্ধ করিবার পক্ষে 
এ ধরণের সম্মেলন যে প্রচুর প্রেরণা ও সহায়তা 
আনিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 
সম্মেলনের উদ্ভোক্তৃবর্গকে আমরা আন্তরিক 
অঙিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 
বিশ্বশান্তি ও ভারত 

মনীষী বাট্টণগ রাসেল তাহার একটি সাম্প্রতিক 
প্রবন্ধে (]. বৈ. 5.5 ৬ই মার্চের অমৃতবাজার 
পত্রিকাঁয় উদ্ধ ত) যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করিয়া বিশ্ব- 
শস্টেপ্রতিষ্ঠায় ভারতের ভূনিকার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। এ কথা আজ কাহারও বুঝিতে বাঁকী 
নাই যে, পূর্বে ও পশ্চিমে ঘনায়মান সংগ্রামের 
সাশঙ্কা ব্দি বাস্তবিকই সত্য হয় এবং আণবিক অগ্ন- 
শরের প্রয়োগসহ একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া উঠে, তাহা 
হইলে ব্যাপক ধ্বংস সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিবে। রাসেল লিখিতেছেন--“ভাবিয়া দেখুন, 
এ খুদ্ধের প্রথম সপ্তাহেই কি ঘটন! ঘটিতে পাঁরে। 
নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লগ্ডন এবং মস্কো সম্ভবত, 
নিশ্চিহ্ন হইয়া বাইবে। কক্সোস তৈলথনির 
তৈলসঞ্চয়ের অনেকথানি আগুনে জলিতে থাকিবে 
এবং রাশিয্া! ও পশ্চিম ইয়োরোপ উভগ়ত্রই যোগা- 
যোগ বিচ্ছিন্ন হইবে। আণবিক বৌমা হইতে থে 
সব লোক বীচিয়! যাইবে তাহাদের কিন্ত খাবার 
থাকিবে না» উপবাস করিয়া কাটাইতে হইবে। 
নিয়স্ত্রিত গভর্ণমেন্টের পরিবর্তে আগিবে অরাজক 
অত্যাচার । ঘ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাআজ্য 
যেমন ভাঙ্গিয়া খণ্ডবিথও্ হইয়াছিল তেমনই আজ- 
কালকার সব বড় বড় রাজ্যগুলিই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া 
যাইবে । কম্যুনিজম্‌ এবং বর্তমান পুঁজিবাদ দুই-ই 
বিলয় পাইবে । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম 
ইঞ্সোরোপ, রাশিয়া এবং চীন-ইহারা সকলেই 
বিপুল ছুখকষ্ট ভোগ করিবে এবং এ যুদ্ধের ফলে 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


হারের আকাজ্মিত 
চইবে না ।” 

যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্থন্ধে সংশয় না 
যাকিলেও গভর্ণমেপ্টদমুহ এবং জনসাঁধারণও যুদ্ধ 
বাঁধানোর চিন্তা ও কথ৷ চাঁলাইয়া যাইতেছেন কেন? 
রাসেল বলেন-_-পাশ্চাত্ত জাতিগুলির পক্ষে ইহার 
কারণ এই যে, তীহারা আশঙ্কা করেন বুদ্ধের 
নিক্ষলতার কথা বলিতে গেলে অপর পক্ষ ভাবিবে 
তাহাদের পরাজয় বা তোষণের মনোবৃত্তি আসিয়া 
শেছে। কম্যুনিষ্ট দেশসমূহের সক্রিয় রাজনৈতিক 
মতবাদিগণেরও এই ধরণের আশঙ্কা সম্ভবতঃ 
রহিয়াছে । ছুই পক্ষেরই যেন ধারণা হয় যুদ্ধ অথবা 
সম্পূর্ণ আত্মসম্পণ-_-এই ছুইটি পথ ছাড়া গত্যন্তর 
নাই। কিন্তু আছে। রাসেলের মতে তাহা 
হইতেছে উভয়পক্ষেরই ঝুদ্ধবিগ্রহের চরম 
নিখ্খ লতাকে স্বীকার । 

এইথানেই নিরপেক্ষ জাতিসমূহের মণ্ত বড় 
কাজ করিবার আছে । নিরপেক্ষ জাতিগুলির 
স্ুবিধ! ছুইটি; প্রথম_তীহারা যখন যু্ধ-পন্থার 
শয়াবহতা ও ব্যর্থতার কথা বলিবেন তখন ভয়বশে 
মানুগত্য-স্বীকারের সন্দেহ উঠিবে না) দিতীয়_ 
কোন বিশেষ পক্ষের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া তাহারা 
উভয় পক্ষকেই সমানভাবে সত্য কথা বলিতে 
পারিবেন । অনেকগুলি নিরপেক্ষ জাতি একজোটে 
এই বুন্ধপরিহারের কাজ করিতে পারেন কিন্ত তাহা 
না হইলেও ক্ষতি নাই; শুধু ভারত ও সুইডেন 
সমবেত বা পৃথকভাবে আগাইয়৷ আমিলে চলিবে। 
যুদ্ধ বাধিলে নিরপেক্ষ জাতিগুলির উপর কি কি 
অনিষ্ট ফল আসিতে পারে তাহার বেজ্ঞানিক 
তথ্যান্ুসন্ধানের জন্ত রাসেল একটি “কমিশন? 
নিয়োগের কথা বলিয়াছেন। এই কমিশনে বেশী 
লৌক জটলা করিৰার প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন 
ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ লইয়া এই কমিশন কাজ করিবেন। 
সামরিক, সামুদ্রিক এবং বৈমানিক বিশেষজ্ঞগণ, 


কোঁন উদ্দেশ্তই সিদ্ধ 


কথা প্রসঙ্গে 


৯৭৩ 


প্রথম শ্রেণীর একজন পরমাখু-বিজ্ঞানী, এক এক 
জন জীবাণুতত্ববিৎ, অর্থনীতিজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক 
রাজনীতিতে ধুরদ্ধর--এই সকল সভ্য এ কমিশনে 
থাকিবেন॥। কমিশন তাহাদের অনুসন্ধান শেষ 
হইলে একটি রিপোর্ট” প্রস্তত করিবেন এবং 
বিশ্বযুদ্ধে যে সকল জাতির লিপ্ত হইবার সম্তাবন! 
উহাদের প্রত্যেকের নিকট পাঠাইয়া৷ দিবেন। এই 
সকল জাতির নিকট রিপোর্টটি সম্বন্ধে মন্তব্য 
চাহিতে হইবে । রাসেল বিশ্বাম করেন, রিপোর্টের 
সিদ্ধান্ত বিষয়ে প্রত্যেক জাতিই একমত হইতে 
বাধ্য । কমিশন প্রত্যেক জাতির মতামত অপর 
জাতিসমূহকে জানাইয়া দিবেন। রাশিয়া এবং 
আমেরিকা উভয়েরই সন্দেহ আছে বে, অপর পক্ষ 
আন্তরিকভাবে যুদ্ধে অলিণ্ড থাক৷ চাহে না। 
রাসেলের বিশ্বাস, উপরোক্ত নিরপেক্ষ কমিশনের 
রিপোঁটেকর সহিত উভয় পক্ষ বদ্দি একমত হইতে 
পারে তাহা হইলে তাহার্দের পারস্পরিক সন্দেহ 
অনেকটা কমিয়৷ আসিবে। 

প্রবলপরাক্রান্ত রণোনুখ জাতিগুলির সম্মুথে 
এপ শান্তির দৌত্য করিবার সাদ অনেক 
“নিরপেক্ষ ঁতিরই থাঁকিবে না--কিস্ত ভারতবর্ষের 
উপর রাসেলের প্রভূত বিশ্বাস। মহাত্মা গান্ধীর 
প্রচারিত অহিংসামন্ত্র ভারতী জাতির চরিত্রকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে এবং ভারত যদি 
আজ বুদ্ধ-পন্থার ভঙ্জাবহতা এবং নিশ্কলতা জগতের 
কাছে নক্ষমভাবে তুলিয়া ধরিতে পারে তাহা হইলেই 
মহাত্মা! গান্ধীর শ্বতির যথার্থ সম্মান দেখানো! হইবে 
এবং তাহ দ্বারা জাতিপুঞ্জের নিকট ভারতবর্ষের 
নৈতিক গৌরবও বৃদ্ধি পাইবে। 

যুদ্ধের পথ যে নিক্ষল, বিবদমান পক্ষদয়ের ইহা 
মানিয়! লওয়া গ্রথম ধাপ মাত্র। তারপর উঠিবে 
বিবাদ মিটাইবার জন্য পারস্পরিক আলোচন!। 
রাসেপ লিখিতেছেন, এই আলোচনার ফলে সমাধান 
কি আঁকার গ্রহণ করিবে তাহার কোন ইঙ্গিত 


১৭ 
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দিতে তান সাহসী নন। তবে এক পক্ষের 
কতকগুলি দারিদাওয়! ত্যাগকে বর্দি সেই পক্ষ 
“অপমান” এবং অপর পক্ষ “বিজয়” বলিয়া! মনে ন! 
করে তাহা হইলে কোন সমস্তাই অপূরণীয় নয়। 
স্হজ সত্যটি এই বে, কম্মুন্ত এবং অ-কমুমনিষ্ট 
বিশ্ব একই সঙ্গে নাঁচিতে বা মরিতে পারে। অপর 
কোন বিকল্প নাই । যখন উত্তয় পক্ষ এই সত্যটি 
মর্মে মমে উপলদ্ধি করিবে, তথন আশা হয় যে, 
উভয়েই মৃত্যুর চেরে বাঁচিয়া থকাঁকেই বরণ করিয়া 
লইবে। 

মনীষী বাট্রগ রাসেল ভারতকে শান্তিস্থাপনের 
যে ভূমিকা! গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন ভারত 
ত্বাহা' বুপূর্বে আরম্জ করিপ্জাছে। রবীন্ত্রনাথের 
জীবদ্দশায় যখন জাপান চীনকে আক্রমণ করিয়াছিল 
তখন তিনি জাপানী ,কবি নগুচিকে যুদ্ধবিগ্রহ 
পরিত্যাগের স্ছুপদেশপূর্ণ একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। 
কিন্তু নগুচি তাহার কি উত্তর দিয়াছিলেন তাহ! 
স্মরণীয়। বিগত দ্বিতীয় মহাধুদ্ধের প্রারন্তে হিটলার 
যখন ফ্রন্সিকে আক্রমণ করে তখন মহাত্মা গান্ধীও 
ভারতের প্রাচীন এতিহ শাস্তির দোত্যের (যদিও 
ভাঁরত তখন পরাধীন এবং বিশ্বের দরবারে তাঁহার 
রাজনৈতিক সন্মনি কিছুই নয়) প্রেরণাতে 
হিটলারকে যুন্পথের নিক্ষলতা খ্যাপন করিয়া 
তাহার সেই বিখ্যাত পত্রটি লিখিয়াছিলেন। কিন্ত 
নগ্ন ফকীরের, ভাগ্যে কি জুটিয়াছিল? শুধু অবজ্ঞা 
, ও উপহাস নয় কি? ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহর- 
লাল নেহরু কিছুকাল হইতে দেশে এবং বিদেশেও 
সহ-অন্তিত্বেরে কথা বলিয়া আসিয়াছেন এবং 
বলিতেছেন। সম্প্রতি ভারতের প্রবীণ কংগ্রেস 
নেতা চক্রবর্তী রাজগোপালাচারীও আণবিক অন্তু 
পরিহারের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্থ্রের নিকট ছুইবার 
মর্মম্পর্শী আব্দেন করিয়াছেন । ১৩ই মার্চ মাদ্রাজে 
ইপ্ডিয়ান্‌ কাউন্সিগগ অব ওয়ার্ল ড. আযাফেয়ার্স-এর 
উদ্োগে একটি সভায় তিনি ব্লিয়াছেন__ 


উদ্বোধন 
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“সোভিয়েট রিপারিক্‌ খন আণবিক অন্তর ব্যবহারের 
উপর একটি সামগ্রিক নিষেধাজ্ঞ। ঘোষণা করিতে 
প্রস্তুত আছে তখন আমেরিকা যুক্তরাজ্যের 
সেক্রেটারী অব ছ্রেটস্‌ মিঃ ফষ্টার ডালেসের স্টায় 
আমর! (ভারতব্্ধ। বলিতে পারি না যেঃ বাঁশিয়াকে 
আমরা বিশ্বাস করি না। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী 
কোন জাতিরই থাঁকা উচিত নয়। বিশ্বান চাই । 
স্গিপত্রের উপর এবং উহার স্বাক্ষরকারী মানষের 
উপর আস্থাস্থাপন করিতে হইবে। সঞ্ধি যদি 
ভাঙ্গেই তখন ভগবানের উপর বিশ্বাস আনিতে 
হইবে।” 

ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী ভারত নিঃসঞ্কোচে প্রচার 
করিতেছে এবং ইহা বড় বড পাশ্চন্ত্য জাতিগুলির 
মনে কিছু কিছু প্রভাবও যে বিস্তার করিতেছে না 
তাহাও নয়। তবে যুদ্ধের রাস্তায় চলিব না, শান্তির 
রাস্তায় চলিব এই দৃঢ় সন্কল্প শক্তিপ্রমন্ত জাতিগুলি 
তখনই লইতে পারিবে বখন তাঁহাদের সমগ্র জীবন- 
দর্শনে একটি আমুল পরিবর্তন অ।সিবে। উহ 
মানুষের প্রতি একটি নূতন মল্যবোধ হইতেই 
আসিতে পারে, পারস্পরিক প্যান্ট, দ্বারা নয়। বর্তমান 
পাশ্চাত্য জীবন-দর্শন পাঁধিব ভৌগম্ুখৈকলক্ষ্য-_ 
উহাতে মানুষের মূল্য শুধু একটি স্বার্থসাধক যন্ত্রের 
মূল্য। মানুষের কোন আত্মিক মূল্য নাই__তাহার 
কোঁন ভূত নাই ভবিষ্যৎও নাই__নিতান্তই সে 
শক্তিমানের সাময়িক প্রয়োজনের একটি কলবিশেষ। 
পাশ্সীত্তের মানুষকে এই দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইতে হুইবে 
__মানুষের যথার্থ পরিচয়--তাহার আত্মিক সত্যের 
অন্বেষণ করিতে হইবে। তবেই সে মানুষকে বিশ্বাস 
করিতে শিখিবে, ভালবাসিতে শিথিবে, সঙ্কীর্ণ স্বার্থ 
বৃহত্বর মানবকল্যাণের অন্ত সানন্দে ত্যাগ করিতে 
শিখিবে। উক্ত অদ্বেষণের বিজ্ঞানও পাশ্চাত্যকে 
লাভ করিতে হইবে ভারতবর্ষের নিকটেই, বিশ্ব- 
হিতৈকলক্ষ্য ভারতীয় সত্য্রষ্টা মহাপুরুষগণের 
বাণী ও জীবনাদর্শ হইতেই । বিশ্বশীত্তিপ্রতিষায় 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


ভারতবর্ষের এই ভাবী সার্থকতম অবদানের কথা 
মনীষী বাট্রাগ্ড রাসেল জানেন না, তাহার 
জানিবার কথাও নয়। স্বামী বিবেকানন্দ ষাট 
বৎসর পূর্বে ইহা পাশ্চাত্যে বলিয়া আসিয়াছিলেন, 
স্বদ্দেশবাসিগণকেও ডাকিয়া এই মহাঁকর্তব্যের জন্য 
প্রস্তুত হইতে বলিয়াছিলেন । 

ভারতীয় বিভ্যাচর্ভার এতভিচ্হা 

ডক্টর হোমি জাঁহাঙ্গীব ভাব! বর্তমান ভারতের 
একজন শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ (1১510130)। ভারতবষে 
মাণবিক গবেধণাঁর তিনিই প্রধান পরিচালক । 
গত জানুয়ারী মাসের শেষে ডক্টর ভাব! নিউইয়বে 
একটি বও্তায় ভারতে আণবিক গবেষণার বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় 
বিদ্ভাচচর এতিহোর উল্লেখ করিয়াছেন । “ভারতবংষ 
'বগ্তান্টশালনের এতিহ্‌ স্থগ্রাচীন। ব্রাঙ্ষণগণ থে 
সারাদিন আসনপিড়ি করিয়া বস্বা থাকেন উহ! 
এধু অলসভাঁবে বসিয়া থাকা নর, তীাহাদদের মন 
তখন শত্যন্ত ক্রিয়াশাল। এই গভীর মননের 
মশ্যাস তাহারা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়৷ করিয়া 
আসিঞুছেন। তাহাদের ইদানীন্তন বশধরগণ 
এখন এ মনন পদাথবিগ্ঠায় নিয়োগ করেন, তখন 
অতি চমতকার ধ্ল পাওয়া যাঁয়।” 

আমাদের জাতীয় বিগ্ানুরাগের এতিহ্ের প্রতি 
গৌরববৰোধ দেশের অনেক প্রখ্যাত পণ্ডিতের ক্ষেত্রেই 
আশাগ্রূপ জাগ্রত নয়। ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষা- 
দীক্ষার গভীর রেখাপাত সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হইবার পরও ঞাতীষ শিক্ষাসংস্কৃতির উপর 
অশ্রদ্ধার এই কলঙ্করেখা মুছিয়া যায় নাই ব! 
সহজে যাইবে না। ডর ভাবার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম 
দেখিয়া আনন্দ হইল। দেশের তরুণগণ এই 
বৈজ্ঞানিকপ্রবরের দৃঠিতঙগী অগ্নুকরণ করে, 
ইছাই বাঞনীয়। উপরোক্ত ব্ৃতায় ডর ভাব! 
আরও বলিয়াছেন__ 


“আগামী পাঁচ বখসরের মধ্যে ভারতবর্ষে 


কথাপ্রসঙ্গে 


১৭৫ 


একটি বৃহৎ আণবিক শক্তিকেন্ত্র চালু করা চলিবে 
আশা করা বায়। স্বাভাবিজু ইউরেনিয়মকে 
জালানিরূপে ব্যবহার কিয়! এই কেন্দ্রটি বৈজ্ঞানিক- 
শক্তি-বিরল রাজপুতানাধ স্থাপিত হইবে । এ কেন্ত 
হইতে যেমন প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হইবে তেমনি 
আণবিক বোমার উপাদান প্ুটোনির়মও পাওয়া 
যাইবে। তবে এই প্রুটোনিয়ম দ্বারা ভারতবর্ষ থে 
কখনো এঁ মারাত্মক বোম তৈযারী করিবে নাঁ_ 
ইহা সুনিশ্চিত। সমস্ত গ্ুটোনিবমই কাজে লাগানো 
হইবে ভারতবর্ষের প্রচুর থোরিয়াম খনিজকে 
ইয়রেনিয়ম-২৩৩এ পরিনয়নান্তর আণবিক শক্তির 
জালানিকপে ব্যবহারে * 

মানুষের সুখশান্তি ও কল্যাণের জন্য আণবিক 
বিগ্ভার প্রয়োগের এই পরিকল্পনা ঘোধণা করিস 
ডক্টর ভাবা ভারতে বিছ্াচচার সনাতন আদশই 
প্রকট করিয়াছেন। যে বিছ্ভা ছারা সকল মাষের 
হিত ও সুখ হয় ভারতবধে প্রাচীনকালে তাহারই 
সন্মান দেওয়! হই৩। সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান 
সব কিছুরই একটা মানব-কল্যাণমলক লক্ষ্য গোড়া 
হইতেই খাঁধা থাঁকিত। গবেধকগণ এই লক্ষ্যরূপ 
ধম” হইতে কখনো বিচ্যত হইতেন না। 


বলিশ্ঠ ভাষা 
মাঘ মাসের "শনিবারের চিঠি'তে শ্রনারয়ণ 
চৌধুরী ( প্রসঙ্গকথা ) “কিবিম, ঢওসবস্ 


মু্র!দো ষষ্ট, আধুনিক এক শ্রেণার বাংলা ভাষার যে 
সমালোচনা করিয়াছেন তাহা আমাদের খুব ভাল, 
লাগিল। 

“সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনের কোন এক দ্িধান্থিত 
মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ির কথ্য- 
ভঙ্গি মিশিয়ে এই এক কৃত্রিম ভাঁষারীতির স্থত্রপাত 
করেছিলেন, তারপর থেকে বাংলাসাহিত্যে এ 
ভাষার একটানা অভিযান চলেইছে। গগ্ধে উ$ 
ক'রে কথা বলার রেওয়াজ আএ ঘুচল না। কচ 
যতদ্দিন না বাংল! গছ্ধ এই ভঙ্গির কবল থেকে 


১৭৩ 


মুক্ত হয় ততদিন বাংলা গস্ভ আংশিক খণ্ডিত 
হয়েই থাকবে । * বাংল! গগ্কে গভীর চিস্তন-মননের 
উপধোশা বাঁহন করতে হলে তার এখনকার কথাক়়- 
কথায়-এলানো ভাব দূর করতে হবে ॥” 

সমালোচক বে ভাষা-শৈলীতে আপত্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন উহার একটি মাদকতা আছে সন্দেহ 
নাই, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিপদ ঘটে যখন এ মাদকতা 


উদ্বোধন 
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বিগ্ভালয়ের বালক-বালিকাগণকে আচ্ছন্ন করে এবং 
ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক ধাপগুলি ন! মাড়াইয়াই 
তাহার! নিজেরা এ ধরণের ভাষায় তাহাদের রচনাদি 
লিখিতে উদ্ত হয়। ইহার ফলে শুধু যে তাহার! 
বলিষ্ঠ ভাষা আয়ত্ত করিবার সম্ভাবনা হারায় তাহা 
নয়, পদ ও অর্থের সঙ্গতিপূর্ণ সহজভাষা শুদ্ধভাঁবে 
লিখিবার শক্তিও অঙ্গন করিতে পারে না। 


ধর্মীশ্রম 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস্‌ বায় 


তোমাদেরে করি দগ্ডবৎ 
তোমরা গড়েছ হেথা নৃতন জগৎ । 
শোক-বাধি-জরা-মৃতানিগীড়িত সংসার জীবনে 
কমচক্রে অন্ধবৎ ঘুরি আবতনে 
' কোথাও ত নাই শান্তি, নাহিক বিশ্রাম। 
বাসনার নাই ক্ষান্তি নাহিক বিরান । 
সর দিয়, ছন্দ দিয়া, স্বপ্না দিয়া করেছে রচনা 
ধমের ভূবনখানি তোমাদের মধুর কল্পন।। 
আছে রস, আছে ভাক্ত আছে সেথা অগাঁধ বিশ্বাস 
শিশুর সারল্য আছে । কাবো, গীতে হৃদয়বিলাস, 
আছে শান্তি, সান্ত্বনা, আশ্বাস। 


কণের ঘর্মের ক্রেদ হেথা নাহি পশে, 
হেথা লোকে বশে নয় তৃপ্ত হয় রসে, 

হ্বলে তুষ্টি হেথায় সম্বল 
মানুষের ধর্মবুদ্ধি যোগাইছে হেথ। অন্নজল। 
পুষ্প ধৃপ দীপ দূর্বা শঙ্খ ঘণ্ট। নিয়ে সারাবেলা 

হেথা চলে পুজাপুজা খেলা, 
খেলায় পুজায় কোন নাহিক তফাৎ 
লীলাময় তোমাদের ভুবনের নাথ । 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


ললিতবিস্তর হইতে 


১৭৭ 
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ব্রজরাখালের মত খেল। করি তারে ঘেরি ঘেরি 
লভিতেছ দিব্যানন্দ, হিংসা হয় হেরি। 
জানি না মিলে কি মুক্তি এ লীলাভুবনে, 
জানি, শুধু এ ভুবন শাস্তি দিতে পারে আঠজনে। 
শান্তিই বা মিলিবে কোথায় ? 
তোমর! ডাকিছ বন্ধু--শান্তি চাস, আয় ছুটে আয়। 


ললিতবিস্তর হইতে 


অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে, এমএ 
( কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় ) 


'নমে। তস্স ভগবতে। অরহতে। সম্ম। সন্ুদ্ধন্স' 
সেই ভগবান অরহৎ সম্যক্‌ সন্বদ্ধকে নমস্কার _ 
“ললিতবিস্তর' একখানি লালিত্য পূর্ণ ও সবিস্তারে 

ধণিত বুদ্ধদেবের জীবনী-গ্রন্থ । গ্রঞ্থটির প্রারস্তেই 

উল্লেখ আছে--গঅথ শ্রাললিতবিস্তরম্‌ নাঁম মহা- 
পুরাণম্‌' গ্রহ্থটিকে মহাপুরাণ বলা হযেছে । এতে 
সমগ্র জীবনী নাই, জন্ম হতে ধর্মচক্র প্রবর্তন পথস্ত 
ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে। শ্রীষ্টপূর্ব প্রথম 
শতাববীতে সম্রাট, কনিষ্ষের সময় এই বইটি 
ভাঙা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। শ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় 
শতাব্দী ও প্রথম শতাব্দীর মধে। বৌদ্ধ ধর্মের বিরাট 
বিবর্তন ঘটে। সমাট অশোকের সময়ের মূল 
থেরবাদ ধর্ম সম্রাট কনিঞ্ের সময় ছুটি বিভিন্ন 
মতবাদে, মহাবাঁন ও হীনযানে বিভক্ত হয় । থেরবাদ- 
দূক্ত মূল পালিক ঘটনাবলী মহাযান-অন্তরগত, 
ললিতবিস্তরে দেব নাগ যক্ষ গন্ধব অসুর গরুড় শক্র 
লোকপাঁল পরিবৃত হয়ে পৌরাণিক আকার ধাঁরণ 
করে। তখন সুদূর চীন থেকে গ্রীদ ও তিব্বত 
থেকে সিংহল পর্যন্ত সন্ধর্ম প্রচারিত ও বিস্তৃত। 
মহাযানীয় বুধগণ লহজেই ধারণ! করলেন বুদ্ধদেব 


* কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের মৌজগ্ে 
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বিরাট । তাঁর চরিত্র দেবমানবের অতীত । তার 
চিন্তা ও পুজাঁয় মানবের সদ অভীষ্ট পূর্ণ হয়। তিনি 
যাবতীয় সদৃগুণে সিদ্ধিলাভ করে সবজ্ত বুদ্ধ হয়েছেন। 
ক্ষান্তি, বাধ, প্রজ্ঞা, ত্যাগ, মৈত্রী ইত্যাদির 
পরাকাষ্ঠ৷ দেখিয়ে জীবের মলের জন্য অনেক জন্ম 
ধরে ব্রত এবং তপ আচরণ করেছেন। জগৎকে 
ত্রাণ করার জন্ত সুমহান নিবাণ প্রাপ্তি-আকাজ্মা 
শিজেরু রাজ্য ধন পুত্র পরিবার এমন কি নিজের 
শির পযন্ত ত্যাগ করেছেন। সাধারণের কাছে 
বোধিসত্ত ও বুদ্ধ উভবেই লৌকাতীত ও সবলোক- 
পূজিত দেবতারপে গণ্য হলেন । পালিব সাধারণ 
উক্তিগুলি সেই জন্তই বোধ হয় সবিস্তারে ললিত- 
বিস্তরে পৌরাণিক আকারে উল্লিখিত হয়েছে । 

আজ আমরা ললিতবিস্তর থেকে বুদ্ধদেবের 
অভিনিষ্্রামণের বা গৃহত্যাগের পুরবের কথা কিছু 
পাঠ করব। এই মহাপুরুষের দারা জীবনই ছিল 
ত্যাগের জলন্ত উদাহরণ। এই ত্যাগের মহিমাই 
হিমালয় কীর্তন করছেন; ঝষিরাও তাই প্রচার 
করেছেন। ললিতবিস্তরে সেই শাশ্বত বাণীর কথাই 
বল! হয়েছে । মুল পালিতে সাধারণভাবে বুদ্ধদেব 


১২৮ 


বলছেন, “ছে তিক্ষুগণ ; আমি অতি সুকুমার ছিলাম 
এবং অত্যন্ত বিলামিতার মধ্যে পালিত হয়েছিলাম। 
রাজপ্রাসাদে আমার তৃপ্তির জন্ত তিনটি পুফরিণী 
খনন করা “হয়েছিল একটি নীল, একটি লাল ও 
একটি শ্বেত পদ্মের। কাশীর বন্ধ ভিন্ন অন্ত বন্ধু 
ব্যবহার করতাম না। পরিধেয় কাশীর বসত, গাত্রা- 
বরণ কানীর বন্ধ ও উত্তরীয় কাণীর বস্ত্রের ছল। 
আমার মাথার উপর সব সময়েই শ্বেতছত্র ধরা 
থাকত যেন আমায় শীত তাপ শিশির বা ধুলি 
স্পর্শ না করে। আমার জন্ত তিনটি প্রাসাদ 
নিমিত হয়েছিল, একটি শীতকালের, একটি গ্রীন্ম- 
কালের ও একটি বর্ধাকালের উপযুক্ত ক'রে। 
হে ভিশ্গগণঃ বর্ধাকালের চাব মাস আসি প্রাসাদ 
থেকে নামতান না; নর্তকীর! গান্বাজনায় আমায় 
প্রফুল্ল রাখত । অন্ত সমস্ত ধনীর গৃহে ভূত্যদের 
বেমন তুষকণাপুর্ণ পূ ষিত অন্ন দেওরা হত, আমার 
পিতৃগৃহে অতি যত্রের সঙ্গে দাসদাসীদিগকে মাংসে 
স্থুসিদ্ধ ভাত দেওয়া হত। কিন্ত এই এশ্বধের 
মধ্যে পালিত হলেও মানুষ জরাব্যাধি ও মরণশীল 
এবং আমিও তাঁদের অন্তভৃত এই ভেবে আমাঁর 
সমস্ত আভিজাত্যের অহংকার চলে গিন়েছিল। 
ভাঁবতাঁম-কি আশ্চর্ষ, মানুষ এই ক্ষণস্থায়ী 
বশ্বর্ষের ন্ট কেন গর্ব করে, এবং গর্বে মত্ত হয়ে 
অনেক রকম পাঁপাচরণ করে! অভয়প্রদ খধিত্ব 
পাবার জন্ত মনে মনে অভিনিক্ষামণের সঙ্বল্প 
করতাম ।” 
"... ললিতবিস্তরে বোধিসত্বের অন্তঃপুরে অবস্থান 
সম্পর্কে ব্লা হয়েছে “ইতি হি ভিক্ষব আত্মরত হয 
মুদীরয়ন্ত আগতা আসন্‌ বোধিসন্বশ্তান্তঃপুর-মধ্য গত- 
স্তানেকে দেবনাগষক্ষগন্ধরবাস্থুর গরুড় মহোরগ- 
শত্রত্রন্ষালোকপাল৷ যে বোধিসব্বস্ত পৃজাকর্মণে 
উৎনুক্যমাপত,সন্তে ম্ম”-হে ভিক্ষুগণ, বত-্ফর্ত 
আনন্দে বোধিসত্বের অস্তঃপুরে এলেন অনেক দেব 
নাগ ঘক্ষ গন্ধ সুর গরুড় মহোরগ শক্র লোকপাল 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ধ-_€র্থ সংখ্যা 


প্রভৃতি । তারা বোধিসত্বের পুজাক্রিয়াতে ব্যস্ত 
হলেন। “সর্বত্র বৌধিসত্ব নিত্য কাঁলং কালিজ্ঞো ভবতি 
কালবেদী”--বোঁধিসত্ব সর্বস্থলে এবং সব সময়ে 
কালজ্ঞ, কি কাজ করতে হবে জানেন এবং কালবেদী 
অর্থে তাঁকে কোন কাঁজের কথা স্মরণ করাবার 
প্রয়োজন নাই। “অথ চ পুনভিক্ষবো ধর্মতা 
গ্রতিপস্ত এব চরমভাবিকানাং বোধিস্ত্রানাং ধর্ঘব্তং 
দশদিক লোকধাতৃষ্থিতৈঃ বুদ্ধৈঃ সর্বভগবস্তিঃ অন্তঃপুর- 
মধ্যগ্ত। সংগাতি-তুধনির্ণাদিতৈঃ এবংভি এবংরূপৈ: 
ধর্মমুখৈঃ সংচোদিতব্যা ভবস্তি তত্রেদমুচ্যতে”_- 
পুনরায় কিন্তু ভিক্ুগণ, ধারা সর্শেব বোধিসত্ব অর্থাং 
ধারা আর পুনগন্ম গ্রহণ না কোরে নিবাণে গত 
হবেন, তাদের সম্বন্ধে ইহাই নিয়ম বে, তারা যখন 
অন্তঃপুরে থাকবেন তখন দশদিকে অবস্থিত 
খধি-বুদ্ধগণ সংগীত-বাদ্ ইত্যাদির দারা তাদের 
অভিনিক্রামণের জন্ত উদ্বোধিত করবেন । এই জঙ্ই 
বলা হয়েছে 2- 
যে সত্বাগ্র৷ দশদিক লোকে 
তেষু বিশেষাৎ তত্র রতি তুরিয়ৈঃ। 
গাথা গতা ইমরতি মধুরা 
সংচোদন্তা নরবর প্রবরং ॥ 


যে সমস্ত মহান খধি দশ দিকে অবস্থান 
করছেন তীদ্দের মধ্যে ধারা বিশেষতঃ গীত-বাছ্ে 
পারদশী, তাঁর! শ্রে্ঠ নরবরের চিত্ত উদ্বোধিত 
করার জন্ট এই মনোহার্রিণা গাথা সঙ্গীত করতে 
ল/গলেন -- 
পৃৰিতুভ্যং অযু কৃতু প্রাণিবী 
ৃষ্ট1 সন্তান ছুঃখ শত ভরিতাং। 
লেনং ত্রান জগন্জ শরণে 
ভেষ্যে নাথো হিত কুরু পরমং ॥ 


পূর্বে শত দুঃখে কাতর জীবকুলকে দেখে 
আপনি এই প্রণিধী করেছিলেন যে, আপনার ধাঁরা 
শরণ নেবেন তাঁদের আশ্রয় দেবেন ও ভ্রাণ করবেন । 
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হে নাথ, আপনি এই পরম হিত সাধন করুন ও 
প্রভাসিত হন। 
সাধো বীরা স্মর চবি পুরিমাং 
যাতে আপীৎ জগহিত প্রণিধী। 
কালে! বেলা অবু তব সময়ে! 
নিক্ম্যাহী খাধিবর প্রবরা ॥ 
হে সাধু হে বীর, আপনার সেই জগতের হিতকর 
মহতী ইচ্ছা স্মরণ করুন। হে খধিশ্রেষ্ঠ, আপনার 
গহত্যগি করবার এই সময় এসেছে । 
নস্তার্থে তে ধনবর নিবিধা 
তক্কা পুর্বে শিরকরচরণ|। 
ভেবে বুদ্ধ নর মর দমকে। 
লোকন্তাগ্রো গুণশতনিচিত; ॥ 
ার জন্ক পূর্বে আপনি বহুবিধ ধনরাশি ত্যাগ 
করেছিলেন, নিজের হাত পা ও শির উচ্ছেদ 
করেছিলেন সেই দেব ও মানুষের পরিচালক শত- 
গুণে ভূষিত পৃথিবী-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ হয়ে প্রভাসিত 
হন । 
ত্বং শীলেন বত তপ চরিতঃ 
বং ক্ষান্তীয়ে জগহিতকরণঃ। 
ত্বং বীধেণা শুভগুণ নিচিতো 
ধ্যানে প্রচ্ছে ন তু সমুত্রিভবে ॥ 
আপনি ব্রত তপ ও ধর্ম আচরণে পবিত্র, 
সংনীয়তায় জগতের ভিতসাধনে সমর্থ, বীধে 
আপনার শুভ করবার ক্ষমতা এসেছে এবং ধ্যান 
ও প্রজ্ঞা এই তিন লোকে আপনার সমান 
কেহ নাই। 
ক্রোধাবিষ্ট। খিলমল বহুলা 
তে মৈত্রীয়ে তবয়িস্ফুট স্ুগতা | 
কারুণ্যং তে বহুবিধমবুধে 
মিথ্যাত্বেযু শুভগুণরহিতে ॥ 
হে স্থুগতঃ এই 'অধিল জগতের প্রাণিগণ ক্রোধে 
পূর্ণ, তার্দের আপনি মৈত্রী দ্বারা স্পর্শ করেছেন। 
অন্তান জীবগণের মধ্যে যারা সদ্গুণব্জিত এবং 


ললিতবিস্তর হইতে 


১৭৯ 
মিথ্যা জন্মলাভ করেছে তার্দের প্রতি আপনি 
করুণ! প্রকাশ করেছেন। 
পুণ্যে জ্ঞানে শুভনিচিতাত্মা 
ধ্যানাভিজ্ঞে প্রতপসি বিরজো। , 
ওভাসেসি দশ ইম দিশতো 
» . মেঘামুক্ত শশিরিব বিমলঃ॥ 
জ্ঞান ও পুণ্যে আপনি মঙ্গল অর্জন করেছেন, 
এখন আপনি নিষ্পাপ দেহে ধ্যানে সিদ্ধ হয়ে 
জ্যোতিগ্মান্‌ হন এবং মেঘমুক্ত বিমল শশীর মত 
দশ দিক আলোকিত করুন। 
এতে চান্টে বহুবিধ রুচির! 
তুর্ধৈঃ ঘোবা জিনরতরবনা । 
যে চোঁদেন্তী স্থরন্রমো হিতং 
নিক্ম্যাহি অযু তব সমঘু ॥ 
স্থরনরমোহিতকারী বোধসতকে উদ্বোধিত 
করবার জন্ত এই সব এবং আরও অনেক রকম সংখাত 
খধিরা গাইতে লাগলেন এই বোলে বে আপ্নার 
এই গৃহত্যাগের সময়। 
-- তারা বখন থামলেন তখন £ 
ঘা নাধো মুদিতমনাঃ প্রসনচিত্তা 
বেস্গুভ্যো৷ মধুর মনোরমং রণন্তে । 
অবেশীদশদিগ গতাং জিনৌওমানাং 
গাথেম! বিবিধ বিচিত্র চিত্ররূপা ॥ 
দশর্দিকে অবস্থিত এই সব শ্রেষ্ঠ ধষিদের বিবিধ 
বিচিত্রবেশা নারীগণ আনন্দিত হয়ে গ্রসন্নমনে ও 
আবেগভরে বাশীতে এই গান গাইতে লাগলেন £-_ 
পূর্বে তে অযু প্রণিধা অভূষিধীরা 
ৃষ্টে মাং জনত সদা অনাথভূতাং। 
শোচিষ্] জরমরণাত্তথান্হুঃখাদ্‌ 
বুদ্ধিত্বা পদমজরং পরং অশৌকং | 
হে বীর, আপনি পূর্বে এই প্রণিধী করেছিলেন 
যে, অজর অশোঁক পদ উপলব্ধি কোরে মানুষদের 
সব সময়ে অনাঁথা জেনে তার্দের ছঃখে ছঃখিত 
হয়ে জরা মরণ ও অন্ত ছুঃখ থেকে মুক্ত করবেন। 
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বোঁধিসত্ের উদ্বোধন-সঙ্গীত অবিরাম চলতে সত্ব্ের উদ্বোধন-সঙ্গীত আরম্ভ করেন। এই গভীর 
থাকলো__এক দল থামেন আর এক দল উঠেন। বিশ্বাসের ফলে এই সময়ে অতীতের আব্মুত্যাগ ৬ 

যখন আবার নর্তকীরা তাঁর চিত্তকে সংসারে বীরত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-সুচক কাহিনীগুলি বুদ্ধদেবের 
আকৃষ্ট করার জন্য গান করেন, তখন খধিরা গিরি পূর্ব জন্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে “বোধিসত্ত পারমিতা: 
বন নিনাদ্িত করে তাদের চেয়েও উচ্চন্বরে বোবি- মতবাদের স্যি করে। 


অনাগারিকা 
শ্লীশশাঙ্ছশৈখর চক্রবর্তী 


বেশাখী-্পুণিমা ! 

মধু-চন্দ্রমী গগনে বিলায় স্থুশীতল চন্দ্রিমা ! 

প্রভু বুদ্ধের উঠে জয়-রব, 

দিকে দিকে তার জন্মোৎসব, 

জাগে দ্রকে দিকে নব আনন্দ-_নাহি তার পরিসীম। ! 


কপিলাবস্ত পুরে, 

প্রাসাদ-শিখরে গোতমী আসীনা, আখি ছুটি তার ঝুরে ! 
গভীর বাথায় কেঁদে উঠে প্রাণ, 

চিন্তার বিষে মুখ জিম্মাণ, 

দীর্ঘশ্বাস ফেলিছেন শুধু, চেয়ে চেয়ে বহুদূরে ! 


আকাশ বাতাস রণি, 

ত্রিশরণ-সুরে উঠিছে সতত, আহা কি মধুর ধ্বনি ! 
বুদ্ধের কৃপা লভেছে সবাই, 

ধনী-নির্ধন কেহ বাকী নাই, 

শুধু নারী যত আজি বঞ্চিত, মন্দ ভাগা গণি”! 


বলেছেন তথাগত-_ 

“সংঘেতে ঠাই নাহি পাবে নারী, তাঁরাই বিদ্ধ যত !” 
“একি হ'তে পারে ?”--ভাবিছেন মাতা, 

“বুদ্ধ নহে কি সকলের ভ্রাতা? 

কেন নারী জাতি ল'বে এ ভবনে চির-দুঃখের ব্রত ?” 
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“করুণার অবতার, 

হে মহামানব, তোমার নিকটে কেন এই অবিচার ? 

শিশু ছিলে যবে, ছিলে অসহায়, 

দিয়েছি স্তন্ত-দৃগ্ধ তোমায়, 

দিলে তুমি মোরে একি প্রতিদান % কেড়ে নিলে অধিকার 2” 


দৃঢ় করি তার মন, 

ভাবেন গোতনী--“এ অবিচারের প্রতিকার প্রয়েজন ! 
নহিলে নারীর নাভি হবে গতি, 

পুণাস্ধর্নে নাহি রবে মতি, 

জগতের শুধু জঞ্জাল সম প'ড়ে রবে অকারণ !” 
বৈশালীপুরী মাঝে, 

প্রভু অমিতাভ রয়েছেন বসি ত্রিলোক-শাস্তা-সাজে ! 
কত জন এসে করিছে গ্রহণ, | 
তার পবিত্র-র্ন-ব্চন, 

ভূবন-পাবন ত্রিশরণ-গীতি কণ্ঠে কণ্ঠে বাজে! 


বিহার-বাহির-দবারে, 

সহস। উঠিল কল-কোলাহল আত্তির হাঙ্াকারে ! 

আদি' আনন্দ বুদ্ধ-আদেোশে, 

দেখিলেন চেয়ে_-বিবশার বেশে 

গহাপ্রজাপতী গোতমী দাড়াযে, তিতিছেন জাখিশ্নীরে। 


রয়েছেন তার সাথে 

শাকাকুলের যতেক রমণী-_ক্গিলিত1 বেদনাতে ! 

প্রব্জা। লাগি” সবে উৎসুক, 

আশায় আশায় হিয়া উন্মুখ, 

কহেন গোতমী--“পাব না কি গাই--সজ্বের সীমানাতে ?” 


প্রভুর চধণ "পরে, 
নত"মস্তরকে রহি” আনন্দ, কহেন ধীরশ্যরে-_ 
“সংঘের বাধা জানি নারীকুল, 


১৮৭ 


তবু কর দয়া, হও অনুকূল, 


উদ্বোধন 
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জননী গোতমী এসেছেন নিজে, সংঘে প্রবেশনতরে !” 


বৃদ্ধের আখি-তারা।, 


সজল-জলদ সম বিগলিত-_ষেন শ্রাবাণর ধারা । 


মহা আদর্শ একদিকে তার, 


আর দিকে জাগে করুণা অপার, 
প্রেমিক হৃদয় উঠে উদ্বেলি” মহাপারাবার-পাপা 


চিত্তিয়া বারে বার, 


কহিলেন প্রভৃ--“শোন আনন্দ, দিতে পারি অধিকার, 


কঠোর-শাসন মস্তকে পাতি, 


বাধ । 


দি নিতে পারে এই নারী-জাতি, 
দিব প্রত্রজা। অনাগারিকার-__নাহি রবে বাধা আর !” 


সে করুণা-আশ্বাসে, 


গোঁতমীর মুখ হ'ল উজ্জ্বল অপুব উল্লাসে! 


কাষায়-বস্ত্রে, মুণ্ডিত-শিরে, 


ভাসিঃ অবারিত আনন্দন্নীরে ; 
লভিল! দীক্ষা শাক্য-নারীর৷ প্রভুর চরণ-পাশে ! 


স্বামীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব 


ব্রহ্মচারী চিত্তরগরন 


যে শক্তি রাজাভরণ ও কপিলাবস্তর সিংহাসনা- 
ব্ধকার হইতে বঞ্চিতি করিয়! শাক্যরাঁজকুমারকে 
প্রসাঁদ-ছাঁড়া করিয়াছিল আর যে শক্তি দগ্ধকাম 
সংসারবিতৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে নিবিকল্প-সমাধিসমুদ্রের 
প্রশস্ত তটভূমি হইতে সবলে টানিয়া আনিয়া 
নরনারায়ণের সেবার নিমিন্ত তাহাকে ধরণীর 
ধূলিতে অবগাহন করাইয়াছিল স্থদীর্ঘ আড়াই হাজার 
বংসরের ব্যবধানেও সে শক্তিকে এক ও অভিন্ন 
বলিয়! চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। সে শক্তি 


প্রেম,সে শক্তি করুণা !-দীমাহীন প্রেম» 
বিশেষণহীন করুণা !! 

সম প্ররুতিতে আকর্ষণ হয় তীব্র। এই দেবতন্ু 
ছুটি একই করুণার উপাদানে গঠিত বলিয়্াই 
বিবেকানন্দ ছিলেন আজীবন বুদ্ধ-পুজারী । 

ছাত্রজীবনে ধ্যানে প্রথম করুণাছল্ছল বুদ্ধের 
শ্ীমৃতিদর্শন, যৌবনে বুদ্ধস্থতিপূত বোধিগয়ায় 
ছইহাসনে শুধ্যতু মে শরীরং' ব্রতে তপশ্চরণ, বুদ্ধের 
চরণবেদীমূলে জীবনবলি অর্পণের নিমিত্ত শিষ্যদের 
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প্রতি উদাত্ত আকুল আহ্বান-_এইরূপ বহু ঘটনায় 
বুদ্ধদেবের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের স্বতস্ফূর্ত 
ভক্তির নিদর্শন নিঃসংশয়রূপেই মুদ্রিত রহিয়াছে। 
“বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট আমার ঈশ্বর” _ইহাও 
স্বামীজীর বাণা। বুদ্ধদেবের অপুর্ব হৃদয়ব্ত্বা, 
প্রধার প্রতিভা-যাঁহার বলে তিনি প্রচলিত 
বিক্রিয়মান হিন্দ্ধর্মকে বাহাদৃষ্টিতে পরিত্যাগ করিয়াও 
মলতঃ সেই ধর্মেরই স্ুসংস্কত রূপকে আপামর 
সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন-_আঁর তীণ চরিত্রের 
স্নমনীয় দু তা-যাহার বলে হৃদয়হীন ত্রাহ্মণকুল- 
কৃব্যাধ্যাত বেদপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের অস্বাস্থ্যকর 
এভাব হইতে বিমুক্ত করিক্! মানবমাত্রকে আত্ম- 
শক্তিতে 'প্রতিঠঠিত করিতে তিনি উদ্ধদ্ধ হয়াঁছিলেন 
_স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধাবিমু্ধ করিয়াছিল। 
মানব হওয়ার ত্রতে দীক্ষিত ভারত-ভারতীর দৃষ্টি 
তাই তান নিব করিয়াছিলেন মহিমা-সমুজ্জল 
বদ্ধব্যক্তিত্বের উপর । 

তবে একথাও ঠিক বে, ধুদ্ধদেবের বাক্তিত্ব 
তাহাকে বতখানি আকুষ্ট করিয়াছিল তীহার বাণী 
তাহাকে ততথানি আকষ্ট বা প্রভাবিত করিতে 
পাঁরে নাই । বুদ্ধদেব জাতিবর্ণনিবিশেষে মানুবকে 
নির্বাণলাভের সাধনায় আহ্বান জাঁনাইয়াছিলেন। 
আর এই নিবাঁণতীর্থে উপনীত হইবার জন্য যে 
পথের নির্দেশ তিনি করিয়্াছিলেন--তাহা হইল 
স্বার্থ-বিস্জনের পঞ্, আত্মত্যাগের পথ। কিন্তু 
আত্মাকে, তাহার স্বার্থকে বিসর্জন করিব কেন? 
বুদ্ধবাণীর উপর নিভর করিয়া তাহার মতাবলম্বিগণ 
বলেন__কাঁরণ, আত্মা কথাটা, আমি কথাট। ভ্রম, 
একটা কল্পন।। বস্তুত: 'আত্মা' বলিয়া কিছু নাই। 
জীব জগৎ দেহ মন বুদ্ধি_-সবই যে ভক্গুর__অচির- 
স্থায়ী! আপনাকে ত্যাগ ঈশ্বরের জন্যও নহে 
কেনন1 কে ঈশ্বর, কি তাহার অন্তিত্বের প্রমাণ? 
এইরূপ “নাস্তি” মূলক দর্শনের উপর বুদ্ধমতবাদের 
প্রতিষ্ঠা। বুদ্ধদেবের নির্বাণও একটি অনুরূপ 


স্বামীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব 
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“নাস্তি-বাঁচক” অবস্থা-_যেখানে ছুংখ নাই, সুখও 
নাই) দ্বেষ নাই, রাগও নাই, কামনা-বাসনার 
অস্তিত্বই নহি। অথচ কি থে আছে তাহার সুস্পষ্ট 
উল্লেখ বুদ্ধবাণীতে নাই। স্বামীজী বিশ্বাস 
করিতেন-_ বেদান্তের মতবাদ এবং বুদ্ধদেবের মত- 
বাদে মূলগত বৈষম্য কিছু নাই। বুদ্ধের নির্বাণ 
আর বেদাস্তের মুক্তি যে একই অবস্থার এপিঠ ওপিঠ 
_যাহা বাসনার নির্বাণ তাহাই যে ব্রহ্মানন্দ তাহার 
এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল বলিয়া মনে হয় না। বৌদ্ধ- 
ধর্মকে হিন্দুধর্মের পরিপূরক বলিয়াই স্বামীজী মনে 
করিতেন। চিকাঁগোতে বৃদ্ধধম সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত 
ভাষণ তিনি দেন তাহাতে তিন সুস্পষ্ট উল্লেথ 
করেন-00001510---006 00111006010 ০06 
11190001302, তবে স্বামীজী বিশ্বীস করিতেন থে, 
বুদ্ধদেবের এই অপুব জীবপ্রেম “নাস্তিমূলক” 
(177558059 ) অপেক্ষা “অস্তিমুলক” (190931019 ) 
তত্ব দারা সহজে প্রচারিত ও অন্ুধালনযোগ্য হইতে 
পাঁরে। বুদ্ধের মত বেদান্তধবজ বিবেকাঁননদও 
স্বার্থ বিসসন করিতে, আত্মত্যাগ করিতে বলেন। 
উভয়ের মতে ইচা ভিন্ন শ্রেরলাভের দ্বিতীয় পন্ত। 
নাই৭ কিন্তু কেন এই ত্যাগ? কারণ, স্বামীজীর 
মতে আস্্রাই একমাএ অবিতথ সত্য--তিনি তো 
তোমার বা আমার এই ক্ষুদ্র একটি দেহে আবদ্ধ 
নন। অগণ্য দেহে যে তার নিত্য নিরবচ্ছিন্ন 
অধিষ্ঠান। অসংখ্য মুখে তিনি আহার করেন, 
অসংখ্য চক্ষুতে তিনি দর্শন করেন, অসংখ্য কর্ণে , 
তিনি শ্রবণ করেন, তিনি যে “সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ঠ, 
তিনি যে 'সর্বভৃতাশরয়স্থিতঃ' ৷ কাঁজেই একটা 
দেহের স্থখ-ছুঃখ মঙ্গলামক্গলে আসক্ত হইলে তাহাকে 
ত পাওয়া যাইবে না। আর তীহাকে না পাইলে 
নিজেকেই পাওয়া হইল না, জানা হইল না। 
কেননা তিনি যে আত্মা_ আমার সত্যিকারের 
“আমি । বুদ্ধদেবের মতো স্বামীজীরও মত- সর্বাগ্রে 
চাই আত্মপ্রত্যয়। কেন? কারণ, বৃদ্ধদেবের 
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মতে ঈশ্বর" বপিয়! “আত্ম” বলিগ্না আকাশের 
ওপারে কেহ বসিয়া! নাই যিনি আসিরা তোমাকে 
হুঃখের হাত হইতে ত্রাণ করিবেন। পরিত্রাণের 
জন্য তোমাকে নিজেকেই থাটিতে হইবে, বাসনার 
সহিত ছবাঁর সংগ্রামে তোমাকে ঝুঝিরা নিজেকেই 
বিজয়মাল্য অর্জন করিতে হইবে । আর স্বামীজীর 
মতে সবশক্তিমান ঈশ্বর আকাশের পরপ।রে 
বসিয়! নাই সত্যঃ তবে তিনি যে আত্মারূপে তোমারই 
স্দয়কন্দরে বিরাজ করিতেছেন_তিনি দূরবতী 
তৃতীয় পুরুষ (77710 05739). । ননঃ তিনি যে 
তোমার আমার সকলের মধ্যে অন্তরতম উত্তম পুরুষ- 
রূপে ( চ56 127১0) “আমি'রূপে অবস্থান 
কারতেছেনণ। তোমার বাঁছতে থে শানথ্য» মনে 
যে মদন্ণীলত!, এ ত সেই ঈশ্বরের শক্তির গণ্ডীবঞ্ধ 
প্রকাশ। অসীম শক্তিময়ের শক্তিতেই তুমি 
শক্তিমান-_নুতর।ং তোমার শক্তি কখনও অল্প নয় 
_-অপরিসীম। ইহাই বরং আশ্চধ, বরং ভ্রমঃ বরং 
পাপ--থে তুমি সীমাহীন শক্তির অধিকারী হইয়া ও 
তুমি নিজেকে ছুবল মনে কর-_নিজের উপর 
প্রতায় হারাইয়া খেলে। 

নাস্তিভাবএলক জীবনদশন বেশীদিন টিকিয়া 
থাকিতে পারে না-কারণ উহাতে সাধারণ মান 
অবলম্বন করিবার মত কিছু খুজ্জিয়! পায় না। 
ভারতবষে তাহ বুদ্ধধর্মের বাহৃত;ঃ অপঘাত মৃত্যু 
ঘটিয়াছে, স্বামীজীর মতে তাহাতে আশ্চধ হইবার 
কিছু নাই। ভারতেতর বহু দেশে বুদ্ধধর্ম এখনও 
টিকিয্না আছে-_তাহার অন্ততম প্রধান কারণ বোধ 
করি ঈশ্বরের শুন্ত আসনে সেখানে স্বক্পং বুদ্ধর্দেবকে 
অথবা অন্ঠান্ত দেবদেবীকে বদাইয়া৷ সে শৃন্তস্থান 
পূরণ করা হইয়াছে বলিয়/_-অন্য ভাঁষায় বলিতে 
গেলে 'নাস্তি'বাচক বুদ্ধধর্ম সেখানে “অস্তিবাঁচক 
ধর্মে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া। নাম্তিমূলক 
চিন্তাধারা অনুমরণে মানবমনের স্বাভাবিক ছুব'লতার 
কথা জানি শুনিয়াও কি তবে বুদ্ধদেব প্রমাদবশত; 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


আত্মা! বা ঈশ্বরের তত্ব-প্রচারে নির্ণাক ছিলেন? 
স্বানীজার মতে__না, তাহাও না। তখনকার দিনে 
বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের নিশ্রাণ অনুষ্ঠান ও অন্তঃসার- 
শৃন্ধ আড়ম্বরের সেই যুগে ঈশ্বর আত্ম প্রসৃতি 
অতি জাগতিক বিষয়সম্বঞ্ধে এত বদ্ধমূল ভ্রান্ত 
ধারণার উদ্ভব হইয়াছিল এবং ক্ষমতাগৃ্, ত্রাহ্মণ- 
সমাজ আপনাকে বেদউপনিষদের একমাত্র ব্যাখ্যাত। 
বলিয়া এমন কর্ত.ত্ব অধিকার করিয়াছিল যাহার 
জন্য এ সমন্ড ধারণার সংশোধন ও পরিমা্জনের 
চেষ্টা না করিয়া একেবারে পরিবজন করাকে 
বুদ্ধদেব লোককল্যাণের স্থগম পথরূপে নিবণচন 
করিয়াছিলেন। 

এই 'নাস্তি'সুলক দিকটি বোদধমের দার্শনিক 
ভিওিকেও %৮ করিয়াছে বলিয়া স্বামাজীর বিশ্বাস । 
দ্ববোধ্য নিবাণ অপেক্ষা আত্মার অমর মহিমা থে 
সাধারণ মানুষের কাছে এধু বেশা বরণার ও বোধগম্য 
তাহা নর-বেশা বুক্তিসহও বটে। এঁতিহাসিক 
দৃষ্টিতে, মানবজাতির চিন্তাধারার উপর প্রভাব 
বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধমকে সবপ্রধান বলিয়! 
স্বীকার করিলেও দাশনিক দুটিতে উহাকে শ্রেষ্ঠ 
বলিষ৷ স্বামীজী গণ্য করেন নাই । 

বৌদ্ধধর্মের নাক্তিবচক দিক--থাহা ঈশ্বরকে, 
আত্মাকে অস্বীকার করে, নাই করিয়া দেয়, ভারত 
হইতে তাহা লুগ্ুপ্রায় হইলেও এ ধমের অন্তনিহিত 
অন্তিবাচক তত্বট, প্রেমের বাণটি বাহা জাতিবর্ণ- 
নিবিশেষে মান্বকে, প্রাণিমাত্রকে ভালবাসিতে, 
আপন করিয়া লইতে শিক্ষা দেয় তাহা লোপ 
পাওয়৷ দূরের কথা-_ এদেশের, “ধু এদেশের নয় 
সমস্ত দেশের সমস্ত ধর্মেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
বুদ্ধোত্তর ধুগে এমন ধর্ম বিরল জন্মিয়াছে_-যাহা 
তাহার প্রেমবাণীর দ্বারা, আর্তজীবকুলের জন্ তাহার 
গভীর ছুঃখসংবেদন ঘার৷ প্রভাবিত হয় নাই। 
এইজন্যই স্বামাজীর দৃষ্টিতে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম ভারত 
হইতে এখনও অপ্যত হয় নাই-_রূপানস্তর পরিগ্রহ 


বৈশাখ? ১৩৬২ ] 


করিয়৷ বাচিয়া আছে-_শ্বদূর ভবিষ্যতেও বাঁচিয়া 
থাকিবে। 

বৈদান্তিক মস্তি ও দর্শনপ্রহ্ুত আত্সাম্যতত 
আর বুদ্ধদেবের হদয়বত্বা এছয়ের সম্মিলনকে স্বামীজী 
হবিষ্যংভাঁরতের পুনরুজ্ীবনের পথ বলিয়া অঙ্গুলি 


পাঞ্জাবে সংসঙ্গ 


&৮৫ 


নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এককভাবে এই ছুয়ের 
কোনটা ই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। স্থামীীর এই দৃষ্টিভঙ্গী 
দিয় বুদ্দকে ও তীহার ধর্মকে নৃতনভাবে গ্রহণ 
করিবার, আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনে রূপাস্সিত 
করিবার কাঁল এখন সমাগত । 


যে পর্ন উপনিধদে জাতিবিশেষে বন্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙ্গিয়। সরল 


ভাষায়, চলতি কথায় খুব ছড়াইয়াছিলেন । 


নিবাণে তাহার বিশেষ মহত্ব কি? তাহার 


নহব 10105 2107৮8110এ ৯১1080)৮, তাহার ধনের যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি 
প্রভাতি গুঢতত্ব তাহা প্রায় সমস্তই বেদে জাছে-নাই তাহার 170611600০7: যাহা 


দেগেতে আর হহল না। 


(স্বামী বিতেবকোনন্দ__ফেরয়ারী ১৮৯০ ) 


পাঙ্াবে সৎসঙ্গ 


জ্যোতিগয়ী দেবা 


“ভক্ত করিছে প্রহর চরণে 
জীবন সমর্পণ, 

ওরে দান তুই কপি জৌোড়কর 
কর তাহা দরশন।” 
ভক্তি দ্ললভ ব্স্ত। ভক্ত আবো দুল 
দগতি। কিছু এই নগাঁভাগবত দীন্ও জগতে 
সদ্ছণভ বান অপরের ভক্তি দুগ্খনেত্রে দশন করে 
তীর্থ গন । এ মানুষও দৈবাৎ দেখা বার । কথা- 
কার্তনে কখনো কদাঁচ হঠাৎ চোখে পড়ে খুন, 
বিগলিত দুগ্ধ আনন্দে যিনি ভক্তমগ্ডলীকে দর্শন 
করছেন। ভজনে শুনি, পবনা ভাবসে ভক্তি 
শেহিঃ বিনা সৎসক্জ ভাব নেহি **৮+ এই সংসজই 
মানুষকে ভাবমুখে জাগিয়ে তোলে। ভর্জিলাভ 

ও ভক্ত তার অনেক পরের কথা । | 
পাঞ্জাবে সিতৎসঙ্গ' মানে কীর্তন ও কথকতা । 
এই কীর্তন কথকতা অন্তত্র-দেবালয়ে, গঙ্গাতীরে 
যেমন কাঁশী হরিদ্বারে পুরীতে হয়, দেখা যায়। 
এ 


কবি বলেছেন, 


এখানে অমৃতসরে নানা দেবালয়ে মাঝে মাঝে হয়ঃ 
কিন্ত দরবার সাহেবে (শিখদের সোনার মন্দির ) 
ভজন গান কীর্তন অহোরাত্র হর়। এছাড়া কিন্ত 
গৃহস্থ 'বাড়ীতেও হয় প্রায়ই। কোনো! বাড়ীতে 
জায়গা ঠিক করে একটি দিন ঠিক করে নেন 
মেয়েরা । সেই দিন কথা আহবান করা হয়। 
বিশেষ বিশেষ দিনে অনেক মেয়ে সমবেত হন। 
এমনিও কম জমা হন না। 

এখানকার বিশেষত্ব হ'ল এই যে, অন্য জায়গার 
মত পুরুষ কথক আর নরনারী সকলেই শ্রোতা 
নয়, এখানে মেয়ের নিজেরাই কথকতা গান ভজন 
কীর্তন করেন। একের পর একজন গাঁন করেন, 
হারমোনিয়ম ঢোল বাঁজিয়েঃ করতাল বাজিয়ে, 
চিমটা বাজিয়ে সঙ্গত করে গান ভজন করা হয়। 
সুগায়িকাও পাওয়া যাঁয়, কথাকত্রীও অনেকে 
আছেন, কথকতা ভানই করেন। গল্পে গানে 
উপদেশে সে কথা সুন্দর ও সুমধুর হয়। এখানে 


১৮৩ 


দেখতাম সাধারণতঃ সোমবারে মঙ্জলবারে কীঠন 
বসে। “ওরা কীর্তন বা সংসঙ্গে' বলেন। মঙ্গলবার 
হল মহাবীর বা হন্ুণান্জীর বার। সেদিন 
হনুমান্জীর শুব গান হবেই পাঞ্জাবী ভাষায় । 
“জয় জয় হনুমান্‌ বিরাজে বন্কা” 

'৮৮১০৮০৩, অঙ্জনাপুত্র যাঁর কপায় “থোড়ি মারি লঙ্কা” 
লঙ্কা সন্গিকট হ'ল। ধার সাহাব্যে সীতাঁর সন্ধান 
পাওয়া গেল। শ্ররুঞ্চের গোপার্দের মত এমন 
নিফাম ভক্ত আর পাওয়া বায় না। 

এখন একট দেশ, কাঁল, মানব ও দেশাচীরের 
কথা বলি। উৎকট গরম ও বিবম শীতের দেশ। 
শীতে ভোর ৭ট1 থেকে বিকাল পাঁচটা অবধি দিনঃ 
গরমে ভোর সাড়ে চারঢা থেকে সন্ধ্যা আঁটটা 
অবধি আঁ.লা। গরমের দিনে দ্িপ্রহরে যেমন ঘরে 
তেমনি পথে সমাঁন গরম । তাঁরপর মাছি ও মশা । 
দিনে মাছির ভর, সঙ্গ্যা থেকে মশার সঙ্গীত। 

যদি জালি দেওয়া বাড়ীঘর ন হয় তাহলে 
দিনে রাত্রে লেখাপড়ার কাজ করা অতি কঠিন। 


মশারি টাডিয়ে বসে পড়াশোনা করা যায় কিনা 
ভাববার কথা । দিনেও ক্রমাগত হাত দিয়ে 
মাছি তাড়িয়ে তবে পড়ালেখা করতে হয়। 


একখানি চিঠি লিখতে বসেও মাছির জালায় 
অস্থির হ'তে হয়। অন্ত কোনো মনোনিবেশের 
কাজ তো দূরের কথা । একখানি ভাল বই পেলে 
রাত্রে মশারির মধ্যে পড়া ছাড় উপায় নেই কি 
গীত কি গরম । তাঁর উপর- হাত বাঁর করে বই 
পড়া শীতের রাত্রে ছুরহ। শরতচন্দ্রের শ্রীকান্তর 
“মেজ দাদাকে স্মরণ করে তখন আর রাগ হয় না, 
ক্ষমা করতে পারা যাঁয়। মনে ভাবি এদেশে 
অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর ; পড়া শোনার ব্যাপার 
কিংবা! বাঁত্রে বিদেশী পণ্ডিত জনের মত অভিনিবেশ 
সহকাঁরে পড়ালেখা বা কাজের নেশা খুবই কম 
লোকের মধ্যে দেখা যাঁয়--তাঁই, যদি এই চার নেশা 
থাকত তাঁহলে কি সম্ভব হ'ত কাজ করা? যেন 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


স্বীকার করতেই হয় মনেমনে ও প্রকাশ্তেঃ হয়ত 
এই বিপর্যয় গরম ও অতি শীত আর অতি ধ্ল! 
অতি মাছি মশার উৎপাত মানুষকে কিছু 
বিপধস্ত করেছে, তাঁর কল্পনা থেকে, স্থষ্টির 
প্রতিভা থেকে, তার নিখিষ্ট মনে কাজ করার 
চেষ্টা থেকেও। অথচ গুরু নানক কবীর দাঁছু 
থেকে নানা বিখ্যাত খ্যাত অখ্যাত সাধক ভক্ত 
কম নেই; ধার! শ্রদ্ধের় ক্ষিতিমোহন সেন 
মহাশয়ের লেখা নানা" রচনা পড়েছেন, তারা 
আরো অনেক জানা-কমজানা ভক্তের ও সাধকের 
কথা জানতে পারবেন। আর যারা সাধারণ 
শ্রেনীর মধ্যে কথা -কীর্তনে মিশেছেন তাঁর এখনো 
মাঝে মাঝে সেই ভক্তদের সন্তর্দের ছু একজন ভক্ত 
দেখতে পাবেন। এরা এখনো পুরনো ভাবে 
থাকেন, সব দেশের জনসাধারণের মতই অসংখ্য 
নূতনের মাঝেও সেই পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা 
মোহ বড় কম নেই । দিবারাত্র গানে ভজনে 
কীর্তনে শিখদের হিরমন্দির' বা “দরবার সাহেব 
আনন্দে মুখর। মে গানের রচয়িতা বহু জন। 
কবীরজী আছেন, সুরদাস রবিদাঁস দাঁি আছেন, 
মীরাবাঈ আছেন। গুরু নানক থেকে দশ গুরুর 
শেষ গুরু গুরু গোবিন্দ সিং অবধি সকলের রচিত 
ভজন কীর্তন গান হন্ন। প্রকাণ্ড জলাঁশয়-_অগ্বৃত 
সরোবর, যা থেকে অমৃতসর নাম হয়েছে। 
মাঝখানে সোনার মন্দির--পসোনার পাতে মোড়া, 
ভিত্তরে অপূর্ব মীনাকারী কাঁজকরা দেওয়াল, যতদূর 
চোঁখ যায় স্বন্দর কারুকাজ চোখে পড়বে। 
মন্দিরের মাঝখানে বেদীতে “গ্রন্থ সাহেব” সমাসীন। 
দশ গুরুর উপদেশাবলী-সমগ্িত এক মহাগ্রন্থ। 
শিখেরা গ্রন্থ সাহেব বলেন। চারিধারে কোষবদ্ধ 
কপাঁণ কোলে ব পাশে রাখা শিখ নরনারী ভক্ত- 
মণ্ডলী দেখা যাবে মাথা নিচু করে নিঃশব্ধে সকলে 
বসে আছেন। আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান হচ্ছে, 
ছুতিন ঘণ্টা! অন্তর গায়ক দল চলে যাঁচ্ছেন। অন্থ 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


দল এসে গান দিয়ে গ্রন্থ সাহেবের. গুরু বচনের 
উপাসনা “সেবা, করে যাচ্ছেন। শ্রোতা বা 
দর্শকমণ্ডণীও তারি মাঝে আসছে বসছে, পুজা 
দিয়ে যাচ্ছে মাল! ফুল পয়সা যা! খুশী দিয়েঃ আর 
ফিরে যাঁচ্ছে। গান বা ভজন এমন স্থন্দর যে 
ছু দণ্ড কেটে কখন চার দণ্ড শেষ হয় মনে থাঁকে 
না। কখনো শুনতে পাওয়া যাবে কোনো সাধকের 
বিখ্যাত গান» 
“উঠ জাগো মুসাফির ভোর ভয়ো 
অব রৈন (রজনী) কাঁহা যো শোওত হে। 
যো শোওত হে, সো খোওত হে 
যো জাগত হে, সো পাবত হৈ । 
ন্ট ১৪ এ 
ঘো কাল করে পো আজ কর লে, 
যো আজ করে সে! অব. কর লে। 
জব চিড়িয়ন ক্ষেতি চগী ডালি, 
ফির পছতাবে ক্য। হোওত হৈ।” 
মনে হয় এব।র শেষ হ'ল, উঠি, আবার এক গান 
এরু হ'ল-- 
“বিনা সংসক্ষ ভাব নেহি, বিনা ভাবসে ভক্তি কাহা |; 
মুগ্ধ আগ্রহে নিঃশব্দে লোকে শুনছে, অনিচ্ছায় উঠে 
বাচ্ছেও নিঃশব্দে এমনি সংসঙেরও মোহ, 
ংসারেরও মোহ। 
কিন্ত যে কথা বলছিলামঃ এই অসম্ভব গরম 
আর শীতের দেশ বলেই যেন এখনকার পাঞ্জাবের 
মানুষের মধো নানামুখী কর্ম ও ভাব দেখা যায়না । 
অতিশয় গ্রীষ্মের সময় গরমের প্রতাঁপে যখন তখন 
আধি ও মাছি মশার উতকট উপদ্রবে মান্ৰ 
কোনো রকনে সারাদিনের খাট্রনির পর কিছু 
থেয়ে সন্ধ্যার পরেই শোবার যোগাড় করে। 
শুধু মাঝে মাঝে কীতন কথার আসরে যোগ দেয় 
যারা গান শোনে, গান ভালবাসে বা গান গায়। 
আর শীতকালেও তো তেমনি প্রচণ্ড বাঁ উৎকট 
শীত, সে সময়ের রাত্রে সঙ্গীত কীর্ঠনের কথা 
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প্রায় ওঠেই না। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে অথব! 
মেয়েদের মাসরে ছুপুরে কীর্তন গান্ত হয়। 

আমরা বাড়ীতে মাঝে মাঝে আলোচনা করতাম 
যে, পাঁঙীবের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান, সাহিত্য 
চিত্রকলা+ ভাঙ্কধ বা নানামুখী জ্ঞানের ভাবের 
দিকে প্রবণতা ব! প্রভাব প্রেরণা বেন দেখা যাঁয় 
না; কিন্ত ভক্ত ও ভক্তিভাবযুক্ত লোক এখনে 
অনেক, এর জন্থ কি দেশের অদ্ভুত অতি শীত 
গ্রীষ্মের আবহীওয়াই দায়ী? যে আবহাঁওয়াতে 
হাতপাখা নিয়ে বসে অথবা কম্ছল মুড়ি দিয়ে 
কথা গাঁন কীর্তন শোনা ধাঁয়, ঘরে বসে গালগঞ্প 
কর! যায়। বই পড়া লেখা বা কোনো শিল্পের 
সাধন! নিবিষ্ট চিত্তে কর! যায় না। কিন্। তখনি 
মনে হত ইয়োরোপের জ্ঞানী সাধকের কথা 
যাক একথা । সেখানকার শীত কম নয়। 
এই হ'ল পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষের কথা। 
কিন্তু এই সাধারণ মানুষইতো সর্বত্রই দেশের 
নাড়ীর স্পন্দনের মত। তাদের আচাঁর আচরণ, 
তাদের ধর্মকর্মই জর্ঘতির পরিচয দেয়। তাদের 
মাঝ থেকেই আবিভূতি হন মহামানব মহাপুরুষ 
দল । 

দেশভাগের আগে পাঞ্জাবে তিন জাতি ব! 
সম্প্রদায় ছিল। হিন্দু মুসলমান ও শিখ। বহু 
মিলের মধ্যে প্রধান অমিল ধর্মের ও আচারের এবং 
নানা! অমিলের মধ্যে মিল ছিল কথ্য ভাবার। 
পাঞ্জাবী, গুরুমুখী, উদ্দ, মিশানো ভাষা, লেখ্য বা 
পাঠ্য ভাঁধ। উর্দ, ও ফারসী এখনো | দেশভাগের 
পরও ফারসী উদ, হরফের চলন আছে। রীতিনীতির 
ক্ষেত্রে ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোনো অমিল নেই। 
মুসলমান গণ্ুলা ছুধ দিয়ে গেছে, হিন্দুর বাড়ী। 
ফলওয়ালাঃ স্জীওয়াল! ফল সর্জী বিক্রী করে গেছে। 
শালের কাজ, সুক্ষ কাজ মুদলমানের হাতে বেশী 
ভালো ছিল। কথাবার্তা হিন্দু মুসলমানের এক। 
পোঁধাকপরিচ্ছদ শিখ হিন্দু মুসলমানের এক। 
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সালোয়ার কামিজ চড়িদার পাজাম! শাড়ী ধুতি সবাই 
পরে হিন্দু শিখ মুসলমান নিধিশেষে। 

মুনলমান গয়লা ছুধ দিতে এসে নিরামিষ ঘরে 
দুধ আলাদা করে নেওয়া দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে 
জিজ্ঞাস! করেছে, “মাতাজী, পুত্রকে সাথ অলগ,, 
রহত্ে ?” ওরা৷ মুসলমানরাঁও ব্ষীয়পীদের মাতাজী 
বলে। আর নুসলমান্রাও ছেলেকে পুত্রই বলে। 
লড়কা বা বেটী বলার দিল্লী লক্ষৌ হিন্দী উদ, 
ওখানে চলে না । আমাকে বলতে হ'ল, আলাদ! 
নয় কিন্তু রান্না ঘর পৃথকের কারণটি । 

বুদ্ধ বা বয়স্ক মুসলমানের দোকানে জিনিস 
কিনতে গেলে শিখেদের সঙ্গে গিয়ে দেখেছি, 
তারা বুদ্ধদের বাবা সপ্বোধন করে দর দাম করেন। 
কম বয়সের কাকফ্র সঙ্গে কথা ব্লতে গেলে 
'তাজী” (ভাতাজীর সংক্ষেপ ) ব্ল! নিয়ম। তীরাও 
উত্তরে হয় বহিনজী নয় মাজী বলবেন। শিখ 
মেয়েদের পর্দা নেই। মুসলমানদের পদা ছিল। 
হিন্দুরও ইচ্ছামত প্রথামত পর্দা মেনে চল! আছে, 
ছিল। , 

এরপর দেশ ভাগ হয়ে গেছে । এখন পাঞ্জাবে 
প্রায় সর্বত্রই কাশ্মীরী মুসলমনি ছাঁড়া অন্ত মুসলমান 
নেই। বিশেষভাবে অমুতসর তো সীমান্ত প্রদেশ, 
কাজেই সেখানে আগের অধিবাসী মুসলমান সম্প্রদায় 
আর নেই। 

দীর্ঘকালের মিলে অমিলে এক হয়ে থাকার দিন 
. আজ শেব হয়ে গেছে। এখন বারা আছেন, 
হিন্দু শিখ ঠিক সেই ভাবেই আছেন। মাত্র 
একটি সম্প্রদায় দেশ ছেড়ে চলে গেছে এবং অন্ত 
দেশ থেকে এদের সম্প্রদায়কে বহিষ্কৃত করেছে 
এই মাত্র নৃতনত্ব। সেই সালোয়ার কাঁমিজ পর! 
নরনারী; 'তুন্দুরে' তৈরী করা রুটি, 'লিম্সী' ( ঘোল ) 
ফল, সর্জী, মাছি মশা নিগে কিন্ত দেশ তেমনি 
আছে। আহার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ, বিবাহ 
উৎসব, জন্মমৃত্যু, সবই দেশ ও কালানুষায়ী ভাবেই 


উদ্বোধন 
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মিলে অমিলে ভেদে অভেরদ্দে তেমনি আছে। 
আমারদের না-জানা চোখে “বোরকা” পরা ন' 
থাকলে কাপড় রং করা মেয়ে “রং রেজ” নারীকে 
মুদলমানী বা শিখ বলে প্রভেদ বুঝতে পারতাম 
না। সন্ধ্যার পর শহরে দোকানের সামনে গেলে 
দেখা বাঁবে, দোকানের বাইরে কোনো কোনো 
জায়গায় প্রকাগড ডেকচি করে পোলাও চড়েছে 
তেমণি আখের মত-_মুসলম'নদের যেমন রান্না হত । 
এখনো “দফতর খাঁন বা চাদর বা ঝাড়ন পেতে 
তেমনি হিন্দু শিখ দৌঁকানীরা কলাই কর! থালা 
করে থেতে বনে গেছেন। ক্রেতা বা ক্রেত্রীরা 
অপেক্ষা করছেন বা কথা কইছেন তারি মাঝে। 
আচারব্যবহারে শিখেরা অনেকটাই মুসলমান 
সমাজের মতন ॥। জাত মানেন না ছোঁয়াছয়ি 
মানেন না, উচ্ছিষ্ট বিচারও বিশেষ নেই। বিছানায় 
বসে খাওয়া দাওয়া চলে, (যা শীত বোধ হয় 
সেইজন্য ) উচ্ছিষ্ট খাছা উদ্ধত হলে পাঁতের 
থেকে অনায়ামদে তুলে রাখেন। ম্থের 
ছেশঘ়ার ভয় নেই, অস্পৃগ্ত নেই ও সম্প্রদায় | 
ঝাড়,দারের মেয়ে বা স্ত্রী একসঙ্গে গাক্কী'তে 
আটা, নুনঃ বেসন পিষে দিযে যাচ্ছে গৃহস্থ 
মেয়েদের সঙ্গে । শিখদের বিবাহ ব্যবহারে শ্রেণা- 
ভেদ থাকতে পারে, প্রয়োজন মত বিবাহবিচ্ছেৰ, 
বিধবাবিবাহ হয়, জাতিভেদ নেই। “দরবার 
সাহেবে' ঝাড়,দারেরাও সমাণভাবে প্রবেশ করে 
মাল! ফুল পুজ! দেয়। স্পর্শবিচারহীন এমন জাতি- 
বর্ণহীন কঠিন গড়নের সমাঁজ গড়ে গিয়েছিলেন 
শেষ গুরু গোবিন্দ সিংজী। তার আগে শখ, 
নামও ছিল না শিখদের। পাঁচটি শিষ্যের “শীধ' 
চেয়েছিলেন তিনি এবং তাদের সেই প্রাণ দিতে 
অগ্রণী বীর শিষ্য-সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় পাঁচজনকে 


তিনি শিথ নামে অভিহিত করেছিলেন । তাঁরাই 
আজকের শিখ' সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ । অব 
শিখধর্,ও অনেকে গ্রহণ করেন এখনো । গুরু 
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নানক ছিলেন, ভক্ত, উদাদী, গৃহী সন্যাসী। 
তিনি পাঞ্জাবের উদাসী সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। 
কিন্ত পরম ভক্ত হলেও বীর্ষহীন সাধু তিনিও 
ছিলেন নাঁ। তাবপবে বিনি গুরু হন তীর নাম 
গুক অঙ্গদ। তিনিও নানকের সন্গণ নন শিষ্যু। 
'তুর্থ গুক রামদাসেব সময়েই অগতসরের মন্দির 


যু । তখন নাম ছিল হক মন্দির বা ভরি 
নন্দব। পবে পরে দশ গুরু মবধি এক 
গেরবনঘ ইতিহাস। নানা সংঘাত ও যু 


'বগ্রহময় কাহিনীতে শিখ-জাীতিব পুরাতন ইতিহাস 
সকল গুরুই নিটাবন, কঠোর বীর 
মাদশচারী, অথচ পরণভক্ত। সকলেই কবি, বনু 
5 ন বচনা কবেছেন। এই গুক শিষ্য পরম্পব 
'ছলেকে পুল্রকে সব অময়ে শিষ্যত্ব বা গুরুপদ 
দেওয়া হত ন। | 

এবাও ভারতববের অনেক সম্পদদায়েব মতই 
একেশ্বববাদী ও গুন পুজকঃ মানে গুকবাদী । হয়ত 
সইজন্ অনেক সমযে হিন্দুদের মত সবাইকে 
ন্শভাবে অয্ব়ে নানাভাবে মেনে নেওয়ার ভাব 
পাওয়া থায় না। তবু স্বীকার করতেই হবে, এই 
কঠিন এক ধর্মমত মুসলমানদের মতই ওুদেরও 
শক্তি দিয়েছিল» উগ্রভাবে প্রতিকূলতা করার 
প্রতিপক্ষের সঙ্গে বোঁঝবার বভদিন অবধি। 
মার দিয়েছিল মানুষকে অস্পৃপ্ত কবে না রাখার 
মনোভাব । যদি বা মুসলমাঁন-সমাঁজে অম্পৃশ্ত 
“ভাঙ্গা” বিচার থাকে, শিখ-সম্প্রদায়ে তা' *নই 
ধুলা যায় । 

এবং এই মনোভাব ওখানকার হিন্ুতেও 
খানিকটা বর্ঠতেছে। আমার সংসঙ্গে ও কীর্তনে 
মন্দিরে যা” অভিজ্ঞতা হ'ল, তাতে দেখলাম, আব- 
হাওয়ার গুণেই হোক, আর মুসলমান, শিখ 
সম্পর্কেই হোক, সকল স্তরে সব জাতি ও শ্রেণী 
মিশে সৎসঙ্গ এক অপন্ধপ সম্মেলনী স্থানটি 
করেছে । 


তব । 


পাঞ্জাবে সৎসঙ্গ 


৮১৮৯ 
রগ 


সৎসঙ্গের কথা বলতে ব্লতে অনেক দূরে চলে 
এসেছি মানুষের কথা নিয়ে ।০ কিন্তু মী্গবকে 
নিয়েই তো সংসঙ্গ আব এই পাঞ্জাবে এখনো 
ভারতব্ধেব পুরাতন সাধাবণ এভিহ বজায় আছে 
কথকতার। আর নতুনহ ভচ্ষে তাণ এই, আগেঈ 
বলেছি সেকথা, মেয়েবা ময়েদেব নিয়ে মণ্ডলী 
স্ষ্টি করেন। গানে বাজনায় কথক 
উপদ্দেশের কথায় সে আদব চমৎকাল। 

আমাদের বাংলাদেশ ৭ক্তি উপা- ক। আমাদেব 
ছর্গোৎ্সব সবচেয়ে বড় পুজা ও উত্সণ। তাক্পবে 
সরস্বতী পৃজাব উৎসব, পর্ষীপুজাও বছবে বাধ 
বার। সকালে আমাদের খুম ভাঙে দুর্মা 
হুর্গা” বলে। কোথাও বাঁশ করতে হলে সেও 
ছুর্গা ছুর্গী” বলেই করি! শঙ্কায় বিপদে, 
আতুরতায়, শুভকাজে সত্পর্দে বঙ্জছে উৎসবেও 
আমাদের দ্ছুগ|। দুর্গতিনাশিনী” সহায়। ছুশীর 
আগমনী বিজয়াব গানে আমাদের সাহিত্য 
ভরা । কথনো না? কথনো কম্তারপে মা ছুগা 
আমাদের সকলের অন্তর পরিপূর্ণ কবে আছেন । 
বৈষ্ণবধর্ম, রাধাকুষ্জের প্রেমলালা বিবহঞ্লিন লীলামথ 
সাহিত্যের পাশে পাশে আমাদের রামপ্রসাদ, 
কমলাকান্ত দাশ্ড রায় প্রভৃতির গান রাদকৃষ্জ- 
দেবের মাতৃভাবের সাধনা অচনা একই ভাবে চলেছে । 
একথাও বলা যাঁষ ববং ব্যক্তি সাধনাই বো। 
এই মাতৃভাবের শক্তিপুজার সাধনা কত দিনের 
পুরাতন তা ভাববার বিষয়, পঞ্ডিতেবা আলোচনা! 
করে দেখতে পারেন। 

বাংলাদেশ অতিক্রম করে বিহারের পরেই পড়ে 
উত্তর প্রদদেশেব সীমানা । এই বিহার থেকে শুক 
হয়ে অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, হরিঘার, প্রয়াগ 
নানা তীর্থময় দেশ রামের ও রামায়ণের বাজ্য 
বলা যাঁয়। শ্রুকষ্ণের জন্মভূমি কর্মতৃমি লীলাভমিও 
যদিও বটে, কিন্ত বিহারের পর থেকে প্রায় সমস্ত 
উত্তর পশ্চিম রাজপুতানাও যেন প্রধানতঃ রামেরই 


৮1 
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উপাঁসক, রামভক্ত হনুমান্জীর ভক্ত । শ্রীকৃষ্ণ, 
গোবিন্দ উপাঁদকু একভাগে মথুরা বৃন্দাবন রাজ- 
স্থানে বন্ধে গুজরাট অঞ্চলে আছেন, কিন্তু রাম 
ভক্তরাও সঙ্গে সঙ্গে আছেন সবর্র। 

বাংলাদেশে যেমন কথায় বলে কানু ছাড়! 
গীত নাই (বোধ হয় প্রেমের) তেমনি বাংলা 
দেশ ছাড়িয়ে অন্তর অঞ্চলে পাহাড়ে পর্বতে 
হিমালয়েও “রাম” ছাড়া কথা নাই। পশ্চিম 
ভারতে মভিবাদনে “রাম রাঁমজী” “জয় সীতা রাম” 
আনন্দে উত্সবে রামনামই আসে। এবং গানে 
'তজনেও রামের নামই বেশী। রামায়ণ ছাড়া 
কথকতাও কম। মা বলে ভগবতী ভাঁবে ডেকে 
গান রচনা করা হয়েছে এমন গান একটিও শুনিনি । 
আমাদের রামপ্রসাদের, কমলাকান্তের, দাশ রায়ের 
গাঁন বেমন কালী -শ্।মা-ছুর্ণা নামে ভরা, ওদেশে 
তেমনি রামনামের ভজন গানই বেশী। অবঠ্য 
কৃষ্ণ রাধার নামে গানও আছে কিন্তু সেও ছ'চার 
জনের মাত্র। যেমন মীর! বাঈ মার কৰি স্থরদাসের 
বিরহমিলনের অভিসারের প্রেমের গানগুলি। 
ওদের 'সৎসঙ্গের' প্রথমে একটি প্রণিপাত' আছে; 
তাতেই এটার প্রমাণ মিলে, 

দিলাম জয়গানটি 

জয় মীরাকে গিরধর নাগর 
জয় তুলসীকে শীতারাম, 
জয় নয্বনীকে ঠ্যামলিয়া 
জয় শ্থরদাপকে রাধে শ্যাম । 

দেখবার জিনিস এই, শিব ছুর্গা, লক্ষ্মী নারায়ণ 
নাম, দেবালয়, মন্দির সব আছে, কিন্ত কীর্তনের 
আসরে রামসীতার ছবি কিংবা কষ্চগোপালের 
ছবি এবং হনুমন্জীর ছি আগে। | 

শিবালয় আছে, শক্তিমন্দিরও আছে। ও সব 
দেশে মা হূর্গা ব্যপ্রবাহিনী মুতি। কিন্ত তারা 
অপ্রধানভাঁবে বিরাঞজজ করেন। রাজপুতানায় নব 
রাত্রি পৃঙ্গার প্রথা আছে দুর্গোৎসবের প্রতিপদ 


উদ্বোধন 


(৫৭তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


থেকে বিজদ্বায় “শের!” অবধি। কিন্তুসে আর 
একরকম। বীরভাবে অস্ত্রপূজা। রাজস্থানের রাজপুত 
ক্ষত্িয়ের সমস্ত অস্ত্রাগার সে সময় সংস্কার করা 
হয়, অন্সগুলি পরিষ্কার কর! হয়, আর রাজারা, 
প্রধান প্রধান রাজপুতেরা, ক্ষত্রিয়েরা এ ন*দিন 
একাহারে থেকে শুচিশুদ্ধভাবে অস্থপূজা' করেন। 
দেশের কালীমন্দিরে পূজা পাঠ হয়, বলিও হয়, 
কিন্তু দুর্গোৎ্মবের মত সর্বজনীন নয়-__অন্তভাবের 
ব্যক্তিগত কৌলিক আবাধন1 । 


পাঞ্জাবে শিখদের বা হিন্দুদের মধ্যে এই নব- 
রাত্রি পালন নেই। কালীবাড়ী, ছুর্মামন্দির আছে; 
সেখানেও কিন্ত রামলীলার উৎসব, রাবণবধের 
উতৎসব। এদের শিখ হিন্দু মিলিয়ে কীর্তন ও 
কথায় সতসঙ্গের বা ভক্তের মিলনের আসর । 
'অথগ্ড রামায়ণ পাঠের আসগ ৷ “অথগ্ড রামায়ণ? 
মানে সমস্ত রামায়ণথানি দ-তিন দিন অহোরাত্ 
ধরে অথণ্ডভাবে পাঠ করা হবে, একের পর একজন 
এসে দেই আসনে কথা তুলে নিতে বসবেন, ছু- 
তিন ঘণ্টা অন্তর করে। মঙগলাঁচরণ করে আরম্ত 
হবে, কোনো ভাল কথাকত্রীকে দিয়ে! শ্ষও 
হবে সকলকে নিয়ে, তাকে দিয়েই পুজা-প্রসাঁদ 
দিয়ে। সে পুজা উপচারবহুল নয়, নিষ্ঠা-ভ ক্তময় 
পূজা। এ আসরে বাল্ীকিরাম!য়ণের অন্ুবাদও 
পাঠ করা হয়, আবার তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ 
হয়। তুলসীদাসের রামায়ণের গল্পাংশের আর্ভ্ত 
মূল রামায়ণ থেকে কিছু পৃথক অনেকেই জানেন। 
যোগীশ্বর মহাদেব সতীর কাছে রামায়ণ কথা বলছেন, 
এই ভাবের আর্ত । নারদ ভূষণ্তীকাক সকলের 
কাহিনী ও ভক্ত-কথায় আরেক রকমের অপূর্ব 
কথা ॥ সেকথ! অন্ত কোনো সময় বলা যাবে। 

একদিন কথকতা শোনার নিমন্ত্রণ এলে! 
এক বাড়ী থেকে_সেই কথ! বলি। অথগ্ রামায়ণ 
পাঠ হুবে। বহুসংখ্যক মহিলাঃ নানা শ্রেণীর মেয়ে 
জড় হলেন উৎসবে । কলাগাছ দিয়ে ফুল দিয়ে 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


বেদী রচনা! কর! হল, “রামায়ণ রাখা হল বেদীতে । 
শুরু হল পাঁঠ। সকালে আরম্ভ সময়ে যোগ দিয়ে 
বাড়ী ফিরলেন সকলে । আমিও ফিরলাম। তারপর 
বখন বিকালে পৌছালাম তখন “ভরত বিলাপ" 
চলছে। 

মাতুলালয় থেকে এসে পিতার শোচনীয় মৃত্যুতে 
রামের আকম্সিক বন্বাসে শোক ও লজ্জা অভিভূত 
ভরতের বিলাপ। জননীকে ভৎসনাধিক্কারে ভরা 
খেদোক্তি, আর প্রতিপদের শেব কথা “রামাজী 
রামা'। ব্যাকুল শ্রোত্রীরা কাতর মনে বিলাপ 
খএন্ছেন সজল নেজে । এমন জননীর এমন সন্তান ! 
এমন নিলেণীভ ভাই এমন সৌভ্রাতৃত্ব,র আদর্শে 
যেন রাঁমেরই সমান মনে হয়। রাম পিতৃসত্য 
পালনের জন্ত বনবাঁস নিলেন। ভরত তো! ইচ্ছা 
করলে মাতার প্ররোচনা মত রাজ্যভোগ করতে 


পারতেন। নিজের সহোদর ভাইও নয়, বিমাতার 
পুব্র। রাজ্যও পিতার দেওয়া, জননীর বর নিযে 
পাওয়া । যুক্তির দিক দিয়ে পরম মুক্ত ভরত, 


কিন্ত বাঁমচরিত্রের মত অতুলনীয় ভরতচরিত্রের 
সে হুবলতা ছিল না । 

সেই ত্রেতা যুগের কথা । কিন্তু এমন কথা-_ 
এমন মানুষের কথা কেউ কথনো! শোনেনি যেন। 
এনন লো'ভহীন চরিত্র, এমন মধুর এমন শান্ত শ্রদ্ধাময় 
ভাবে ভাইকে ভালবাসাময় মানুষ সত্যই কি ছিল? 
মনে যেন ও সংশয় জাগে। সাধারণ মাচুষের 
চরিত্র তো এমন হয় না । কিন্তু সাধারণ মানুষ এমন 
হয় না বলেই তো আজও রাম ও রামায়ণ একইভাবে 
ভারতবর্ষের মানুষের মন গভীরভাবে অধিকার করে 
আছে। কবির কথা মনে পড়ে» 
“সম্পর্দে কে থাকে ভয়ে বিপর্দে যে একান্ত নির্ভীক, 
কৈ পেয়েছে বহু ধন কে দিয়েছে তাহার অধিক” 
'"* কে নিয়েছে রাজভালে ধরাতিলে ছুঃখ মছত্তম - | 
মণ পড়ল রামায়ণের কথা “যাবৎ স্থান্তত্তি গিরয়ঃ 
সরিতশ্চ ম্হীতলে” *.* পৃথিবীতে যতদিন গিরি, 


পাঞ্জাবে সংসন্গ 


০৪৯১ 
নদী, পর্বত থাকবে, পৃথিবী যতদ্দিন থাকবে, 
ততদ্দিন এই অমর রামায়ণ থাকবে 

কথাকত্রীও বল্লেন, “একথা শুধু কথা নয় তো, 
কাহিনীও নয়, গল্পও নয়। আপনার! তো কত কথা 
আজকাল পড়েনঃ কত রচনাঁও করেন লোকে, 
কিন্ত এমন কথা কেউ আর কি রচনা! করতে 
পেরেছেন, না আপনারা পড়ে সে সব কোনো 
কাহিনী মনে রাখেন? এ সত্য ইতিহাস, সত্য 
ঘটনা। আজো তাই মানুষ মুগ্ধ হয়ে এই পুরানো 
একই কথা দিনের পর দিন শোনে। রামের অপূর্ব 
ত্যাগের কথা, ভরতের লক্ষণের অপৃব শ্রদ্ধা 
ভালবাসা ভক্তিময় আনুগত্যের কথাঃ সীতার পরম 
ছুঃখময় লাঞ্নাময় ভীবনের কথা, জীবনাবসানের 
কথা, অনাখ বীর হনুমানের একান্ত রামময় জীবনের 
কথা, এ আমাদের চিরকালের, জিনিস, ভারতবর্ষের 
রক্তে মিশে আছে : ++ 1? 

মনে পড়লঃ মহাভারতের চরিত্র, এশ্বধময় কথা 
ভীম্ম কর্ণ ঘুধিষ্টির বিছুর সাবিত্রী গান্কারী দ্রৌপদীর 
জীবনকথ!। এই ছুই অপৃৰ ইতিহাসময় কাব্য 
অথবা কাব্যময় ইতিহাসকে অতিক্রম করে আজো! 
কি কেউ কথা-কাহিনীতে এমনতর নতুন কিছু 
স্স্তি করতে পেরেছেন? বস্ততঃ কল্পনাতে তা৷ 
সম্ভবপর হতে পারে নাঃ হর না। বরং বাস্তব 
জীবনের ইতিহাসের মাঝেই মাঝে মাঝে এমন 
মহামানবকে দেখতে পেয়েছে মানুষ । 

মনে হলঃ ভীম্মচরিত্রের মত এমন চরিত 
কে দেখেছে? রামের সঙ্গে তুলনা করা যায়। 
এই পিতৃসত্যের জন্ত রামের বনে যাওয়ার চেয়ে 
কোনোথানেই তে! কম নয়। বৃদ্ধ পিতা শাস্তন্র 
সত্যবতীপুত্রকে সিংহাসন দেবার প্রতিশ্রুতি কি 
জ্যেষ্টপুজ দেবব্রতকেঃ ব্রহ্মচারী তীম্ম ক'রে 
তোলেনি? অকালমূত ভাইদের রাজ্য নিলেন না। 
বিমাতা বা অন্ত কারুর অনুরোধেও বংশরক্ষার 
জন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন নি। এমন ক্ষোভহীন, 


১৯২, 


মোহলোৌভহীন, দৃঢ় বীর চরিত্র-_সত্যনিষ্ঠা আর 
কোথা আছে? মনে হল গান্ধারীর মত নাঁরীই 
বা কোথা দেখা গেছে? দুর্জন পুত্রদ্দের দমন 
করতে পারেন নি, অন্ধরাঁজাকে পতিকে শ্টায়- 
পথে প্ররোচনা নিষ্ষল হয়েছে, মাতৃন্েহশঙ্কাতুর 
হৃদয় অধর্মের অন্যায়ের পরিণাম যেন বুঝতে 
পেরেছিল, তবু তার হৃদয় মন্থন করে “ঘতো। ধর্ম 
সুতো! জয়' এই ন্ডির সত্যই উচ্চারিত হয়েছিল। 
বলতে পারেন নি, নিজের সন্তানের জয় হোক, 
কল্যাণ হোক, রাজ্যলাভ হোঁক। সবাই জানে, 
সত্যেরই ধর্মেরই জয় হবে, কিন্তু কোন্‌ জননী সে 
কথা উচ্চারণ করতে পারে? ছুব্ল শঙ্কাতুর হৃদয় 
সত্যকে দেখতে পেলেও দেখতে চায় না। 

মনে পড়ল, উদ্ধত  অমর্ষপরায়ণ মাতৃত্যক্ত 
বীর দাতা কর্ণের কথা । এও এক চরম হুঃখের 
কাহিনী। সত্যনিষ্ঠ কর্ণের ইন্দ্রকে কবচকুগ্ডল 
দান করা এককথায় নিজের প্রাণই দান করা। 
শ্রদ্ধাভরে ভীয্মের শরশব্যা পাশে গিয়ে সেনাপতিত্থ 
গ্রহণের আগে প্রণাঁম করার কথা । ছুর্যোধনের 
প্রতি একান্ত আন্নগত্যের জন্ত জননী কুস্তীকে 
প্রত্যাধ্যান করা । এমন বীরের জীবনে এমন 
ব্যর্থতা কে দেখেছে? ত্য মানঘেই এমন জীবন 
সম্ভব, কল্পনায় “মন হয় না। আগাগেড়াই তিনি 
'স্ছতপুল্র' ক্ষত্রিয়সন্তান নয়_-এই ক্ষোভ বহন 
করেছেন ক্ষত্রিয়ের মত বীর হয়েও। বীরত্ব, 
দান, সত্যনিষ্ঠা, তিক্ত অনুয়াময় অদ্ভুত চরিত্র। 
জন্মরহস্তই যেন তাকে সমস্ত সদ্‌গুণ সর্তেও অমর্ষ- 
পরায়ণ ক্ষুদ্রচিত্ত করেছে মাঝে নাঝে (ডৌপদীর 
বন্ত্রহরণ সময়ে )। 

পঞ্চপতির স্ত্রী দ্রৌপদীর চরিত্রও অদ্ভুত, তুলনা- 
হীন। তেজে, গবেঃ গৌরবে এই চরিত্র সমুজ্জল। 
এমন উজ্জল হয়েছে যে মানুষের কল্পনা পথ পায় 
না। কোথায় পঞ্চপতিত্বের অসঙ্গতি, কোথায় 
অসামাজিক ! দ্রৌপদী-চরিত্র অনন্য। 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ-_€র্থ সংখ্যা 


মনে পড়ল, রাজ্যত্যাগী রাজপুন্র শাক্যসিং 
বুদ্দেবের কথা। মানুষের কোন্‌ ছুঃখ তাকে 
সংসার, রাজ্যঃ যুবতী ব্সী, শিশু সন্তানের মোহ 
ত্যাগ করিয়েছিল? রাজরাণী মীরা বাঈয়ের কথা; 
কোন্‌ অচিন্ত্য পুরুষের অচিন্ত্য প্রেমের মোহ তাকে 
রাঁজ্য স্বামী স্বজন বান্ধব ত্যাগ করিয়েছিল? 

মনে হল, গুরু নানক, চৈতন্দেব, আগ্ররামকষ্ণ 
পরমহংস প্রভৃতি ধর্ম গুরুদের কথা। তাঁদের 
জীবনের গল্পের মতই আশ্চধ অনুভূতির কথা । 
মানুষের কল্পনার স্যষ্টির চেয়েও অনেক আঁশ 
চরিত্র এই বা কোথায় কে ভাবতে পেরেছে? 
আজ অবধি তো ভগবানের »৯ চরিত্রের কাছে 
মানুষের কোনো কাল্পনিক চরিত্রই দাড়াল না। 

মনে পড়ল, বাঁজস্কানের প্রভৃবত্সল ত্যাগা 
বীরদের কথা । রাজপুঙ চগ্ডের কথা, ভীম্মেরই 
মত। শিখবীর গুরুদের কথা, বীধময় শৌধময় 
ধর্মের কথ! ! 

রামায়ণের কথা দিয়ে আসি।”* অহোরান্র ধরে 
রামায়ণ শোনা তো ভাল লাগলেও সম্ভব নয়, 
ভিরতবিলাঁপে'র মাঝেই বাড়ী এলাম । আবার 
রাত্রে গেলাম। খানিক শোনা ভল আরো। 
সকালের “মখণ্ড কথা” শেষ হ'ল পরম ভাক্তভরে 
অতি সহজভাবে । একথালা বাতাস ফুল ও মালা 
দিয়ে পূজা শেষ ৬'ল। 

আমাদের মত জল দিয়ে ধোয়া বা ছোঁয়া না- 
ছেগয়ার আচার ওদেশে নেই। সতরঞ্চি পাঁত। 
ঘরে সকলে বসেন সবরকম শ্রেণীর মেয়েই থাঁকেন। 
সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করেন ভক্তিভরে । 

শিখ বাড়ীতে গুরুদের জন্মোৎসব বা তিরোভাব 
দিনেও গ্রন্থসাহেব' পড়া হয়। ভারি সুন্দর স্থরে 
গুরুদের বচন পাঠ করা হয়। গানও হয় তার 
মাঝে, প্রায়ই আগে গান হয়। স্ুগায়িকা মেয়েরা 
গানও করেন, আবার অনেক মছিলা বেশ ঢোল 
বাজাতেও পারেন। হারমোনিয়ম ঢোল চিমটা 
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করতালি বাজিয়ে গান হয়। কাঠের মাঝে খঞ্জনী 
দেওয়া করতালিও একরকম দেখা যাঁয় যায়, তাও 
বেশ বাজান অনেকে । একজন এক লাইন গান 
সরে বলেন আর সকলে দোয়ার দিয়ে গান, এই 
ভাবের নিয়ম । মাঝে মাঝে আবার একক সঙ্গীতও 
হয়। গুরু নানক, কবীর, মীরাবা৯, সুরদাঁস 
সকলের গান্ই হয়, “দরবর সাহেবে ও শিখ 


বাড়ীতেও। ভোগও হয় “কড়া প্রসাদ' ব৷ হালুয়া 
দিয়ে। আমাদের মেথরের মেয়েও সে সভায় এসে 
গ্রসাঁদ নিল, গান শুন্ল। 
হিন্দুবাড়ীর বা আধসমাজীর বাঁড়ীতেও সৎসঙ্গ 
কার্তনে গান কথকতা একইভাবে হয়। আধ 
সদাজীর্দের বাঁড়ীতে মাঁঝ মাঝে হোম করা হয়। 
হিন্দুবাড়ীতেও হোম হয়। কোশাকুণী বা পুজার 
[বশেষ বিশেষ বাসন বড় দেখা যায় না । ঘরের 
ব্যবার্ধ গেলাম ধাঈ চামচ নিয়ে হোম করা 
হযু। মাঁঝথানে হোমকুণ্ড-- চারিদিকে চারজন বসেন, 
হোম করেন। যন্ত্র পাঠ করেন শাস্ম থেকে "গু 
নমন্তে সতে স্বলোকাশ্রঞ্ধায়” ইত্যাদি । বেদ 
উচ্চারণ করেন কেউ কেউ । পড়া শোনা ও পাঠ 
শোন! অভ্যাপ আছে মনে হয়। 
কথা ও গান ভ।রি সুন্দর হয়_-এক এক সময়ে । 

ম্থণদাসের একটি গানঃ যেমন, 

উধে। কর্মন্কী গতি ন্াারী। 

স্ব নদীয়1 জল ভরি ভরি রহিয়া 

সাগর কেহি বিধ খারা ॥ 

উজ্জল পঙ্খ দিয়ে বগুলা কো, 

«কোয়ল কেহি গুন কারী । 

সুন্দর নয়ন মৃগাকে। দিন্‌ হে, 

বন বন ফিরত উজারি ॥ 

যুরথ মুরথ রাজ কীন্‌ হে, 

পণ্ডিত ফিরত ভিথারী। 

সুর, শ্যাম মিলনে কী আশা 

ছিন্ছিন্‌ ৰিতত ভারি ॥ 


পাঞজাবে সংসঙ্গ 


১৯৩ 

“হে উদ্ধব, কর্মের গতি ( বোঝা কঠিন) পৃথক্‌। 
নদী মিষ্ট জলে পরিপূর্ণ থাকে, “কিন্ত সাগরের 
জল লোনা থাকে । বকের পাখ' শুভ্র, কোকিলের 
কিন্ত কালো । সুন্দরচোখ হরিণ নিন বন আলো 
করে ঘোরে (কেব! দেখে )। দেখ, নিরোধ 
মুখ রাজা হয়, পণ্ডিত ভিখারী হয়। আর স্র- 
দাসের শ্যামের সঙ্গে মিলনের আশাও ছিন্নভিন্ন 
হয়ে যায় (কি জানি কেন)। হে উদ্ধব, কর্মের 
কথা কে জানে !” 

কথকতার গল্পও বেশ সরস অথচ উপদেশ- 
যুক্ত । কথাকক্রী বল্লেন, “লোকে অনেকেই ভাবে, 
সে বুঝি বড় ভক্ত, আর ভগবানকেও চায়। পৃজা 
অচনা করে বে, সেই যে ভগবানকে চায় তা সব 
সময়ে ননু। 


এক সময়ে নারদ বৈকুণে গিয়ে না'রায়ণের 
কাছে বললেনঃ আপনি ঝড় নিছ্ুর। এত লোককে 
স্বর্গ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। এটি আপনার 
কলছ্ধের কথা । লোকে আপনার জন্থ আকুল হয়ে 
থাকে 'গার আপনার দয়] পা না।' 

নারায়ণ বললেনঃ “কি করতে বল তুমি? 

নারদ বল্লেন, “আপনি বৈকুণ্ঠের দুয়ার খুলে 
দিন। লোকে ত্রিতাপ থেকে অব্যাহতি পাক্‌। 
তরে বাকু, মুক্তি পাক ।' 

নারায়ণ বললেনঃ “তোমার কি মনে হর, মানুৰ 
সত্যিই আমাকে চার, বা বৈকুথে আসতে চায়? 

নারদ বল্লেন, নিন্য় চায়। আপনি স্বগের, 
ছুয়ার খুলুন না একবার । দেখবেন মুক্তির বাসনা 
কত প্রণল। মানুষ এখনি আনবে দলে দলে।? 

ভগবান বল্লেন, “তথাস্ত, তাই হবে। আমি 
তোমার ইচ্ছামত বৈকুণ্ঠের ঘার সকলের জন্য খুলে 
রাখলাম তিন দিন। যে ইচ্ছা আসবে। কর্ম বা 
পাঁপতাঁপ নিবিচারে আসুক লোক। কেউ 
ফিরবে না৷" 

নারদ এই পরম সুসংবাদ নিয়ে পৃথিবীতে 
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এলেন। দেখলেন, এক অতি পলিতকেশ লোল- 
চর্ম বৃদ্ব--এক ল|ড়ীর ছুয়ারের কাছে তাঁমাঁক খাচ্ছে 
বসে। 

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে বৃদ্ধ, বৈকু্ঠে 
যাবে? ভগবান বিষ আজ সমন্ত পৃথিবীবাসীর জন্য 
দুয়ার খুলে রেখেছেন। কর্ম কর্মফল, পাপণুণ্য 
কিছুর বিচার হবে না। যেতে চাও তে! এই মহা 
স্থযোগ। সকলেই আঁজ অনায়াসে ত্রাণ পাবে ।? 

বুদ্ধ উঠে বস্ল, একটু ভাবলে, তারপর বললে, 
বিলেছ তো! ভাল কথা, যাবার সময়ও হ'ল বটে, 
কিন্ত আর কটা দিন সবুর করে গেলে যেতে 
পারতাম । কনিষ্ঠ পৌত্রের বিয়ে হবে, অতি 
মমারোহের ব্যবস্থা হচ্ছে বিয়েটা দেখেই যাই । আর 
(তো আসব না-আর .এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কও 
থাকবে না! স্বগে তো যাবই, চিরদিন কিন্ত 
থাকব ন| এখানে ॥? 

নারদ বলেন, “বিয়ে কবে? 

বুদ্ধ বললে, এখনো দেরি আছে কিছু দিন ।* 

নারদ বল্লেন, 'অতিন তো স্বর্গের দ্বার থোল। 
থাকবে ন!।' 

দ্ধ বল্লে,.'ত/) তো বুঝছি) তা” আর কি 
কর। যাবে। একেবারেই মৃত্যুর পরই বাঁব। 
মরবই তো, আগে গেলেই তো আর পৃথিবীর 
আনন্দ দেখতে আনতে পারব না 

ক্ষুব্ধ ও আশ্চথ হয়ে নারদ চলে গেলেন সেখান 
থেকে। 

এক পরম সুন্দর ঘুবকের সঙ্গে দেখা হ'ল। 
ভালে! লাগল। ভাবলেন, একে বলি, বেশ বুদ্ধিমান্‌ 


মনে হচ্ছে, এমন স্থবোগ এ ছাড়তে পারবে না। 


জিজ্ঞাসা করলেন, “ওহে, পৃথিবীতে কেমন স্ুথে 
আছ? সে বল্পে, “ম্থ কই, কোন সুখ নেই। 
অর্থ নেই। গ্রী পিন্রালয়ে গিয়ে বসে আছে, স্ত্রীর 
জন্য চঞ্চল হই, তাতে মা-বাঁপ বিরক্ত হন। সংসারে 
সুথ ছাই ।+ 


উদ্বোধন 
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নারদ বল্লেন, “স্বর্গে যাবে? স্বয়ং ভগবানের 
কাছে? লোকে তপন্তা সাধনা করেও যে পরহ 
পদ পায় না যোগী-খধিদেরও পরম ধাঁম সেই 
বৈকুষ্ঠে যাবে? কোনো ছুঃখ নাই, কষ্ট নাই, পুর্ণ 
আনন্দময় সেই স্থান। মাত্র তিন দিনের জন্ 
সকলের জন্ত এই ছার অবারিত রয়েছে, যাবে? 
সংসারে সুখ নেই তা তো দেখছ ।” যুবক থাঁনিক 
চপ হয়ে রইল। তারপর বঙ্ঠেঃ িংসারে সুথ 
নেই বটে ঠিকই । তবে যে ক'দিন বেচে থাঁকি, 
দেখি একটু সংসার-যাত্রা। সকলেই তো রয়েছে, 
এখুনি কেন দ্বর্ণে যাবার কথা ভাবি। মৃত্যু তে। 
একদিন হবেই, তখনি যাব। এখন গেলে আর 
তো ফিরে আসতে পাব না। পৃথিবীর সুখছুঃখ 
দেখার আর তো! সময় হবে না” 

নারদ বললেন, কিন্ত সে সমর তো স্বর্ণের দার 
সকলের জন্য খোলা থাকবে না। তথন কর্মীন্সারে 
স্বর্গ নরক ভোগ হবে। এমন স্যোগ আর কেউ 
কথনো পাবে না। ভগবান আমার কথায় জীবকে 
এই বিশেষ দয়া করেছেন 

যুবক বল্লে, "আমার স্ত্রীর ন্তাস্ত কম বয়ন । 
সে অত্যন্ত কাতর হবে, আমার বেকুগ্ঠে যাওয়ার 
কথাতে । মাতা পিতাও শোক করবেন। আর 
এখনে! তো! আমার সময় আছে, কাল পূর্ণ হলেই 
ধাব। এখন এই পৃথিবীর স্থথ ছেড়ে বাবার আমার 
ইচ্ছা হচ্ছে না। বলেছি বটে সুখ নেই, কিন্তু এই 
পুথিবী ছেড়ে আমার অন্ত স্থথে লোভ নেই। প্রভু, 
আপনি অন্তর যাঁন। যারা আর্ত, বৃদ্ধ, দরিদ্র, 
তাদের নিয়ে যান। আমি স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে 
পারব না।' 

যুবক বিচলিততাবে নারদের সামনে থেকে 
দ্রুত প্রস্থান করলে। আবার নারদ আশ্চর্য হলেন । 
আবার পৃথিবীময় ঘুরতে লাগলেন। বুদ্ধ বৃদ্ধা, 
প্রোচি প্রৌঢা, যুবক যুবতী, সকলেই তাদের সংসার 
দিয়ে ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করলে বলে, সুথ কোথায়? 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


কন্ত যাবার কথা বলে বলে এখন থাক। 
[বই তো একদিন। তখনি যাব।, 

এর পর নারদ একটি সুন্দর বালককে দেখতে 
পলেন থেলায় বিভোর হয়ে আছে। ভাবলেন, 
ই ঞ্রুবর মত সরলচিন্ত বালক, এর কোনে! মোঁহই 
খেনো সংসারে হয়নি । এই যোগ্য লোক বৈকৃ্ে 
বার জন্ত। নায়ামোহহীন নিষ্পাপ সরল বালক 
মন আর কোথায় পাওয়া যাবে। আমারই ভুল 
য়েছিল এ চিরকাল স্ংস্কারে জড়িত মোহগ্রস্ত প্রো 
দের আর নারী-মোহগ্রন্ত যুবকদের বৈকুগধামে 
[বার কথা বলা । ওদের শতবন্ধন সংসারে ওর! কি 
গ্বানকে কোন দিন ভেবেছে? যাঁক্‌ নিক্ষলুষ 
ঢালকটিকেই নিয়ে যাই, ভগবান সন্থষ্ট হবেন। 

নারদ গেলেন ব!লকটির কাছে । বল্লেনঃ “বৎস, 
মামার সঙ্গে তুমি স্বর্গে যাবে? ভগবানের কাছে? 
সথাঁনে যেমন আনন্দ তেমনি সুথ। এবর গল্প 
গানো? ফ্রুব গিয়েছিলেন। প্রহ্লারদও ভগবানকে 
পয়েছিলেন ৷ তাদের কি তুমি জানো ? যাবে 
সথানে? 

বালক তৎক্ষণাৎ উঠে দীড়াল বঙ্গে, "হ্যা যাব? 
নব প্রহলাদের গল্প সে শুনেছে, স্বর্গের কথাও 
সজননীর কাছে শুনেছে । যাবে সে। 

নারদ খুব খুশী, তাকে সঙ্গে নিলেন। সে 
লে, “আমি তাহলে বাড়ী থেকে খেলনাগুলি নিয়ে 
মাসি, নইলে কি করে খেলব ?' 

নারদ সম্মত হয়ে তার বাড়ী গেলেন তার সঙ্গে ।, 

বাড়ীতে তাঁর জননীকে দেখে সে বললে মাঁকেও 
নয়ে যাৰ স্বর্ণে ঠাকুর মশাই ? 

নারদ বল্লেন, শ্থ্যা, জিজ্ঞাসা কর।' 

বালক জননীকে স্বর্গের কথা বলাতে তিনি 
লেন, “সেকি কথা? হ্বর্গে তৃমি কি করতে যাবে 
এখন? শ্বর্গে কি কেউ এ বক্সে যায়? যত 
নব অলক্ষুণে কথা । আর আমিই বা সংসার, 
ন্তান, স্বামী মব ছেড়ে ব্বর্গে যাব কেন মরতে? 


পাঞ্জাবে সংসঙ্গ 
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আপনি যান ঠাকুর মশাই। এই রকম শিশুকে 
আপনি কেন এসব কথা বলেছেন।” » 

ত্বর্গন্থথ বর্ণনা করে নাঁপদ বল্লেন, বালক 
বলেছে, যাঁবে, বন, যাবে নাকি ? 

বিমর্ষভাবে বালক বল্ল» মাকে ছেড়ে আমি 
কৌঁথাঁও থাকতে পারব না।” "বাবে মা? স্বর্গ 
খুব সুন্দর জায়গ! । 

ত্রস্ত ও বিরস্ত জননী বালকের হাত ধরে 
গৃহাত্যন্তরে চলে গেল। নারদের দ্রিকে ফিরেও 
চাইলে না। 

তিন দিন ধরে পৃথিবীর বহুস্থানে ঘুরে সংসারের 
বহু লোককে বু জিজ্ঞাসা করে নানা লোভ 
দেখিয়েও নারদের স্বর্গে আসবার মত লোক সংগ্রহ 
করা হল না। কারে! বা,অবসর নাই। কারো বা 
আকাঙ্গল নাই, কারো বা বিশ্বানই নাই। অতঃপর 
নারদ-ভগবান-সংবার্দে আর কি কথ! হল--আর 
তার কথা হল না । গল্প শেষ হল। কথাবন্ত্রী সকলের 
মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। শ্রোত্রীরাও 
অপ্রস্তত ভাবে হাসলেন। চমৎকার সত্যটি কি 
স্থন্দর সহজ ভাবে বল্লেন শ্ুনলাম। মনে মনে যেন 
সকলেই বুঝলেন, উপদেশের কাহিনীর সত্যতা। 
মনে পড়ল, ছেলেবেলায় শোন! একটি গান। 
রচয়িতা কে জানি না, কিন্তু গাঁনের কিছু কিছু 
কথা মনে আছে £ 

যত দিন যাঁয় তত কাজ বাড়ে 
অবসর তো আমার হল না। 


বাল্যে তারল্যে না তিতিল মন 
রসে বিলাসে কাঁটিল যৌবন। 
জর! ব্যাধি আদি বাদী এখন 
'আমার হ'ল না হরির সাধন]। 
কথা সমাপ্ত হ'ল সেদিনের মত। সকলে বল্লেন, 
কথা সমাণ্ড হোতা হে শুনো বীর হনুমান্‌, 
রাম লক্ষণ জানকী সদা করে কল্যাণ । 


১. 


রামায়ণের কথা হোক; অন্ত কথা হোক, যে 
কথাই হোক ন! কেন কথার শেষে বীর ভক্ত 
হন্ুমান্কে শ্রোতা মনে করেই অনুমতি নিয়ে কথা 
শেষ করতে হবে। 

তারপর বল্লেন সবাই, 'জিয় সীয়াবর (সীতাবর ) 
রামচন্দ্রীকী জয়*ঃ “উমাপতি মহেশ্বরকী জয়, 
'রমাপতি বিঞু। ভগবান্কী জয়” “সদগুরুয়েশকী 
জয়, “অপনে অপনে গুরুজীকী জয়” “সব 
সম্ভনকী জয়”, সব ভক্তনকী জয়; | 


উদ্বোধন 


[৫৭তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্য। 


সর্ব দেবতা ১স্ব স্ব গুরু মহারাঁজ সব সন্ভদের, 
শেষে সব ভক্তদের জয় উচ্চারণ করে শীস্ত মধুর 
আনন্দিত মনে বাড়ী ফিরলাম । যেন মনে সুতো 
বাধা রইল টেনে, পরের সপ্তাহের কথার জ্, 
ভক্তমণ্ডলী দর্শনের জন্য । একি মোহ? একি 
প্রয়োজন? একি সৎসঙ্গের নেশা মাত্র ক্ষণিকের? 
কে বলবে? তবু সপ্তাহের পর সপ্তাহ কীর্তন কথা 
যেখানেই হোঁক ছুদিন বা চারদিন ঠোৌঁক যাবার টান 
যেন ছিড়ে ফেলার উপায় নেই। যেতে হবেই 


বর্ষ-আহ্বান 
( ১৩৬২ ব্জাব ) 
শ্রীশাস্তিময় ঘোষ 


নবীন-বর্ষ স্ধা-সহ্য-_এস আনন্দমন় 
এস নন্দিত, এস বন্দিত, এস ছন্দিত জয়। 
কুম্থুমিত করি এস ধরাতিল, 
এস মেদিনীর মুছি আঁখিজল, 
এস শান্তির শ্বেত শতদল 
বিকশিয়| মনোময়। 


এস মেত্রীর মধুর ছন্দে- নির্মল নীলাঁকাশ 
এস মিলনের মাধবীগন্ধে-_মনোরিম-মধুমাস । 
এস বিদ্বেষ-বন্ধি নিভায়ে, 
এস হিংসার হীনতা ঘুচায়ে, 
এস বিক্ষোত বেদন! মুছায়ে 
প্রভাতের ফুলবান। 


এস হে রুদ্র এস হে শুভ্র এস হে শুভঙ্কর 
এস মঙ্গলমন্ত্র গাহিয়৷ বিশ্বসখ্য 'পর। 
এস নাশি পাঁপ, হানি সংশগ, 
দ্বিধা ও ছন্দ ত্যাগে করি জয় 
সারথি সঙ্গে সাথী চিনায় 
এস রুচি শ্রচিকর। 


এস আনন্দ অমিয়-গন্ধ এস বিধাতৃবাণা 
এস ভালবাসা মুক মুখে ভাষা বুক ভরে আঁশ। দানি। 
শোর্ধে বীধে করি ভাব্বর, 
বিক্রম দানি অবিনশ্বর, 
জাগ্রত করি জগদীশ্বর-_ 
এস প্রিষ্ন এস মানি। 


আধ্যাত্বিক রূপান্তর 
স্বামী যতীশ্বরানন্দ 
জগতের ইতিহাসে এমন কতকগুলি আশ্চর্য ভাগবত জ্ঞান ও দৈবী করুণাসম্পন্ন ধদেবতা-মানুষে | 


উদাহরণ দেখ| যাঁয় যে ক্ষেত্রে নিছক জৈবিক প্রবৃত্তি- 
সম্পন্ন 'পিশু-মানুষের রূপান্তর ঘটিয়াছে স্বচ্ছ 


সাম্প্রতিক কালের বিখ্যাত নাঁট্যকার গিরিশন্ত 
ঘোঁষের কথা মনে পড়ে। পূর্বে তিনি ছিলেন 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


ঘোর বথেচ্ছচারী । কিন্তু শ্রীরামরুষ্চের সংস্পর্শে 
তীহাঁর চরিত্রে আসিল অদ্ভুত রূপান্তর, জীবনধারা 
সম্পূর্ণ পরিবতিত হইয়া গেল। পূর্ণ পশুপ্রবৃত্তির 
অবন্থা হইতে তিনি লাভ করিলেন এক শুদ্ধ-স্ত 
অবস্থা, বথায় প্রতিমুহূর্তে তাহার অনুভব হইত 
ভগবাঁনের সান্নিধ্য। পুরাকালের দস্থ্য রত্বীকরের 
কাহিনী স্মরণ হয়। সংসার প্রতিপালনের অন 
কোন উপায় না দেখিয়া, দস্থ্যবৃত্তি দ্বারা সে জীবিকা 
নির্বাহ করিত। মহাজ্ঞানী নাঁরদখবি একদিন 
পথে তাহার কবলে পড়িলেন। নারদ তাহাকে 
মু ভতসনা করিয়া বলিলেন,_“তুমি ব্লছো 
তোমার পরিবারবর্ষের জন্য এইসব পাপ তৌঁমাস় 
করতে হয় ; আচ্ছা, তুমি কি মনে কর আজ পর্যস্ত 
নরহত্যার দ্বারা থে বিপুল পাঁপভার তোমার জমা 
হযেছে তার কেন অংশ তোমার আত্মীয়-স্বজন 
কেউ গ্রহণ করবে? যাও জিজ্ঞাস! করে এস।” 
দস্যু রত্বীকর এইভাঁবে কখনও চিন্তা করে নাই। 
নারদ না পলারন করেন এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হওযাঁর 
জন্য তাহাকে একটি বৃক্ষের মহিত বাধিয়া সে গৃতে 
চলিয়া গেল। ডাকাতি ও নরহত্যা করিয়া কিভাবে 
সে জীবিকা নির্বাহ করে তাতা পিতা, মাতা ও শ্রী 
প্রত্যেকের নিকট বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল-- 
“তোমরা কি আমার পাঁপের অংশ নিবে?” কিন্তু 
তাহাদের প্রত্যেকেই এই ধরণের কথা বলিল__ 
“আমাকে পালন করা তো তোমার কর্তব্য । তুমি 
কি ভাবে টাকা রোজগার কর, তা আমাদের জানার 
দরকার কি? তোমার পাপের কোন অংশও 
আমরা গ্রহণ করবে! না।” তাহাদের নিসরুণ উত্তরে 
মর্মাহত দল্যুরর চৈতন্টোঁদয় হইল। সে থে জীবন 
যাঁপন করিতেছিল তাহা কত নিরর্থক ও দৌধযুক্ত 
তাহা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল ! সত্যপথ অনুসরণ 
করিবার জন্ত প্রাণে তাহার প্রবল আকাজ্জা জাগিল। 
নারদের নিকট ভ্রত ফিরিয়৷! আসিয়। সে তাহার 
বন্ধন খুলিয়৷ দিল এবং তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া 


আধ্যাত্মিক রূপান্তর 


১৯৭ 


ধ্ম শিক্ষা দিতে সংসুনয় প্রার্থনা জানাইল । 
এই দস্ত্য রত্রাকরই তপল্তার প্রভাবে বিশুদ্ধাত্মা 
মহীনুনি বান্দীকিতে নপান্তরিত হইগাছিলেন। 

পাশ্চান্ত্য দেশে এই ঘটনার একটি উদ্জল 
উদ্দাহরণ হইতেছেন সেন্ট ফ্রান্সিস্‌। খ্রীঃ দ্বাদশ 
শতাব্দীর শেষভাঁগে ইটালীর এসিসিতে ক্রান্সিসের 
জন্ম হয়। তিনি নগরীর বিলাসী যুবকদলের নেত। 
ছিলেন। তাহার বন্ধুরা তাহাকে 'ব্যস্ন-রাঁজ' 
বলিয়া অভিহিত করিত; কিন্তু তাহার ভীবনে 
অকম্মাৎ এক বিরাট পরিবর্তন আসিল ও তিনি 
শুচিতাঃ ভগবদ্জ্ঞান ও আর্তসেবার জীবন বাঁছিয়া 
লইলেন। 

এই আধাত্মিক রূপান্তর কেমন করিয়৷ ঘটে? 
পুরাতন ভততে যে নুতন ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয় তাহা 
দেখিলে মনে হয় যে 'উহা! যেন সম্পূর্ণ অন্ত এক 
শ্রেণীর । উচার পূর্বব্তীর সহিত কোন মিল থাঁকে 
না বলিলেই চলে । অব দেহের দিক হইতে 
উহাদের ভি একই থাকে কিন্তু আভ্যন্তর ভাব 
অর্থাৎ ননোবৃত্তি সম্পূর্ণ পরিবৃতিত হয়। এরূপ 
পরিবর্তন কি প্রণালীতে আসে? ্‌ 
* প্রাচীন ঘোগাচাধ পতগঞ্রলি একটি স্তরে 
বলিয়াছেন “সৎ ও অসৎ কর্মসমূই প্রকৃতির পরি- 
ণামের সাক্ষাৎ কারণ নহে। প্রকৃতির বিবর্তনে 
তাহারা কেবল প্রতিবন্ধকগুলিকে নষ্ট করে মাত্র, 
যেমন কধক জলশ্োতের গতিপথের অবরোধ 
অপসারণ করিলে জল আপন স্বভাবেই চলিয়া যাঁয়।*& 
এই ভাবেই এক গ্রেণ হইতে অপর শ্রেণীর ক্রমবিকাশ 
সাধিত হয়। 

এই সুত্র সন্থঞ্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া স্বামী 
বিবেকানন্দ 'রাজযোগ" গ্রন্থে বলেন £-- 


“ভূমিতে সেচ দিবার জল পুধ হইতেই ক্ষেত্রের নিকটবত 
জলাশয়ে আছে, কেপ 'আগ-এর বাধার দরুণ এ জল 


* নিমিত্তমপ্রযৌজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদজ্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ 
--পাতঞল যোগনুত্র, ৪1৩ 


১৯৮ 
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দ্ষেত্রে আদিতে পারিতেছে নাঁ। কুঁষক এই সকল আল খুলিয়! 
দেয় আর মাধ্যাকর্ণ শক্তির মহায়ে জল দাঁপনা হইতেই 
প্রবাহিত হয়। সেইরগ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সব শক্তি ও 
উন্নতি পূ হইতেই নিহত রহিয়াছে । পুর্ণতাই মানুষের 
ভাব, উহ! কেবল বদ্ধ হইয়া আছে এবং আপন গতি লাভ 
করিতে পরিতেছে না। বদি কেহ বাঁধ। অপসারণ করিতে 
পারে, তবে ম্বভাবগত এ পূর্ণতা নিজ শক্তিবলে অভিবান্ত 
হইবেই। ধাহার্দিগকে আমর! পাগা বলিয়া! থাকি, এই বাধ! 
অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা সাধু হইয়া! যায়। 
প্রকৃতিই আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে হাইয়। যাইতেছে এবং 
কালে সকলেই সেই পূর্ণত! লাভ করিবে । ধামিক হইবার 
জন্তক এত ষে সাধন! ও সংগ্রাম করিতে হয়, সেগুলি শুধু 
নেতিবাচক কর্ম; ভাহার। বাধা দুর করিরা সেই সম্পতার 
হার উন্মুক্ত করে যাহাতে আমাদের জন্মগত অধিকার, যাহ! 
আমাদের প্রকৃতি । প্রাচীন যোগীদিগের বিবর্তন-বাদ, 
আধুনিক গবেধণার আলোকে আরও ভাল করিয়! বুঝা যাইবে । 
ষোগীদিগের ব্যাখা। আধুনিক 'ব্যাখা হইতে শ্রেষ্ঠতর। 
আধুনিকগণ এই বিবর্তনের ছুঁইটি ফাঁরণ বলিগ্মাছেন, ঘথা-__ 
যৌনশ্নর্বাচন (9৩991 561606103) ) ও যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা 
( 8০৮18] 01 0159 ?6595৮)1 এই ছুইটিই অসম্পূ্প 
মতবাদ?। ধরুন বাচিয়। থাকা ও পতি বা পত্তী নিধাচন-- 
এই উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের জ্ঞান এত অগ্রসর হইল যে 
তথায় আর গ্রতিধোগতার অবসর রহিল না। তাহ! হইলে 
আধুনিকদের মতে মানুষের উন্নতি বন্ধ হইবে এবং জাতি 
ংস হইবে। এই মতবাদের ফলে প্রত্যেক অত্যাচারী বাক্তি 
নিজের বিবেকের কশাঘাত প্রশমিত করিবার পক্ষে আপন যুক্তি 
অবতারণ!। করিতে পারিবে । আর এমন লৌকেরও অভাব নাই 
যাহার! দাশ্নকের সাজে সাজিয়া পর্বপ্রকার ছষ্ট ও অষোগ্য 
লোকর্দিগকে মারিয়া ফেলিয়। ( অব্য ইহারাই এই স্থলে 
এউপবুন্তত1-অনুপযুক্ততার একমাত্র বিচারক ) মনুস্তজাতিকে রক্ষা 
করিতে চান। কিন্তু প্রাচীন পারণাধবাদী মহাপুরুষ পতঞ্জলি 
বলেন যে, বিবর্তনের আদল রহস্ত হইল প্রত্যেক বাকিতে 
থে অন্তনিহিত পূর্ণতা! বির/জ করিতেছে তাহা রই আবিষ্ভাবশাত্র। 
এই পূর্ণত। বাঁধাপ্রাণ্ড হইদ্া|] আছে এবং অন্তরের অনন্ত 
প্রবাহরূণে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্ত অনব্র্ত চেষ্টা করিতেছে। 
গ্রাম ও প্রতিযোগিতা কেবল অন্্রতাপ্রহৃত, কারণ আমর! 
সবারোষ্টোচনের আসল উপায় জানি ন! এবং আরও জানি ন! 
জলকে কিভাবে ভিতরে আনতে হয়। অন্তরন্থিত এই অনন্ত 
প্রধাহ আত্মপ্রকাশ করিবেই ; ইহাই সকল অভিবাক্তির উতৎ্স। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম ব্্ব--৪র্থ সংখ্যা 


জীবন ও যৌন-চরিতার্থতার জন্ত ষে প্রতিযোগিতা তাহা ক্ষণিক, 
অপ্রয়োজনীয়, বাহিক বাপার মাত্র; ইহ! অজ্ঞতাঁজনিত। 
সকল প্রকার প্রতিযোগিতা যখন বন্ধ হইবে তখনও অদৃগ্ঠ 
এই পূর্ণ প্রকৃতি আমাদের আগাইয়। দিবে যতদিন না আমরা 
প্রত্যেকে পূর্ণ হইতেছি। অতএব উন্নতি করিতে হইলে ষে 
প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে তাহা বিশ্বাস করিবার কোন 
কারণ নাই। পশুত্বের মধ্যে মানুষ অবরুদ্ধ ছিল কিন্ত দুয়ার 
খুলিতেই মানুষ বাহির হইয়। আমিল। সেইরূপ মানুষের 
মধ্যেও দেবতা গুঢ়ভাবে রহিয়াছেন। অজ্ঞানের অর্গল পড়িয়। 
তাহাকে প্রকাশ হইতে দিতেছে না| জ্ঞান যখন এই 
প্রতিবন্ধক ভাঙ্গিয়! ফেলে তখনই সেই দেবত। প্রকাশ পান।” 

অজ্ঞানতারপ এই প্রতিবন্ধকের কারণ কি? 
মনোবিজ্ঞানমতে আমাদের অবচেতনের গভীরে যে 
সকল হক্ম সংস্কার, প্রবৃত্তি, কামনাবাসন! বর্তমান, 
চেতন জীবনের উপর তাহাদের অত্যধিক প্রভাব 
মআছে। তাহারা মনে বা স্ৃক্ম শরীরে অবস্থান করে 
ও স্থল শরীরের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে । 
অবচেতন মনকে সংযত করার অর্থ হইল--সুঙ্ষু 
আবেগ, কামনা ও প্রবৃত্তিগুলিকে নিনতর স্তরে 
আত্মপ্রকাশ করিতে না দেওয়া। উহাদের 
অভিব্যক্তি দিতে হইবে উচ্চতর স্তরে; ব্যষ্টি ও 
সমষ্টির কল্যাণে উহাদ্দিগকে পরিশোধি উন্ন ত ও 
নিয়োজিত করিতে হইবে। 

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা বায় যে, সরব- 
প্রকার হুঙ্স প্রবৃত্তি ও প্রভাবকে একটি আধ্যাত্মিক 
গতি দিতে হইবেই। অভ্যাস ও প্রবৃত্তিসমূহকে 
একেবারে মূল দেশে সংঘত করিয়া কারণ অবস্থায় 
পরিণত করিতে হইবে; এই কারণ অবস্থাকেও 
পরে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে । 


অহং-বুদ্ধি হইতে আসক্তি ও ছেষ জন্মায়; 
আবার অজ্তাই অহংবুদ্ধির জনক। তাই আত্মঙ্ঞান 
বা আমাদের মধ্যে ধিনি পরমাত্মা আছেন তাহার 
অন্নভূতিই কেবল বাঁসনার বাঁজকে নষ্ট করিয়া 
আত্মাকে তাহার মৌলিক পবিত্রতা, স্বাধীনতা ও 
শাস্তিলাভে সমর্থ করে। আচার্য শংকর বলেন, 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


“মানষের মনই তাহার বন্ধনের কারণ তাহাই 
আব'র তাহার মুক্তির উপায় হইতে পারে।” মন 
জড় বস্ততে আসক্ত হইলে উহার ফল হস বন্ধন; 
এইরূপ আসক্তি হইতে মুক্ত হইলে আত্ম সেই 
স্বাধীনতা লাভ করে যাহাতে আমাদের জন্মগত 
অধিকাঁর। 

আমাদের সকল প্রবৃত্তি, কামনা ও আপক্তির 
পশ্চাতে রহিয়াছে শাশ্বত অস্তিত্ব, পূর্ণজ্ঞান ও অক্ষয় 
আনন্দ লাভের জন্য আত্মার পিপাসা । আমাদের 
প্রত্যেকের মধ্যে রহিয়াছে এক সৎ-চিৎআনন্দ 
সত্তা। সেই সভ্ড আমাদিগের ব্যক্তিগত চেতনার 
অভ্যন্তরে অনুহ্ছাত ও অন্ুপ্রবিষ্ত হইয়া আছে। 
এই আত্মমগার অন্থভূতিই ধথার্থ তত্বজ্ঞান। এই 
জ্ঞান লাভ হইলেই স্ধ পিপাসা মিটে অজ্ঞতা 
ও অহংজ্ঞ।ন আমাদের যে আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে 
গুলাইয়া রাখিয়াছিল উহাকে আমর! লাভ করিতে 
পারি ॥ ইহাই মুক্তি-_-আধ্যাত্বিক জীবনের ইহাই 
সার কথা । 

কু চিন্তা ও কুভাবস*্হ দ্বার আমার্দের শরীর ও 
মন যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা সাধারণ অভিজ্ঞতা 
আজকালকার ব্হু সত্যান্ুসন্ধিৎস্থ চিকিৎসক ও 
মনন্তত্ুবিদ্‌ আমাদের নিকট এই তথ্য উপস্থিত 
করিতেছেন যে, আমাদের অদ্রতা গ্রশ্থত ভ্রান্ত ধারণ! 
ও ভাবসমুহই বহু দৈহিক ও মানসিক পীড়ার প্রধান 
কারণ, আর সেগুলি বহুলাংশে নিবারণযোগ্য । 
একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক (তাঁর উইলিয়াম অসল্ণর ) 
বলিয়াছেন, ঝক্মারোগীর ভাগ্য তাহার বুকের 
অবস্থার উপর তত নির্ভর করে না, বত করে 
তাখার মন্তিফের উপর। বাহিরের কাজের 
অপেক্ষা, মানসিক চিন্ত! ও জদয়াবেগের উপর অনেক 
কিছু নির্ভর করে। 

অন্তদ্বণ্থ, সঞ্চিত ক্রোধ, দ্বুণা, ছেষ, ভন ও 
অন্তান্ত নেতিবাচক ভাবের জন্থ ঘাড়ে ব্যথা, 
পাকস্থলীতে ক্ষত, রক্তে শর্করাসধয়, বুকের ব্যাধি 


আধ্যাত্মিক রূপান্তর 


৮১৯৯ 


এবং স্গযুঘটিত অন্ান্ক নানাবিধ পীড়! হইতে পারে। 
ইহা অনেক বন্ুদর্শা মনন্তত্ধিদের অভিমত। 
আবেগগুলির উদ্গতি (3011708097)র ফলে 
কেমন করিয়া স্নায়বিক গতিরও মৌড় ফিরিয়া 
যায় এবং রোগীর বহিজীবনেরও পরিবর্তন হর 
এই বিষয়ে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাহার! 
বলিয়া থাকেন। কেহ হয়তো বহু বৎসর রুগ্ন 
থাকিবার পর নিজেই নিজের বিষয় চিন্তা করিতে 
শিখিয়া এবং জীবনের সমস্তাবলীর সম্মুখীন হইয়া 
স্বাস্থ্যকর ভিত্তিতে নিজেকে পুন্ঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে 


পারিয়াছেন। “মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন কর! 
যাইতে পারে । কচি শিশুরাই যে একমাত্র নমনীয় 
তাহা নহে । বতদিন বাচিয়৷ থাকি ততদিন আমর! 


সকলেই পরিবতিত হইবার ক্ষমতা বাথে। এমন 
কি চরিত্রের মোলিক খাতটিরও পরিবর্তন সাধিত 
হইতে পারে ।”-জনৈক আধুনিক মনস্তত্ুবিদের 
এই নিশ্চয়োক্তি শুনিয়া উল্লসিত হইতে হয়। 

ভারতে একটি প্রবাদ আছে, “বতক্ষণ শ্বাস 
ততক্ষণ আশ।” প্রত্যেক অকপট উন্নতিকামীর 
আশা আছে। গীতামুখে শ্রকৃষ্ণও মান্যকে কত 
আশার বাণী শুনাইয়াছেন! “যদি তুমি ঘোর 
পাপীও হও, আত্মজ্ঞানের ভেলায় চড়িয়া, তুমি সকল 
পাপ, সকল দোষ অতিক্রম করিতে পারিবে ।” 
“আত্মজ্ঞান যেন জলন্ত অগ্রি। সকল অমঙ্গলকে 
ভম্মীভূত করিয়া উহা পরমাত্মার মহিমা! প্রকাশ 
করে যিনি জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আমাদের সকলের 
অন্তরে বিরাজ করিতেছেন ।” 

ব্যাপক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হইতে হিন্দু- 
খষিগণ সবকালেই আমাদের বলিয়া আসিতেছেন 
যে, আধ্যাত্মিক চেতনায় পরিবর্তন আনিয়া আমরা 
আমাদের চিন্তার ও ভাবের পরিবর্তন ঘটাইতে 
পারি, আবার চিন্তা ও ভাবের পরিবর্তনের ছার! 
আমাদের দেহেও বিপুল পরিবর্তন আনা যায়। 
ধু অশুদ্ধ মন ও অপবিত্র হুক শরীর নহে, 


২০০ 


পশু-মানবের অপবিত্র স্কুল দেহও, দেব-মাঁনবের 
পবিত্র সাত্তিক স্থৃঙ্জ শরীরে রূপান্তরিত হইতে পারে। 
দেবমানবের দেহ এদ্ধতর উপাদানে গঠিত, পৃথক্‌ 
ভাবে নিমিত ও এরূপ অধ্যাত্মমুখী যে সেই দেহে 
তিনি কোন কুকর্ম করিতে অক্ষম । শরামরষ্দেব 
লোহার তরবারির ভদাহরণ দিতেন। স্পর্শমণির 
স্পর্শে উহা যখন সোনা হইয়া যায় উহার আকার 
তরবারির মতই থাকে বটেঃ কিন্তু উহা দ্বারা 
কাহারও আর কোন হিংসা! কর! যায় না। এক্ষেত্রে 
যেমন তরবারির প্রক্কৃতিটিই ব্দলাইয়া গিযাছে 
সেইরূপ দেহ ও মনের প্ররুতিও রূপান্তরিত হইতে 
পারে। 

ভগব্দ্গীতায় সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের 
প্রীধান্তান্ুসারে তিন স্তরের মানুধের বর্ণনা আছে। 
পশুমাঁনব তমোগুণ দানা চালিত হয়। আলশ্ত, 
মুঢ়তাঃ গ্রমাদ ( অসাব্ধানতা৷ ) ও ভ্রান্তি তমোগুণের 
লক্ষণ। রজোগুণের লক্ষণ হইল লালনা ও অস্থিরতা । 
ইহার সহগামী হইল ছন্দ ও ছুঃখ। সাধারণ মানুষ 
ইহারই দ্বারা চালিত হয়। স্ব আধ্যাত্মিক সংস্কার- 
সম্পন্ন মান্ষকে চালনা করে, জ্ঞান ও শাস্তি উহার 
লক্ষণ। 

তমোগুণী মানুষ অপরিষ্কার থাগ্য গ্রহণ করিয়। 
থাকে। কর্মী হিসাবে সে চঞ্চল, গবিত, প্রবঞ্চক 
বিষ ও দীর্ঘসুত্রী। ভ্রান্তিবশে সে সব কিছু 
করে, পরিণামের দিকে নজর রাঁথে না। দান 
করিলে সে অপাত্রে দান করে, এবং অরময়ে, 
অস্থানে বা কুভাবে দান করে। পুজা করিলে 
তাহার পুজায় ঠিক ঠিক বিশ্বাস বাঁ হিতৈষণার 
ভাব থাকে না। মে কুসংস্কার দ্বারা প্রতারিত 
হয় বা এমন তপন্তা করে যাহাতে পরের অনিষ্ট 
হয়। 

রঞোগুণী মানুষ, উত্তেজক, তিক্ত, অঃ উষ্ণ 
ব উগ্র আহার পছন্দ করে। সে তাহার কর্মের 
প্রতি ব! স্বার্থ-সিদ্ধির প্রতি অতিশয় আসক্ত 
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অথব৷ অন্তের প্রতি ও তাহাদের স্বার্থের প্রতিও 
সে অতিমাত্রায় আস্‌্ক্ত হইতে পারে। কর্মফলের 
জন্ত সে বড় বেশী উদ্গ্রীব থাকে এবং তাহার 
সকল কর্মের লক্ষ্য হইল আপন বাসন! বা গর্বে 
পরিতৃপ্তি করা। সে লোভী, হঠকারী, সহজেই 
উৎফুল্ল বা বিষণ হইয়া পড়ে এবং সে ভয় ও উদ্বেগ- 
প্রবণ । লে অশ্রদ্ধায়ঃ ফলের আশায় বা লোক 
দেখাইবার জন্ত দান করে। সেযদি তপন্ত! করে, 
তবে তাহা সম্মান ও শক্িলাভের জন্ত এবং তাহাও 
করে আড়ম্বর করিয় । 

সত্তগুণী মানুষ, শক্তি, স্বাস্থ্য ও আধুবধক ও 
যাহা পরিফার ও পুষ্টিকর এরূপ থাগ্ঠ গ্রহণ করে। 
ধৈধ ও উদ্ভমগুণে গুণান্ধিত হইয়া, লাভ বা অলাঁভে 
বিচলিত না হইয়! সে আগক্তি ও অহংশূন্য অবস্থায় 
কর্ম করে। সে বিবেকবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কর্ম 
করে কিন্ত তাহাতে তাহার আসক্তি থাঁকে না, 
পুরস্কারের আকাজ্জা থাকে না বাঁ কর্মকল সম্বন্ধে 
উদ্বেগ থাকে না । বাহার প্রতিদ!ন করিতে অক্ষম, 
এরূপ লোককে সে দয়াপরবশ হইয়া দান করে। 
তাহাঁও আবার যখাকালে ও বথাস্থানে। তাহার 
দৈহিক তপস্তা পরিচ্ছন্ধতা, শীলত! ও অহিংসা। 
তাহার বাক্য ও তপস্তা অন্ুদ্ধেগকর অথচ সত্যপ্র তিষ্ঠ 
ও উপকারী। সে প্রার্ই নীরব থাকে যেহেতু 
তাহার মন আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন। প্রশান্তি, 
আত্মসংঘম, ও পবিভ্রতার সহিত এই শীরবতার 
অঙ্ঞাসই তাহার মানসিক তপস্থা | 

নিজেদের আত্যন্তর প্রকৃতি অন্থধ্যান করিলে 
দেখি ঘে আমাদের মনে পরম্পর বিরোধী ভাব- 
সমূহ ব্মান। পঙ্ড। দানব, ঝ| দেবতাকে খু জিতে 
বাহিরে বাইতে হইৰে না। আমাদের মধ্যেই 
উহার রহিয়াছে । ভারতের প্রাচীন খাধিরা একা - 
ধারে বিখ্যাত দার্শনিক ও মনন্তত্ববিদ্‌ ছিলেন এবং 
উপনিষদ্দের একাধিক আখ্যানে এইটি প্রকাশ 
করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ একটি 
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আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া বলিতেছেন, তিন শ্রেণীর 
জীব--.দেবত!, মানব ও দানব__সকলেই আদি অঙ্টা 
প্রজাপতি ব্রঙ্গার সন্তান, তাহার নিকট উপদেশ 
প্রার্থনা করিতে গিয়্াছিল। উপদ্দেশ হিসাবে 
প্রত্যেককে তিনি “?' এই একটি অক্ষর বলিলেন। 
দেবতারা ইহার অর্থ করিলেন “াম্যত” অর্থাৎ ইন্দ্রিয় 
ও মনকে সংধত কর। মানব বুঝিল_্দত্ত' অর্থাৎ 
লোভ সংযত কর ও দান কর এবং দানব বুঝিল-- 
পয়ধ্বম্‌', অর্থাৎ নিষ্ঠর প্রকৃতি সংযত কর ও 
দয়াশীল হও । 

এই উপাখ্যানের টীকায়, আচাঁধ শংকর 
বলিয়াছেন, মান্য ব্যতীত অন্ত কোন দেবতা বা 
দানব নাই। একই প্রাণী--মানষ, আত্মসধ্যম 
দান ও দয়া এবং, সত রজঃ তম গুণের তারতম্যে 
দেবতা, মানৰ ও দানিববপে কথিত হয়। সেই 
জন্যই শোঁতার যে প্রকৃতি প্রবল সেই অনুসারে 
একই উপদেশ তিনটি বিভিন্নভাবে উপলব্ধ হইল। 
যে সব মানুবের আত্মসধ্যম নাই, কিন্তু যাহারা 
অন্যান্য সদ্গুণের অধিকারী, তাহারাই দেবতা) 
যাহার্দের লোভ খুব বেশী তাহারা সাধারণ মানুষ 
আর যাহারা নিছুর ও অপরের অনিষ্ট করিতে আনন্দ 
বোধ করে তাহারাই দানব। উল্লিখিত তিনটি 
অন্থুশাসনই মানুষ যাহাতে অভ্যাস করিতে পারে 
স্জেন্য বল! হইয়াছে, কারণ মানব চরিত্রের মধ্যেই 
দেবতা, মানব ও দানবের বাস এবং আমাদের 
সমতাগুণের তারতম্যে, সৎকাজ সম্পাদনায় ও লে।ভ 
ও নিষ্টুরতাঁর সংযম-শক্তি অন্্যাঁয়ী, আমরা দেবতা, 
মানব ও দানব বলিয়া কথিত হইতে পারি। 

মুণ্ডক উপনিধদে একটি সুন্দর রূপক আছে। 
সবন্বর পক্ষবিশিষ্ট ছুইটি পাখি শ্্রীতিবন্ধ হইয়া! একই 
বৃক্ষে বাস করিতেছে । একটি পাখি অস্থির, সে 
গাছের নীচের ডালে বদিয়া কটু তিক্ত নানা ফল 
খাইতেছে ; অপরটি কিন্ত গাছের খুব উচু ভালে 
স্থিরভাবে বসিয়। আছ্ে। নীচের ফলাহারী পক্ষীটি, 
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মানবের রজোগুণাত্মক বাসনা-তৃপ্তির প্রতীক। 
উপরের পাখিটি সত্বুপপ্রবৃদ্ধ লোকের ন্যায় নীচের 
ডালের ফল খাইবার কোন আকাজ্ষ! অনুভব করে 
না। নীচের ডালের পাখিটি চঞ্চলভাবে ফল খাইয়া 
চলিয়াছে কিন্তু কথনও পরিতৃপ্ত হইতেছে না, 
সেজন্ত থাঁকিয়। থাকিয়া উপরের পাখিটিক দিকে 
তাকাইয়া দেখিতেছে সে কত শান্ত, ও ইচ্ছা 
করিলে যে কোন মুহূর্তে উড়িয়! যাইতে প্রস্তুত । 
শেষে অবশ্ত তাহার অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ সকল 
বাসনা ত্যাগ করিয়া সে অপর পাখিটির সহিত 
যুক্ত হইতে সমর্থ হইল এবং উপলব্ধি করিল যে 
তাঁহার! উভয়েই বস্তুতঃ অভিন্ন । তখন সে বুঝিল, 
অজ্ঞতার বশে সে নিজেকে সাংসারিক বাসনা 
কামনার জনক রজোগুণের সহিত এক করিয়া 
ফেলিয়াছিল। তাহার চিরসত্য, অপরিণামী আত্ম- 
প্রকৃতির সহিত যখন একাত্মবোধ জন্মে তখনই 
তাহার পশুপ্রকৃতি রূপান্তরিত হইয়া বায়। 

অজ্ঞতা মারাত্মক বস্তু, কারণ ইহাতে আত্মাকে 
তুলাইয়া দেয় এবং এই অজ্ঞতা আছে বলিয়াই আত্মা 
আবরণ বরণ করিয়া! লয়-__উহাই হইল 'ব্যক্তিভাব' 
([02391811 )1 ( ইংরেজীতে 09730128 অর্থে 
মুখোদ) আমরা এইরূপ ভাবে মুখোসের পর 
মুখোস পরিয়। যাই যে আমাদের যথার্থ ্বরূপ কি 
তাহা বুঝিতে পারি না। নাট্যকার গিরিশের 
কথা পূর্বে বল। হইয়াছে । তিনি বলিতেন-__ 
“কখনও কখনও কয়েকটি অভিনেত্রীকে সাজাইসা 
আনিলে আমি তাহাদের চিনিতেই পাঁরিতাম না, 
অথবা কোনটি কে তাহা বুঝিতে পারিতাম না।” 
এইভাবেই আত্ম। প্রথমে হুক্ দেহ ও পরে স্থল 
দেহ ধারণ করে এবং সেই দেহে বিবিধ উপাধির 
পোষাঁক পরিধান করিতে করিতে অবশেষে তাহার 
প্রকৃতত্বরূপ আর চিনিতে পারে না এবং যে কারণে 
আমরা আমাদের স্বরূপ চিনিতে পারি না ঠিক 
সেই কারণেই অপরকেও চিনিতে অক্ষম হুই। 
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'অজ্ঞানের এই আবরণ দূর না হইলে ও আবরণের 
অন্তরালবতী বস্তঞ্ধে দেখিতে না শিখিলেঃ আমর! 
আত্মাকে কখনও আবিক্কার করিতে পারিব না । 
আবরণের সহিত এই মিথ্যা একাত্মবোধই আমাদের 
যত দুঃখের ধত বন্ধনের কারণ। জীবাত্মা যখনই 
নিজ আধ্যাত্মিক প্রকৃতি তথা পরমাত্মার সহিত 
একাত্মত। উপলব্ধি করিবে তখনই তাহার ছথ 
যাতনার সমাপ্তি ঘটিবে। এই পরমাত্মাই কাহিনী- 
বণিত, উধব” শাখায় নিত্য অবস্থিত পাখি ধিনি 
তাহার দয়িতের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। 

বেদান্ত মতে, আমার্দের আত্মার হুষ্ম আবরণ 
মন ও ইন্দ্রিয় এবং ভৌতিক শরীর উহার স্কুল 
আবরণ। এই উভয় আবরণ এমনভাবে পরিমাজিত 
করিতে হইবে যেন তদভ্যন্তরস্থ শাশ্বত আত্মার 
জ্যোতি উহাতে প্রতিফলিত হয়। সবপ্রকার 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অন্ুশাসনের ইহাই উদ্দেস্ত । 

দেহ, মন ও আত্ম! সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার 
ধারণ! থাকা উচিত। দেহ ও মনের সম্থন্ধ লইয়া 
বু বিভিন্ন ধারণা বর্তমান | মন£সমীক্ষকগণ মনে 
করেন যে মানুষ মন-ুক্ত দে অথব। দেহ-যুক্ত মণ 
নহে কিন্ত একটি সমন্বিত দেহ-মন। তীহার্দের এক- 
জন বলিয়াছেন--“দেহ ও মন এক ও আবিভাজা । 
তোমার মন তোমাৰ দেহ এবং দেহ তোমার মন ।” 
আবার কেহ কেহ মনকে দেহেব অনেক উধ্বে 
স্থান দিয়। থাকেন। “মন কোন জড় বন্ব নহে। 
ইহাকে দেখা যায় না) স্পর্শ, পরিমাপ বা ওজন 
করা যায় না। ইহাকে আধাত্বিক কোন কিছু 
ব্লা যাইতে পারে ।” সমহ্থিত দেহ-মনবাদ্দের 
উপরে ইহা আর এক ধাঁপ অগ্রসর হইয়াছে । 
ডর জং (107. ]0078) আরও একটু আগাইয়া 
যাইয়। বলেন--“ব্যক্তি-অহং “সমগ্র হইতে সম্পর্ক 
হারাইয়া ও সমষ্টি-মানব ও আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইবার জন্যই অন্ুস্থ বোধ করে।” কিন্ত ভর 
জুংএর “আত্মা ন্বসন্ধানে আধুনিক মানব (7১490৩7 


উদ্বোধন 
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1721) 117 96810101 5. 5০001) গরস্থৃষ্টে মণে 
হয় যে, তিনিও বিশুদ্ধ আত্ম। যে মন হুইতে পৃথক 
এবং মন আত্মার সগ্ম আবরণ ও যঙ্ত্র মাত্র--এই 
সতা উদঘাটন করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ 
পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান এখনও শৈশবাবনস্থায়। মানুষের 
যথার্থ স্বরূপ তাহারা এত শীঘ্র ধরিয়া ফেলিতে 
পারিবেন এন্প আশা করা যাঁয় ন!। 

মানুষের যথার্থ স্বভাব আবিষ্কার করিবার জন্ত 
হিন্দু খষিগণ মানব চেতনার বিভিন্ন স্তরকে 
পধবেক্ষণ করিয়াছিলেন । বেদান্ত মানবের তিনটি 
শরীরের কথা বলে, যদিও সে মূলতঃ শুদ্ধ আত্মা । 
প্রথম, কারণ শরীর ব| নিজ্ঞন ([01)009203010905 ) 
অহং। ইঠাঁতে সর্বপ্রকার বৈচিত্রা সুপ্ত অবস্থায় 
থাকে। দ্বিতীয় সুক্ষ দেহ। ইহা আত্ম-সচেতন 
অঠ, মন, এবং জ্ঞানেন্ত্রিয় ও কর্ণবীজের সমহি। 
ইহাদের সবগুলিই স্বপ্পে প্রকট হয়। তৃতীয় স্কুল 
শরীর যাহা আমরা জাগ্রত অবস্থায় অনুভব করি। 
স্থল চঞ্ষ, কর্ণঃ ও অন্ঠান্ট। জ্ঞানেন্টিয়, সুদ্ম শক্তির 
যন্ত্র মাত্র। এই শক্তি দৈনন্দিন দৈহিক প্রচেষ্টার 
মধ্যে দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি রূপে প্রতিভাত হয়। 
বাহোন্দ্রিয়ের স্তল অবয়বসমূহকে অধিষ্ঠান করিয়া 
সুঙ্ষা অবস্ব-ন্দিয়। সম্পাদন করে। 

সুক্ষ শরীর স্ুল শরীরে অনুগ্রবিষ্ট হইয়া আছে । 
আমরা সুষম দেহে মনোনিবেশ করিলে দৈঠিক ও 
ভাবগত প্রকৃতি স্ব্ধে স্পষ্টতর ধারণা লাভ করিতে 
পাঁরিব এবং তখন শুধু যে ভাবময় প্রকৃতিকে 
সংযত করিতে শিখিব তাহা! নহে এমনকি আমাদের 
জ্ঞান ও কর্সেন্তরিয়গুলিও সংষত হইবে । আচার্ধগণ 
বলেন, এই ভৌতিক দেহে যেমন বহু গুপ্ত অংশ ও 
কর্প্রণালী আছে, যাহা আমাদের অগোচর, 
যাছার্দের ক্রিয়াপদ্ধতি আমাদের অজ্ঞাত, সেইব্প 
আমাদের মনে চেতন-ব্যতিরিক্ত অবচেতন-স্তরও 
আছে। আমাদের অন্তরের গভীরে নিহিত অনেক 
বাসপা কামলা অবচেতন-ষ্যরে অবস্থান করে। 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


আধ্যাত্মিক জীবন লাঁভ করিতে হইলে এইগুলিকে 
আবিদ্ধার করিয়া ইহাদের মূলোচ্ছেদ কবিতেই 
হইবে। স্তুল ও স্ুক্ম দেহসমৃহের কতিপয় 
সংযোগস্থল আছে। এইগুলি চেতনার কেন্দ্র বা 
যোগার ভাষায় চক্র । মুলাধার হইতে সহম্ার পথস্ত, 
মেরুদণ্ডের বরাবর এই চক্রগুলি অবস্থিত । কতিপর 
ঘৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইচার্দিগকে জাগরিত 
করা যায়। দেহমনের সহিত ইহাদেৰ সংযোগের 
দরুন ইহারা পরস্তরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিয়া 
থাকে । এখন পুঝিতে পারা গেন বে, চিন্তা ও 
ভাবসমূহ আমার্দের দেহের উপরেই ধু প্রভাব 
বিস্তার করে না বরং উহাকে পুনর্ণঠিত ও রূপান্তরিত 
করিতে পারে । 

মানবের জান্তব জীবনের সহিত সংশ্রিষ্ট চেতনার 
নি্নতর কেন্দ্রপমূহ, স্বার্থপূর্ণ জৈবিক চিন্তা ও ভাব 
দ্বারা প্রভাবিত হয়। উচ্চতর চিন্তা ও ভাবসমূহ 
উচ্চতর কেন্দ্রে প্রতিক্রিয়া করে। পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিনটি গুণ 
বর্তমান সত্ব, রজ ও তম উচ্চতর ও নিম্নতর 
প্রকৃতির মধ্যে যে সংগ্রাম চলে উহাই রাঁজসিক গুণ। 
সত্বগুণে উচ্চতর প্ররুতি প্রবৃদ্ধ হয়। কিন্ত 
তখনও অসংপ্রকৃতির পরিব্তন হয় না। 
মাধ্যাত্মিক শৃঙ্খল! দ্বারা যতদিন না মন্দ অভ্যাঁসক 
উৎখাত ও ভম্মীভূত করা যাইতেছে ততদিন পধন্ত 
অসৎভাবের বীজ অবচেতন মনে থাকিয়া যায়। 
সব প্রকার কুভাঁৰ মন হইতে অপহ্ত হইলেই 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয়। 

সত্বকেও এবং ধাহাকে সাধারণতঃ নৈতিক 
চেতন! বল। হয় তাহাকেও অতিক্রম করাই 
আধ্যাত্মিক জীবনের চরমাদর্শ। পুনঃপুনঃ উঠী- 
নামায় নিমাভিমুখী না হইয়!» ক্রমশ: উচ্চ হইতে 
উচ্চতর ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে হইবে বতক্ষণ না 
আমর! অধ্যাত্ব চেতনার এমন এক স্তরে 
পৌছাইতেছি ঘথায় জীবন সদসৎ হন্দের পরপারে 


আধাত্িক রূপাস্তর 
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চলিয়া যাঁর়। তখন সব কর্ম সৎ, এভ ও ব্যটির 
পক্ষে যেমন সমষ্টির পক্ষেও তেমন্ত মঙ্গলবিধায়ক। 
একমাত্র পর্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞানই বাসনার সক্ষম বীজকে 
দগ্ধ করিতে সমর্থ, 'আংশিক অভিজ্ঞতা, অস্থায়ী 
আধ্যাত্মিক দর্শন বাঁ আনন্দবিধায়ক উচ্চাবস্থা যতই 
ভাল হউক না কেন, আধ্যাশ্বিক শুচিতালাভের 
পক্ষে যথেষ্ট নহে। খধিরা বলেন যতদিন না 
উচ্চতম মাধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ হইতেছে 
ততদ্দিন আনরা কখনও নিবাঁপদ *ই। চরম শক্ষ্যে 
না পৌছিয়া আমরা থামিব না। 

শ্রীরামকঞ্চের জীবিতকালে তাহার নিকট বনু 
অধ্যাত্মজ্ঞান-পিপাস্থু সমবেত হইতেন। তাহাদের 
অগ্রণী স্বামী বিবেকানন্দ দেখিলেন যে, কয়েকজন 
ভক্ত শ্রারামরুষ্ণের দৈবী শক্তির অলৌকিক বিকাশ 
দেখিবার জন্ত অধীর আগ্রছে অপেক্ষা করিতেন 
কারণ উহার সংস্পর্শে তাহার নিজেরা অতীন্দ্রি 
ভাবে আবিষ্ট হইতেন। তীহারদ্দের মধ্যে কয়েক- 
জনের অংশিক ভাবাবেশের সহিত অশ্রু পুলক 
দেখা দিত। একদিন শ্বামীজী ঠাকুরের নিকট 
অনুযোগ করিলেন, তাহার কেন এরপ হয় না। 
ঠাকুর বলিলেন অগভীর তাৰ ও ক্ষণিক দর্শন, 
মানসিক ও আন্তরিক পবিত্রতা লাভের তুলনায় 
তুচ্ছ বস্ত। এ পবিত্রতা আসিলে উচ্চ আধ্যাত্মিক 
অভিজ্ঞতা ও মুক্তি লাভ হয়। তখন মানৰ 
প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে । “বাবা, বিচলিত 
হয়ো না। ডোবায় হাতি নামলে ল তোলপা্, 
হয়ে যায়ঃ কিন্ত গঙ্গায় নামলে ঘৎ্সামান্তই চাঞ্চণ্য 
উপস্থিত হয়। এই ভক্তের! ভোবা, তুমি মহানদী ।” 

শীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করিয়া স্বামী 
বিবেকানন্দ যুবক ভক্তদের বলিয়াছিলেন, খদি ভাব- 
প্রবাহের সহিত অন্তরের রূপান্তর না হয়, সাংসারিক 
আকাক্ষাঁকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম এপ চারিত্রিক 
চিতা না আসে, তবে আধ্যাত্মিক জীবনে সেগুলির 
যথার্থ কোন মুপ্য নই। ধর্মজীবনের কঠোর 


বং 
নিয়ম পালনে অনিচ্ছুক বহু ব্যক্তি লোক দেখানে! 
অনুষ্ঠান করে বলিয়া ভণ্ড হইয়া যাঁ়। কতক 
লোঁক হয়ত বিরাট ভাবপ্রবাহের আধার, কিন্ত 
নৈতিক শক্তি এবং পবিত্রতা অর্জনে উদাসীন 
থাকায় এ অদম্য ভাব-প্রবাহ তাহাদিগকে 
বিভ্রান্ত করে। কিন্ত যাহারা অকপটে আধ্যাত্মিক 
পথাম্সরণ করে, জীবনের কর্তব্য পুজাজ্ঞানে সম্পন্ন 
করে ও অন্তরশুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ 
আধ্যাত্মিক নিয়ম পালন করিয়া থাকে, তাহাদের 
ধর্ম-জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়! যায়। 

আধ্যাত্মিক জীবনে পতন-সম্বন্ধে সাবধান হওয়া 
উচিত এবং নৈতিক পবিত্রতা ও শক্রিপ্রদ চারিত্রিক 
রুপাস্তরলাভের জন্ত আমাদের চেষ্টিত হওয়া উচিত। 
এইভাবেই উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ 
করিব বলিয়া নিজেদ্নের প্রস্তুত করিতে থাকিব। 
মাত্র ইহা! করিলেই আমাদের অন্তরস্থ তম-পশ্ড বা 
দানবঃ রজো-মানব এবং সত্ব-মান্ুষকে পরিবতিত 
করিয়া, আমর! দেবমানবের অনুভূতি পাইৰ-_ 
"আধ্যাত্মিক জীবনের উহাই চরম লক্ষ্য । 


উদ্বোধন 


[৫৭তম বর্ষ_ ৪র্থ সংখ্যা 


উপনিষদ্‌ বলেন,_সাঁধক যখন সেই ভাঙ্বর। 
জগৎকর্তা, পরমেশ্বর পরিপূর্ণস্বরূপ বিশ্বসততাঁর প্রন 
ও উৎস ব্রঙ্গকে দর্শন করেন, তখন তিনি পাঁপ 
ও পুণ্য সমূলে নাশ করিয়া বিগতক্লেশ হন এবং 
পরম সাম্য প্রাপ্ত হন।*% 

শ্রীকষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন-_“ধাহারা নিষ্পাপ, 
সংশয়শৃন্য, সংযতচিত্ত। সর্যভূতহিতে রত সেইরূপ 
খষিগণ ব্রহ্নির্বাণ প্রাণ্ড হন। ( গাতা ৫1২৫) 
দেব-মানবের ইহাই আদর্শ। আমাদের নিজেদের 
ভাব ও সামর্থ্যানুযায়ী আমরাও যেন শ্রীষ্চ-কথিত 
এই আদর্শের অন্থুদরণ করিতে পারি, আমাদের 
নিমগ্রকৃতিকে পরিশুদ্ধ করিয়া দেব-মানবের শুচিতা, 
অধ্যাত্মচেতনা ও প্রেমের কিছুটা! লাঁভ করিতে 
পারি। 


* যদা পণ্ঠঃ পশ্যতে কুষ্পবর্ণং 
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রন্মযোনিম্‌। 
তদ। বিদ্বান পুণ্যপাপে বিধুন্ন 
নিরঞ্রনঃ পরনং সামামুপৈতি | 
মুণ্ডক উঃ; ৩1১।৩ 


শ্রীরামকুষ্ণীয় * 
ইন্দির। দেবী 


লাথ লাখ বন্দনা লে৷ রামকৃষ্ণ প্যারে । 
সন্ত সিদ্ধ মুক্ত ভক্ত পরমহংস ন্ারে 
হে মহান্‌ অমর জ্ঞান তুমসে জগনে পায়া 
তু অনুপ বালরূপ ধরকে দেব! আয়া। 


তু দয়াল, মাকা লাল-_রাম তু কন্হাই। 
ভকতবছল ভকত বন! লীলা ক্য। রচাই ! 

প্রেমীকা মান দীনতাঃ হয় ত্যাগ বল-_হয় বোলে। 
ভোলে সরলসে মুখসে ক্যা অপার ভেদ খোলে ! 


আয়া দরপে যোগী ভোগী রাজা য়! ভিথারী। 
গর! ন খানি কোই জিসনে লী শরণ তুম্হারী। 
মোহে ভি শরণ দেন1__মাগু চরণ ময় তুম্হারে। 
দো নামদান প্রেমদান রামকৃষ্ণ প্যারে ! 


ক. পুনার' ১৩ই মার্চ প্রীরামকৃক-জন্মোৎসব সম্ভায় রদিলীপকুমার রা কতৃক গীত--গ্বামী সদুদ্ধানলের সভাপতিত্বে। 


বৈশাখ। ১৩৬২ ] 


পঁচিশে বৈশাখ প্রসজে 


২০৫ 
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অনুবাদ 
প্রীদিলীপকুমার রায় 


কোটি প্রাণের বন্দনা লও রামকুষ্ণ নাথ । 
সন্ত সিদ্ধ মুক্ত ভক্ত ! শিখাঁও প্রণিপাত। 
অমর জ্ঞানের অঝোর সুধা বইয়ে করুণায় 


এলে কপাল, বাঁলগোপাল ! 


তুমি দয়াল, মায়ের দুলাল-_শ্রীরামঃ জনার্দন | 
ভক্তবছল ভক্ত হয়ে কোন্‌ লীলার সাধন ! 


গাইলে £ “প্রেমীর মান-_দীন্তায়, ত্যাগই শক্তিসার।” 


সরল কথামৃতে ঘুচাও রহস্ত-আধার । 


নন্দি” বন্ুধায়। 


তোমায় নমে যোগী ভোগা রাজেন্দ্র ভিথাঁরি £ 
শরণ তোমার যে-ই চাঁয় তার হও তুমি কাগারী। 
আমায়ও দাও শরণ কমল-চরপে তোমার ঃ 
শিখাও প্রেমের নাম পরমাননদ সারাত্সাঁর। 


পঁচিশে বৈশাখ প্রসঙ্গে 
অমিয়কুমার 


আমাদের জাতীয় জীবনে পঁচিশে বৈশাখ একটি 
চিহ্নিত দরিন। নাণারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন 
দেশ জুড়ে হয়। নানা সভা । অবশ্য এত সভায় 
সব বক্তাই প্রায় এক কথাই বলেন, অর্থাৎ তাঁদের 
( সেই বক্তাদের ), সতার কতৃপক্ষ কেন বক্তৃতা 
করতে ( বা সভাপতিত্ব করতে ) ডেকেছেন তা 
তার! জানেন না। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলর কৰি 
নন» তিনি শুধু ভারতের কৰি নণনঃ তিনি 
বিশ্বকবি- ইত্যাদি, ইত্যার্দি। 'প্রগতিণীল' 
বক্তার্দেরও বাধ! গৎ, যার মূল কথা হ'ল রবীন্দ্রনাথের 
গোঁটা জীবনটাই বরবাদ হয়ে যেত যদি কপালজোরে 
বুড়ো বয়সে দেশবিদেশে না যেতেন এবং তারপর 
প্রায় মৃত্যুকালে কনফেস না করতেন যে তার 
কবিতা! সর্বত্রগামী হয়নি) অবশ্য সরদ্বতীপুজোর 
মন্তর যদি সর্বত্র এক হয়, তাহ'লে রবিপূজোরও বা 
তা হবে না কেন। 

তবু এসব অনুষ্ঠানেরও সার্থকত! আছে, কারণ 
এই দিন আমর! ধাকে ম্মরণ করি চটকদার একট! 


কিছু করে দেশশুদ্ধ লোককে চমকে দেবার কোনো 
আভিসন্ধি তার কোন দিন ছিল না। সেলাম 
পাবার সহজ-সাধনার পথে তিনি পা মাড়ান নি 
কোনোদিন। তাই এই রকম মানুষকে স্মরণ করে 
আমরা আমাদের জীবন-সম্পর্কে বার্থ মুল্যবোধটি 
কী হওয়! উচিত তা হয়তো ক্ষণকালের জন্েও 
অনুভব করতে পারি, আর সেটকুই আমাদের 
পরম লাভ । 

গুণীকে শুধু সমান্ধমীরাই ঠিকভাবে বুঝতে 
পারেন। কাশিদাঁসকে বুঝতে হলে দরকার একজন 
রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে একজন বিবেকানন্দ, 
্রীষ্টকে বুঝতে একজন গান্ধী । আর ঠিক সেভাবে 
না হলেও কিছুটা বুঝতে পারার জন্তেও প্রয়োজন 
শ্রদ্ধার এবং সাধনার, পাণ্ডিত্যের এবং রসবোধের। 
রবীন্দ্রনাথের জন্যে কালিদাসকে সু্দীর্ঘকাল অপেক্ষা 
করতে হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু মল্লিনাথকে তিনি 
অনেক আগেই পেয়েছিলেন। 

সমাজে রবীন্্রনাথ-বিবেকাঁনন্দ -গান্ধী বছু ভাগ্যে 


২৬৬ 
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আসেন । মললিনাথরাঁও সংখ্যায় খুব বেশি হন না। 
কিন্ত একথা ঠিক। সমাজ যদি শ্রদ্ধা জানায় গুণীদের, 
তাতে তার নিজেরই কল্যাণ। 

আমাদের জীবনে ও স্মাজে গুগীর সন্মান 
কতটুকু? বছরে তিনশ' বাট দিনই আমরা ব্যস্ত 
নিজের ক্বদর অহং নিয়ে। আমাদের মুল্যবৌধও 
যে কতটা বিকৃত তাও হলে যাই। কুর্ণিশ করতে 
ছটি পলিটিশানদের, ভাভির হই মান্গণ্যদের 
দরবারে-_রাঁজকীয়-মু্রাঞ্কিত-কাগজগুচ্ছের সঞ্চয়ের 
পরিমাণেই যাদের মান আর পদই ঘার্দের একমাত্র 
মধা1। প্রতিদিন 'প্রতিক্ষণই আত্মপ্রতারণায় 
অভাত্ত হয়ে উঠি। 

এমন সময় কয়েকটি দিন আসে, যথন আমাদের 
এমন মানুষের কথা মনে পড়ে যাঁদের কথা মনে 
না করলে আমাদের স্বাংসারিক অর্থে কিছু যায়- 
আসে না, ধারা আমাদের কাছে কিছু দাবি করেন 
না কিন্ত একবার যদি তাদের কাছে যাই, তাদের 
কথা শুনি তখন অহংয়ের বন্ধন থেকে মুক্তি পাই, 
জীবনের মহৎ এক অর্থ খুঁজে পাই। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা 


মাগুনে হাত দেব অথচ হাত পুড়বে না-তাও 
কি হয়? মহতের সংস্পর্শে আসব অথচ তার দ্বার! 
অন্থুপ্রাণিত হব না এও কি সম্ভব? 

পঁচিশে বৈশাখ এমনই একদ্িন। এ দ্বিন্র 
স্পর্শে আমাদের মোহ দূর হয়। এই দিন আমর! 
মনে না করে পারি না যে, প্রতিটি মানুষের মনে, 
প্রতিটি দেশে আর পৃথিবীতে গুণীর বাণী সাড়া 
পাঞ্চ। মানুষের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা তাদের উদ্দেশে 
সমপিত চোক। 

আর একটি কথা । 

সুন্দর যদি কখনো মুতিলাভ ক'রে থাকে তবে 
তার নাম হরেছিল রবীন্দ্রনাথ । আমরা, ঘারা 
সাধারণ মানুষ তাঁরা পঁচিশে বৈশাখ প্রার্থনা করি, 
আমরাও যেন সুন্দরের স্পর্শ পাই__ আমাদের 
আচার-আচরণ, আমাদের অন্তর, আমাদের জীবন, 
আমাদের সমাজ আর আমাদের পৃথিবী সুন্দর 
হোঁক। সুন্দরকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে 
সত্য থেকেও ভ্রষ্ট হব না এবং মঙ্গল থেকে 
হব না বঞ্চিত। 


যাজ্ববন্থ্যস্মৃতি 
ডক্টর শ্রীযতীন্্রবিমল চৌধুরী 


সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে যেমন কালিদাস ও 
ভবভৃতির নাম ধুগ্মচর, তেমনি ন্থৃতিসাহিত্যেও মন্ধ 
ও যাজ্ঞবন্থ্য সঙ্গে সঙ্গেই চলেন। স্থবতিশাস্ত্ের 
বিচারে উভয়ের মত এক হলে শাস্ত্রমত বিষয়ে 
অনেকট৷ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? বৈষম্য দুষ্ট হলেই 
স্থকঠোর বিচারের প্রয়োজন অনুভূত হয়। 
সৌভাগ্যক্রমে বহুল বিষয়ে এদের মতৈক্য দৃষ্ট হয়। 
সময়ের দিক থেকে মন্ুসংহিতা যে যাজ্ঞবন্ধ্যের 
সংহিতাঁর পূর্ববর্তী, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও 
অবকাশ নেই। যাজ্ঞবন্ক্ের সংহিতা খ্রীষ্টায় ২য় 
শতাীতে বিরচিত হয়েছিল, এ মতই সমীচীন । 


, ভারে লিখিত। 


মনু ও যাজ্তবন্ক্যসংহিতা। 
যাজ্জবন্ধ্য সংহিতা মনুসংহিতা। থেকে সুসংশ্লিষ্টতর 
তাঁর সংহিতা তিন ভাগে বিভক্ত 
এবং শ্থতিশাস্্রীয় যাবতীয় বক্তব্য বিষয় এ তিন 
ভাগের মধ্যেই যথাযথভাবে সুসন্সিবদ্ধ রয়েছে। মনু 
সংহিতার প্রায় সমস্ত বিষয্নই যাজ্ঞবক্ষ্যে পধালোচিত 
হয়েছে ; কিন্ত তাষার সক্কোচনগুণে মন্গসংহিতার 
দুই বা ততোধিক শ্নোকের বিষয় ধাঁজ্ঞবন্ক্যে একট 
মার্জ ক্লোকে সুব্যক্ত হয়েছে। ফলে সমপরিমাণ 
বক্তব্য বিষয়ের জন্ত মন্সংহ্তার ন্যনাধিক ২৭*, 
প্লোকের স্থানে যাজ্জবন্যে কেবল এক হাজার শো 


বৈশাখ, ১৩৬২1 


দষ্ট হয়। অবশ্য এমত নহে যে মন্ুসংহিতার কোনও 
কোনও খ্োকের বিষয় যাজ্ববন্ধ্যে একটি শ্রোকে 
ন্ক্ত হয়নি । (ফলতঃ মনত ৩.৭ এবং বীজ্ঞবন্কা 
১,১০২ মন্থ ৩.১১৯ এবং যাঁজ্ব্ক্ষ্য ১.১১০১ মনু 
৭১৭১ এবং যাজ্ঞবন্ধ্য ১:৩৪৮ মনত ৭.২০৫ এবং 
যাঁজ্বন্ধ্য ১.৩৪৯ একই বিষয়ে লিখিত। ) 
যাজ্জবন্ষ্য ও মনুসংহিতায় সামঞ্জস্ত এত সমাঁধক যে, 
অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় যেন যাজ্ঞবন্ক্য মনুসংহিতা 
থানার বক্তব্য বিবয়গুলি সংক্ষেপে নিজের অনবদ্য 
তথ্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর ভাষায় বলে গেছেন। অবগত 
যাঁজ্ঞবন্ধে এমন কতিপয় বিষয় আছে যা” মন্গুতে 
নেই বাঁ যা” মন্ু প্রসঙ্গত: অতি সক্ষেপে মাত্র উল্লেখ 
করে গেছেন; যাজ্ঞবক্ক্যের বিনায়ক শান্তি ও 
গুহশীন্তি (১ ২৭১--৩০৮) বিষয়ে মন্থুতে কিছুই 
উল্লেখ নেই। যাজ্ঞবক্ক্যে তুলা, অগ্রি, জল, বিব 
ও কোধ--এ পাঁচ প্রকারের দিব্য বিশুদ্ধির বর্ণন 
আছে; মন্ধু কেবল অগ্নি ও জলের ( ৭.১১৪) 
আকস্মিক উল্লেখমাত্র করেছেন । বাজ্ঞবন্ক্য শরীর- 
তত্ত ও ভৈযজ্য বিবয়ে ( ৩.৭৫ ১০৮ ) অনেক 
বিষয় সন্গিবন্ধ করেছেন, বার উল্লেথও মন্ুসংহিতার 
নেই। অন্যদিকে মনগসংহিতায় উল্লেখ ও প্রপঞ্চন 
আছে, ঘা যাঁজ্ঞবন্গ্য নেই সে রকম বিবয়ও 
রয়েছে। যেমন ক্টিতত্ব। উভয়ের উল্লিখিত 
বিষয় বস্তর পার্থক্যের দিক থেকে বলতে গেলে 
নিয়লিখিত বিষয়ের মতভেদ বিশেব করে চোখে 
পড়ে-_ | 

(১) মন্গর মতে ত্রাঙ্গণ শুপ্তকন্তাকে ও (বিবাহ 
করতে পারেন (৩১৩) কিন্তু যাঁজ্জবন্ধ্য এরূপ বিবাহ 
নিষিদ্ধ বলে তারম্বরে ঘোষণা! করেছেন-_ 

যছচ্যতে দ্িজাতীনাং শৃড্রান্দ|রোপসংগ্রহঃ | 

ন তন্মম মতং যন্মাভত্রাত্বা জায়তে শ্বয়ম্‌ ॥ 

১৫৬ (৫৯ ॥ 

অর্থাৎ দ্বিজাতিগণ শুত্রঞ্াতীয় কল্ঠাকে বিবাহ করতে 
পারবেন বলে যে একটি কথ! আছে; তা” আমার 


যাজবনধ্স্থৃতি 


৭ 
£ 


সম্মত নয়, যেহেতু তাঁতে স্বয়ং আঁত্মাই পুত্র্ষপে 
জন্মগ্রহণ করে। 

(২) মন্থ প্রথমে নিষ্বোগপ্রথা বর্ণন পূর্বক 
তৎপর এর অত্যন্ত শিন্দ করেছেন ( ৯.৫৯--৬৮ ) 3 
কিন্ত যাঁজ্ঞবক্ষ্য (১:৬৮ ৬৯ ) এর নিন্দাঁকরেন নি। 

(৩) মনু অগ্াদশ গ্রকা;রর ব্যনহার পদ 
উল্লেখ করেছেন ; যাঁজ্ঞবন্ধ্য একছুলে অই্টাদশ ব্যবহার 
পর্দের কথা বলেন নি--তিনি কেবল ব্যবহার পদের 
সংজ্ঞা প্রদ্ধান করেছেন এবং ব্যবহারাধ্যায়ে এ বিষয়ে 
কয়েকটি প্রকীর্ণক কবিতা রচনা করেছেন । 

(৪) পুত্রহীন ব্যক্তির বিধবার সম্পত্তিতে 
উত্তরাধিকার বিবয়ে মনু নির্বাক, এবং উত্তরাধিকারের 
তালিকা তীর বেন এলোমেলো ; কিন্তু যাজ্ঞবন্ক্য 
বিধবা স্বীকে উত্তরাধিকার বিবগে শীর্ষস্থানে সমাসীনা 
রেখেছেন এবং সুশূঙ্খলভাবে পর পর উত্তরাধিকারি- 
গণের নামোলেখ করেছেন। ২--১১* ও পরবর্তী 
শ্লোক। 

বাঁজ্জবন্ধ্য স্প& বলেছেন বাদ সম্পর্তির সমান 

₹শ করতে হয়, তা হলে পত্বীকে সমান অংশ 
দিতে হবে 

“যদি কুষাৎ সমানাংশান্‌ পত্াঃ কাধাঃ 
সমাংশিকাঃ ॥” ২ ১১৯৭ পুনরায় ঝোগমুতি ভগবান্‌ 
যাজ্ঞবন্য বলেছেন - 

পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর সম্পত্তির বিভাগ 
করলে মাতা ও পুত্রদের সমান অংশ প্রাপ্ত হবেন 
“পিতুন্ধধবং বিভজশাং মাতাহপ্যংখং সমং হরেখ।” 

(৫) মনু দ্যুতক্রীড়াদিব নিন্দা করেছেন 
তীব্রভাবে ; যাঁজ্ঞবন্ধ্য কিন্ত এ দুযুতাদিকে রাজকর 
আদায়ের উপায়স্বরূপ নির্ণয় করেছেন । ইত্যাদি 

সমগ্র বাজ্ঞবন্থযস্বতি অন্ুষ্টত,ছন্দে লিখিত। 
সংক্ষিপ্তভীবে লিখিত হলেও যাঁজ্ঞবন্্যের লেখনীর 
প্রসাদে সব শ্রোক মধুর হয়ে ফুটে উঠেছে। 
পাঁণিনির মতে অসিদ্ধ পদ যাজ্জবন্কা খুব বেশী 
ব্যবহার করেন নি। 


২০? 


গ্রন্থ-বিরচন বিষয়ে কথিত হয়েছে যে, মুনিরা 
মিথিলায় বাজ্ঞবৃক্কের সম্মুথে উপস্থিত হলে তিনি 
তাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রভৃতি ব্যাখ্যা করেন। 
মিতাক্ষরার মতে যাজ্ঞবন্ধ্য সামশ্রবদ্‌ এবং অন্যান্ত 
থাষিকে এই ন্মার্তমতাৰলন্বী উপদেশ দেন। 
বুহ্দাঁরণ্যক উপনিষর্দে (৩.১.২ ) কথিত আছে যে 
যাজ্জবন্ধ্য সামশ্রবকে এক হাজার গাড়ী নিয়ে যেতে 
বলেন--তাঁতে মুনিরা বাঁধা দেন (৩১১৮ ১২৯)। 
ফলে মুনিপ্রবর বাজ্ঞবক্য বিষয়ের পৰ বিষয়, অধ্যায়ের 
পর অধ্যায় বলতে থাকেন। তিনি যে মুখে 
উপদেশ দিয়েছিলেন, লেখন নি__ তার শ্রেষ্ট প্রমাণ 
“্শ্ণুধবম্” ( যথা ১১৭৮ শ্রোকে ) প্রভৃতি পদ- 
প্রয়োগ । চারটি বেদ ব্যতীত-_যাজ্জবন্ক্য বড় বেদাক্গ 
এবং চতুর্দশ বিগ্ভার উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বকীয় 
আরণ্যক ও স্বরচিত যোগশাস্বেরও উল্লেখ করেছেন। 
সাধারণভাবে ১.১৪৫ শ্লোকে আরণ্যকের বিষয়ে 
উল্লিখিত হয়েছে; এবং ৩.৩*৯ শ্রোকে সক্রিয় 
আরণ্যকের বিষয়ে উল্লেখ আছে। ৩.১৮৯ শ্লোকে 
উপন্ষিদের উল্লেখ আছে এবং পুরাণ বিষয়ে বহু 
বচনে উল্লেখ আছে। ১.৪৫ শ্নোকে ইতিহাস, 
পুরাণ, বাকোবাক্য ও নারাশংসি গাথার উল্লেখ 
আছে। প্রারস্তে আত্মব্যতিরেকে উনিশ জন ধর্ম- 
শাগ্রকারের বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্ত 
গ্রন্থের অন্যত্র কোথাও কোনও ধর্মশাস্ত্রকার বিষয়ে 
কিছুই উল্লেখ করেননি । আত্বীক্ষিকী ও দণ্ডনীতির 
( ১,৩১১) উল্লেখ তিনি করেছেন। তার মতে 
ধ্মশীস্্র ও অর্থশাস্ত্রের বিরোধ যেখানে ঘটে, সেখানে 
ধর্মশান্ত্ের মতই প্রমাণ হবে। ৩.১৮৯ শ্রোকে 
তিনি হ্ত্র ও ভাম্যের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। 
১.৩৬ শ্লোকে একবার মাত্র তিনি সমবেতভাবে 
ধর্মশাস্্বকারদের মত উল্লেখ করেছেন। ( বৌধায়ন 
ধর্মশান্ত্রে ( ১.২.৪ ) উক্ত মত সমুদ্ধত হয়েছে )। 

াজ্ঞবন্ধ্য-সংহিতার প্রথম বা আচার অধ্যায়ে 
প্রধান প্রধান বর্ণিত বিষয়__চতুর্দশ বিদ্তা! ১ ধর্মশাস্ত- 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-_৪র্ঘ সংখ্য। 


কারগণ এবং উৎপত্তিস্থল। গর্ভাধান, উপনয্নন 
প্রভৃতি সংস্কার; ব্রঙ্চচারীর দৈনন্দিন কর্তব্য। 
বিবাহ-_কন্তার লক্ষণ প্রভৃতি । অষ্টপ্রকার বিবাহ। 
পত্তীর কর্তব্য । বর্ণপ্রথা ॥ গৃহীর কর্তব্য ও পঞ্চ 


মহাযজ্ঞ। অতিথি সেবা । বেদ্দিক ষক্ঞ। স্নাতিকের 
কর্তব্য। অন্যায় দিবস। খাসি প্রেয় প্রভৃতি 
বিনির্ণয়। তারপর যাঁজ্ঞবক্ক্য করেছেন দীন-বিষয়ক 
আলোচনা । যথা, গোদান, অন্ান্) দান প্রভৃতি-_ 


এবং মনু করেছেন যে সমন্ড দানের মধ্যে জ্ঞানদানই 
শ্রেষ্ঠ দান। 
হেমশূঙ্গা শফৈ রৌপ্যৈঃ সুখীলা ব্স্্সংঘুতা | 
সকাংস্তপাত্রা দাতব্য। ক্ষীরিণী গৌঃ সদক্ষিণা ॥ ১২.০৪ 
দাতাহস্তাঃ স্বর্গমাপ্রোতি বসরালোমসংজ্ঞিতান্‌। 
কপিলা চেত্তরিষ্যতি ভূয়শ্চাসপ্তমং কুলম্‌ ॥ ১.২০৫ 
১৫ গ্রু গু 

সবদানময়ং ব্রহ্ম প্রদানেভ্যোহধিকং যতঃ। 
তন্দ্দৎ সমবাপ্োতি ব্রহ্গলোকমবিচ্যুতম্‌ ॥ ১২১২ 
অর্থাৎ স্বর্ণময় শুঙ্গ, রৌপ্যময় খুর, বস্ত্র, কাংস্তপাত্র 
এবং যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত সুশীলা হুপ্ধবতী গাভী 
দান করিবে। এ গাভীদাতা--প্রদত্ত গাভীর 
যত রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গে বাস করেন, 
আর এ দত্ত গাভী যদি কপিল! হয়, ত| হ'লে 
আপনার উদ্ধার ত হয়ই, অধিকন্ত পিত্রা্দি ছয় 
পুরুষকেও উদ্ধার করে। ক ক যেহেতু জ্ঞান সর্ব- 
ধর্মময়) এ জ্ঞানদান সবশ্রেষ্ঠ দ্ান। জ্ঞানদান 
করলে অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে । যিনি সম্পূর্ণ 
পাত্র হয়েও অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে দানের উপযুক্ত পাত্র 
হয়েও দান গ্রহণ করেন নাঃ তিনি-যে সকল স্থান 
নিরন্তর দান কঠাদের প্রাপ্য-_সে সমস্ত স্থান প্রাপ্ত 
হন-__মহষি যাঁজ্ঞবন্ধ্য এ উচ্চকঠে ঘোষণা! করেছেন। 

অনন্তর শ্রান্ধবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রাদ্ধের যথার্থ সময়, 
শ্রান্ধ-নিমন্ত্রণের উপবুক্ত ব্যক্তি, পার্বণ বৃদ্ধি, 
একোদিষ্ট প্রভৃতি আদ্ধ, শ্রান্ধে দেয় মাংস প্রভৃতির 
মনোহারী বিবৃতি প্রদান করেছেন। অতঃপর 
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বিনায়ক ও নবগ্রহ শাস্তি। বিনায়ক শাস্তি মানব- 
গৃহ সুত্রান্নসারে বিলিখিত বলে মনে হয় (মানব 
গৃ. স্থৃ-২*১৪)। অতঃপর বর্ণিত হয়েছে রাজধর্স, 
রাজার গুণাবলী, মন্ত্রী; পুরোহিত, রাজশাসনঃ মগুল- 
সংগঠন, চতুর্নীতি, ষড় গুণ, দগ্ডদানে নিরপেক্ষতা, 
প্রভৃতি । 

দ্বিতীয় বাঁ ব্যবহার অধায়ে বিচারক, বাবহার 
পদের সংজ্ঞা, বিচার-পদ্ধতি, সাক্ষ্যপ্রদ।/ন, ধর্মশাস্ 
ও অর্থশাস্সের বিরোধ, প্রমাণ, দলিল» অধিকার- 
গ্রহণ বিভিন্ন বিচারালয়, জাল-প্রবঞ্চনা, বরসন্যনতা 
এবং অন্টান্ত প্রকারের অসিদ্ধতা, ধনদৌলত-প্রার্ডি, 
কর্জ, সুদ, যৌথ পরিবারের খণ, পুত্রের পিতৃথণ 
শোধ টাঁকা জমা, সাক্ষীর প্রকার ভেদ; সম্পত্তি- 
বিভাগ, স্ত্রীর সম্পত্তি, পিতার মৃত্যুতে সম্পত্তি 
বিভাগ, অবিভাজ্য সম্পত্তি, পিতা ও পুত্রের যৌথ 
সম্পত্তি, দ্বাদশবিধ পুত্র» অপুত্রক ব্যক্তির উত্তরা- 
ধিকার, স্ব্বীধনের উপরে স্বামীর ক্ষমতা, জমির 
সীমানিদেশ, মালিক ও প্রজার মধ্যে বিরোধ ; 
কতৃত্ব ব্যতিরেকে বিক্রয়; দানে অযোগ্যতা ; 
বিক্রয়ে অক্ষমতাঃ চাঁকরির শর্ততঙ্গ ; বলপূর্বক 
দাসত্ব; বেতন-প্রদানে অস্বীকৃতি; জুরাখেলা, 
কলঙ্কারোপ, শারীরিক অত্যাচার, যৌথ কারবার, 
চুরি, ব্যভিচার, বিভিন্ন প্রকারের অন্তায়। বারদান 
প্রভৃতি ব্যবহার ও ব্যবহারজীবের উপজীব্য বহুল 
বিধয়ের পুঙ্থান্সপুঙ্খ বর্ণন, বিচার ও বিশ্লেষণ এ 
এ অধ্যায়ে রয়েছে । | 

প্রায়শ্চিত্ত ব! তৃতীয় অধ্যায়ে শ্মশান ও কবর; 
পিতৃ-তর্পণ অশৌচবিধান জননাশৌচ ১ মৃত্যু বা 
জন্মের অব্যবহিত পরেই অশৌচাভাঁব; বিশুদ্ধির 
বিবিধ উপায় ; আপৎকালে আজীবাহরণাঁদির উপায় ; 
আরণ্যক যতি প্রভৃতি সম্পকত নিয়মাবলী 
জীবাত্মার শরীর পরিগ্রহ) ভ্রণের বিভিন্ন পরায় ॥ 
শরীরের অস্থিসংখ্যা ; গ্লীহা যকৃৎ. প্রভৃতি ; শিরা- 
উপশিরা ; আত্মবিষয়ক মন্তব্য ; মোক্ষমার্গে সীতের 
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প্রয়োজনীয়তা ; বিভিনন যোনিতে পাতকিগণের 
জন্ম পরিগ্রহ; যোগিগণের অধরত্ব-লাভ ; সত্ব- 
রজঃ-তমো৷ ভেদে কাধের পার্থক্য ; আত্মজ্ঞানোপাক্র ; 
অমরত্ব ও ম্বর্গলাভের ছুই পৃথক্‌ উপায় ; বিভিন্ন 
প্রকারের ব্যাধি; প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্ত ; এক্সল 
নরক ; পাঁতিক, উপপাঁতক; ব্রাহ্মবধ। বা! অন্ত ব্যক্তি 
বধের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত ; মগ্যপাঁন প্রভৃতির জন্য 
প্রায়শ্চিত্ত; স্থানকালসামর্থ্যবয়স প্রভৃতি ভেদে 
প্রায়শ্চিত্ত-বিধান, দশবিধ যম ও নিয়ম; সান্তপন, 
মহাঁসান্তপনঃ তগুরুচ্চ, পরাক চান্দ্রায়ণ ও অন্যান্য 
প্রায়শ্চিত্ত স্থব্যবস্থা রয়েছে। 

যাজ্ঞবন্ক্ের সঙ্গে বিষু-ধর্ম সুত্রের একটি নিকট 
সম্বন্ধ দুষ্ট হয়। সমভাবে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্বে 
সঙ্গেও বাঁজ্ঞবন্ধ্য-নংহিতার অনেক সামগ্জশ্ত রয়েছে। 
সময়ের দিক থেকে বিবেচনায় যাঁজ্ঞবন্ধ্য-সংহিতাই 
কোৌটিল্যের দ্বার! প্রভাবিত বলে মনে হয়। 
যাজ্ঞবক্ক্য-সংহিতার উপর যজুর্বেদের এবং বজুবেদীয়। 
বিশেষতঃ শুরুষজুবেদীয় ব্রাঙ্গণ শতপথ উপনিষৎ 
বুহদারণ্যক এবং পারস্কর গৃহৃহ্তত্রের প্রভাঁৰ পরিদৃষ্ 
হয়। যাজ্ঞবক্ষ্যে বত মন্ত্রূহ কিছু খথেদের ; 
আধিকাংশ রাজসনেয়ি-সংহিতার অন্তর্গত । যাজ্ঞ- 
বঙ্্য-সংহিতার রচয়িতা গুরুষজ্র্বেদীয় হিলেন বা 
এঁ গুরু-পরম্পরায় অন্তভূক্ত হন, এ অনায়াসে 
বলা চলে। 

খথেদের যুগ স্বাধীন চিন্তার যুগ। ধারে ধীরে 
সমাজ যখন গড়ে উঠতে লাগলো সাহিত্য-সথষ্টির 
সঙ্গে সঙ্গে দর্শন, স্থৃতি, বেদান্গ প্রভৃতিও কুপ্রতিষ্ঠ 
হলো। কালক্রমে বর্ণপ্রথাও কঠোরতর রূপ ধারণ 
করলো । সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার যাগযজ্ঞের প্রতিও 
ভারতীয় সমাজ অধিকতরভাবে আকৃষ্ট হলো। 
্বীষ্টপূর্ব সময়ে দর্শন ও কলত্র সবই হুত্রাকারে 
গ্রথিত হলো। ক্রমশঃ তাও হলে! ছুর্বোধ্য । 
বৌধারণীয়, হিরণ্যকেশি, আপন্তঘ, বশিষ্ঠ প্রভৃতির 
ধর্মস্ত্রে ধর্মশাস্ীয় বিষয় পর্যালোচিত হয়েছে অতি 
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স্থন্দরভাবে-_কিন্তু এ সুত্রসাহিত্যের মাধ্যমে শ্বতি__ 
ক্রমে শ্রোকাকার্ধে সমাজে বিশিষ্টতর, বহুলতর 
প্রবেশ লাভ করলো । ফলে মন্ুসংহিতা, মাজ্ঞবন্ধ্য- 
সংহিতা প্রভৃতি ম্বৃতিশান্্ সকলের হৃদয় আকর্ষণ 
করে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করলে । 

স্থৃতিশাস্ত্রি সমাজের দৈনন্দিন জীবনের প্রকষ্টর্ূপ 
বিনির্ঁয়ের দিক থেকে শ্রেষ্ট দর্পণ-স্বরূপ। পারি- 
বারিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত জীবনের এমন নিখুত 
চিত্র আর কোথাঁও পাওয়া যায় না । সামাজিক 
অত্যন্নতির দিক থেকে পুনরায় স্ত্রী ও শূত্রদের 
প্রতি আচরণই শ্রেষ্ঠ পরিমাপক। দেশ যখনই 
স্বাধীনতা হারিয়েছে বা বহিইশঞকর করতলগত হয়েছে 
বা অন্তপ্রকারে বিধ্বস্ত হয়েছে, দেশে নারীদের 
শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাধীন গতি হয়েছে ব্যাহত । বৈদিক 
যুগ থেকে উপনিষৎ+সত্রধুগের মাধ্যমে প্রাচীন 
স্বতিশাস্ত্রের যুগ পর্যস্ত সমাঁজের চিত্র পর্ধালোচনা 
করলে এ সত্যসস্বন্ধে কোনও শন্দেহ থাকে না। 
এ চিত্র-চিত্রণের দিক থেকে মন ও যাজ্জবন্ধ্য 
বিশিষ্টস্থানের অধিকারী । এদের চিত্রণে সমাজ 
তেমন অনুন্নত স্থানে অবন্মিত হয় নি। নারীর 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ_-৪র্থ সংখ্যা 


অপ্রশংসা আছে, তাঁদের প্রতি কটাক্ষ আছে, কিন্ত 
প্রশংসাও আছে প্রচুর, তাদের প্রতি সমাজ 
কঠাদের সম্মান পূর্ণমাত্রায় অক্ষু্ন না থাকলেও 
হাস পায় নি। ফলতঃ এমন কি পরবর্তী স্থৃতি 
ও অন্ান্ত সাহিত্য পর্যালোচনা করলেও এ উপসংহার 
করতেই হয় যে, অত্যন্ত তমসাচ্ছিন্ন যুগেও সমাঁজে 
ছুইটি বিরোধী মত ক্রিয়। ও প্রতিক্রিয়া করেছে 
নিরন্তর । তখনও অত্যন্ত সাবধানী সমাজসংরক্ষ- 
কেরাও নারীদের “গৃহপিঞ্জরকোঁকিল” বলেছেন, 
গৃহশ্র, গৃহ্দীপ্তি তো বলেছেন-ই । 

স্বৃতিকারমধ্যে অন্থতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ট স্থৃতি- 
কাররূপ ভগবান্‌ যাজ্ঞবন্ধ্য আমাদের চিরপূজাহ। 
বহু দিক্‌ থেকে তীর গ্রন্থ সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্, অভিনব 
ও আদশ-স্থানীয় । এজন্য তার টাকাকার বিশ্বরূপ 
( বালক্রীড়াকার ), মিতাক্ষরাকার 'বজ্ঞানেশ্বর, 
স্থবোধিনীকাঁর বিশ্বেশ্বর ও বালভুট্রীকার বৈগ্নাথ 
পায়গুও অপরাদদিত্য বা অপরার্ক দীপকলিকাকার 
বাঙ্গালী মহামহোপাধ্যাঁয় সাহুভিয়ান শুলপাণি, 
বীর মিত্রোদয়কার মিত্রমিশ্র প্রভৃতি অমর হয়ে 
আছেন। 


স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিকথা * 
আইডা আন্সেল 
(পূর্বাহবৃত্ি) 


"আমার বিশিষ্ট দু'জন বন্ধু টম্‌ আযালান (অজয়) 
ও তার স্ত্রী এডিথ (শ্রীমতী বিরঙ্গা ) প্রথম দরশনে 
স্বামীজী সন্বন্ধে তাদের ধারণার কথা বহুবার আমায় 
বলেছে। খ্রীঃ ১৯** সালে শ্বামীজী যখন প্রথম 
ওকল্যাণ্ডে আসেন তখন এডিথ খুব পীড়িতা। 
থবরের কাগজে হিন্দুসঙ্গ্যাসীর বক্তৃতা! হবে বিজ্ঞাপন 
দেখে টম্‌ একাই শুনতে গিয়েছিল। ফিরে এসে 


ক ৮8081269220. 609 ৮৮6৪৮ (এনএ ০০5, 1954) পত্রিকার সৌজন্তে। 


মজুমদার | 


সে যেন তার উত্তেজনা ও উৎসাহ চেপে রাখতে 
পারছিল না । এডিথ্‌কে বললে, “আমি আজ এমন 
একজনকে দেখেছি যিনি মানুষ নন_ তিনি স্বয়ং 
ঈশ্বর। প্রকৃত যা সত্য তাই তার কাছে আজ 
শুনলাম ।” কি এমন কথা শুনেছে যা তার মনে 
এমন গভীরভাবে রেখাপাত করেছে জিজ্ঞাসিত 
হলে টম্‌ শ্বামীভীর উক্তি থেকে চমৎকার দুটি 


অনুবা?ক-প্রীপৈলেন্্রনাথ 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


ভাবধারার কথা বললে। প্রথমটি,_'ভাল ও মন্দ 
অর্থাৎ পুণ্য ও পাঁপ, এরা যেন একটি টাঁকাঁরই 
ছুটি পিঠ--এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি 
পেতেই পার না।” “হোম অব টুথে” কিন্ত আমাদের 
শিক্ষা দেওয়! হয়েছিল যে, যা কিছু বিশ্বসংসারে 
আছে তা সবই ভাল, মন্দ বলে কিছুই নেই। 
স্বামীজীর অপর যে কথাটি টমকে মুগ্ধ করেছিল 
সেটি এই যে, “একটি গরু মিথ্যা কথা বলতে 
পাবে না, মানুষ পারে__কিন্তু গরু চিরকালই গরুই 
থাকবে, মান্য কিন্তু পবিত্রতা অর্জন করে দেবত্ব 
ণাভ করতে পারে ।, 


এর পর থেকেই টম স্থামীজীর ভক্ত হয়ে পড়ল 
এবং স্বামীজীর বক্তৃতার সময় হল ঘরের দ্বার- 
রক্মীর কাজ করতে আরম্ভ করল। রোগমুক্ত 
হরে এডিথও একদিন স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে 
গেল। বন্ৃতার পর দরজার কাছে টমের জন্তে 
সে অপেক্ষা করছে এমন সময় স্বামীজী তাকে 
দেখতে পেয়ে বললেন, “একবার এদিকে আস্ন 
তো।” এডিথ কাছে যেতে বললেন, “আপনি যদি 
একান্তে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান তাহলে 
আমার বাসাবাড়ীতে আসবেন ॥” 


এডিথ যেন কৃতার্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 
কখন আমি আসব ?” 


স্বামীজী বললেন, “কাল সকাল ৯টার সময় ।” 


পরদিন সকালে এডিথ স্বামীজীর বাসম্থ'নে 
গিয়ে, ঘরের ভেতর উপসাগরের দিকের একট! 
খোল! জানালার কাছে বসে তার জন্তে অপেক্ষা 
করতে লাগল। একটু পরে শ্বামীজী গুন্‌ গুন্‌ করে 
আবৃত্তি করতে করতে এলেন ও জানালাটির অপর 
পাশে গিয়ে বসে বললেন, “ম্যাডাম, এইবার কি 
বলবেন বলুন তে।।” এডিথ তখন ভাবাবেগে এমন 
হয়ে পড়েছিল যে কোন কথাই ব্লতে পারলে 
না--ক্বেলই চোখের জলে ভাদতে লাগল। 


ত্বামী বিবেকানন্দের স্বৃতিকথ। 


২১১ 


অনেকক্ষণ কেটে গেল। তখন স্বামীজী তাঁকে 
বললেন, কাল এমনি সময়ে, আপনি আবাঁর 
আনবেন ।” 

তারপর এডিথ কয়েকবারই তাঁর কাছে 
আধ্যাত্মিক উপদেশ ও প্রেরণার জন্তে গিয়েছিল। 
তিনি তাকে প্রাণায়ামের কয়েকটি খুব সহজ পঞ্থা 
শিখিয়ে দিয়ে সাবধান করে দেন যে তার সামনে 
ছাড় সে যেন এগুলি কখনও অভ্যাসি না করে। 
শ্বামীজী তাকে “হোম অব টথ--সম্বন্ধে তার 
অভিমত প্রকাশ করে বলেন যে, পাশ্চান্ত্যে উপস্থিত 
এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজই সবচেয়ে ভাল হচ্ছে। 
সেখানকার কমীরা যে আধ্যাত্মিক সহায়তার জন্তে 
কারও কাছে কিছু আখিক দাবি করে না এট! 
তার খুবই ভাল লেগেছে। 

অন্ত এক সময়ে স্বামীজ) বলেছিলেন, “আমি 
এমন একজনের শিষ্য যিনি নিজের নামটি পর্স্ত 
লিখতে পারতেন না অথচ আমি তার জুতার ফিতা 
খোঁলবারও যোগ্য নই। কতবার আমার ইচ্ছা! 
হয়েছে যে আমার এই অকিঞ্চিংকর জ্ঞীনবুদ্ধি গঙ্গার 
জলে ছুড়ে ফেলে দি।” একটি মহিল! অনুযোগ করে 
বললেন, “কিন্ত স্বামীজী, আপনার এই জ্ঞানবুদ্ধির 
জন্তেই ত, আপনাকে আমাদের এত ভাল লাগে ।” 
স্বামীজী উত্তর দিলেন, “তার কারণ আপনারাও 
আমারই মত বোকা।” 

স্বামীজীর সেবারকার শেষ ভাষণের পর এডিথ 
যখন ক্লাসঘর থেকে নীরবে চলে যাচ্ছিল, তখন 
তিনি হঠাৎ টেঁচিয়ে তাকে বললেন, “আর্পনি 
চলে যাবেন না, খাবার ঘরে গিয়ে বসুন” তারপর 
সকলকে বিদায় জানিয়ে তিনি খাবার ঘরে তাঁর 
কাছে গিয়ে তাকে রাত্রে খেয়ে যাবার নিমন্ত্রণ 
করলেন ও পরে নিজেই রান্না করতে আরম্ত করে ' 
দিলেন। এডিথ আলু ও পিঁয়াজের খোসাগুলি 
ছাঁড়াতে লাগলেন । রান্না করতে করতে তিনি 
গীতার গ্লোক মধুর স্বরে উচ্চারণ করছিলেন। 


২১২. 


গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬১নং গ্লোকটি, ইংরেজীতে 
অবৃত্তি করলেন । « মূল সংস্কৃত শ্লোকটি__ 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হদ্দেশেহজু'ন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ভভূতানি যন্ত্রারটানি মারিয়া ॥ 

তারপর বললেন, “তাহলেই আপনি দেখুনঃ তিনিই 
( ঈশ্বরই ) আমার্দের সকলকে যেন একটি চাকার 
ওপর রেখে ঘোরাচ্ছেন--এ ক্ষেত্রে আমরা আর 
কিই বা করতে পারি ?” 

পরে যখন শ্বামীজী আযালামেডার (4197099) 
“হোম্‌ অব টুথে" কিছুর্দিন ছিলেন তখন এডিথ 
তাকে রান্নাবানাঁয় সাহায্য করে খুব আনন্দ 
পেয়েছিল! এখানে স্বামীজী সূব সময়েই সদানন্দে 
থাকতেন_ কোন বীধারাধি নিয়মের ধার ধারতেন 
না, অথচ এরই মধ্যে তিনি এডিথকে সাধারণ 
কথাবার্তার ভিতর দিয়ে অনেক উপদেশও দিতেন। 
একদিন এডিথ একটি নতুন সবুজ রংএর পোষাক 
পরে বেশ গর্ববোধ করছিল। হঠাৎ কড়া থেকে 
একটু মাখন তার পোবাকের ওপর ছিটকে 
পড়ায় তখনি সে আর্তনাদ করে উঠে চেঁচামেচি 
করতে আরম্ভ করে দ্িলে। শ্বামীজী কিন্তু সে্দিকে 
কিছুমাত্র ভ্রক্ষেপ না করে আপনমনে গুন্‌ গুন্‌ 
করে গান গাইতে গাইতে নিজের কাজ করে যেতে 
লাগলেন। আর একদিন কিছু আচার কিনে 
একটি ছোট কাঠের প্লেটে রাখা হয়েছিল, হঠাৎ 
তা থেকে একটু আচারের রস, স্বামীজীর হাতের 
উপর পড়ে গেল। অমনি তিনি তার আঙ্গুলগুলি 
মুখেয় ভিতর পুরে দিয়ে, ছেলেমান্ুষের মত আনন্দে 
চাটতে আরম্ভ করে দিলেন। পাশ্ান্তয দৃষ্টিতে এটা 
অভদ্রতাঁজনক, তাই এডিথ স্বামীজীকে এ রকম 
করতে দেখে বিক্ষুব স্বরে বলে উঠল, “ওঃ 
স্যামীজী।” এর উত্তরে স্বামীজী বললেন, “সামান্ত 
এই বাহিক ঘটনাতেই তোমর! এত বিচলিত হয়ে 
পড়, এইটাই ত তোমাদের মুস্কিল। তোমরা সব 
সময় বাহিরটাকেই সুন্দর করে রাখতে চাও ।” 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--_চর্থ সংখ্যা 


টমও তার অনেক অভিজ্ঞতার কথা আমায় 
বলেছিল। স্বামীজীর বক্তৃতার সময় সে হলের 
ঘ্বাররক্ষীর কাজ করত, সেকথা আগেই বলেছি__- 
আবার কখনও কখনও শ্রোতাদের কাছে 
স্বামীজীকে পরিচয় করিয়ে দিত। প্রথম দিন 
যখন দে ও স্বামীজী মঞ্চের ওপর এসে দীড়ালেন, 
তখন তার মনে হয়েছিল, যেন তিনি উচ্চতায় 
প্রায় ৪* ফুট আর তার নিজের উচ্চতা মাত্র 
৬ ইঞ্চি। সেই অনুভূতির পর থেকে, দে আর 
কথনও মঞ্চের ওপর তার সঙ্গে দীড়াত নাঃ নীচে 
দাড়িয়ে থেকেই তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিত। 
একবার স্বামীজী ভারতের সম্বন্ধে কিছু বলতে 
যাবার আগে, তাকে বললেনঃ “দেখ, আমি যখন 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলতে আরন্ত করি, তখন আমার 
থামার কথা একেবারেই মনে থাকে না, তাই তুমি 
ঠিক ১০টার সময় আমার দুষ্টি আকর্ষণ করে 
আমাকে মনে করিয়ে দিও ।” তাঁই শুনে টম 
হলের একেবারে শেষে গিয়ে দাড়াল, আর ঠিক 
১০টার সময় তার চেনশুদ্ধ ঘড়িটি পকেট থেকে 
বার করে চেনটি ধরে ঘড়ির পেও্ুলামের মত 
দোলাতে আরস্ত করে দিল। কিছুক্ষণ পরে 
স্বামীজীর দৃষ্টি সেই ইজিতের দিকে পড়াতে তিনি 
ঞ্রোতার্দের লক্ষ্য করে বললেন, “আরম এখানকার 
কম্মীর্দের বলেছিলাম যে গুরা যেন ঠিক ১*টার সময় 
আমার ভাষণ শেষ করতে আমাকে ইঙ্গিত করেন, 
তা .দেখুন ওর! ওদের ঘড়ি ছুলিয়ে ইঙ্গিত করতে 
আরম্ভ করেছেনঃ অথচ আমি এখনও আমার 
বক্তব্য আরম্তই করিনি!” স্বামীজী অবশ্ত তার 
বন্তৃতা বন্ধ করলেন। সেই থেকে টম্‌ আযালান 
যতদ্দিন জীবিত ছিল এঁ ঘড়িটি, স্বামীজীর স্মৃতি 
হিসাবে সব সময় সঙ্গে রাখত ও ব্যবহার করত। 

ইষ্টারের রবিবার (28305 9৫৭গয) রাত্রিতে 
স্বামীজীর কয়েকটি বন্ধু “হোম্‌ অব ট্থ-এর 
বারান্দায় বসেছিলেন আর তিনি, তার আমেরিকার 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


অভিজ্ঞত৷ সব্বন্ধে তীর বলছিলেন। কথা প্রসঙ্গে 
তিনি বললেন যে একবার তাঁর পায়ের আঙ্কুলের 
ব্যথার জন্তে তাঁকে একটি মহিল! কাইরোপডিষ্রের* 
কাছে যেতে পরামর্শ দেওয়া হয় এবং তিনি যানও । 
এর ওপর তার কোনই আস্থা হয়নি, কেননা স্বামীজী 
পরে এই মহিলার কথা উঠলেই বলতেন, 'গোড়ালির 
বনি । আরও বলতেন--“ওর কথা মনে পড়লেই 
আমার পায়ের গোড়ালি ব্যথা করতে থাঁকে।” 
এদিন সন্ধ্যা একজন তাঁকে “ত্যাগ” সম্বন্ধে কিছু 
জিজ্ঞাস! করায় উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “তোমরা 
ছেলেমানুষ, তোমর! “ত্যাগ” সম্বন্ধে কি বুঝবে? 
তোমর! যর্দি আমার শিষ্য হতে চাও তাহলে, বিনা 
দ্বিধায় কামানের মুখে তোমাদের বুক পেতে দিতে 
হবে।” ্‌ 

টম জাতিতে ইংরেজ। ও আগে ব্রিটিশ সেনা- 
বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল। 
জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে তার বিশেষ অভিজ্ঞতা 
ছিল। তার চেহারায় সৈনিকের দৃঢ়তা প্রকাশ 
পেত।  স্বামীজীর সামনে একদিন সে এসে 
দাঁড়াতেই তিনি বললেন, “মিঃ আলান, আমরা 
দুজনই একই জাতের-__মানে সৈনিকজাতি 1” টম 
জিজ্ঞাসা করেছিল, “আচ্ছা স্বামীজী, কোথায় 
আপনি সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ শিষ্য পেয়েছেন ?” উত্তবে 
তিনি বললেনঃ “ইংলগ্ডে। অবশ্য প্রথমে তাদের 
পাওয়া খুবই শক্ত, কিন্তু তাদের যখন পাওযা যায়, 
বথন পুরাপুরিই পাওয়া যায়।” 

স্বামীজী যখনই যেখানে যেতেন সেখানেই 
সকলের মনোমোগ আকরণ করতেন। তীর 
আকৃতির ভিতর সব সময়ই এমন একটা মরধাদা 
ফুটে উঠত যে সকলেরই সেট! হৃদয়ঙম হত। 
যখন তিনি মার্কেট স্টি.টু দিয়ে ছেঁটে যেতেন, লোকে 
তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দীড়াত, পরম্পর 


বলাবলি করত, “এই হিন্দু যুবকটি কে হে?” এমনি 
* হাত-পা-নধ-কড়ার চিকিৎসক । 


স্বামী বিবেকানন্দের স্থৃতিকথা 


২১৩ 


করেই তিনি একদিন জাহাঁজের জেটির ভিতরের 
মঞ্চে দী]ড়িয়ে জাহাজ ভাস।ন দেখার সুযোগ 
পেয়েছিলেন। ঘটনাটা এই--টম তখন স্তান- 
ফ্রান্সিস্কোতে একটা খুব বড় লোহার ক।রখানায় 
কাজ করত। স্বামীজী তার কাছে তার জাহাজ 
ভামান দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, সে তাকে 
ও আরও কয়েকজনকে জাহাজের জেটিতে আসতে 
আমন্ত্রণ করলে । কিন্তু জেটির ভিতরের মঞ্চটি 
জাহাজের কতৃপক্ষের নিমন্ত্রিত বাক্তিদের ছাড়! 
জনসাধারণের জন্টে প্রবেশ-নিষিদ্ধ ছিল। এইসব 
নিমন্ত্রিতদের প্রবেশ করবার জন্তে টিকিট দেওয়া 
হয়েছিল মঞ্চের প্রবেশপথে ছজন রক্ষী দাঁড়িয়ে 
পাহারা দিচ্ছিল। স্বামীজী সেখানে পৌছে 
দেখলেন যে তিতরের মঞ্চে গিয়ে না দাড়ালে ভাল 
দেখা যাবে না, অতএব ভিতরে যাওয়াই স্থির করে 
তিনি ধীরে ধীরে রক্ষীদ্দের সামনে দিয়েই মঞ্চে 
গিয়ে পৌছালেন-_রক্ষীরা তাকে কোনই বাঁধা 
দিল নাঃ টিকিটের কথাও জিজ্ঞাসা করল না৷। 
জাহাজ ভাসান দেখবার পর তিনি মঞ্চ থেকে নেমে 
এসে বলেছিলেন “শিশুর জন্মগ্রহণের মতই যেন 
এই ব্যাপারট|।” 

স্বামীতী বিশেষ জোর দিয়ে বলতেন যে প্রকৃত 
আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি কখনও গোড়া বা রুক্ষ 
হতে পারে না। বলতেন, “তারা লিকলিকে 
রোগাঁও নয়, লগ্থামুখো কিন্তৃতকিমাঁকারও নয়, তারা 
দেখতে ঠিক আমারই মত মোটাসোটা মানুষ” 

ক্যাম্প আরভিংএ মিস্‌ বেল-€ 7133 1০1 ) 
এর তাঁবুতে বসে কথাবার্তার সময় একদিন এঁ মহিলা 
অভিমত প্রকাঁশ করলেন, “এই জগৎটা৷ একটা 
স্কুল-বিশেষ, এখাঁনে আমরা সকলে আমাদের পাঠ 
শিক্ষা করতে আদি ।” 

স্বামীজী জিজ্ঞাসা! করলেন, “অগংটা যে একটা 
সকালের মত, একথা তোমায় কে বললে?” তার 
কথা শুনে মিস্‌ বেল নীরব। 


২১৪ 


স্বামীজী তখন বলতে লাগলেন, “এই জগংটা 
একটা সার্কীসের ্বত। আর আমরা এক একটি 
ক্লাউনের মত নানারকম সাজে সেজে, নানারকম 
ভাবে ডিগ্বা্জি থেয়ে কসরৎ দেখিয়ে চলেছি ।” 

মিস্‌ বেল জিজ্ঞাসা করলেন, “আমরা কেন 
এরকমভাবে ডিগবাজি খাচ্ছি শ্বামীজী ?” 

স্বামীজী উত্তর দিলেন, “কেন? কারণ আমরা 
ডিগবাজি থেতেই ভালবাসি বলে। ডিগবাজি 
খেতে খেতে যেদিন আমাদের ক্লান্তি আসবে, সেই 
দিনই আমর! খেলায় ক্ষান্তি দেব ।” 

টম ও এডিথের শ্তানফ্রান্সিস্কোতে একটি বাড়ী 
ছিল--€নটি ছিল ন্বামীজীর স্থৃতিতে ভরা। 
রামকুষ্ণ-সঙ্বের সন্গ্যাসীরা স্তানফ্রান্সিস্কোতে এলেই 
এদের দুজনার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহাস্ছিত 
হতেন। তীদের মধ্যেকেউ কেউ বলেছিলেন ব! 
লিখে জানিয়েছিলেন যে, সারা পাশ্চাত্যে এরা 
ছুজনেই সবচেয়ে বেণী করে স্বামীজীর আঁদর্শকে 
ঠিক ঠিক ভাবে আমাদের কাছে পরিস্ষুট করে 
তুলতে সক্ষম হন। আমার একটি বন্ধু এদের 
বিষয়ে বলেছিলেন যে, কয়েক বছর আগে যখন 
তিনি ও তার ছেলেঃ এই অ্যালান দম্পতির সঙ্গে 
দেখা করতে গিয়েছিলেন তথন স্বামীজীর বিষয়ে 
তীদের বর্ণনা এত জীবন্ত ও আননদপূর্ণ হয়েছিল 
থে তীার্দের মনে হয়েছিল যেন স্বয়ং শ্বামীজী সেই 
ঘরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন । বাঁড়ীটির খাবার ঘরে 


উদ্বোধন 


[৫৭তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্য। 


স্বামীজীর একটি ব্ড় ফটো টাঙ্গান ছিল। সেই 
দিকে মুখ করেই সকলে বসতেন। খাবার আগে 
কিছু আবৃত্তি করা হত ও পরে স্বামীজীর কথা, 
তার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কথা! ও তাদের ভাব- 
ধারার কথা নিয়েই তারা আলোচনা করতেন। 
এ ছাড়া অগ্ঠ কোন প্রসঙ্গ প্রায় হতই না। 
স্বামীজীর সমস্ত বই সেখানে রাখা ছিল। এই 
আ্লান দম্পতি স্বামীজীর অনেক ফটোও সংগ্রহ 
করে রেখেছিলেন, এই ফটোগুলি তাদের বন্ধু- 
বাঙ্গবকে দেখিয়ে তাঁরা খুব আনন্দ ও তৃপ্তি 
পেতেন। এই ফটোগুলির মধ্যে একটি ফটো 
তদের খুব প্রিয় ছিল। সেটি একটি বাগানে 
তোলা। একদিন স্বামীজী বাগানে ঘাসের ওপর 
শুষে তার কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছেন, 
এমন সময় একজন এসে তাঁর একটি ফটো! তোপার 
ইচ্ছা! প্রকাশ করলে । তিনি প্রথমে উঠে দাড়াতে 
রাঁজি হলেন না কিন্তু সকলের বিশেষ অনুরোধে 
যেমন ছিলেন সেই অবস্থাতেই, ফুলে ভরা আঙ্গুর 
গাছগুলির সামনে উঠে দাড়ালেন । মাথায় পাগড়ি 
নেই, মুখের ভীবটি-_-যেন কিছু বলতে যাঁচ্ছেন। 
ফটে! তোলা হল। এই ফটোটিই স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ 
ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম | 

এডিথের গলা খুব মিষ্টি ছিল আর মাঝে মাঝে 
সে বেশ ভাবে তন্ময় হয়ে স্বামীজীর স্বৃতিবিজড়িত 
গানগুলি গাইত। “রাজনঠকীর গানটি”ঞ্চ তার 


* প্রাতু মেরে অবগুণ চিত ন ধরে, . 
সমদরশী হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করে|। 
ইক লোহ| পূজামে রাখত, ইক রহৃত ব্যাধ ঘর পরে! 
পারশকে মন দ্বিধা নহী হৈ ছু'ছ এক কাঞ্চন করে। | 
ইক নদী, ইক নহর, কহাবত মৈলো। নীর ভরে, 
জব. মিলি দোনে। তব এক বরণ ভয়ে সুরসুরি নাম পৰে । 
ইক মার! ইক ব্রহ্ম, কহাবত মুরদান ঝগরে, 
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে জ্ঞ।নী কাহে ভেদ করে । 


হে প্রভু, আমার দোধ দেখিয়ে। না। তোমার নাম তে। সমদর্শী, খুশী হয় তে| আমায় পার করিরা লও । একই লোহা দিয়! 
গড়া পৃজ্জার ঘয়ের ফল কাটিবার বটি আবার ব্যাধের ঘরের হিংসার অন্তর, কিন্তু ্পর্শমণির মনে কি দ্বিধা আছে? সে তে ছুইটিকেই 
কাঞ্চনে পরিণত করে। একটি ছোট নদীতে পরি্ধার জল, আর নালয় মল জল কিন্তু দুইই যখন গঙ্গায় গিয পড়ে হথন তো 
একই বর্ণ ধারণ করে। হুরদাস বলিতেছেন, মানুষ জীব ও ভগবানকে আলাপ! আলাদ| করি! দেখিয়। ঝগড়। করে-_কিস্ত এই 
ভেগ তো অঞ্াানতা-জনিত । জ্ঞানীর কাছে উচ্চনীচ পার্থকা থাক। উচিত নর | 


বৈশাখ, ১৩৩৬২ ] 


খুব প্রিয় ছিল। এই গানটি কোন এক ভারতীয় 
রাজসভায় একটি নর্তকী গেয়েছিল, গ্বামীজী অনুবাদ 
করে এদের গেয়ে শুনিয়েছিলেন। ঘটনাটি 
ঘটেছিল ভারতের এক রাজবাটাতে। নর্তকীর 
গান হবে শুনেই তিনি স্থান্ত্যাগ করে বাইরে 
চলে যাচ্ছিলেন, রাজার অনুরোধে বসলেন । গাঁনের 
কথাগুলির উদারভ!বটি তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ 
করল। গানের ভাব ও স্থুরে তিনি এতই মুগ্ধ 
হয়েছিলেন বে তিনি নর্তকীকে আশীর্বাদ করে মধুর 
সাত্বনার স্বরে বলেছিলেন, "তুমি তোমার গানের 
ভিতর দিয়ে আমাকে এক অপূর্ব শিক্ষা দিয়েছ। 
মাজ আমার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সম্ভাব্য অহঙ্কার 
নিঃশেষে দুর হয়ে গেল।” 

শেষবিদায় নেবাব সময় এডিথকে স্বামীজী 
আনীষবাণী দেন, “যদি তুমি কথনও কষ্টে পড়, 
আমাকে স্মরণ কোরো-- আমি যেখাঁনেই থাঁকি না 
কেন, আমি তোমার কথা ঠিক শুনতে পাঁব।” বিগত 
৫০ বছর ধরে এডিথের তা৷ চিরম্মরণীয় হয়ে আছে। 
স্বামীজীর সেই প্রতিজ্ঞ স্মরণ করে সে নিভীঁক 
ভাবে অনেক্কঠোঁর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। 
সেই সময় থেকে আজ পধন্ত সকল রকম সাহায্যের 
প্রয়োজনেই স্বামীজীকে স্মরণ করে সে কখনও 
বিফল হয় নি। 

স্বামীজী তার একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, 
দি কারও জীবনে দুঃখের সময় আসে, তাতে কি 
এসে যায় ? ঘড়ির পেওুলাম এক দিক থেকে আর 


শ্রীরাম মঠ ও মিশন সংবাদ 


২১৫ 


এক দিকে আসবেই-_কিস্ত বিশেষ কি তারতম্য 
হবে? প্রয়োজন হচ্ছে তার দোশনকে একেবারে 
বন্ধ করে দেওয়া ।” তারপর তিনি আমেরিকান 
বালকদের অনুকরণ করে বললেন, “বুড়ো বিড়ালটা 
মরুক” (1.6 0০০ ০1৭ ০৪1 019), [আমেরিকায় 
খেলাধুলার সময় ছেলেরা যখন দৌলনায় বসে 
দোল খায়ঃ তথন অন্ত একজন লোক যন্ত্রের সাহায্যে 
দৌঁলনাটিকে দোল দিতে থাকে | যখন সে লোকটি 
দোল দেওয়া বন্ধ করে দেওয়াতে দৌলন।টি থেমে 
যায় তখন ছেলেরা দৌল! থেকে নেমে চলে যেতে 
যেতে প্রীয়ই বলে» ৭]. 0৮০ 010 ০৪: ৭1৩.৮ ] 

এ আমার জীবনে ছুলভ সৌভাগ্য যে আমি 
স্বামীজীকে দর্শন করতে ও তার কথা শুনতে 
পেয়েছি । আরও অন্্ভব করেছি যে, তাঁর কথার 
ভিতরের অসীম শক্তিই আমার ভিতর দিয়ে 
প্রবাহিত হয়ে, কাগজে ধর! দিয়েছে ও ছাপার 
অক্ষরে প্রকাশিত হচ্ছে । অনেকেই এই লেখা 
পড়ে অন্তরে সাহস ও প্রেরণা পাবে, সন্দেহ নেই। 
আমাকে তিনি তাঁর যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। 
এতে আমি কৃতার্থ। আমার জীবনের সমস্ত ছুঃখ 
বেদনার নিঃশেষ ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে-_আজ 
আমিও বলতে প্রস্তত হয়ে বসে আছি, _“বুড়ে৷ 
বিড়ালট! মরুক” ।% 

* লেখিকা গত ৩১শে জীনুয়ারী, '৫৫, ৭৮ বৎসর বয়সে 
হল্পুকলম্থায়ী পক্ষাঘাত রোগে দেহত্যাগ করিয়া ছেন-এ সংবাদ 
আমরা গত মাসের উদ্বোধনে শ্রীরামকৃ্ক মঠ ও মিশন-নংবাদ" 
স্তন্ভে লিপিবদ্ধ করিয়!ছি 1--উঃ সঃ ৰ 


শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


জামসেদপুরে শিক্ষাপ্রচার-_-জামসেদপুর 
রাম মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির ১৯৫৩ 
সালের ৩২তম বর্ষের বার্ধিক কার্যবিবরণী কয়েকমাস 
পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে সোঁসাইটি- 


পরিচালিত ৪টি উচ্চ (২টি বালিকাদের জন্য ), 
৩টি মধ্য ( ১টি বালিকাদের জন্ত ) এবং ৪টি 
প্রীথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 
ছিল মোট ৩৭০২ ; প্রধান গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা 


২১৬ 


১৭৫৫। অবৈতনিক পাঠাগারে ৮ খানি মাসিক, 


৩ খানি সাপ্তাহিক এবং ৪ খানি দেনিক পত্রিকা 
নিয়মিত আসিয়াছে । ৮টি স্কুল লাইব্রেরীর মোট 


গ্ন্থসংখ্যা ৪৮২৯। বিগ্ভালয়সমূহের মধ্যে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ হাই স্কুলের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার উত্তীর্ণের 
হার ১০%। ২টি ছাত্রাবাসে ৪৪জন ছাত্রের 
মধ্যে ১৯ জন বিনা খরচেঃ ৩ জন অধে ক খরচে ও 
বাকীগুলি আংশিক খরচ দিয়া ছিল। যোগ্যতা- 
সহকারে এতগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বামী বিবেকা- 
নন্দের শিক্ষার্দর্শে পরিচালিত হইয়া উত্তরোত্তর 
উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে । দুর্গাপূজা, 
কালীপূজা, মরম্বতীপুজা, শিবর1(ঞ, খ্রাষ্ট-জন্মদিন, 
শারামকৃষ্চ। শ্রশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্েের 
জন্মোৎসব সাড়ম্বরে ও সুষ্ঠভাবে অন্থষ্ঠিত হয়। 
পাটন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম_ 
পাটনা শ্রারামকুষ্চ মিশন আশ্রমের ১৯৫৪ সালের 
মুদ্রিত কাধবিব্রণী প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীতগবানের 
করুণায় আশ্রমটি ৩৪তম বর্ষ অতিক্রম করিল। 
আলোচ্য বর্ষের কার্ধাবলী বিশেষ লক্ষণীয় । বন্তা- 
বিধ্বস্ত উত্তর বিহারের দ্বারভাঙ্গ! জেলায় সেবাকার্ধের 
জন্য মঙ্গলগড়ে এবং দেওধার সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া 
চৌন্দানি গ্রামে ছয় সপ্তাহ বাব ৮৫০০ লোককে 
সাহায্য দান কর! হয়। এই সেবাকারধে অক্টোবর, 
:৫৪ পর্ধস্ত ২৯৯১/০ মণ চাল, ২৬/* মণ ডাল, 
৭৫/০ মণ লবণ এবং ৪৮১১ ব্যক্তির মধ্যে ১৩৯৫০ 
খানি নৃতন ও পুরাতন বস্ত্র ও ২৫১৩ খানি নুতন 
কম্লও বিতরণ করা হইয়াছিল । ৩২০৯ পীড়িত 
ব্যক্তিকে ওধধাদি দেওয়! হয়। আশ্রমস্থ ভূবনেশ্বর 
হোমিওপ্যাথিক চিকিতৎসালয়ে ৭১০৩৩ এবং 
গ্যালোপ্যাথিক বিভাগে ১৪,৫৬৬ জন রোগী 
চিকিৎসালাভ করেন। অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক 
বিছ্ভালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৪৩, ইহার মধ্যে ৭৫%ই 
হরিজন ও অনুরত সম্প্রদদায়ভূক্ত । আশ্রমের ছাক্র/- 
বাসে বিশ্ববিস্থালয় ও মহাবিষ্ঠালয়ে অধ্যয়নরত চারক্ন 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


ছাত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে একজন এম্-এস্‌সি এবং 
ছুই জন অর্থনীতি ও গণিতে ৰি. এ ( অনার্স”) লাভ 
করিয়াছে । তুরীয়ানন্দ ' গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা 
ছিল ১৮২৮; পাঁঠাগারে ৬ খানি দৈনিকঃ ২০ খানি 
সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র নিয়মিত আসিয়াছে । 
এই গ্রস্থাগারটিকে একটি সর্বাশস্থন্দর গ্রন্থাগারে 
পরিণত করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে । হিন্দী ও 
বাংলায় ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক ১৫০টি ক্লাস ও ১৫টি 
আলোচনা-সভা হয়। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুপ্রীষ্ট, 
শীচৈতন্, এবং শ্ররামকৃষ্জ ও স্বামী বিবেকা- 
নন্দের জন্ম তিথি যথারীতি উদ্যাপন কর! হইয়াছিল। 
ফ্করয়ারী মাসে বিবিধ কর্মস্থগীসহ এক সপ্তাহব্যাপী 
শ্রীঞমা সারদা দেবীর শতবর্ষ-জয়স্তী উৎসব-অনুষ্ঠান 
আলোচ্যবত্নরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

বাঁকুড়া কেক্দ্র বাঁকুড়া শ্রীরামরুষ্খ মঠ ও 
মিশনের ১৯৫৩ সালের কাধবিবরণীতে প্রকাঁশ-_ 
আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে ও শহরতলীতে মোট ১৭০টি 
ধমালোচনা ও ১০টি সাধারণ সভা অনুচিত হইয়াছে। 
আীন্তামাপূজা, সরস্বতীপুজাঃ বাঁসন্তীপৃজা এবং 
শ্ররামরুষ্তদেব, শ্রীনা ও স্বামীজীর জন্মতিথি-পূজা 
যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়। গ্রন্থাগারে ১৮৮৮ খানি 
পুস্তক ছিল। ২৮ খাঁনি মাসিক ও ২ খানি দৈনিক 
পত্রিকা আপিয়াছে। গ্রন্থাগারের ১৭৬৬ জন 
সভ্যের মধ্যে ৮৩৮ জন অবৈতনিক 1 মিশনের তিনটি 
দাতব্য চিকিৎসালয়ে মোট ৯৬৬৩৭ ( নূতন 
২৯৬৫১) জন রোগীর চিকিৎস| ও ৬৯৭ জনের 
( নৃতন ১৭১) অস্ত্রোপচার করা হয়। আবাসিক 
বিভাগে ১২৭ জন রোগী ছিল। রামহরিপুর 
অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালরে ১৩৭ জন (ছাত্রী 
২৯) ও উচ্চ বি্ভালয়ে ১৮৪ জন (বিনা 
বেতনে--১৯+ অধবেতনে--২১) এবং বিবেকানন্দ 
হোমিও বি্তালয়ে ৮ জন বিদ্ার্থা শিক্ষালাভ 
করে। আশ্রমস্থ সারদানন' ছাত্রাবাসে ২১ জন 
ছাত্র ছিল। 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


ভুবনেশ্বর মঠে স্বামী ব্রজ্মানন্দজীর 
উগুসব- বিগত ২৫শে জানুয়ারী ভুবনেশ্বর শ্রীরাম- 
রুষ্ণ মঠে শ্রীমৎ স্বামী ব্রন্ধানন্দ মহারাজের শুভ 
জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রাতিঃকালে ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচর্য 
বিগ্ভালয়ের ছাত্রগণ-কতৃ্ক বোদক মন্ত্রপাঠ এবং 
বিশেষ পুজা, হোম, ভজল-কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। মধ্যান্ছে প্রা তিন হাজার ভক্ত নর- 
নারী বালক-বালিকা ও দরিদ্রনারায়ণ বপিয়া প্রসাঁদ 
পাইয়াছিলেন। 

অপরাহে স্বামী গদাধরানন্দ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী 
্রহ্মানন্দা হইতে পাঠ করিয়! শ্রোতৃবর্গকে আনন্িত 
করিয়াছিলেন। বিকালে উৎ্কল বিশ্ববিস্তালয়ের 
প্রোচ্যান্স্লোর শপ্রাণরুঞ্চ পরিজার সভাপতিত্বে 
একটি ধর্ম-নভার অধিবেশন হয়। মায়াবতী 
অদ্বৈতাশ্রমের অশ্যক্গ স্বানী গন্তীরানন্দ, পুরী সংস্কৃত 
কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীকিশোরীমোহন 
দ্বিবেদী ও স্থানীয় হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীইন্দৃভূষণ মিশ্র 
বাংলা ও ওড়িয়! ভাষায় স্বামী ব্রক্মাননজীর জীবনের 
বৈশিষ্ট্য ও স্ীহীর উপদেশীবলী অতি প্রাঞুলভাবে 
ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত 
ছিলেন । 

গত বৎসরের গ্যায় এব।রও শ্রীরামকুষ্জ মঠ ও 
মিশনের অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ শ্রম স্বামী শঙ্করনিন্দজী 
মহারাজ উত্সবে উপস্থিত থাকায় ব্হু নরনারী 
তাহাকে দর্শন ও তীহার উপদেশ শ্রবণ করিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন । 

মাদ্রাজে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎ- 
সব-মাদ্রাঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ১৫ই এবং 
১৬ই জানুয়ারী-ছই দিন ধরিয়া আচার্য স্বামী 
বিবেকানন্দের ৯৩তম জন্ম-জয়ন্তী সুষ্ুভাবে উদ্‌- 
যাপিত হইগ্জাছে। প্রথম দিনকা'র কার্ধস্চী ছিল 
বেদপাঠ, বিশেষ পুজা, হোম, ভজন, প্রসাদবিতরণ 
এবং দরিদ্রনারার়ণ সেবা । সন্ধ্যারতির পর 
সমবেত ভক্তগণের নিকট স্বামী শুদ্ধসন্বাননা 


শ্রীরামক্চ মঠ ও মিশন স্বাদ 


২১৭ 


স্বামীজীর উপদেশ হইতে নির্বাচিত অংশ পাঠ করিয়া 
গুনাইবার পর স্বামী পরমাত্মানন্দ তামিলে এবং 
মঠাধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দজী স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও 
বাণা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্বামী কৈলাসা- 
ননজী আবেগময়ী ভাবায় চরিত্রবান যুবকগণকে 
দলে দলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়! হ্বাদীজীর 
স্বপ্ন সফল করিয়! তুলিবার আহ্বান জানান । 

দ্বিতীয় দিন (রবিবার) প্রাতঃকালীন কর্মস্থচী ছিল 
স্বামীজীর সম্পূর্ণ গ্রহ্থাবলী ও জীবনীর “পারায়ণ/ । 
১২৫ জন ভক্ত (তন্মধ্যে কয়েকটি তরুণও ছিল) 
ইহাতে অংশগ্রহণ করেন। অপরহে শ্রী এদ্‌ 
বিরাজ ভাগবতার কতক মহাত্মা কবীর দাস 
[বিবয়ক “হরিকথা” অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় একটি 
জনসভার নেতৃত্ব করেন ভারতের ফেডারেল কোটের 
প্রাক্তন বিচারপতি শ্রা এস বরদাচারী। তিনি 
তাহার ভাষণে বলেন যে, বিগত শতাব্দী-সমূহে 
ভারতের সর্ধবিধ অবনতির জন্ম অনেকে যে ধর্মকে 
দায়ী করেন ইহা ভুল। মুক্তির বাপনাকে ব্যক্তি- 
পরতন্থ স্বার্থপরত। বলিয়! ব্যাখ্য। করা! উচিত নয়! 
মুক্তির সাধককে সাধনার পথে মাঁনবসেবা অবগ্ঠই 
করিতে হয়। ধর্মকে যদি আমরা যথাবথ বুঝি তাহা 
হইলে উহা! সামাজিক প্রগতির একটি শক্তিশালী 
সতম্তবিশেষ স্বামী বিবেকানন্দ ইহ!| পরিষ্কার করিয়া 
আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সভায় 
অন্তান্ত বক্ত। ছিলেন দক্ষিণ ভারত হিন্দীপ্রচার 
সভ'র কর্মনচিব শ্রী এম্‌ সত্যনারায়ণ, এম্‌-পি, 
অধ্যাপক এস্‌ রামস্বামী এবং স্বামী চিদ্ভবাননা | 

কেন্তরীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডক্টর কৈলাঁসনাঁথ কাটজু, 
এই দিন সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিতভাবে মঠ দর্শন করিতে 
আসেন। অনুরুদ্ধ হইয়! তিনিও পূর্বোক্ত সান্ধ্য জন- 
সভায় শ্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি সুন্দর ভাষণ 
দিয়াছিলেন। ( এই ভাঁষণটির বঙ্গাননবাদ উদ্বোধনের 
আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে ) 

ফরিদপুরে অনুষ্ঠান-_-করিদপুর শ্রীরামরুষ্ণ- 


৯৮ 


মিশন আশ্রমে আচাধ স্বামী বিবেকানন্দজীর 
জন্মোৎসব যথারীতি উদ্যাপিত হইয়াছে। ১লা 
মাঘ, তিথিপৃজার দিন বিশেষ পুজা; হোম, চণ্তী- 
ও গীতাপাঠ, ভজনকীর্তনাদি এবং অপবাহে 
আমুমানিক পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে থিচুড়ি-প্রসাদ 
বিতরণ করা হইয়াছিল। ৯ই মাঘ (২১শে 
ফেব্রুয়ারী, ?৫৫ ) ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিছ্রেট 
জনাব এস্‌ বি চৌধুরীর সভাপতিত্বে স্বামীজীর 
জীবনী ও বাণী আলোচনার্ঘে একটি সভার অধিবেশন 
হয়। এ সভায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে বহু সরকারী 
ও বেসরকারী হিন্ু-মুদলমান নর-নারী সমবেত হন। 
স্থানীয় ভিগ্রিক্ট সুল ইন্সপেক্টর মি, এস আলী, রায় 
বাহীছুর বিনৌদনাল ভদ্র, অধ্যাপক দক্ষিণারঞন 
কর চৌধুরী, শ্রাচারচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রুদেবত্রত 
মুখোপাধ্যায় শ্বামীজীর জীবনী-অবলম্বনে বক্তৃতা 
দেন। সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় তাহার 
অভিভাষণ প্রদান করেন। আশ্রমের পক্ষ হইতে 
অধ্যাপক শ্রীপদ মুখোপাধ্যায় সভাপতি মহাশয় 
এবং পুলিশ সুপার জনাব এম এ করিম ও অন্থান্ট 
ভদ্র মহোরয়গণকে সভায় যোগদান ও অংশ-গ্রহণ 
করিবার জন্য ধন্বাদ দেওয়ার পর সভার কাঁধ 
সমাপ্ত হয়। 

রীচিতে অনুষ্ঠ।ন-_রীচি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রমের ( মোরাবাদী এলাকায় অবস্থিত ) উদ্যোগে 
গত ১২ই এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী বথাক্রমে স্থানীয় 
ুর্গাবাড়ীতে এবং হিন্ছ ক্লাব হলে শ্রুম! সারদা দেবীর 
এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী-সভা অনুষ্ঠিত 
হয়। উভয় দিনই প্রধান বক্তা ছিলেন কলিকাতার 
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও অধ্যক্ষা ডক্টর রমা 
চৌধুরী । প্রথমদিনকার সভার পরিচালনা করেন ডাঃ 
যাছুগোপাল মুখোপাধ্যায় ; দ্বিতীয় দিন সভানেতৃত্ 
করিয়াছিলেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সুন্দরানন্দজী | 

ছাত্রাবাসে বিবেকানন্দ-জয়ন্তী--যছলাল 
মল্লিক বোডন্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রাবাসে গত 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্--৪র্থ সংখ্য। 


২৮শে ও ২৯শে ফাস্ুন ম্বামী বিবেকানন্দের 
আবির্ভাব-জয়স্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে । প্রথম দিন 
পূর্বাহে পূজা, হোম ও তজনাদির পর অপরাহ্ণ 
৫টায় একটি ছাত্রসভায় আশ্রমিক কয়েকজন বিগ্ভাথী 
স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা করিলে 
পর সভাপতি স্বামী গুকারানন্দজী যুগচিত্ের 
বহুবিধ দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় অত্যুদয়- 
সমস্তার সমাধানে স্বামীজীর অভ্রান্ত পথনিদেশ ও 
তাহার কারধকারিতা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা 
করেন। সভান্তে অন্ধগায়ক শ্রাদিলীপ ঘোষের 
ভক্তিমূলক ভজন শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করে। 

দ্বিতীয় দিন অপরাহে একটি সাধারণ-সম্মেলনে 
স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা! করেন_ আনন্বাঁজার 
পত্রিকার সম্পাদক শ্রচপলাকান্ত ভট্টাচাথ এবং স্বামী 
গন্তীরানন্দ। 


শাখাকেন্দ্রে ভগবান শ্রীরামরুষ্ণদেবের 
১২০তম জন্মোদ্সব 

লক্ষৌ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন জেবা শ্রমের 
উদ্যেগে বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী স্থানীয় গঙ্গা প্রসাদ 
মেমোরিয়েল হলে আহ্‌ত একটি জনসভায় সভাপতি 
জনাব আলী জাহীর ( উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী ) বলেন, 
শ্ারামকঞ্জচদেব ছিলেন একটি বিরাট আধ্যাত্মিক 
বিগ্রবের জন্মদাতা । এ বিপ্লব মাষের বিবিধ 
কর্মধারাকে এবং মানুষে মানুষে তথা জতিতে 
জাতিতে পারম্পরিক সম্পর্ককে নৃতনভাবে গঠিত 
করিয়াছে । ডক্টর বি মুখোপাধ্যায় এবং লক্ষৌ 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক ডক্টর নন্দলাল চট্টোপাধ্যাযও 
সুচিন্তিত ভাষণ দেন। শেষোক্ত বন্তা বলেন, বুদ্ধ, 
শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, কবীর এবং নানক ইহছার্দের 
সকলের সমদ্বিতপ্রকাশ শ্রীরামকষ্তদেৰ একটি নৃতন 
আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের অগ্রদূত-_ধাঁহার নিকট উচ্চ- 
নীচ, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাঙ্মণ-হরিঞ্জন ধনী-দরিজ্রের 
তেদ নাই। শ্রীরামক্ক্চের যোগণৃষ্টি একটি অভিনব 
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আধ্যাত্মিক মানবিকতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 
শ্রীরামকুঞ্ণমিশনের ইহাই মূলমন্ত্র । 

এলাহাবাদ রামকৃক্ক মিশন (সবাশ্রমে 
গত ২১শে ফাল্ন ( ৫ই মাঁ6) শ্ররামকৃষ্দেবের 
আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষ্যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের 
বিচারপতি ডি এন রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক 
জনস্ভায় ধুগাবতাঁর শ্রীরামরুঞ্চদেবের প্রতি গভীর 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অপিত হয়। 

এলাহাবাদ বিশ্বৰিগ্ঠালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শশধর 
দত্ত তাঁহার ভাষণে বলেন যে, মানুষের ছুঃখের মুল 
কারণ “আমি'। এই “আমিত্বকে কিভাবে জয় 
করিতে হয়ঃ সেই শিক্ষা দিয়াছেন শ্রীরামকষ্ণদেব । 
শারামকুষ্ণদেবের মতে ভগবান লাভ করিতে হইলে 
চাই তাহার জন্য ব্যাকুলতা ও তীহার উপর 
নির্ভরশীলতা। | 

শ্ীজগারাম মিশ্র, কুমারী পৃথী অদাবল, মির্জা 
হামিন্দ লা বেগ ও বিচারপতি রায় তীহাদের ভাষণে 
পরম্হংসদেবের জীবনী ও উপদেশাবলী আলোচনা 
করেন। 

শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় 
ও কুমারী চক্র কতৃকি সঙ্গীত গীত হয়। 

নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিগত 
১৮ই ফাল্ধন হইতে ওরা চেত্র পর্বস্ত ১৬ দিন ব্যাপী 
উত্সব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে । প্রত্যহ 
প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকঃ বৈদিক স্তোত্রপাঠ, ভন, 
বিশেষ ও নিত্যপূজা এবং শাস্ত্াদি পাঠ করা হয়। 
২০শে ফালস্তুন একটি ধর্মসভায় ঢাক! বিশ্ববিভ্যালয়ের 
অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দ চন্ত্র দেব সভাপতিত্ব 
করেন। কুমিল্লার পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী 
শাস্ত্রী মহাশয় “বর্তমান ধুগ ও শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান 
বিষয়ে, ঢাক! বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক ডর কাজী 
মোতাহের হোসেন সাহেব “শ্রীরামকষ্ণের ইদলাম 
ধর্মনাধন!” সম্বন্ধে, ময়মনসিংহ শ্ীরামকষ্জ মিশন 
আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী যোগস্থানন্দ 'রারামরুধণ- 
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বাতাবহ বিবেকানন্দ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। 
অবশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিস্তিত 
অভিভাষণ দ্বারা প্রায় চারি. সহ শোতৃনগুলীকে 
মুদ্ধ করেন। পরাদ্দন ২১শে ফাল্ধন শনিবার 
অপরাহে শ্রীযুক্ত রাঁসমোহন চক্রবর্তী শাস্ত্রী মহাশয় 
*গ্রীমভাগবত” পাঁঠ করেন। 

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ আশ্রমে তিন দিবস 
সন্ধ্যারাত্রিকের পর ছায়াচিত্রধোগে শ্রশ্বঠাকুর, 
শ্রীত্রীমা ও স্বামীজীর জীবন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বর্তৃতা 
প্রদ্দনি করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। তিনি ১নং 
ঢাকেশ্বরী কটন মিলে ও চিত্তরঞ্জন কটন মিলেও 
ছায়াচিত্রযৌগে ছইটি হন্দর ভাষণ দেন) ২২শে 
ফাল্তুন প্রায় সাত হাজার দরিত্রনারায়ণ ও ভক্ত 
বসিয়া পরিতোষের সহিত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

উৎসবের শেষ দিন বেলুড় মঠের সহ-সভাপতি 
পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ হ্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ আশ্রমে 
শুভাগমন করিয়া সংপ্রসঙ্গ ছারা স্থানীয় ভক্তদ্দিগকে 
পরিতপ্ত করেন এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর টাকায় 
ফিরিয়া বান। 

মেদিনীপুর শাখাকেন্দরে ১২ই ফাল্গুন 
হইতে ১ সপ্তাহ ধরিয়া উৎসব সাড়ম্বরে উদ্যাঁপিত 
হইয়াছে। তিথিপূজার পুণ্যদিবসে সকাল হইতে 
বিশেষপূজা, হোম ও ভোগরাগ হয়; দিগ্রহরে 
সহস্রাধিক ভক্ত বসিয়া! প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
সন্ধ্যারাত্রিকের পর অধ্যাপক শ্রীঅমূল্য সেন 
শ্ীরামকুষ্ণদেবের পুণ্য-জীবনী আলোচনা এবং 
অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ড মহাশয় শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ কথামুত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে অধিক 
রাত্রি পর্যন্ত স্থানীয় বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ কর্তৃক কণ্ঠ 
ও যন্ত্র সঙ্গীত হয়। ছিতীয় দিন সরকারী প্রচার- 
বিভাগ কতৃক সবাক্‌ চলচ্চিত্র গ্রদশিত হম । ১৫ই 
ফান্তুন, রবিবারে সাধারণ উৎসব বিশেষ সমারোছে 
নানাবিধ কর্মস্থচীর দ্বারা সম্পন্ন হয্স । ১৮ই কান্ধন 
মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রঅমরেশ চক্রবর্তী 
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মহাশয়ের সভাপতিত্বে বেলুড় মঠের স্বামী 
অচিস্ত্যানন্ন শ্ারামকঞ্চদেবের দিব্জীবন 'ও বাণী 
সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমগ্ডলীকে 
মুগ্ধ করেন। 

জামসেদপুর শ্রুরামকষ্জ মিশন বিবেকানন্দ 
সোসাইটার উদ্যোগে বিগত ১৯শে মা হইতে এক 
সপ্তাহব্যাপী উৎসব * ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানসমূহ 
মমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে । এই উপলক্ষ্যে 
শহরের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ সভার আয়োজন কর! 
হয় এবং সোসাইটা-পরিচালিত ৪টি উচ্চ বিদ্যালয় 
প্রাণে ও ২টি মধ্য বিগ্ভালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীগণের 
পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব- 
উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠের স্বামী অচিন্ত্যানন্া, উদ্বোধন- 
সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ,? আসানসোল শাঁখা- 
কেন্দ্রের স্বামী মৃত্যুগ্য়ানন্দ, কলিকাতা জয়পুরিয়া 
কলেজের অধ্যাপক শ্রবিনয়কুমার সেনগপ্ত, 
জামসেদপুরে উপস্থিত থাকিয়া শখঠাকুরের জীবনী 
ও বাণী, যুগাঁচাঁধ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও 
বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। পারিতোঁধিক 
বিতরণী সভায় অন্যন ৪॥০ হাঁজার ছাত্রছাত্রী 
তাহার্দের অমূল্য উপদেশ লাভ করিরা উপকৃত 
হইয়াছে । ২৩শে মার্চ বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যার 
প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত পারিতোধষিক সভায় ভারত প্রসিদ্ধ 
শ্রীধীত জয্গপ্রকাশ নারায়ণ উপস্থিত থাকিয়া সারগর্ভ 
ভাষণ দান করিয়াছিলেন। অন্তান্থ সভায় স্থানীয় 
নামকরা মহিলাগণ সভানেত্রীর আমন অলঙ্কত 
করিয়াছিলেন। তীহার! ছাত্রছাত্রীদের গান, 
আবৃত্তি ও বিচিত্রানুষ্ঠান দেখিয়া পরম তৃপ্তিলাভ 
ককিয়াছিলেন। গত ২*শে মার্চ সোসাইটাপ্রাঙণে 
২ হাজার দরিদ্র নরনারীকে আগার করানো! হয় এবং 
তীহাঁদ্িগকে পুরাতন বস্ত্র ও জামা বিতরণ করা 
হয়। ২৩শে ও ২৫শে মার্চ সোসাইটাপ্রাঙ্গণে 
ধাকুড়া জিলার স্থ প্রসিদ্ধ রামায়ণ-গায়ক শ্রীনুধীর 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রাঁমচরিত্র গাঁন বহু সহজ 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম ব্ষ--৪র্থ সংখ্য। 


নরনারীর মনে ভক্তিভাবের স্থষ্টি করিয়া বিমল 
আনন্দ দান করিয়াছিল। 


জামভাড়া (সাঁওতাল পরগণা ) শ্ররামকৃষণ 
মঠে ১২ই ফাল্গুন বিশেষ পৃজ1, পাঠ, হোমাদির 
মাধ্যমে তিথিপূজা উদযাপিত হয়। ২২শে ফাল্গুন 
( ৬ই মার্চ, ৫৫ ) সকালে কীর্তন-গানসহ শ্ারাঁমকৃষ্ণ- 
দেবে সুসজ্জিত পট চতুর্দোলার বসাইয়া নগর 
প্রদক্ষিণ করা হয়। মধ্যান্কে ১ হাজার নরনারী 
বসিয়া মঠে প্রপাদ গ্রহণ করেন। অপরাহে 
বিহারের অন্যতম মন্ত্রী শ্রুবিনোদানন্দ ঝা কতৃকি 
পরিচালিত একটি জনসভায় স্বামী বোধাত্মানন্দ 
এবং আরও একজন বক্তা এরামকষ্খচদেবের জীবন 
ও বাণা মনোগ্ঞভাবে আলোচনা করেন। সভাপতি 
মহাশয়েরও ভাষণ অতিশয় জদয়গ্রাহী হইয়াছিল । 


শ্রীঞ্ীমা সারদাদেবীর শতবাধিকী 


সংবাদ 
হুবিগাপ্ত (শ্রীহট জেলা ) শ্ররামকষ্ণমিশন 
আশ্রমে গত ২২শে অগ্রহায়ণ হইতে ২৬শে 


অগ্রহায়ণ পধন্ত পাচদিন-ব্যাঁপী জয়ন্তী-উৎসব বিশেষ 
সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে । পুজাঁপাঠ 
ভজনাদি ব্যতীত ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে আবৃত্তি- 
প্রতিযোগিতা, মহিলাসভা, সাঁধারণসভা ও রামায়ণ- 
গান উৎসবস্চীর অঙ্গীতৃত ছিল। সুপরিচিত 
দেশকর্মী শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদ!র, কুমির 
রামমালা ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরাঁস- 
মোহন চক্রবর্তী, আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ব্রন্ধাত্মানন্ম, 
টাঁক! শ্রারামকৃষ্ণমিশনের স্বামী সত্যকামানন্দ এবং 
শ্রীশীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা রাঁয় 
বিভিম্ম দিন তাঁহার্দের মনোজ্ঞ আলোচনা দ্বারা 
সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে প্রভৃতি আনন্দ ও তৃপ্তি দান 
করেন। ছুই দ্রিন “রামায়ণ গানের ব্যবস্থা হইয়া- 
ছিল। শেষদিন (রবিবার) প্রায় আট হাজার 
নরনারীকে বসাইয়! প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উৎসব 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] 


শহরের সর্বস্তরের, অধিবাসীর ভিতর একটি অপূর্ব 
উত্সাহ ও উদ্দীপনার সার করিয়াছিল। 

শ্্রীহট শ্ররামকুষ্ণচ আশ্রমে জয়ন্তী উৎসব 
মহাসমারোহে ২১শে পৌষ ( ৬ই জানুয়ারী, ৫৫) 
হইতে ৫ দিবস ধরিয়া উদযাপিত হইয়াছে। 
প্রথম দিন আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রযুক্তা শরদিন্দুপ্রভা 
রায় চৌধুরীর সভানেত্রীত্বে একটি মহিলা-সভার 
অনুষ্ঠান হয়। ছায়াচিত্রে শধরণারঞ্জন পাল 
শ্রীমার জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে ব্তৃত৷ করেন। 
দ্বিতীয় দিন শ্রীমার স্থদজ্জিত প্রতিকৃতি জয়রাম- 
বাটার অনুকরণে নিমিত পর্ণকুটারে স্থাপন করিয়া 
সঙ্কীতন ও শোভাধাত্র! সহকারে শহরের বিশিষ্ট 
রা্ত! সমুহ পরিভ্রমণ করা হয়। অপরাহে চট্টগ্রাম 
হইতে আগত বোদ্ধ ভিক্ষু প্রিয়ানন্দজীর সভাপতিত্বে 
আশ্রমে একটি সভায় শ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন 
ভাবধারা আলোচিত হয়। সন্ধ্যায় কবির পাঁচালি 
গান হয়। ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন প্রবীণ গারক 
শ্বীনলিনীমোহন চক্রবর্তী ও শ্রীফণীন্্ন্দ্র দাস। 
তৃতীয় দিন্‌ স্বামী সত্যকামানন্দের সভাপতিত্বে 
সর্বধর্ম সম্মেলনে” বিভিন্ন ধর্মের বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে 
আলোচনা করেন অধ্যাপক সামস্থদ্দিন মিএগ, ভিক্ষু 
প্রিয়ানন্দজী ও াধরণারঞ্জন পাল। চতুর্থ দিনের 
অনুষ্ঠান ছিল বিশেষপুজা পাঠ হোম, প্রসাদবিতরণ 
কৃষ্ণলীলা” কীর্তন এবং কবির পাঁচালি । শেষদিন 
একটি সাধারণ সভায় “মানবতা”, এ্শ্রামা” এবং 
ভগবান্‌ বুদ্ধে'র জীবনী আলোচিত হয়। স্থানীয় 
সঙ্গীতদক্ষগণ একটি সঙ্গীতসন্মেলনেরও আয়োজন 
করিয়াছিলেন । 

করিমগঞ্জ শ্রীরামকৃঝ্চ আশ্রমে শ্রীশ্রীমা 
সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব ২৬শে কাত্তিক 
( ১২ই নভেম্বরু, ৫৫) হইতে চারদিনব্যাপী নানা 
আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়! সুষ্ঠুভাবে উদ্যাপিত 
হইয়াছে। তংপূর্বে ২৩শে কাতিক ( ৬ই নভেম্বর) 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


ত২৯ 


শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
পৃজ্যপাঁদ স্বামী মাঁধবানন্দজী ভগবান শীরামকষ্খদেব 
ও জননী সারদাঁদেবীর জাবনী-অবলম্বনে প্রপ্থত 
একটি চিত্র-প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন করিয়।ছিলেন। 
ইহাঁর বিবরণ অগ্রহীয়ণ মাসের উদ্বোধনে প্রকাশিত 
হইয়াছে । প্রদর্শনীটি দশ দিন উক্ত থাকিয়া 
সহস্র সহত্র দর্শক-দশিকার শিক্ষা ও আনন্দবধন 
করিয়াছিল। উৎসবের বিবিধ কর্মস্থচীর মধ্যে 
বিশেষ পূজা! পাঠ যজ্ঞাদি ব্যতীত প্রথমদ্দিনকা'র 
সমস্ত শহর পরিক্রমারত অধ “মাইল দীর্ঘ স্থপরিকল্িত 
শোৌঁভাধাত্রাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দ্বিতীয়দিনকার 
“কুমারী বন্দনা” অনুষ্ঠানটিও নকলের নিকট একটি 
অদ্ভুত অধ্যাত্মিক ভাবগ্চোওনার সঞ্চার করিয়াছিল । 
পাঁচ হইতে সাত ব্সর বয়ঙ্কা ১০৮ জন কুমারীকে 
নয়ন-রগ্রন সাত্তিক বেশতৃষায় সজ্জিত করিয়া বন্দনা 
ও নিষ্টিমুখ করানো হয়| প্রত্যেক কুমারীকে এক 
একখানি “মায়ের উপদেশ” পুস্তিকা উপহার দেওয়া 
হইস্াছিল। বিভিন্ন দিনে আয়োজিত ৪টি জনসভায় 
(১টি মহিলাস্ভা এবং একটি ছাত্রসভা ) ভাষণ 
দেন বেলুড় মঠের শ্রীমৎ শ্বামী অসীমাননদজী, স্বামী 
ধ্যানাত্মানন্দ, স্বামী প্রণবাত্বানন্ন, শ্বামী চপণ্ডিকানন্দ, 
প্রবীণ জননায়ক শ্রীধর্মদাঁস দত্ত, কলিকাতাঁর প্রবীণ 
সাহিত্যিক এবং বক্তা শ্রীকুমুদবদ্ধু সেন, শ্রীমতী 
নিলনশনী মজুমদার, শ্রীমতী প্রভাতী সাহাঃ শ্রীমতী 
মাধুরী মজুমদার এবং শ্রীমতী আরতি আদিত্য । 
বিভিন্ন সময়ে কীর্তন ও ভজন গাহিয়া ধাহারা 
সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন তীহার্দের মধ্যে 
কলিকাতার গুনী পদাবলী-গায়ক শ্রীগণেশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী কল্যাণী সেনগুপ্তা এবং 
রাধারমণ দাস বাঁবাঁজীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
২৯শে কাঁতিক মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে রাত্রি ৯টা 
পধস্ত অন্যুন বারে হাজার নরনারী পরিতোষপূর্বক 
খিচুড়ি, ডালনা, টক ও পায়স-প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


বিবিধ সংবাদ 


শ্রীরামপুর সংস্কতিসল্মেলন_ শ্রীরামকৃষ্ণের 
শুভ আবির্াব-তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীরামপুর 
বনফুল সাহিত্য-সমিতি'র উষ্ভোগে গত ১৫ই 
ফাস্তন (২৭শে ফেব্রুয়ারী, 7৫৫) হইতে ২৩শে 
ফাল্গুন ( ৭ই মার্চ) এই নয়দিনব্যাপী এ্ররামপুর 
সংস্কৃতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে । প্রথম দিনকার 
আলোচ্য বিষয় “ভারতীয় সংস্কৃতি ও শ্রীরামকৃষ্ণ, 
সম্বন্ধে বন্তৃতা করেন অধ্যাপক শীরথীন্্নাথ রায় 
ও অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী । দ্বিতীয় দিন 
শ্ীন্নপূর্ণা গোস্বামী ও শ্রীবাণী দেবী “ভারতীয় 
নারীর আদর্শ ও শ্রামা সারদা দেবী সম্বন্ধে মহিলা- 
সভায় আলোচনা করেন। তৃতীয় দিন € ১লা মাচ) 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও শ্রীঅরবিন্দ” সন্থন্ধে ভাষণ দেন 
ডাঃ মাখনলাল ধর। চতুর্থ দিন “ভারতীয় সংস্কৃতি 
ও রবীন্দ্রনাথ” সম্বন্ধে ডাঃ কালিদাস নাগ আলোচনা 
করেন। পঞ্চম দিন কান্তকবির গান পরিবেশন 
করেন শ্রদ্দিলীপকুমাঁর রায় ও সম্প্রদায়। ষ্ঠ দিন 
প্রীযতীন্দ্র চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে একটি 
সঙ্গীতানুষ্ঠঠনে ্রীরাঁজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
শ্রীতুষার সাহা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 
সপ্তম দিন “সাহিত্য ও সংস্কৃতি” সম্বন্ধে আলোচন৷ 
করেন শ্রীআশাপুর্ণ! দেবা । অষ্টম দিন অধ্যাপক 
শ্রীত্রিপুরারি চক্রব্তী “মহাভারত ও ভারতীয় মংস্কৃতি? 
সম্বন্ধে ব্তৃতা দেন। নবম দিন (৭ই মার্চ) 
“ভারতীয় সংস্কৃতি ও শ্রীমহাপ্রভু' সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন ডাঃ মহাঁনামত্রত ব্রদ্ষচারী। শ্রাঅমিয়কুমার 
গঙ্গোপাধ্যায় বক্তা ও অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন। হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণ! জেলার 
বহু বিশিষ্ট নরনারী বিভিন্ন সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
শ্রীরামপুরে এই প্রকার সাংস্কৃতিক মন্মেলন এই 
প্রথম অনুষ্ঠিত হইল। 
* পরলোকে শ্রীঅতুলানন্দ রায়_গত 
২৮শে ফাল্ন ( ১২ই মার্চ) শনিবার রাত্রি ৮টায় 
প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীঅতুলানন্দ রায় তাহার 


বাগ্ুইআটি বাঁসতবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। 
মৃত্যুকালে তাহার বয়দ ৫৭ বংসর হইয়াছিল । 
তিনি ৯০ বৎসরের বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রী রাখিয়া 
গিয়াছেন। শ্রীমতুলানন্দ রায় বহু গ্রন্থ রচন! 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'পাণিপথ্, 'পাশুপত” 
“কৃষ্কুমারী” নাটক এবং রামকৃষ্ণ সাহিত্যে গদাধর', 
“নাধক শ্ররামকঞ্জ+ “নবার মা সারদা” জীবনী গ্রন্থ 
সমধিক প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি তিনি *্রশ্রানিগমানন্দ 
জীবনী” ও শ্রীশ্নীরামরুষ্চ সঙ্গমে” গ্রন্থ রচনায় 
ব্যাপৃত ছিলেন। অতুলানন্দ বাবুর কয়েকটি 
প্রবন্ধ 'উদ্বোধনে'ও প্রকাশিত হইম্াছিল। এই 
অমায়িক ভক্ত সাহিত্যিকের শোকসন্তপ্ত স্বজনবর্গকে 
আমাদিগের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। 
শ্রীভগবান পরলোকগত আত্ম।র শাস্তিবিধান করুন 
ইহাই প্রার্থনা । 

বিবেকানন্দ সমাজসেবা কেক্দ্র _পাথুরিয়া- 
ঘাটা শ্রীরামকুঞ্জ মিশন আশ্রম (১৮ ও ২০১ যছু- 
লাল মল্লিক রোড, কলিকাতা-৬ ) কতৃক 
কলিকাতার রামবাগান বন্তীতে পরিচালিত 
বিবেকানন্দ সমাজসেবা কেন্দ্র গত ১লা চৈত্র (১৫ই 
মাঃ ৫৫) হইতে ৬ই চৈত্র (২০শে মাচ) পর্যন্ত 
তাহাদের তৃতীয় বাধিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব ও 
বিবেকানন্দ-জয়ন্তীর আয়োজন করিয়াছিলেন । 
উৎসবের এবং “চিত্র ও শিলপ প্রদশনী'র উদ্বোধন 
করেন পশ্চিমবঙ্গের থাগ্িমন্ত্রী শ্গ্রফুল্লচন্ত্র দেন 
মহাশয়। 

উতৎসব-উপলক্ষ্যে অনেকগুলি প্রতিযোগিতার 
ব্যবস্থা করা হয়, যথা বাৎসরিক ক্রীড়া -প্রতিযোগিতা, 
শিশুদের ও বয়স্কদের চিত্র প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত- 
প্রতিযোগিতা, আবৃতি-প্রতিযোগিতা, বয়স্কদের 
বেতের কাজের ও মাটির কাজের প্রতিযোগিত!, 
মেয়েদের দেলাইয়ের কাজের প্রতিযোণিতা এবং 
সানাই-প্রতিযোগিত । 

বিবেকানন্দ-জয়স্তী উপলক্ষ্যে ২রা চৈত্র পূর্বাে 
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পূজা, ভজনসংগীত ও প্রসার্দবিতিরণ ও অপরাহে 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় 
স্বামীজীর জীবনী ও বাণীর তাৎপর্য আলোচিত হয়। 
৫€ই চৈত্র একটি শোভাযাত্রা স্বামীজীর প্রতিক্ৃতিসহ 
স্বামীজীর সিমলা! স্টনটস্থ জন্স্থান প্রদক্ষিণ করে। 

ওরা চৈত্র পুরস্কার-বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব 
করেন ভারত সরকারের অন্ুননত জাতি ও 
সম্প্রদায়ের ভারগ্রাপ্ত কমিশনার শ্রীএল্‌ এন্‌ শ্রীকান্ত । 
৪টা চৈত্র অপরাহে অপর একটি জনসভায় 
কলকাতার জনশিক্ষার সমস্তা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 
সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তা 
শপরিমল রায় মহাশয় । এতদ্যতীত বিভিন্ন দিনে 
আলোচনায় যোগদান করেন কলিকাতা কর্পো- 
রেশনের মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী 
লাবণ্যপ্রভা দত্ত, এম্‌. এল্‌. সি, শীঅমর নন্দী, 
মাননীয় বিচারপতি শ্রাগোপেন্দ্র নাথ দাশ, সমাজ- 
শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিথিলরগ্রন রার 
অধ্যাপক শ্রীব্রিপুরারি চক্রবর্তী, শ্রপৃণেন্দেমোহন 
ঘোষ ঠাকুর ও আরও অনেকে । 


উৎসব-উপলক্ষ্যে বস্তীর বালকদের “কুশধবজ' 
অভিনম্ন সকলের প্রশংসা অর্জন করে। উৎসবের 
শেষ দিন নরনারায়ণ সেবায় রামবাগান ও আশে- 
পাশের আরও ছু" একটি বস্তীর সর্বশ্রেণার অনুন 
২০০* লোক, বসিয়া পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। 

ঠাদপুরে অনুষ্ঠান- গত ১৬ই পৌষ টাদপুর 
( ত্রিপুরা) রামকৃষ্ণ আশ্রমে ছুইদিনব্যাপী এক 
শান্ত গম্ভীর পরিবেশের মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
কল্পতরু ও শ্রীশ্রুনায়ের শতবর্ষ জয়ন্তীর পরিসমাপ্তি- 
উৎসব উদযাপিত হইয়াছে। প্রথম দিন সকালে 
শপঠাকুর, শ্রশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দজীর সুসজ্জিত 
প্রতিকৃতি সহ প্রায় ৫** নরনারীর একটি শোভা- 
যা্র। আশ্রম হইতে বাহির হইয়! শ্হরের বিভিন্ন 
রাস্তা ঘুরিয়! আশ্রমে ফিরিয়া আসে। পরে পাঠ ও 


বিবিধ সংবাদ 


২২৩ 


ব্যাথ্যা এবং শরীশ্রঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও 
ভোগরাগাদি সুটুভাবে সম্পন্ধ হুর। বৈকালে 


ময়মনসিংহ আশ্রমের ম্বামী যোগস্থানন্দের সভাপতিত্বে 


এক জনসভার অধিবেশন হয়) বরিশাল আশ্রমের 
শ্বামী শর্মানন্দ ও কুমিল্লার পঞ্ডিত শ্রীরাসমোহন 
চক্রবর্তী শ্রীশ্রঠাকুর, মা ও স্থামীজীর পৃত জীবনী 
আলোচনা করেন । সন্ধ্যারাতিকের পর কৰি 
কাঁলশনী চক্রব্তীর পাঁচালি সকলকে আনন্দদাঁন 
করিয়াছিল। 

দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রুমায়ের বিশেষ পূজা, হোম 
ও ভোগাঁরতি হ়। সকালে শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তীর 
পরিচালনাঁয় একটি ভক্ত-সন্মেলন হয়। উহাতে 
কুমিল্লাঃ ধুম (চট্টগ্রাম ) প্রভৃতি স্থানেরও অনেক 
ভক্ত নরনারী যোগ দিয়াছিলেন। ১১টায় “মাথুর” 
কীর্তন হয়। মধ্যাহ্ছে প্রায় পৌঁচ হাজার নরনারী 
প্রসাদ ধারণ করেন। অপরাহে শীশ্রীমায়ের পৃত 
জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা হয় । 


মথুরাঁপুর (২৪ পরগণা ) 
বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে স্থানীয় অধিবাসিগণের 
উৎসাহে ভগবান শ্ররামকৃষ্চ পরমহংসদেবের 
১২০তম জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া 
সাড়ঘরে সুসম্পন্ন হইয়াছে । এতছৃপলক্ষ্যে গত 
১২ই ফাল্গুন ষোড়শোপচারে শশ্রঠাকুরের বিশেষ 
পূজা ও আনুষঙ্গিক কৃত্যাদি যথাশান্ত্র স্ুচারুরূপে 
অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে ফাল্গুন দ্বিগ্রহরে নরনারায়ণ 
সেবা এবং সন্ধ্যায় আরিশ্রীরামকষ্খ লীলাগীতি 
পীচালিগানের অনুষ্ঠান হয়। পরদিবন অপরাহে 
একটি জনসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী-সৃম্বন্ধে 
আলোচনা এবং তদনন্তর কলিকাতার বিবেকানন্দ 
সোসাইটি কতৃক ছায়াচিত্র-সংযোগে শ্রীরাম, 
বিষয়ক বর্ৃত! হয়! অধিক রাত্রে কলিকাতা ইও্ড়ান 
ফায়ার ওয়ার্কসের আতদবাজী এই অঞ্চলের অন্মুন 
৫০০০ লোককে বিশেষ আনন্দ দিয়াছিল। 


শীরামকৃষণ- 


২৪ 


দ্রং ( তেজপুর ) শ্ররামকুষ্চ সেবাশ্রমে 
শ্ীশ্রঠাকুরের জন্মতিথি-উপলক্ষ্যে পৃজাদি যথাবিধি 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । ১৫ই ফাল্গুন সন্ধ্যায় ডেপুটি 


কমিশনার শ্রীযুক্ত বীরেন্ত্র লাল সেনের সভাপতিত্বে 


অনুষ্ঠিত এক সভায় ঠাকুরের পুথ্যজীবন ও 
উপদেশাবলীর আলোচনা হয় । সভায় শহরের বহু 
সম্্ান্ত ভদ্রমহোঁদয়ঃ মহিলা এবং ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত 
ছিলেন। শিক্ষক শ্রীপ্রবোধচন্ত্র চক্রবর্তী, সমরেশ 
সেনগুপু। অধ্যাপক শ্রীমজয় বস্তু, শ্ীনির্মলেন্দু 
পুশিলাল, শ্রীপরমেশ ধর এবং শ্রীবিলাস ভট্টাচার্য 


সঙ্গীত, বক্তৃতা এবং প্রবন্ধপাঁঠে অংশ গ্রহণ করেন । 


সিকি শহরপুরায় অবস্থিত শ্রীরামকঞ্ণ সেবাশ্রমে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব গত 
৬ই চেত্র সারাদিনব্যাগী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য 
দিয়া পালন করা হয়। প্রাতঃকালে নগরকীর্তন, 
পূজী-পা9-হোঁম ইত্যাদি সমাপনান্তে মধ্যাহ্ছে প্রায় 
ছয়শত নরনারায়ণকে পরিতোধ-সহকারে খাঁওয়'নো 
হয়। অপরাহ্ে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা-সভায় প্রায় এক 
হাজার নরনারী যোগদান করেন। অন্ততম বক্তা 
ছিলেন আমতী উষারাণী বসু, এম. ' এ. সাহিত্য- 
সরম্বতী; এবং অধ্যাপক হরলাল মাহাতা। 


ঢাকুরিয়া! ( দক্ষিণ কলিকাতা ) শ্রীরামরুষঃ 
আশ্রমে ভগবান শ্রশ্রারামরুঞ্ক পরমহংসদেবের 
১২৭তম জন্মতিখি উপলক্ষ্যে বিগত ২৯শে ফান্তন 
(১৩ই মার্চ) রবিবার সমগ্র দিবসব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। সকালে বিশেষ পৃজা পাঠ ও দ্িপ্রহরে প্রায় 
তিন সহআ্র নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 

অপরাহে বেনুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দের সভা- 
পতিত্বে এবং প্রায় পাঁচ সহশ্র নরনারীর উপস্থিতিতে 
এক বিরাট ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক 
শরীত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন 
গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি এবং সভাপতি মহারাজ 
উভয়েরই বক্তৃতা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। 
সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর রাধারমণ কীর্তন সমাজ 


প্রা 6৪ 


কতৃক “মাথুর” কীর্তন ভক্তবৃন্দকে মুগ্ধ করে। 
অশোকনগরঃ হাবড়া (২৪ পরগণা ) 
গ্টীরামকষ্ণ বিভ্ঞামন্দিরে গত ১৫ই ফাল্গুন, সন্ধ্যায় 
শ্রীরামকৃষ্জদেবের জন্মোধসব শ্রপূর্ণেন্দমোহন ঘোষ 
ঠাকুর, এল এল্‌- বি. বিষ্ঞাবিনোদ, ভাগবত শাস্ত্রী 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে হাঁসমারোহে উদ্যাঁপিত হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-_-৪র্থ সংখ্যা 


শ্ীশ্রঠাকুরের জীবনী ও বাণী বিষয়ে সভাপতি 
মহাশয় এবং স্থানীয় আরও কয়েকজন সুধী সাঁরগর্ত 
ভাষণ দেন। বিগ্ামন্দিরের শিগ ছাত্রছাত্রীদের 
সমবেত স্তোত্রপাঠ সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি 
অনুষ্ঠানকে বিশদভাবে হৃদয়গ্রাহী করিয়াছিল। 
ছাত্রছাত্রীদের উদ্ভোগে অধিক রাত্রি পর্যন্ত প্রায় 
হাজার লোকের ভিতর খিচুড়ি ও মিষ্টান্ন প্রসাদ 
বিতরিত হয়। 

মুথাডী গা গ্রামে ( হুগলী জেল! ) শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের জন্মোংসব গত ২২শে ফাল্জন হইতে পাঁচ 
দিন পৃজার্চনা, ভজনঃ বক্তৃতা, ভোগ-রাগ» প্রসাদ- 
বিতরণ ও বাত্রাগান প্রভৃতি সহ স্তুসম্পন্ন হইয়াছে । 
শরামকুষ্ণ হাই স্কুল প্রাঙ্গণের বাহিরে একটি সভা- 
মণ্ডপে বেলুড় মঠ হহতে সমাগত স্বামী মনীষানন্দ 
মহারাজের সভাপতিত্বে আবৃত্তি, পাঁরিতোধিক- 
বিতরণ এবং বদ্তা হয়। আশামাঁয়ের মন্ত্রশিষ্য 
আরাদবাগের ডাক্তার শ্রপ্রভাকর নুখোপাধ্যায় এবং 
কালীপুর হাই ক্ষুলের প্রধান শিক্ষক শ্ীজিতেন্ত্রনাথ 
দাস ছিলেন অন্ঠতম বক্তা । সভাপতিমহারাজের 
ভাঁষণও সকল হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়াছিল । 


খড়দহু বস্থপাড়ায় অবস্থিত শারামরুষ্ণ আশ্রমে 
শীভগবান রামকৃঞ্জদেবের জন্মোৎসব ৪ঠ চৈত্র 
হইতে ৬ই চৈত্র পর্যন্ত বিপুল উৎসাহ ও আঁড়ম্বরের 
সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এই উপলক্ষ্যে প্রত্যহ 
প্রাতে ভজন সঙ্গীত ও পুজা হয় এবং আশ্রম 
বালকগণ কতৃক “ভক্তির ভোর” ও গরাণবেড়িয়া 
মহাশক্তি অপেরা” কতৃক “দানবীর” যাত্রাভিনয় 
হয়। ১৯শে মার্চ বৈকাল ৫ ঘটিকায় এই আশ্রমের 
অন্তর্গত মনোমোহন বিছ্যাবীথি ও অধ্যাপনা 
বিভাগের পুরস্কার-বিতরণা সভা শ্রবৈগ্নাথ বস্তুর 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রপুর্ণচ্জ 
চক্রবতী প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। 
অনুষ্ঠানে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা 
ছিল। আশ্রম-পরিচালক স্বামী বজ্ঞেশানন্দ বাৎসরিক 
কার্ধ-বিব্রণী পাঠ করেন ও আশ্রমে প্রতিপালিত 
দরিদ্র ও নিঃম্ব ছাত্রদের সীহায্য করিবার জন্ 
উপস্থিত সকলের নিকট আবেদন করেন। 
অনুষ্ঠানের শেষ দিবস প্রভাতে ঠাকুরের পুষ্পমাল্য 
সজ্জিত একটি প্রতিকৃতি লইয়! প্রভাতফেরী, ছি প্রহরে 
কীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণ এবং বৈকাল টায় 
আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি ধর্মসভার ব্যবস্থা কর! হয়। 





অবশ্যং যাতারশ্চিরতরমুধিত্বাপি বিষয়] 

বিয়োগে কো ভেদস্ত্াজতি ন জনে! যং ন্বয়মমূন্‌। 
ব্রজন্তঃ স্বাতন্ক্যাদতুলপরিতাপায় মনসঃ 

স্বয়ং ত্যক্ত। হোতে শমস্ুখমনম্তং বিদধতি ॥ 


বন্মজ্ঞানবিবেকনিধলধিয়ঃ কুবস্তাহে। হুক্ষরং 
যন্মুঞন্ত্াপভোগভাক্জযপি ধনান্তেকান্ততো নিঃস্পৃহাঃ। 
প্রাপ্তান্ন পুর ন সংপ্রতি ন চ প্রান্তে দৃঢপ্রত্যয়ান্‌ 
বাঞ্ছমাত্রপরিগ্রহানপি পরং ত্যক্তং ন শক্তা বয়ম্‌॥ 
_-ভতৃহিরি, বৈরাগ্যশতকম্‌, ১২, ১৩ 


পৃথিবীর বহুবিচিত্র বিষয়-পরিভোগ হয়তো দীর্ঘকাল আমাদের নিকট থাকিবে, কিন্ত 
বরাবর নয়-একদিন তাহারা অবঠ্ঠই বিদায় লইবে। একদিন রঙ্গমঞ্চে নৃত্য-গীত-হাস্তা-লাশ্ু থামির! 
যাইবে, সঙ্গবিহীন নৈঃশব্যের মর্মান্তিক পীড়া ভীতচকিতহদয়ে শূন্য নাট্যশীলায় একা_-একান্তই একা 
অসহাঁরভাবে বসিয়৷ সহা করিতে হইবে। এই বিচ্ছেদই অথগুনীয়,। ছুশ্রতিরোধ্য বিধিলিপি। তবে 
কেন সেই বিচ্ছেদকে পূর্ব হইতেই মানুষ হাসিণুথে স্বেচ্ছায় বরণ করে না? আগে ছাড়িয়া 
দেওয়া আর পরে ছাঁড়িয়! দেওয়া_-প্রভেদ তো কিছু নাই। চঞ্চল বিষয়নিবহ আমাদের একান্ত 
অনিচ্ছাঁসত্েও নিজেরা যখন চলিয়া! যায় তখন মামাদের জন্য রাখিয়া! যায় বিপুল মনঃপীড়া- কিন্ত 
আমরা নিজেরা যদ্দি উহাদের ভ্রীতদাসরূপে নয়-_-প্রভৃর মতো উহাদ্িগের আকর্ষণ ত্যাগ করিতে পারি, 
তাহা হইলে আমাদের লাভ হয় চিত্তের অনন্ত প্রশান্তি _ূর্জন্নকে জয় করিবার অপরিমিত পরিতৃপ্ডি। 


জগৎ ও জীবনের বৃহত্মম সত্য- ্রন্বের অন্ুভব দ্বারা চিত্তের ছন্দমোহ ধাছাদের কাটিয়া গিয়াছে। ' 
নিঃসংশয় বিবেক ধাহারা লাভ করিয়াছেন সেই বিশুদ্ধাত্মা সাধুপুরুষগণের অহো৷ কী আশ্চ্ধ কৃতিত্ব! 
উপভোগের সকল স্থযোগ থাকা সত্বেও একান্ত নিষ্পৃহ তাঁহারা সংসারের যাবতীয় ভোগসম্পদ 
অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়! থাকেন। আর আমরা? পূর্বেও যাহা পাই নাই, এখনও যাহা স্থদুরে, আর 
ভবিষ্যতেও যাহা পাইব বলিয়া কোন নিশ্চিত ভরসা নাই, মনেমনেই যাহা চাহিয়া আমাদের ভোগের 
আশা মিটামো-সেই সব অলীক আকাশকুন্থমের উপরই আমাদের কী আসক্তি! সেই সব* 
কল্পিত ভোগ্য বস্তই আমরা! ছাড়িতে পারি না। (আর বাস্তবিক যদি উহাদিগকে কাছে পাইতাম 
তাহা হইলে আমাদের দশ! যে কী হইত, তাহার ঠিকঠিকাঁন! নাই।) 


কথা প্রসঙ্গে 


ধর্স ও কুসংক্ষার 

ধর্ম কি তাহা মোটামুটি সর্বজনীনভাবে যদি 
বুঝাইয়! বলিতে হয় তাহা হইলে বৌধ করি বলা 
উচিত-__যাহা মানুষের চরিত্রকে, জীবনকে, সমাজকে 
বিচ্ছিন্নতা হইতে, দুর্বলতা হইতে ধরিয়া রাখে তাহাই 
ধর্ম; অথবাবিশ্বপ্রক্তির নিয়ামক কল্যাণকর 
ভাগবত শক্তিতে বিশ্বাস ও এ শক্তির নিকট 
আত্মসমর্পণের নাম ধর্ম ; কিংবা__জগৎ ও জীবনকে 
সুঙ্মভাবে যে চেতনশক্তি বা শক্তিসমূহ পরিচালিত 
করিতেছে এ শক্তি বা শক্তিসমুহের সহিত নিজের 
মজলের জন্ত সংযোগ স্থাপনের চেষ্টাই ধর্ম, ইত্যাদি। 
এই সকল বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে তিনটি বিষয় 
স্পরিস্ফুট । (১ম) জগৎসংসারের পিছনে একটি 
সর্ববিধারক চেতন শক্তি আছেন; (২য়) মানুষ 
এ শক্তির সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারে; 
(৩ষ) এই সংযোগের দ্বারা তাহার ব্যষ্টিগত ও 
সমাজগত কল্য৭ সাধিত হইতে পাবে। 

ধর্ম একাধারে বিশ্বাস ও ক্রিয়া ছুইই। 

বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু ধর্সের যে পরিচয় আমরা 
পাই উহা এত সহজ ও সরল নয়। ধর্মের রীতি- 
নীতির মধ্যে অনেক ময় আমর! এত শাখাপ্রশাখা, 
পরিবিস্তার ঢুকিয়া৷ পড়িতে দেখি যে তাহাদিগকে 
বিশ্লেষণ করিয়া! ধর্মের পূর্বোক্ত স্বরূপটি খু'জিয়া 
পাওয়া কঠিন। তখন আমাদের মনে হওয়া বিচিত্র 
নয় যে, ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে কোন বলিষ্ঠ যুক্তি 
নাই, মানবের বথার্থ কল্যাণকর বীর্ঘপ্রদ কোন 
শক্তি উহার মধ্যে নাই। এমনকি অনেক সময়ে 
আমরা ধর্মের নামে গ্রচলিত আঁচার-অনুষ্ঠানগুলিকে 
লঙ্্য করিয়া! বলিয়াও বসি-__-এগুলি “কুসংস্কার | 
«  কসংস্কারে'র কিন্ত সর্বজনবোধগম্য কোন সংজ্ঞা 
নাই। একজনের নিকট যাহা কুসংস্কার অপরের 
কাছে তাহা একটি স্ুসঙ্গত নীতি। কতকগুলি 


নির্দিষ্ট কৃত্য বা চারিত্রিক ধারা এক দেশে বা এক 
জাতির দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণকর বলিয়া অত্যন্ত 
সমাদরণীয় -অন্য দেশের বা জাতির লোক কিন্ত 
সেগুলিকে “কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু ভাঁবিতেই 
পারে না। 

সংজ্ঞা দিতে গিয়া যাহাকে আমরা সরল ভাবে 
প্রকাশ করিতে পারি বাস্তব জীবনে খু'জিতে গিয়া 
তাহাকে এত আগাছায় আবৃত দেখি কেন? ইহার 
কারণ এই যে, ধর্ম অতীন্দ্রিয় বস্ত। উহাকে আমর! 
প্রত্যক্ষভাবে ধরিতে ছুইতে পারি না; অনেক 
সময়েই অপরের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া 
আমাদিগকে ধর্মের সম্বন্ধে ধারণা আনিতে হয়ঃ 
ধর্মাচরণ করিতে হয়। এই জন্যই ধর্মের বাস্তব 
পরিচয়ে নান! ছূর্বোধ্যতা, জটিলতা, অযৌক্তিকতা, 
বিবেকবিরুদ্ধতা আলিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিয়া 
যায়__অর্থাৎ কুসংস্কারের বীজ ধর্মের অতীন্দিয় 
প্রকৃত্তির মধ্যেই নিহিত । আঁকাঁশ। বাতাস, জল, 
মাটি, আলোক মাঁচুষের জীবনে নিত্যগ্রয়োজনীয়-_ 
উহাদের জন্ত আমারদিগের যে আকাজ্জগঃ উহাদিগকে 
আমাদিগের যে নানাভাবে প্রয়োগ--এ সম্বন্ধে তর্ক- 
বিতর্কের বিশেব কোঁন অবসর নাই । উহাদের 
উপকারিত। অপকারিতা আমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ 
করি। উহা'দিগকে অবলম্বন করিয়া কোন কুসংস্কার” 
গড়িয়া উঠিতে পারে না। যদি কেহ গড়িয়া 
তুলিতে চার আমরা ছু চার দিনেই উহার ফাঁকি 
ধরিয়া! ফেলিতে পারি, কেননা আকাশ-বাঁতাস-জল- 
মাট-আলোক আমাদের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার 
এলাকার মধ্যে। বিজ্ঞানের থরসন্ধানী দৃষ্টি এড়াইয়া 
মানুষকে ধোকা দ্রিয়। বৌকা। বাঁনাইয়। যাইবে 
এমন ঘটনা আজকাল কয়দিন ঘটিতে পারে? 
কিন্তু ধর্মকে লইয়! যে “কুসংস্কার তাহার পরমায়ু 
অতি দীর্ঘ। উহাকে আমরা সহঞ্ে ধূলিসাৎ করিতে 
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পারি না। গালি খাইয়াও উহা হটে না, প্রথর 
যুক্তির আঘাঁতেও উহ! ধসিয়া পড়ে না, বিজ্ঞানের 
উজ্জল কিরণের সন্তুথেও উহ! সকল চক্ষুলজ্জার 
মাথা খাইয়া জমাট-বাঁধা অন্ধকার-রূপেই উদ্ধত 
ভঙ্গীতে দাড়াঠয়! থাকে । 

আবার বলিঃ ইহার জন্য দায়ী ধর্মই--ধর্মের 
অতীন্দ্রিঃতা। যাহা সহজে দেখিতে পাই না, 
তাহাকে দেখিবার যে কোন চশমা বিক্রয়ের জন্ক 
হাঁজির হইলে আমরা উহা সাগ্রহে কিনিতে যাই। 
যে রাজা দিনের পর দিন সগ্তপ্রাচীর-বেটিত রাজ- 
প্রাসাদের সুগোপন অভ্যন্তরেই বাস করিরা চলেন 
তাঁগার সন্থদ্ধে প্রঞ্জাপুঞ্জের কাছে যেমন অসংখ্য 
কথা-উপকথাই জমিয়া উঠে _ইহাও কতকটা 
সেইরূপ । 

তাহ। হইলে ক পন্থাঃ? অতীন্দরিয়তা-বিমুক্ত 
ধর্ম যখন সম্ভবপর নয়, আর অতীন্দ্রিয়তা থ।/কিলেই 
কুসংস্কার জমা হইবার সম্ভাবনা যখন হছুনিবার, 
তথন ধর্ম রাধিয়! কুপংস্কারকে সহ করিব, না 
কুসংস্কারের হাতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত 
ধর্মেই সঠিত সকল সংস্পর্শ ত্যাগ করিব? ধর্ম 
বনাম কুসংস্কার-কঠিন প্রতিযোগিতা ! 

আমরা বলিঃ ধর্মকে ত্যাগ করিবার প্রয়োজন 
নাই, “কুসংস্কারের চাপ হইতে অব্যাহতি পাইবার 
এত উদ্দগ্র উৎসাহও না দেখাইলে চলিবে । বরং 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন ধর্মের মর্ম ভাল করির! হৃদয়জম 
করা আর কুসংস্কার সম্বন্ধে যে কুস্ক্কার তাহাই 
বর্জন করা । যুগ যুগ ধরিয়া ধর্মকে জড়াইয়া অনেক 
জঞ্জাল জর্মিম়্াছে, ধর্মের নামে অনেক মিথ্যা, অনেক 
অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধর্ম তো৷ মানুষকে 
নানা কল্যাণকর ভাবে ধরিয়া'ও বাখিযাছে, ধর্সের 
দ্বারা মানুষের ছিতও তো কম হয় নাই। ধর্মকে 
মানিয়া মানুষ তাহার উৎকট মদ, মোহ, দত্ত, লোভ, 
কাম সংযত করিয়াছে, নিঃস্বার্থ হইতে শিখিয়াছে, 
সন্তোষ, সেবা, মেত্রী সাধিয়াছে,। বীধৰান্‌ 
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হইয়াছে, জীবনে ও সমাজে শান্তি ও সামঞ্জনত 
আনিয়াছে। ধর্মের বিভিন্ন সংস্ঞায় ধর্মের ষে আসল 
স্বরূপ ব্যঞ্জিত তাহা ঘর্দি মানু ভুলিয়া না যায়, তাহ! 
হইলে ধর্ম সত্যই মানুষের একটি প্রচণ্ড কল্যাণশস্তি। 
প্রকৃতই ইহা মানুষকে ধরিয়া” রাথে। 

ইন্দ্রিয়াতীত সত্যকে সাধারণ মানব ধরিতে 
ছইতে পারে না। ধর্ম যদি শুধু পু'থির তত্ব হইত 
তাঁহা হইলে উহাঁকে ধরা-ছোঁয়ার কথ! উঠিত না 
উহার বিষয়ে মাঁলাপ আলোচনা বিচার কল্পনা 
করিয়া আমর! তৃপ্ত থাঁকিতাম। পথ আমাদের 
পরিষ্কার থাকিত। কিন্তু ধর্ম থে শুধু বিশ্বাস 
নয়_কেবল শব্দ-মুখস্থ-করা মগঞ্জের সিদ্ধান্ত নয়, 
উহা যে অভ্যাস, আঁচরণ, অনুভূতি । ধর্মের প্রেরণ 
লয়ে জাগিলে মানুষ শুধু শুনিয়া, কল্পনা করিয়া 
বসিয়! থাকিতে পারে না সে কিছু দেখিতে চায়, 
ধরিতে চায়, করিতে চান্ধ। তাই আসে মন্্র-তন্ 
পৃজা-পার্ণণ জপ-তপ ব্রত-উপবাঁপ স্াান-তীর্থ ইত্যাদি 
ইত্যারদি_-ইন্টিপ়্াতীত সত্যকে স্থল মন বুদ্ধি দির! 
ধরিবার বুঝিবার নানা স্থুল চেষ্টা-_বিচিত্র মানব- 
প্রকৃতির জন্ক যুগ যুগ ধরিয়া উদ্ভাবিত বহু বিচিত্র 
অনুষ্ঠান । বাহিরের দিক হইতে দেখিলে ইহার্দের 
মধ্যে অনেকগুলিরই মধ্যে হয় তো কোন যুক্তি, 
বিবেকসঙ্গতি খু'জিয়া পাঁওয়! যাইবে না--হয় তো 
উহাদের প্রথম প্রচলনের কালে ধর্মের মূল তত্বের 
সহিত উহারা যতটা জড়িত ছিল বহু শতাব্দীর 
অশিক্ষা, অনবধানতার ফলে সেই সংযোগ এখন 
সম্পূর্ণ শিথিল হইয়া গিয়াছে, এখন সত্যই উহারা 
কুসংস্কার । তথাপি এই “কুসংস্কার/গুপির প্রতি 
আমাদের সহিষ্ণুতা থাকা উচিত। আজ তাহাদের 
মৃধ্যে যাহা “কু”, তাহা একদিন হয়তো “সু” ছিল। 
তাই আজ যদি উহাদ্দিগকে বর্জন করিতেই হয় 
আমরা যেন গালাগালি দিয়! উহািগকে বিদীয় 
না করি। একদিন উহার অতীন্দরিয়্ ধর্মবস্তকে 
বুঝিবার সহায়ত! যত অক্ষমভাঁবেই হউক করিয়াছে 
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তো। এইটুকু শ্বীকাঁর করিয়! প্রেমের সহিত যেন 
এই অতীত মিত্রগণকে ত্যাগ করি। 

মানুষের মানসিক ক্রমবিকাশের অবস্থাহ্ুসারে 
অনেক “কুসংস্কারের আবার প্রয়োঁজনই রহিয়াছে__ 
অপরিহাধ প্রয়োজন । রামবাবু-শ্তামবাবুদের পক্ষে 
হয়তো! উহাদের প্রয়োজন নাই ( কেননা, হয় তাহারা 
ধর্ম জিনিসটাকে শুধু কিতাব-গত একটি বুদ্ধি-বিলাস 
বলিয়াই মনে করেন, ধর্ম-সম্বন্ধে 'আচরণীয়' 
তাহাদের কিছুই নাই--কিংবা! তীহাদ্দের আধ্যাত্মিক 
সংস্কার এত সুস্ম হইয়াছে যে স্থুল অবলম্বন ব্যতীতই 
তাহারা ধর্মকে বুঝিতে পারেন ) কিন্তু, যছু-মধু- 
কালিন্দী-নিস্তারিণীদের নিকট উহাঁরা যে অন্ধের 
যষ্টি। যতদিন না চোঁথ খুলিতেছে ততদিন এ 
যি তাহার! ফেলিয়া! দিবে কোন্‌ ভরসায় ? 

কুস্স্কারের' প্রতি বিদ্রোহের দ্বারা আমরা 
যতটা না উন্নতি লাভ করিব তদপেক্ষা অনেক 
বেশী উপকার হইতে পারে ধর্মের প্রতি আন্তরিক 
অনুরাগ পৌষণ করিয়া । ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য 
কি, উহার স্বরূপ কি, ধর্মকে বাস্তব জীবনে পরিণত 
করিলে কি পরিবর্তন আনে, ধর্মের সার্থকতা 
কি--এই সকল বিষয়ে ব্দি আমাদের পরিফার 
ধারণা থাকে তাহা হইলে “কুসংস্কার আমাদিগের 
বড় বেশী ক্ষতি করতে পারে না। নিজের জন্য 
যে “কুস্স্কার'-এর প্রয়োজন নাইঃ অপরের জন্য 
উহাদের যে প্রয়োজন থাকিতে পারে এই সহজ 
বুদ্ধি তখন আমরা! হারাইনা এবং হারাইনা বলিয়! 
'কুসংস্কার'কে গালিগালাজ দিতে আমাদের বিবেকে 
বাধে। শ্রীরামকষ্ণদেবের সহিত শ্রীরামকৃষণ- 
কথামৃতকার “মাষ্টার মহাশয়” বা শ্রীমহেন্ত্রনাথ 
গুপ্তের দ্বিতীয় সাক্ষাতের দিন যে কথাবার্তা 
হইয়াছিল তাহা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। 
(শ্শ্রীরামকষ্ণকথামৃত ১ম ভাগ, ১ম খণ্ু, চতুর্থ 
পরিচ্ছেদ)। শ্রীরামকষ্দেব মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন তাহার সাকারে বিশ্বাম না নিরাকারে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ- ৫ম সংখ্যা 


বিশবাস। ব্রাঙ্গদমাজের প্রতি অনুরাগী মাষ্টার 
বলিলেন,_“নিরাকার, আমার এইটি ভাল লাগে ।” 
শ্রীরামরুষ্জ ব্লিলেন।_-"তা বেশ, একটাতে বিশ্বাস 
থাকলেই হল। তবে এ বুদ্ধি কোরোন। এইটি 
কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা । “কুসংস্কারের 
সংস্কার-কামী মাষ্টার তাহার পরে বলিয়াছিলেন,_- 
“আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের তো 
বুঝিয়ে দেওয়! উচিত যে মাটির গ্রতিম! ঈশ্বর নয় 1” 
শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের “কুসংস্ক।র/-বিষয়ক কুসংস্কারকে 
আঘাত করিয়াছিলেন । 

“জ্রীরানকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) | তোমাদের কলকাতার 
লোকের ওই এক! কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে 
দেওয়া! আপনাঞ্কে কে বোঝায় তার ঠিক নাই। তুমি 
বুঝাবার কে? ধার জগৎ তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ 
করেছেন, চন্দ্রহূর্য মানুষ জীবজস্ত করেছেন, জীব্জস্তদের থাবার 
উপায়, পালন করবার জন্য মা-বাঁপ করেছেন, মা-বাপের স্রেহ 
করেছেন, তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, 
আর এ উপার করবেন না? যদি বুঝাবার দরকার হয়, তিনিই 
বুঝাবেন। তিনি তো অন্তর্যামী। যা্দ এ মাটির প্রতিম| 
পৃ! করাতে কিছু ভূল হয়ে থকে, তিনি কি জানেন না 
(কেই ডাক| হচ্ছে? তিনি এ পুজাতেই সন্তুষ্ট হন। তোমার 
ওর জন্ মাথা বাথ! কেন? তুমি নিজের যাতে জান হয়, ভক্তি 
হয়, তার চেষ্টা কর।” 

তিনিই শ্রেষ্ঠ সংস্কারক যিনি ভাঙ্গা অপেক্ষা 
গড়ার দিকে বেশী মনোযোগ দেন। ধর্মসত্থন্ধে 
জনগণের যে সকল “কুসংস্কার আমার্দিগের চিত্তকে 
পীড়িত করে উহা! দুর করিবার জন্ট তাই আমাদের 
উচিত ধর্মের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনগণকে 
শিক্ষিত করা । তাহা! হইলে তাহারা কোনটি শাল, 
কোনটি খোলা তাহা নিজেরাই বুঝিতে পারিবে। 
“অন্ধকার “অন্ধকার” বলিয়া দিনের পর দিন 
চিৎকার করিলেই অন্ধকার দূর হয় না, কষ্ট করিয়া 
আলো জালিলে মুহূর্তে সকল আঁধার কাটিয়! যায়। 

এই আলোচনার প্রারস্তে ধর্মের আমরা যে 
সংজ্ঞা দিয়াছি উহার মর্ম যদি আমাদের পুরোভাগে 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ ] 


থাকে তাহা হইলে আমরা কুসংস্কারের, বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হইব। আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি কুসংস্কারের কোন নিদিষ্ট সংজ্ঞা নাই। 
এক গোষ্ঠীর লোক যাহাকে “কুসংস্কার বলিয়! গালি 
দেয় অপর এক গোঠীর নরনারী হয়তে। তাহারই 
মধ্যে বহু শক্তি, বহু অগ্রগতির প্রেরণা, বহু 
আধ্যাত্মিক সার্থকতা লাভ করে। তাই 'কুসংস্কার- 
বিষয়ে কোনি ভালমন্দ রায় দিতে হয় খুব সাবধানে । 

আমাদের উপরোক্ত আলোচনা ধর্ম-সম্পৃক্ত 
কুসংস্কার সন্বন্ধেই প্রযোজ্য; পারিবারিক ব' 
সামাজিক কিংবা লোক-ব্যবহারের অন্যান্য নানা 
ক্ষেত্রের কুসংস্কারের রক্ষণ বা ব্ঞ্জন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
প্রসঙ্গ । 


অবিশ্বাসীঢের জন্য দুশ্চিন্তা 

রেভারেগড বিলি গ্রাহাম (১৪৬, 13111) 
(0018121 ) নিউজ.উইক্‌ পত্রিকায় রাশিয়ায় 
্রীষটধর্মের পুন্রভ্যুদয়ের জন্ত একটি সাতদফ। 
পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন । 


(১ম) আমর! (অর্থাৎ রাশিয়ার বাহিরে গ্রীষ্ান- 
সমাজ) রাশিয়ার জনসাধারণকে জানাইয়া দিব যে, 
যদিও আমর! কমুযুনিষ্টদের রাজনৈতিক মতবাদ 
সববান্তঃকরণে ত্বণা করি তবুও মানুষ বলিয়া 
তীহাদ্দিগকে আমরা ভালবাসি, তাহাদের জন্য 
প্রার্থনা করি এবং আমরা যে মুক্তি, সখ, স্বাচ্ছন্দ্য 
ও বিশ্বাস উপভোগ করিতেছি তাহারাও আসিয়া 
উহা অনুভব করুন ইহাই আমাদের প্রত্যাশা 

(২) “মুক্ত” পৃথিবী (অর্থাৎ রাশিয়ার বাহিরের 
্ষ্টান-জগৎ) রাশিয়ার জনগণের জন্ত প্রার্থনা 
করিবেন (অর্থাৎ যাহাতে তাহার্দের মতিগতি গির্জার 
দিকে ফিরিয়া! আসে)। 

(৩য়) লোহ্যবনিকা'র চারিপাশে ধর্ম-সাহিত্য 
বিতরণ । লৌহ্যবনিকার অভ্যন্তরে ধর্মসাহিত্য 
যাওয়া নিষেধ বলিয়! বাইবেলের জন্ত তথায় একটি 


কথা প্রসজে 


২২৯ 


ক্ষুধার সৃষ্টি হইয়াছে । অনেক বাইবেল সোসাইটি 
উপরোক্ত কাঁজে নামিতে প্রস্তত রহিয়াছে, তবে 
এজন অর্থের প্রয়োজন । ৃ 

(€র্থ) সরল বোধগম্য ভাষায় বাইবেলেব বাণী 
যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে এজন্ত কতকগুলি 
ধারাবাহিক ধর্মীয়” প্রোগ্রাম বেতারযোগে প্রচার । 

(৫ম) রাশিয়ার সীমান্তে অবস্থিত দেশসমুহের 
্ীষ্টানগণ মাঝে মাঝে লৌহ্ঘননিকার নিকটে 
বিরাট আকারে ধর্মীয় সন্মেনের আয়োজন 
করিবেন। সীমান্তে কড়া পাহার! থাকা সত্বেও 
কিছু কিছু আইনসম্মত লোৌকচলাচল আছেঃ কাঁজেই 
উক্ত সম্মেলনের উদ্দীপনা লৌহযবনিকার ভিতরের 
জনগণকে বেশ প্রভাবিত করিবে। 

(ষ্ঠ) রাশিয়া হইতে যে সকল খ্রীষ্টান উদ্বাগ্ 
চলিয়া আসিয়াছেন তাহাদিগকে আমর! রাশিয়ায় 
ফিরিয়! বাইবেল গ্রচার করিবার শিক্ষা দিতে পারি। 
রুশভাষাভাষী কোন কোনি খ্রীষ্টান, কম্যুনিষ্ট দেশ- 
সমূহে গিয়৷ গোঁপনে এই ধরণের কাজ করিতেছেন 
বলিয়া জানা গিয়াছে । 

(৭ম) অবিশ্বাসী দুনিয়ার কাঁছে "আমাদিগকে 
প্রমাণ করিতে হুইবে যে, গ্রীষ্টধর্ম মাত্র একটি ধর্মীয় 
মতবাদ (0,9০1) নয়। কম্যুনিষ্টদের আমরা 
দেখাইয়া দিব যে, গ্রীষ্টধর্ম মানুষের আধ্যাত্মিক 
গ্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পধাণ্ত_ইহ৷ আমাদের 
সামাজিক সমস্তাসমূহের সমাধান করিতে পারে। 
শুধু ফাঁকা বুলি দিয়! নয়, আদর্শ জীবন দেখাইয়া 
আমরা কমুযুনিষ্টদের বুঝাইয়া দিব যে, গ্রীষ্ম 
কম্যুনিজ ম্‌ অপেক্ষা শ্রেষ্ট । | 

“অবিশ্বাসী'দের জন্ত দুশ্চিন্তা খীষ্টান ধর্মযাজকগণের 
একটি বহু পুরাতন অভ্যাস অথবা! ব্যাধি ()। 
তাহাদের এই “ছুশ্িস্তা” এবং ততপ্রস্থত প্রচারক্রিয়ার 
জন্থ অতরীষ্টান বিশ্বের শাস্তি বহুদিন ধরিয়। কত 
ভাবে ব্যাহত হইফ়্াছে, ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য 
আছে। ভগবান বীশুধ্রীষ্টের হদয় অবিশ্বাসীদের জন্য 


২৩০ 


যত না কাঁদিত পাদ্রীসাহেনদের বুকের আর্তনাদ তাহা 
অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী। ইহার একটি স্বাভাবিক 
কারণ এই যে, ভগবান ধীশুগ্রীষ্ঠের কোন পাথিব 
স্বার্থ ছিল না কিন্তু তাহার পতাকা ধাহারা ধরিবার 
দাবি করেন উহাদের অনেক রকম ব্যক্তিগত এবং 
দলগত ম্বার্থের কথা ভাবিতে হয়। ধর্মের প্রেরণার 
সহিত জড়াইঙ্লা থাকে রাজনীতি, পুঁজির অধিকার- 
রক্ষাঃ আরও অনেক কিছু । তাই তো পাত্রী- 
সাহেবদের দুশ্চিন্তা এত প্রথর। 

যাহা হউক উপরোক্ত পরিকল্পনার সাতটি 
প্রস্তাবের মধ্যেই একটি জিনিন যেন খুব পরি'ঘুট 
হইয়া উঠ্রিয়াছে-_পাত্রীসাহেবদের সেই প্রাচীন 
অন্ধ দস্ত-_্রীষ্টধর্মই একমাত্র বিশ্বপরিত্রাণকারী ধর্ম, 
্ীষ্টরর্মেই বিশ্বের যাবতীয় সমন্তার সমাধান খু'জিয়া 
পাওয়া যাইবে ।” ধর্মজিনিসটি জোর করিয়! কাহীবও 
উপর চাপাঁনো উচিত নয় চাপাইলে তীহার ফল 
ভাল হয় ন'। লৌহযবনিকার অভ্যন্তরে মানুষ 
যর্দি আজ গির্জার উপর বিরূপই হইয়া থাকে 
তাহার জন্ত সম্ভবতঃ খ্রীষ্টধর্মের গির্জা-কেন্দ্রিকতাই 
(00101518710) অনেকাংশে দায়ী । 

আমরা বিশ্বাস করি, ধর্ম মানব-প্রকৃতির একটি 
দ্বাভাবিক চাহিদা__তাহার দৈহিক জীবনের বায়ু- 
জল-থাগ্চের চাহিদার মতোঃ তাহার মানস-গজীবনের 
জ্ঞান-বিজ্ঞানাদির আকাজ্ষার মতো, তাহার আবেগ- 
জীবনের ভালবাসা, সৌনধপিপাসা প্রভৃতির 
মতো । ধর্ম মানুষের আত্মিক প্ররুতির চাহিদা । 
একদিন ন| একদিন মানুষকে উহা শ্বীকার করিতে, 
গ্রহণ করিতে হইবে। মানুষ যেমন তাহার দেহকে, 
প্রাণকে, মন-বুদ্ধি-হৃদয়াবেগকে প্রত্যাখ্যান কগিতে 
পারে নাঃ তেমনই তাহার সত্তার অন্তরতম দিক্‌-_ 
আত্মাকেও চিরদিন ঘুম পাড়াইয়! রাখা তাহার 
পক্ষে সম্ভবপর নয়, সে মানু বলিয়াই। আত্মার 
ঘুম একদিন ভার্গিবেই। ইহারই নাম তাহার 
ধর্ম-বোধ। লক্ষ লক্ষ নরনারী কতৃক অধ্যুষিত একটি 


উদ্বোধন 


[ €৭তম বর্ষ--€ম সংখ্যা 


বিরাট ভূথগ্ডে মানুষের ধর্মবোধ একেবারে ঘুমাইয়া 
পড়িয়াছে এমন অঘটন ভগবানের পৃথিবীতে 
হইয়াছে বা হইবে বলিয়া আমরা ভাবিতে পারি 
না। অতএব রেভারেওড গ্রাহামদের ন্যায় গ্রীষ্টান 
ধর্মযাজকগণকে আমর! বলি, বন্ধুগণ অপেক্ষা করুন। 
কোন লেহ্যব্নিকাই মানবাস্মাকে চাপিয়া রাখিতে 
পারে না। ওখানে নাস্তিকতার দৃষ্টি সাময়িক 
অবস্থা মাত্র। আজ বা কালবা পরশ্ব আপনারা 
তথায় নৃতন ধ্মজাগরণ দেখিবেন-ধমেরই জাগরণ-- 
কিন্ত হয় তো গিঞা-কেন্ত্রিক ধর্মের নয়ঃ মানুষের 
বৃহত্তম সত্যকে আশ্রয় করিয়া যে সার্বভৌম ধর্ম_ 
সেই ধর্মের । 
আইনস্টাইন 

গত ১৮ই এপ্রিল আমেরিকার প্রিন্দটন 
হাসপাতালে (নিউ জাসি) বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক 
ডক্টর এলবাট আইনস্টাইন পীড়িত অবস্থায় শেষ 
নিশ্বাস ত্যাগ করিয়! পৃথিবী হইতে চির বিদায় 
লইয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে মাত্র একজন শ্রেঠ 
বৈজ্ঞানিকের অন্তধণন হইল নাঁ, বিংশ শতান্বীর 
অন্ততম বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ও জ্ঞানতাপসেরও 
অভাব ঘটিল। ডক্টর আইনস্টাইন ছিলেন বিজ্ঞান- 
সাধনার মূর্ত প্রতীক। আধারের জগতে আলোর 
শিখার মতো তিনি আসিয়াছিলেনঃ চলিয়া গেলেন 
মানুষের চিন্তার জগতে আপনার আসন স্থপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়। । বিজ্ঞান তাহার সাধনার ক্ষেত্র থাকিলেও 
মানব-প্রেম ও সৌহার্দ্য ছিল তাহার একান্তিক 
কামনা । যুগের সীমার উধ্রবে যে সকল মহামনীষী 
চিরম্মরণীয হইয়া আছেন, তাভাদিগের সহিত 
ডক্টর আইনস্টাইনের নাম সুবর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত 
থাকিবে। 

বহুবখ্সর পূর্বে যখন তিনি আপেক্ষিকবাদ 
প্রথম প্রচার করেন তখন অনেক বৈজ্ঞানিকও 
তাহার আবিষ্রিয়ার গভীরতা পরিমাপ ও উপলব্ধি 
করিতে সমর্থ হন নাই। পরবর্তী কালে কিন্ত 


উজোন্ঠ, ১৩৬২ ] 


তাঁহার উদ্ভাবিত ত্য বৈজ্ঞানিক জগতে আমুল 
পরিবর্তনের সুচনা করে। উনবিংশ শতাব্ধীর 
শেষাংশে ও বিংশ শ্তাবীর প্রারস্তে বিজ্ঞানবিদ্‌- 
গণের ধারণ! ছিল থে, বিশ্বগ্রকৃতির মূল নিয়মগুলি 
সমন্তই আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে, শুধু সেগুলির 
অনুশীলনই বাঁকি আছে । পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের 
ক্ষেত্রে তাহার অভিনব আবিফ্ষার গতাম্গগতিক 
চিন্তার ভিত্তিকে আলোড়িত করিয়াছে । ব্মান 
যুগে আণবিক শক্তি যে মানুষের করতলগত, ইহার 
পশ্চাতে রহিঘ্নাছে আইনস্টাইনের মনীষ!-উদ্ভাবিত 
আপেক্ষিক তত 
শান্তিবাদী আইনস্টাইন আণবিক শক্তির ধ্বংসমূলক 
ব্যবহার সমর্থন করেন নাই; তিনি চাহিয়াছিলন 
পরমাণুনিহিত প্রচণ্ডতম শক্তি যেন মান্বকল্যাঁণে 
তাহাদের দুঃথ-ছুর্ঘশ! লাঘব করিতে নিয়োজিত হয়। 
জন্ম হইতে মৃত্যু পর্বন্ত তীহার জীবন কঠোর সংগ্রান- 
মুখর ছিল। ইহুদী পরিবারে জন্ম বলিয়া এত 


বড় বেজ্ঞানিককেও নাৎসী জার্মানী হইতে নির্বাদিত 
হইতে হয়ঃ কিন্ধ সামাজিক বা রাষ্টটিক অবিচাঁর- 
উৎপীড়নে তাহার জ্ঞান-সাঁধনা ও মানবগ্ীতি কোন 
দিন পৃ হয় নাই। মৃত্যুর কিছু সময় পূর্বে তিনি 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুকে এশিয়া- 
আফ্রিকা সম্মেলনের শুভেচ্ছা কামনা করিয়া এক 
বাণী প্রেরণ করেন ও বথেচ্ছভাবে আণবিক শক্তি 
ব্যবহারের পরিণতি-সম্পর্কে জগঘ্বানীকে সতর্ক 
করিয়া দেন। 


আমরা শঙ্ধাবন্তচিত্তে এই বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ট 
মানবপ্রেমিকের উদ্দেশ্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের সঙ্গে 
সঙ্গে প্রার্থনা করি, করুণাময় জগদীশ্বর আইন- 
স্টাইনের উত্তরসাধকগণকে অমিত শক্তি ও শুতবুদ্ধি 
দিন যেন তীহারা বিজ্ঞানসাধনা জনকল্যাণে 
নিয়োজিত করিতে পারেন। 


নিরক্ষর” শ্রীরামকৃষ্ণ 


শ্রীরামকষ্চ কি বাস্তবিক নিরক্ষর ছিলেন? 
জনৈক পত্রলেখক উদ্বোধনের মাধ্যমে এই বিষয়টি 
পরিফার করিয়৷ আলোচনার প্রার্থন] জানাইয়াছেন। 
তিনি লিখিতেছেন- 
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কথাপ্রসঙ্গে 


২৩১ 


ঠাকুর শ্রীতীরামকৃ্ণ পরমহংস কোন সময় ভক্তমণ্ডলীপরিবৃত 
হইয়! শাস্ত্রের গুঢ তত্বদকল অতি সরলভাষায় আলোচনায় রত 
থাকার কালে জনৈক ভন্ত তাহাকে প্রশ্থ করিয়াছিলেন, “মশাই 
আপনি ত লেখাপড়ার ধার দিয়ে কখনও গেলেন না, ত1 এত 
সব জানলেন কি ক'রে?” 

এই প্রশ্ের উত্তরে ভন্তবৎসল ঠাকুর বিরক্রিপ্রকাশ ন 
করিয়। সক্সেহে উত্তর দিম্ছিলেন, “ঢের যে সব শুনেছি গো । 
সব কিছু শুনে সে সব মাল! গেঁথে গলায় পরেছি এবং পরে “মা 
এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি 
দে বলে মা'র ভ্রীঠরণে সেই মাল। সপে দিয়েছি ।” সম্পূর্ণরূপে 
অহংশূন্য ঠাকুর কখনও কখনও দেখাইতেন যেন তিনি বালকদের 
কাছে পরজিত হইয়াছেন এবং পরে বলিতেন "মা দেখিয়ে 
দিলে এই সব, যেন নিজে কিছুই জানেন না! তাহার ঘে বিগ্ত।- 
বুদ্ধি অপর পণ্ডিতদের অপেন্ধ! কম ছিল তাহা নয়, কিন্তু 
শক্তিশালী মল্প যেমন ছাত্রদের কৌশল শিক্ষা দিবার জন্ট অনেক 
সময় নিজে পরাজিত হয় সেইরূপভাবেই ঠাকুর প্রথমট। কখনও 
কখনও কোন প্রশ্রের সম্মুথে যেন অত্যান্ত বিহ্বল হইয়াছেন 
এইরূপ দেখাইকেন। 

হৃতরাং জানিতে চাই যে, জনৈক বক্তা যে গত ১০৯ এপ্রিল 
তারিখে জ্রীরামপুব বনফুল সাহিতা লমিতিতে প্রীন্রীারদাদেবীর 
উক্তি উদ্ধত কথিয়। শ্রীপ্রীঠাকুরকে “নিরগ্গর' বলিয়া শভিহিত 
করিয়াছিলেন তাহ! তিনি কিভাবে বলিযাছিলেন। 


পত্রলেখক মহাশয়ের সহিত আমরা একমত 
যে স্তীক্ষ মেধা, গভীর পর্বেক্ষণশক্তি এবং শান্ত- 
সিদ্ধীন্তনমূহের ভূয়ঃশরবণ ও আলোচনার দিক দিয়া 
শ্রীরামকৃষ্ণ যথার্থ ইএকজন শ্রেষ্ঠ পপ্ডিত' ছিলেন-_- 
নিরক্ষর বলিতে ধাহা বুঝায় আদৌ তাহ! নয় । 
আবার তিনি যে লিখিতে বা পড়িতে জানিতেন ন! 
তাঁহাঁও ঠিক নহে। তাহার স্বহস্তলি'খত নকল কর! 
পুঁথি বেলুড় মঠে সুরক্ষিত আছে। তাহার 
“্ীগদাধর চট্টোপাধ্যায় স্বাক্ষরের প্রতিচ্ছবিও 
শ্রারামরুঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে অনেকে লক্ষ্য করিয়া 
|কিবেন। আমাদের মনে হয় পত্রলেখকের 
উল্লিখিত বক্তাও শ্রীরামকৃষ্েের প্রকৃত পাগ্ডত্যের 
এবং অক্ষরপরিচষের কথা জানিতেন। তথাপি 
তিনি যদি তাহার সম্বন্ধে নিরক্ষর” শব্দ ব্যবহার 
করিয়া থাকেন তাহা শ্রীরামকঞ্চের যে বিগ্যালয়ের 
শিক্ষা অধিক ছিল না ইহা ভাবিয়াই। শীরামর্ 
নিজেও রহস্তচ্ছলে বলিতেন তিনি মুরখধোত্বম । 


যাহা হউক পত্রলেখক প্রসঙ্গটির অবতারণা 
করিয়া ভালই করিয়াছেন। শ্রীরামকষ্জের 
“নিরক্ষরত্ের : যথার্থ তাৎপর্য কি সেদিকে 


হুঁশ রাঁখিয়! শ্রীরামকুষ্জের গ্রচারকগণ কথ৷ 
বলিবেন। 


শ্রীগুরুবন্দন। 


, নরেজ্দ দেব 


ব্রহ্মানন্দে স্থিতি ধার 
পরম সুখের সার, 
কেবল জ্ঞানের মতি যিনি, 
দদ্দের অতীত ধন। 
তরিগুণরহিত মন 3 
নমি” তারে, গুরু মোর তিনি ! 


নিত্য ধার একা গতি, 
বিমল অমল জ্যোতি; 

সর্বদা সবার সাক্ষী যিনি, 
জ্ঞানের অঞ্জন দানে 
সব অজ্ঞানতা হানে, 

নমি' তারে, শুরু মৌর তিনি! 
অখণ্ড মগুলাকার 
ব্যাপ্তি চরাঁচরে ধার, 

দেখান ভীপাদ তার ধিনি, 
চিত্তের বিক্ষেপ শত 
ধ্যানে যার সুমত্যত, 

নমি' তারে গুরু মোর তিনি ! 


বিপথে নির্দেশি পথ 
চালান এ মনোরথ, 

ষড়-রিপুচক্র ভেদি যিনি, 
আত্মনিবেদন-যাঁগ 
শেখান যে মহাতাঁগ, 

নমি” তারে, গুরু মোর তিনি ! 
যার দেবোপম গ্েহে 
্বর্গ মানি এই গেহে, 

অপার আনন্দময় যিনি, 
শোকে, তাপে, চিস্তাভারে, 
শাস্তি দেন এ সংসারে ; 

লমি* তীরে, গুরু মোর তিনি) 


বিদুরিয়া তর-তম 
গবিতেরে তৃণসম, 
স্ুবিনীত করেছেন যিনি, 
অভিমান, অহংকার 
থুচিম্থাছে প্রেমে ধার; 
নমি” তারে, গুরু মোর তিনি । 


সকল বিভেদ-জ্ঞান 
গুণে ধার অবসান, 

সত্যের সন্ধান দেন যিনি ; 
জাগায়ে বিবেক-বুদ্ধি 
করিলেন চিত্তশুদ্ধি। 

নমি” তারে, গুরু মোর তিনি ! 
ধাহার কপায় আমি 
পরমার্থ অনুগামী, 

শিখালেন ত্যাগমন্ত্র ষিনি; 
বিষ-তিক্ত এবসুধ! 
স্পর্শে ধার হল সুধাঃ 

নমি' তারে, গুরু মোর তিনি ! 


পাঁপে যেব! অভিভভূতঃ 
তাহারে করেন পুত, 
আপনার মহাপুণ্যে যিনি ; 
অনুতাপ অশ্রুলোরে 
ধুয়ে নেন ধিনি মোরে, 
নমি' তারে, গুরু মোর তিনি ! 


পাপ, পুণ্যঃ ধর্মীধর্ম 
আমার যা-কিছু কর্ম, 
নিজ হাতে নিয়েছেন যিনি 
দয়া ধার সীমাহীন, 
লভি+ ধন্ত এই দীন-_ 
নমি' তারে; গরু মোর তিনি ! 


অন্ৃভূতি* 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
( সহাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ) 


গত বৎসর পুজার সময় কাশীতে ছিলাম। 
বৈকাঁলে অনেকে আসতেন। ধর্মীলোচনা হত। 
একটি ভক্তিমতী মিলা ভগবানে নির্ভরতা সম্বন্ধে 
কথা তুললেন) আশি তীকে প্রশ্ন করলুম*তিমি 


ভগবানকে তোমার ছেলেমেয়ের চেয়ে বেশী 
শলবাস ?” 
সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর এল, নিনিশ্চয় ।” 
৩০৪০ জন মিলা ছিলেন দে খরে। তার 


নর শুনে আমি বলরুম, “কেউ গনিশ্চয় 7 এর অর্থ 
“ঝতে পারণ না।” তিনি বললেন, “ভগবানকে 
বেশী ভলবাসব না? তিনিই দিয়েছেন_ তিনিই 
শেবেন। ছেলেমেয়েরা দেওয়া। 
তিনি যেকত আপনার । তীঁকে সর্বস্ব জ্ঞান করব 
না? তার দান খন ইচ্ছা তিনি কেড়ে নেবেন ।” 

তার কথা *নে ও সরলতা দেখে অবাঁক হয়ে 
»পনাঁম। ভগবানের দেওয়া জিনিস বলে ভগবানকে 
জআপরা! আপনার মনে করতে পারি না। সবাই 
ছেলেমেয়ে বংসার নিবেই ব্যস্ত খাকে ও বলে 
ভগবানের দেওয়া জিনিস+ কর্তব্য আছে” 
ইত্যাদি । কিন্ত এর মুনে রয়েছে আসক্তি! এই 
আসক্তি ত্যাগ করে তীর দেওয়া জিনিস গ্রহণ 
করতে ভবে। ভগবানকে আপনার বলে মনে 
করতে শবে সর্বস্ব জান করছে হবে। ঠাকুর 
বলছেন, খু্টী ধরে ঘোর। খুটা অর্থে ভগবান। 
তাকে সবশ্ব জ্ঞান করে কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হলে 
আসক্তি আসে না। ঠাকুরের আর একটি মূল্যবাঁন্‌ 
উপদেশ-_“তেল মেথে ক্বাঠাল ভাঙে! 1” কীঠাল 
ভাঙ্গা মানে আপন কর্তব্য করা-সংলারের কর্ণ 
করা। আর আঠা হল আসক্তি--আ'মার ছেলে, 


০ 


তো তীরই 


ন্‌ 


আমার মেরে, আমার সংসার ইত্যাদি বোধ । মেয়েটি 


বখন বললেন, “ভগবানের দেওয়া জিনিস। তিনিই 
দিয়েছেনতিনিই নেবেন তকে সর্বস্ব জুন 


করব না ?”-_এই ভাবেই বলেছেন । সংসার তারই 
দেওয়া । সংসার করতে হবে কর্তব্য বলে। তবে 
ঈশ্বরকে সর্বস্ব জ্ঞান করতে হবে তাহ'লে আসক্তি 
আঁসবে না। ঠাকুরের উপদেশঃ 'কাতে তেল মেখে 
নিয়ে কাঁঠাল ভাজো”__ এখানে তেল হচ্ছে ভগবানের 
প্রতি অনুরাগ । 

বৃহদারণ্যক উপনিবদে খধি বলছেন, -তর্দেতৎ 
প্রেয়; পুভ্রাৎ্। প্রেয়ো বিভ্াঙ প্রেয়ো অন্থন্মাৎ 
সরবস্মাৎ, অন্তরতরং বদরমান্ম! | *% %% আত্মানমেৰ 
প্রিয়মুপাসীত। “এই অস্ত্রতর আম্মা পুত্রের 
অপেক্ষাঁও প্রিয়, বিভ্তের অপেক্ষাও প্রিষ, অন্য স্ব 
ক্ছির চেয়ে প্রিয়। একেই ভালবাসার বস্ত বলে 
উপাসনা! করবে |” আমাদের ছুটি জিনিস বিশেষে 
প্রিয়--সন্তানার্দি ও বিভব । কিন্ত আত্মা তাদের 
চেয়েও অনেক বেশী প্রিব। বীশুখীঃ বলছেন, 417 
২৮10 1০৮৪ 1)15701618651707016 021 107৩ 
( যে তার পিতা- 
মাতাকে আমার হেয় বেশী ভালবাসে সে আমার 
যেগ্য ভক্ত নয় ) তা বলে কি পিতামাতাকে অভক্তি 
করবে? নাঁ। এর অর্থ,“আমি পিতার পিতা, 
মাতার মাতা । আমায় না ভালবেসে পিতামাতাকে 
ভালবাসা আসক্তি ।” তাই আমাদের শাস্সে 
বলছেন, মাতৃর্দেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্ষ- 
দেবো ভব, “মাতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি কর, 
পিতা! তোমার দেবতা হোন, আচার্ধের উপর দেব- 
বুদ্ধি করবে, অতিথিকে দেবতার সন্মান দেবে। 
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কার্টিহার প্রীরামকৃষং আশ্রমে গত ২৭14৪ তারিখে বক্তার ধ্মপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত। 


৩৪ 


সকলের মধ্যে ঈশ্বর আছেন তাইতো তারা 
আমাদের প্রিয়। , 

যাঁজবক্ধ্য যখন প্রপ্রজ্যা অবলম্ধন করতে যাবেন 
তখন তিনি তার ছুই স্ত্বীকে ডেকে তার সম্পত্তি 
ভাগ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা 
করলেন, “এতে করে কী শবে? এতে কি 
অমৃতত্ব লাভ করতে গাঁরব ? যাজ্ঞবন্ক্য নললেন১-- 
'না।”  মেত্রেয়ী বললেনঃ যেনাহং নামত! স্তাং 
কিমহং তেন কুষাম। "ৰা দ্বার) আমি অম্ুতত্ব লাভ 
লাভ করতে পারবো না তা দিয়ে আমি কি 
করবো ? খাজ্বন্ধ্য তাকে ব্রন্মোপদেশ 


অপনদ্দান করদলন। 


তখন 


বললেনঃ ন বা অরে পতাঃ কামায় পতি; প্রিয়ো 
ভবতি। আম্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভব্তি। 
নবা অরে জায়ায়ৈ, কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, 
আত্মনস্থ কামার জায়া প্রিয়া ভবতি। “পতিকে 
পত্বী পতির জন্তই ভালবাসেন না, পত্রী পতিকে 
ভালবাদেন পতির মধ্যে বিরাজমান পরমাত্মর 
জন্তে । পত্রী যে পততির প্রিয়া, তা পত্তীর জন নয়, 
আত্মার জন্তে ।' মাতা পুত্রকে ভালবাসেন, পুত্র 
মাতাকে ভালবাসেন, এরও মুলে রয়েছেন তিনি। 
এই আমাদের ০৮106 (সংস্কতি)। তাকে 
নিয়েই সব করতে হবে। 

তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলছেন,-যেন জাতানি 
জীবস্তি, যৎ প্রধন্থাভিস্ংবিশস্তি তদ্‌ বিজিজ্ঞাস্ব 
তদ্‌ ব্রন্মেতি। “ধার শক্তিতে প্রাণিবর্গ বেচে 
থাকে আবার মৃত্যুতে ধাঁতে প্রবেশ করে তিনিই 
ব্রহ্ম, তাকেই জানতে উনুখ হও।” সেই ব্রহ্ম, 
সেই ভগবান, সেই সব। সমস্ত জগংই তাতে 
অধিশ্রিত হয়ে রয়েছে । অথচ চোথে ঠুলি বলে 
তাঁকে দেখা যায় না। মোহি, মায়া, অজ্ঞান এই 
চোখের ঠলি। আসল জিনিসকে আমর! জানতে 
পারি না। কিভাবে আমল জিনিসের প্রতি টান 
আপবে তাহ্‌ শেখাতে অবতার পুরুষরা আসেন। 


উদ্বোধন 
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ঠাকুর শিখিয়ে গেলেন অনুভূতি । তিনি স্বয়ং 
অনুভব করেছেন । উপনিষদের প্রতিপা্ট তার 
অনুভূতি দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছ। অনুভূতি বিনা 
কিছু হয় নাঁ। শাস্থ বলছেন, 

অন্ভূতিং বিনা মূঢ়ো যথা ব্রহ্মণি মোদতে। 

এতিবিদ্বিতশাখা গ্রফলাম্বাদনমাদবৎ ॥ 
শান্্ শুধু পাঠ করে যে জ্ঞান হয় সে জানের 
কোনও মলা নাই । অনুভূতি না হলে ব্রহ্ধজ্ঞান 
হতে পারে না। অন্তভাতি ছাড়া ব্রহ্ম ক্তান লা 
করা জলে প্রতিবিশ্বিত গাছের ভালে বে ছাক্স'-ফল 
তার স্বাদ গ্রহণ করার মতই হাস্কর। 
পুঁখি-পাঠ কৰা পশ্ডিতরা এই 'ভাবেরই অনুঙতি 
করেন আর শাস্সের অর্থ নিয়ে মাথা ঘামান। 
মন্ুভূতি জিনিসটা ঠাকুর তাহ দেখিয়ে দিলেন। 
তার জীবন যেন 1৩০০০710150 ( আলাকস্তন্ত 11 
আমরা ভাবি যীস্তধাষ্টই বা অবতার পুরুষরাই পু 
অনুভূতি করেছেন-_-আমাদের অন্ুতৃতি সম্ভব নযঘ। 
কিন্ত তা নয়। তবে কাঠাল ভাঙ্গতে জীনা চাই । 
ভাল করে তেল মেখে নিতে হবে যেন আগা না 
লাগে। তা নইলে তার মধ্যে বাস করেও তার 
দ্বারা আবুত থেকেও, শান্ার্দি পাঠ করেও, তার 
কোনও অনুভূতি হয় না । একটি প্লোক আছে-_ 

অবীত্য চতুরো বেদান্‌ ধর্মশান্্ীন্তনেকশঃ। 

্রহ্মতত্বং ন জ।নাতি দবী পাঁকরমং বথা ॥ 
চারবেদ অধ্যয়ন করেও অনেকে ব্রঙ্গবিদ্ভা জানতে 
পারে নাঃ বেমন রান্নার হাতা রান্না করা খাছ্ছেঃ 
আস্বাদ জানতে পারে না। পণ্ডিতর।ও সেইরূপ 
শাগ্রের শব্দার্থ ও বাগাঁড়ম্বরে মণ্ড থেকে অশ্রভূতি 
লাভ করতে পারেন না। 

অনুভূতি ছাড়া ধর্মজীবন তৈরী হয় না। এই 
যে ঠাকুর অবতার--পাছে লোকে বলে পণ্ডিত, তাই 
মূর্খ হয়ে এসেছেন। আমরা ধর্ম খুঁজি শান্তর 
পণ্ডিতের কাছে, কিন্তু ভুলপথে চলি। বস্তত: 
ঠাকুরের মতো জীবনই আমাদের পথপ্রদর্শক । তার 


কি 
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কাছে এলে, তার কথা শুনলে আনর! বিশ্বাস করি, 
কারণ তার অনুভূতি হয়েছে। 

মাদ্রাজে একজন খুব বড় পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা 
হয়। ঠাকুর সন্ধে তিনি বলেন, “অমর! বিচার 
না করে মানি না, কিন্ত ঠাকুরের বাণী মাথা পেতে 
ণিতে হয়) এই হল অনুভূতি । পেছনে সাধনা 
থাকলে জিনিন এক কথায় বোঝা যাঁয়। 

অন্্রভতির এনেক স্তর। ঠাকুর তিনটি স্তর 
বলেছেন। একবার রামচন্দ্র মহাবীর হন্ুমান্কে 
জিজ্ঞামা করেন, “কি গাবে উপাসনা করা হয়?” 
হলুমান্‌ বললেন 

দেহবুদ্ধযা দাসোহস্মি তে জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশক:। 

আত্মবুদ্ধা ত্বমবাহমিতি নে শিশ্চিতা মতিঃ ॥ 

'খখন আমার দেহবুদ্ধি থাকে তখন আমি 
তোমার দাস, নিজেকে জাবাত্মা বলে বোধ হলে 
আম, তোমার অংশ এবং আত্মস্বপপে আমিই 
ভুশি-এই আমার নিশ্চিত বুপি 1” এই তিন 
উঁমিতেই ঠাকুর দ্শন করেছেন। দে আস্বাদন 
প্রকাশ হত হার সমাধির ভেতর। বখন ঘে 
ভাবের কথা হত তখন তীর সেই গুরের সমাধি 
তার সমাধিতে কখনও তিনি উপরের স্তর থেকে 
নাচে নামতেন কখনও বা নীচের থেকে উপরে 
ডঠণেন। মন্দিরে মার সঙ্গে মা-সন্তান লীলা। মাকে 
ওয়ানো, মার কোলে বসা প্রত্যক্ষ করতেন । 
একবাধ কেশববাবুকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলছেন 
“সত্যি বলছি, মাইরি বলছি, তোমায় যেমন দেখছি; 
তেমনই দেখি।” “কেশব! এই দেখ মা 
চিন্ময়ী--খাস পড়ছে ।” নাকের কাছে তুলা ধরে 
দেখিয়ে দিলেন, শ্বাসে তুলো নড়ছে । তিনি এ 
পারতেন। স্পর্শে কুলকুণগুলিনী জাগতে পারতেন । 
খ্াহ্মসমাজের অনেককেই--অনেক যুবককেই তিনি 
প্রভাবিত করেছিলেন। 

কেশববাবুও ঠাকুরের কাছে এসে আশ্চর্ধ হয়ে 
যান। নব্বিধানে ঠাকুরের উপদেশগুলি ছাপিয়ে 


অনুভূতি 
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ছুই পয়সা দামে বিক্রী করতেন ও ব্লতেন 
প্রত্যেকের পড়া কর্তব্য। স্বামীজীও ব্র/ঙ্গ ছিলেন। 
পরে তাদের গৌড়ামিভাব কমে যেতে লাগল । আক্ষ- 
সমাজে অনেকেই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করত তিনি 
সাকার না শিরাকার। তাদের ধারণা সগ্তণ 
নিরাকার) ঠাকুর বলতেন, “তিনি সাকার নিরাকার 
সব।” এই অন্তস্তি সবতোনুধা। সকলেই তার 
মধ্যে আদশ পেত। তিনি কর্তাভজা সন্বপ্ধে বলছেন। 
এও পথ, তবে পায়খানার পথ। সদর দরজা 
খোলা থাকতে খিড়কীর পথে থাবি কেন ?” 

এই একটা বড় গিনিস_ তার অন্ুভূতি। 
পরজন্মে আমাদের সংশয় হব কারণ অগ্ভৃতি 
নাই। গাত। উপনিষদে যা আছে তা” আমরা 
ঠাকুরের জীবনে পাই, কারণ তিনি তা” নিঞ্জের 
জীবনে অনুভূতি করেছিলেন । এধু হিপুধম শয়, 
তিনি সকন ধমেখ সাধনা করে অগ্গভূতি লাশ 
করেছিলেন । ইসলাম ও গ্রাষ্ট মতের সাধনায়ও তান 
সিঞ্ধ হয়েছিলেন। এব ভেতর য়ে সব ণ্ৰ 
গ্টিয়ে গেছেন। 

স্বামী বিবেকানশ আগে টা করতেন মুতি- 
পূজাকে, এন কি ঠাকুরকে পছস্ত বলতে হয়োছণ, 
“আর আসিস না।” সেই স্বামাজীকে পরে দেখি 
মুতির মাঁঘেতে দুঢ় বিশ্বাস । বেনুড় মঠে স্বামীজীর 
গুরুভাই স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বসে আছেন। স্বামীঞজী 
বারান্দায় পায়চারী করছেন ও গাইছেন» মা কি 
আমার কালো রে!” থেন সত্যি তাই হচ্ছে-তীাকে 
দেখছেন। তাবে বিভোর হ'য়ে গাইতেন। 

আর একটি ঘটনা । আমেরিকা যাওয়ার 
আগে তিনি আলোয়ারে যাঁন। মহারাজা ছিলেন 
পাশ্চান্তভাবাপন্ন। তার কর্তব্যে অবহেল| কৰে 
বিলাসিতার ভিতর সময় কাটাতেন। কিত 
দেওয়ান ছিলেন খুব ভাল লোক। ্বামীজ 
উঠেছেন একজন গরীবের বাড়ী । দেবালয়ে ভজ 
করেন। সুন্দর গাইতেন। বহু লোক আসত 


৩৬ 


ক্রমশঃ প্রশংসা কাঁনে গেল দেওয়ানের । কথাবাতীয় 
অবাক্‌ হ'য়ে গেলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চান্তয শিক্ষায় 
তার অধিকার দেখে তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ 
করলেন। তীর মনে ভ'ল এই আশ্চর্য সন্গযাসী হয়ত 
রাজাকে কুলঙ্গ ও কুপথ থেকে সংপথে আনতে 
পারব্নে। এদিকে দেওয়ানী রাজাকে খবর 
পাঁঠালেন-আপনি শীগ্র আগুন। এক আশ্চর্য 
সন্যাসী এসেছেন। লোক পাঠালেন তখনই। 
মহারাজা চিঠি পেয়েই চলে এলেন। দেওবানের 
উদ্দেশ্য রাঁজার শ্বভাব পরিবর্তন করা। আ'লাঁপ 
হল। রাজা প্রথম প্রশ্ন করলেন, “এই থে 
মুত্তিপূজা_ এইগুলো সম্পূর্ণ ভুল” স্বামীজী শুনলেন 
চুপ করে। দেওয়ানরা ভাবছেন, বুঝিয়ে দেবেন। 
স্বামীজী কিন্ত টপ। মহারাজার একটা ফটো ছিল মে 
ঘরে। দেওয়ানকে বললেন পাড়তে। তারপর 
দেওয়ানকে বললেন, থুতু কেলুন এর উপরে। 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা 


পাশে বসে- এতে তো নেই । আস্ুন। থুথু ফেলুন। 
দেওয়াঁনজী বললেন, “মহার!জকে এর মধ্যে দেখছি ।' 
স্বামাজী বললেন, “দেখুন মুি-পুজার উপর স্বৃণা 
করছিলেন। দেখুন দেওয়ান কি দেখছিলেন ' 
আপনাকে দেখছিলেন ।” মহারাজের চোখ খুলল । 

ঠাকুরের সংশ্পশে এসে স্বামীজীর দাকারে 
বিশ্বাস হরেছিল॥ বিশ্বাস হয়েছিল যে ঠাকুর 
এসেছিলেন সব করার জন্ক। তিনি ঠাকুরকে 
জিজ্ঞাসা করেন মহাঁসমাধিলাঙের পুবে। গারশবাবু 
প্রন্তীত ত' আগে থেকে প্রচার করতেদ যে ঠাকুং 
অবতার । ্বামীজী অ্ভুঠ শক্তি দন করেছলেন। 
বসে ভাবছেন ঠাকুরের মহাঁমমাধির ২৩ দিন 
পূর্বে, “আর তে ছু দিন পরে পাবনা । কে এই 
মহামানব? পরিচয় না দিলে ত' মহ'সংশয় থেকে 
যাঁবে।” বুদে ভাঁবছেন। এমন সময় ঠাক্র নিকটে 
ডাঁকলেন। স্বামীজীকে পরিচয় দিলেন, “€ে রাম 


এ একটা কাগ্জমাত্র। এর মধ্যে মহারাজ নেই। যেকৃ্থ সেই এবার রাঁমকখ1” তারপর থেকে 
থুথু ফেলুন 1” দেওয়ানী সভয়ে সবিশ্বয়ে স্বামীজা 1107)1) ০৩1১৬07০6এ( দবিশ্বাণ 
বললেন, “কী বলেন 1” স্বামীজ! বললেনঃ “মহারাজ সম্পন্ন )হ'ন। পাঁকা অন্তভূতি। 
কর্মযোগ 
কবিশেখর শাকালিদাস রায় 
সর্ব অঙ্গে ধূলি মাথি কাগ্ডারী কহিল--“বদধু, 
ধুলিভরা দীর্ঘপথ বাহি' আগে তোম! ক'রে দেব পার । 
দিবা-অবসানকালে নাহক পারের কড়ি, 
খেয়াঘাটে উপজিল রাহী। মিথ্যা কথা, বলিও না আর। 
কাতরে কহিল রাহী, সঙ্গে নাই, অঙ্গে আছে 
“পারের কড়ি ত নাই সাথে, অঙতরা ও ধূলার চেয়ে 
দয় করি পার করো ছুলভ পারের কড়ি 
আসিয়াছি আমি রিক্ত হাতে । কোথ| পাবে এ ঘাটের নেয়ে? 
সারাটি জীবন শুধু ও ধূলা ব্রজের রজ 
থাটিয়াছি ধুলায় কাঁদায়। জ্ঞান, পুণ্য তুচ্ছ ওর কাছে, 
কিছুই স্ম্থল নাই তরীতে সবার আগে 


ধুলা ছাড়! কিছু নাই গায়।” 


জানিও তোমার ঠাই আছে।” 


সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
শ্রীমতী আশাপুর্ণ দেবা 


সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্বন্ধ কতোটুকু 
সেহ্ট আলোচনা] করতে একটা কথা মনে পড়লো । 
ক'দিন আগে আমার কাছে একটি স্কুলের মেরে 
এসেছিলোঃ বেচারা! বেজার ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে 
দেখলাম, বললো কাল আখাদের ছাত্রীসমিতির 
বাধিক উৎ্দঝ, সেই উপলক্ষ্যে একটা সাংস্কৃতিক 
অন্ষঠঠানের আয়োজন করছি আমরা । কিন্তু এমন 
মুস্কিল ভয়েছে, “প্রিসাইডত করবার জন্টে। কাঁউকে 
পাচ্ছি নাঃ ধার কাছে বাচ্ছি তিনিই বলছেন, 
'সময়ের অভাব । সভাপতির অভাবে সব বন 
হতে বসেছে । এখন আপনি যি” 

মেয়েটি ছোটো, তাই সাইস করে বললাম 
“সাংস্কৃতিক উৎসব তো করছো» কিন্তু সংস্কৃতি 
মানে কি বলো তো?” 

মেয়েটি তৎপর হয়ে বলে উঠলো “কেনঃ নাচ- 
গান !” 

এ উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে হয়তো অসঙ্গত 
হয়নি, কারণ সে বোধ হয় তার জ্ঞান অবধি সংস্কৃতি 
শব্ষটার ওই একটা মাঁনেই পেয়ে এসেছে। 

অবপ্ত নৃত্যগত যে শিল্পকলার একটি বিশিষ্ট 
কলা এটা! ঠিকই, সংস্কৃতির ধারক হিসেবে তার 
বিশেষ একটি ভূমিকাও রয়েছে, কিন্ত সেইটাহ তো 
প্রধান নয় । 

তাছাড়া-এই সব তথাকথিত সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন অনেক বিকৃতকচি আয়োজন 
এসে জোটে যে, তাঁকে “সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান” বললে 
সংস্কৃতি বেচারার উপর অবিচারই কর! হয়। কারণ 
মান্নষের কচিৰোধই হচ্ছে সংস্কৃতির জনক । 

একটি মাত্র শবে হি সংস্কৃতি কথাটার ব্যাথ্যা 
করতে হয় তো বলা চলে “মুরুচিসঞ্জাত উৎকর্ষ ।” 


জাবনের গ্রতিটি ক্ষত সে উতকর্ষের বিকাশ 
হওয়া সম্ভব । জীবনযাঁার রীতিপদ্ধতি, সমাজ 
ব্যবস্থার সু শাতি, দেনন্দিন আচার আচরণ, 
এমন কি চলার ধরণটি, কথা ব্লাপ্র ভঙ্গাটি, সব 
কিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ণত। 

শোভনতাই সংস্কৃতি, থা 
সেইটাই সংস্কৃতির বিরোধী । 

একটা সংস্কৃতি-সম্পন্ন জাতির পতোকটি লোক 
কিছু আর সংকতির বাহক হয় না, প্রত্যেকেরই 
আচার-আচরণ শোভন হয় না, হওয়া সম্ভবও নয় 
তবু তাদের রুচির একট।.মান থাকে। 

বিও সর্বদেশের বা সবকালের কচিবোধ এক 
হয় নাঃ দেশতেদে কালছেদে সংক্কতির সংঙ্ঞাও 
বিতিন্ন, তবু স্থান কান পারের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার 
করলে দেখ! যাঁর সমসামঘিক দৃষ্টিতে যা শোভন 
বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, মাএ তাকেই মংস্কৃতি বলে 
মেনে নেওয়া হয়েছে । 

যুগে যুগে বিভিন্ন হলেও এক একটি দেশের বা 
এক একটি জাতির এঁতিস্বে সংস্কৃতির একটি 
অব্যাহত ধারা প্রবহমান সে ধারা বহু মানুষের 
মানস-রসধারার পু্ঠ। 

বেমন ভারতীয় সংস্কৃতিতে ত্যাগের আশ 
চিরন্তন আদর্শ! কালে কালে ভারতের জীবনূ- 
নীতিতে এসেছে কতো! পরিবর্তন, বারে বারে তার 
উপর এসেছে কতো বিদেশায় ভাবধারার আক্রমণ, 
কিন্ত তার আদর্শ কোনদিন মান হলো না। 

আর “সাহিত্য; বস্তটা কি? 

কেব্লমাত্র যত্বে গঠিত কল্পিত কাহিনীই কি 
সাহিত্য ? 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “সেই বস্তই সাহিত্য যাহা 


অশোভন অস্রন্প? 
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এক হাদয়ের “সহিত” 'অপর হয়ের যোঁগাঁযোগ 
ঘটাষ।” আবাঁব সংস্কৃতির সঙ্গে সাহিত্যের যেন 
পিতাপুতর সথন্ধ, যদিও কে পিতা কে পুত্র সে 
মীমাংসা করা শক্ত । কে বলবে সাহিত্যই সংস্কৃতির 
ধারক, অথবা সংস্কৃতিই সাহিত্যের বাইক । 

একটা দেশের সংস্কৃতির ধারাকে বাচিয়ে রাথতে 
অনেক পরিমাণে সাহায্য করে তাব কাব্য, তার 
সাহিত্য । সাহিত্যের মাধ্যমেই অতীতকে অবলোকন 
করা যায়। 

মানুষের উথ্ানপতনের ইতিহাস, পৃথিবীর 
ভাঙাগড়ার ইতিশস, যদি কেবলমাত্র নাস হিসাবের 
থাঁতাতেই লিপিবদ্ধ থাকতোঃ কাব্যে সাহিত্যে 
নাটকে সঙ্গাতে রূপ।য়ত না হতোঃ তাহলে কি 
ভবিষ্যৎ কালের দরবাবে তার কোনও আবেদন 
পৌছুতো, না সে দরবাণে দে পাকা-আঙন লাভ 
করতে সমর্থ হতো! 

পুণ্যচরিত, দেবচরিত, পুরাণ, উপপুরাণ, প্রাচীন 
সাহিত্য, লোকসাহিত্য ইত্যাদি পচিত না হলে, 
কে জানতে পারতো কোন যুগে কিভাবে পরিচালিত 
হ'তো৷ জাতির সমাঁজজীবন, রাহ্রজীবন, ধমজীবন, 
কর্মজীবন। কে ভাব্তে শিখতো জাতীঘ এতিহ 
কি, তার সংস্কৃতির ধারা কোন পথে প্রবহমান । 

দেশের সংস্কৃতি তখনই বিপন্ন হয় পড়ে খন 
তার সাহিত্যে সংকট দেখা দেয়। সাহিত্য একটি 
পবিত্র বস্ত, একটি মহান্‌ বস্ত ' অনধিকারীর হাতে 
পড়লে সে বস্তু কলুষিত হয়ে পড়ে, গ্রানিকর 
হয়ে ওঠে। 

অথচ সেই কলুষিত স্যিই যদি কোনোক্রমে 
একবার সাহিত্যের দরবারে প্রবেশাধিকার পেয়ে 
যায়ঃ তাঁহলে সে স্থট্টি জাতির রুচিবোধ নষ্ট করে 
দেয়, নষ্ট করে দেয় জাতির চরিত্র। 

অনধিকাঁরীর সেই অপরিণামদর্শী স্থষ্টিই সাহিত্যে 
সংকট ডেকে আনে। 

বদ্ধিমাজ্জিত চিত্তের রসানুভূতি ব1 ভাবানুতৃতির 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ_€৫ম সংখ্যা 


বিকাশ্রূপই সাহিত্য । সৌন্দর্ধের অনুভূতি, আনন্দের 
অন্ভৃতি, ঈশ্বরের অন্তৃভূতিঃ চিভকে যে অনির্ধচনীয় 
ভাবলোকে পৌছে দের, সাহিত্য সেই ভাবলোকের 
বাণা, এক অনাস্বাদিত জগতের আস্বাদ । 

শাহিত্যের দায়িত্বও কম নয়। কেবলমাঞর 
আনন্দ পরিবেশনেই তার কর্তব্য শেব হয় না। 

সাহিত্যের কাঁজ অতীত কালকে রক্ষা করা, 
ব্্তমান কালকে বহন করা, ভব্ব্যিৎ কালকে স্থষ্ট 
করা। 

সাহিত্যের শক্তি সহজ নয় । 

একমধত্র সাহিত্যই পারে অনতি ক্রমণায় কালকে 
অতিক্রম করতে, মৃত অতাঁতকে জীবন্ত কবে তুলতে। 
সাহিত্যই পারে একটা জাতির জাঁবনের মৌড় 
ফিরিয়ে দিতে । 

একটা জাতির মুনধন যদ ওয় তার সংস্কৃতি, 
তো তার সম্পদ হচ্ছে তার সাঁহত্য । 

পৃথিবীতে খন ভাষা! ছিলো নাঃ বর্বর মানু 
মনের ভাব প্রকাশ করতো জন্তজানোয়ারের মতো 
চীংকার করে। সুখ ছঃখ আনন্দ বেদনা ভয় উল্ল।স 
ইত্যাদি বিশে কয়েকটি ভাবের জন্ক বিশে 
কয়েকটি ধ্বনিই ছিলো তার সম্বল। 

কিন্তু শুধু সেই চীৎকার-ধ্বনি সম্থল করে 
ব্ণোদিন আর সে সন্ত থাকতে পারলো নাঃ সেই 
ধ্বনিতে আরোঁপ করলো রূপ। স্থটি হলো ভাঁধা। 
শব্খময় ভাঁবসনুদ্রকে নিঃশব্দ করে বেধে রাখতে তৈরা 
হলো অক্ষর । আর সেইদিনই হলো বর্ধর যুগের 
অবসান । 

“অক্ষর” শব্দটার বিশেষ একটি অর্থও আছে, 
সে অর্থকি? নাঃ যার বিনাশ নেই, চিরস্থারী। 

ভাবকে চিরস্থায়ী করে রাখতে, অক্ষরের মাধ্যমে 
এলো কাব্য; এলো! সাহিত্য । 

অরণ্যচারী মানুষ সহন! একদিন বিশ্বগ্ররুত্ির 
রহম্ত আবিফার করে ফেলে অভিভূত আনন্দে যে 
গান গেয়ে উঠেছিলো» সেই গান হলো বেদগান। 


জ্যেষ্ঠ) ১৩৬২ ] 


.সীন্দ্যমগ্ধ মানবচিত্তের উল্লসিত প্রকাশ । সেই 
বেদগানই বোধ করি কাব্য ও সাহিত্যের 
মাদি জনক । 
তাই সাহিত্য আর সংস্কৃতির সম্বন্ধ অবিছিনন। 
একজন অপরজনকে বাদ দিষে বেচে থাকতে 
পারে না। 
স্হনা বিশ্বপ্রকুতির রহস্ত উদ্ঘাটন করে ফেলে 
গ্রথম উপলব্ধির মাবেশে বিচলিত মানুষ গান গেয়ে 
উঠলো কেমন করে সে নিঃশব্ে বহন করবে 
এই অজজানিত হৃদযভার । এ কী আনন্দ! একী 
বাথা ! এ কা মন্ভৃতি! কে স্য্টি করলো এই 
বঙঙ্গময়ী প্ররৃতিকে, কে আমার চোখের সামনে 
ওল্সাচন কবে ধরলো সেই রহস্তের ভাগার। 
কোথা ছিলে। আমার এই চেতনা ? এ চেতনা কি 
সবাইগ্জের এসেছে? বারা পায়নি, তারা পাবে না 
এই অজানা লোকের সন্ধান ? 
“হাজার হাজার বছর কেটেছে 
কেহ তো! কহেনি কথা, 
নমব ফিরেছে মাঁধবীকুপ্সে 
তকবে ঘিরেছে লতা । 
চাদেরে চাহিয়া চকোবী উড়েছে 
তড়িং খেলেছে মেঘে, 
সাগর কোথ|য় খু জিয়া খু জিয়। 
তটনী ছুটেছে বেগে। 
এতো যে গোপন মনের মিলন 
ভুবনে ভুবনে আছে” 
এ কথা যার কাছে প্রথম প্রকাশিত হয়ে গেলো, 
সে আর স্থির থাকতে পারলো নাঃ মে উল্লাষে বলে 
উঠলো-_ 
“-নর-নারা শোনো তবে, 
এতোকাল ধরে কী যে রহস্ত, 
ঢাকা ছিলো এই ভবে।” 
সাহিত্য স্প্ির মূল কথা এই । আমি থে 
এশ্বধ পেলাম, সে এশ্বধ সকলকে ভাগ করে দিতে 


সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
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ইবেঃ আমি যা বুঝে ফেলেছিঃ সকলকে তা৷ বোঝাতে 
হবে, আমার উপলদ্ধির আনন্দ অন্তের উপলদ্ধির 
জগতে পৌছে দিতে হবে। 

এই যে ইচ্ছা, এই যে চেষ্টা, এই যে অপরের 
জদয়ের সঠ্তি আপন হৃদয়ের একাআ্বতার বাসনা, 
এইটাই মানসিক সংস্কৃতি । আবার এই বাঁসনাই 
মানুবকে উৎসাহিত করেছে সাহিত্য অনুশীলনে | 

বিশ্ব প্রকৃতিকে বুঝতে বুঝতে, বুঝতে শিখেছে 
মান্তষের অন্তর প্রকৃতি । বিশ্বপ্রকৃতির চাইতে 
ও বে ভুর্বার, থা নিত্যনৃতন। বা পরিবর্তনশীল । 
যা কেবলমাত্র শিদিছ্ নিয়মেণ অদ্দ আনুগত্য 
করে চলে না। সাহিত্যিকের কারবাব ঘেই মন 
নিয়ে। 

কাজেই সাহিত্যিক ফর্দি আপন দায়িত বোঝেন 
তো তিনি জাতির কচি গঙন করতে পাবেন, স্থানটি 
করতে পারেন রুচিবান্‌ পাঠক । 

দেশে রুচির উৎকর্ষ সাধিত হলেই, কি ব্যক্তি- 
জীবনে, কি সমাঁজজীবনে দেখা দেবে শোভনতা 
শালীনতা, উন্নীত হবে অংস্কৃতির মান। 

একথা হয তো সত্যি ৫ অবাস্তব উচ্চ আদর্শের 
দিন আজ শে হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে 
“স্বর্গ কল্পনা? । 

কিন্ত তাই বলে শিল্পীর অন্তরস্থিত স্বর্গলোকও 
কিমুছে যাবে? মাঁনুব তাহলে কোথায় পাবে 
আশ্রয়ঃ কোথায় পাঁবে আশ্বাস? 

বর্তমান সাহিত্যে বাস্তব ছবি' আকার একট! 
অন্ধমোহ দেখা দিয়েছে বোঝা যায়। এ যুগে 
[নে দিনে মানুষ কতো! অমান্গুষ হযে বচ্ছে। কতো 
শীচে নেমে যাচ্ছে, ভাগ্যনিগাড়িত মানুষ প্রতিনিয়ত 
কতো বঞ্চিত হচ্ছে, কী নিরুপ|য়তার পাঁকে পুতে 
আছে, এই ছবিই অনবরত একে চলা হচ্ছে। 
কারণ এইটাই বাস্তব । 

কিন্ত বাস্তব হলেই কি /স বস্ত সাহিত্যের 
বিষয়বন্ত হয়ে উঠবে? বিচ্ছে্র-বিরহ বিষাদ 
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কাব্যের প্রাণ কিন্ত উন্মত্ত শোকেব উচ্চ ক্রন্দন 
কাব্যে অপাংক্তেয়। 

অখচ উন্মত্ত শোককে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, 
এতো! বড়ো রূট়সত্য জগতে অল্পই আছে। কাজেই 
রূ্ঢতাই 'বান্তব” নয়। 

নারীর নগ্রদেহ শিল্পীর আদর্শ মডেল হতে পারে 
তখনই, ঘখন সে সৌন্দধের মধ্যে থাকে সুঠাম 
স্বমা, থাকে স্থ-সম ছন্দ, থাঁকে দেহাতীত আত্মার 
ক্প। সেই লোকোত্তর অনুভূ5 শিল্পীকে সংসারের 
সমস্ত মালিন্ের উধ্বে” নিরে যায়। 

অপর পক্ষে বদি সেই দেহাতাতের সঙ্গান না 
মেলে, তা'হলে ত।'র চাইতে কুৎসিত, তাঁর চাইতে 
মলিন বস্তু জগতে আরা ক আছে? 

সাহিত্য বান্তবধমী হয়ে ওঠাঁটাই সাহিত্যধর্মের 
শেব কথা ন্য়। দেখতে ভবে সাহিত্য সংস্কৃতিপর্মী 
হয়ে উঠছে কি না। 

“দ্খতে হবে_সাহিত্য এবং সংস্কতির ঘে একটি 
সমান্তরাল ধার! চির প্রবহমান, সাহিত্য সে ধারা 
থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে কি না। দেখতে হবে 
শক্তিশালী সাহিত্যিকের লেখনী “প্রকাঁশধম? 
হারিয়ে প্রচারধ্ম' গ্রহণ করছে কি না। 

তাতে যে এধু শিল্পীর ধর্মই ব্যাত হয় তা নয় 
পরব্তীক'লে আর সেই প্রচার-নাহিত্যের কোনো 
মূল্যই থাকে না, কারণ আজকের গ্রচার আগামী যুগে 
অর্থহীন, আজকের প্রগতি আগামী যুগে হাশ্তকর, 
আজকের ছুঃসাহম আগামী যুগে ছেলেখেলার সামিল । 

কথাশিল্পীকে এমন “কথা” নিয়েই লিখতে হবে 
যাকে বর্তমানকাঁলই নগদ বিদায় দিয়ে ঢুকিয়ে দেবে 
না, পরবর্তীকালও যার দেনা শোধ করবে। 

অবগ্ত সাহিত্যিকমাত্রেরই সে ক্ষমতা থাকবে 
এমন আশ! করা চলে না, কিন্ত বাণীর সেবায় 
ধারা আত্মনিয়োগ করতে চান, তাদের প্রভূত ক্ষমত। 
না থাক, আদর্শ টা তো থাকবে? থাকবে রুচিবোধ, 
থাকবে সমাজকল্যাণবোধ | বিশ্বের দরবারে একটা 


উদ্বোধন 
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জাতির পরিচয় তা'র ত্বর্ণভাগারে নয়, তার 
জনসংখ্যা বা দৈহিক শক্তির পরিমাপ দিয়ে নয়, 
তার সৈঙ্টসংখ্যা বা পুলিশবাহিনীতে নয়, পরিচয় 
পাওয়া যায় তা'র সাহিত্যে। তার সংস্কৃতির মান 
নিণীত হয় সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারে। 


নিতান্ত পরিতাপের কথা, আমাদের দেশে 
যথেষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি থাকতেও জাতীয় সাহিত্যকে 
বিশ্বের দরবারে পৌছে দেবার কথা বিশেখ চিন্তাও 
করা হয় না। আন্তলাতিকতার ক্ষেত&ে এদেশের 
ধর্মবোধকে অন্যের হৃদয়ের দ্বারে উপস্থাপিত করার 
চেষ্টা আছে, কিন্তু চেষ্টা নেই এদেশের কাঁব্যবোঁধকে 
অলেব জদয়ে পৌছে দেবার। 

রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন, তাত বিশ্ববাসী ভারতকে 
অনাধের দেশ' বলে ভাববার অভ্যাস থেকে শিবুক্ত 
হয়েছিলো প্রথম সন্ত্রমের টিতে তাক্ষেছিলো, 
কিন্তু মে দুটি মেইখানেই থেমে থাকলো । হয়তো 
আন অনেকেই মনে করতে একরু করেছে রবীন্দ্রনাথেন 
তিরোধানের সঙ্গেষঙজেই তিরোহ্ত হয়ে গেছে 
'ভারতের সাত্ত্যান্শালনের ধারা । 


'অণচ 'অস্বাকার করা যাঁয় ন! রবীন্দ্রোন্তর যুগে 
এদেশের সাত্ত্যি অনেক পরিমাণে অগ্রসর হয়ে 
গেছে। তথাপি কারুরই যেন সে সধ্থন্ধে সম্যক্‌ 
মূল/বোধ নেই, নেই সাহিত্যের প্রতি মধাদাবোধ। 
জাতায় সম্পদের প্রতি এই যে শ্রদ্ধার অভাব, এও 
এক প্রকার অসংস্কৃতি ৷ 


অবশ্য এ কথাগুলো একটু গণ্ডির মধ্যে এসে 
যাচ্ছে। ব্যাপকভাবে এই কথাই বলা ধায় সাহিত্য 
আর সংস্কৃতির সম্পর্কবন্ধন অবিচ্ছেগ্। তা সে 
যে দেশের সংস্কৃতি বেঘনই হোক, আর যেমনই 
হোক তাঁর সাহিত্য । 


সাহিত্য বহন করে আসছে মানুষের অন্তরের 
শাশ্বত বাণা, আর সংস্কৃতি বন করে আসছে তার 
চিরন্তন উন্নতির চেতনা । 


শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার 
€ এক ) 
যুবরাজ শ্বীকরণ সিংহ 
( সর্দার-ই-রিয়াসত, জন্মু ও কাশ্মীর) 


| নয়। দিলী শ্রীরামকৃষ্মিশন আশ্রমে গত ২০২৫৫ তারিখে প্রদত্ত হিন্দী বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত। অনুবাদক ২ 


বক্গচারী ভক্তিচৈতন্য ] 


বৈদিক যুগ থেকে আরম্ত করে আধুনিক 
কালের মহাত্মা গান্ধীজী পধন্ত ভারতবর্ষে সময় সময় 
এসপ মহানুভব ব্যক্তি অবতীর্ণ হয়েছেন, বাঁরা 
দারুণ সঙ্কট ও ভীষণ সমস্তার সঙ্গে ধুদ্ধ করেও 
আধ্যাত্মিক ভ্ীনের জ্যোতি পূর্ণরূপে প্রজ্লিত 
রেখেছেন। এই অথণ্ড পরম জ্যোতির প্রতাপেই 
ভারতীয় সভ্যতা সদ! উজ্জল ও নিদলঙ্ক হয়ে জগতে 
সবশ্রেষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে । প্রাচীন 
মিশরীর, গ্রীক বা রোমীয় প্রসৃতি সভ্যতার মধ্যে 
আধ্যাত্মিকতার জ্যোতি না থাকায় তা আজ 
বিলুপ্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সদসদ্বিচারহীনতার জনই 
এই পরিণাম ! 

এক ভয়ানক সক্কটপূর্ণ মুইর্তে ভারতমাতার 
প্রেশড়ে এরূপ এক মহাপুকুষের আবিভাব হয়েছিল, 
পন ভাবতাত সংদৃতিকে শুধু পুনজীবিত করেন শিঃ 
ভারতসংগ্ঁতির শোভা পুণমাত্রায় বাড়িয়েছিলেনও । 
হনি শারামকৃষ পরমহংসদেব। গ্রাম্য পরিবেশের 
মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তথাকথিত শিক্ষাগ্রাপ্তড ন৷ 
হলেও তিনি নিজের প্রতিভ1 ও উচ্চতম আধ্যাত্মিক 
শক্তির দ্বারা জনচিত্তে এমন প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন যে, তীর পুণ্য সংস্পর্শে মানুষ আত্মসস্থিৎ 
ফিরে পেল এবং নিজেদের কুকৃত্য স্মরণ করে 
অনুতপ্ত হল। শ্রীরামকৃষ্ণদেৰ সরল ব্যাবহারিক 
উপদেশ দিয়ে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন, ঈশ্বর ও 
ধর্মের মুলতত্বটি কি। মানবজীবনের প্রধানতম 
উদ্দেই হল ঈশ্বরলাভ। আত্মা অনন্ত, অবিনাশী 
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ও সর্বব্যাপক। দেহধারণের জন্তই আত্মার 
সাংনারিক সুখছুঃখের অনুভূতি, বন দেহে 
তাঁদাত্মযবোধ দূর হয় এবং অবিনাশী আত্মাকে জান! 
বায়, তখনই মান্য পরম সত্য এবং চিরশান্তি লাভ 
করতে পারে। ভারতবর্ষে সময় সময় এই 
আধ্যাত্মিক গানের জ্যোতি নিশ্রভপ্রায় হলেও 
আবার তততজ্ঞ মহাপুরুবদের আবিভাঁবে দেদীপ্যমান 
হয়ে উঠতে দেখা গেছে । 

উনবিংশ *তান্দীর শেষাংশে ভারতীয় সভ্যতায় 
প্রবল আঘাত এসেছিল। সভ্যতা বিচলিত হুল, 
সংস্কৃতির প্রশস্ত পথ ধুলিমলিনতায় ভরে গেল, 
দেশবাসী উচ্চ আদশ থেকে বিচ্যুত হতে লাঁগল। 
এই সময় বৈদেশিক সভ্যতার বাহ্িক চাঁকচিক্যে 
আকৃষ্ট অগ্গ-অন্ুকরণপ্রিয় ভারতবাসী নিজেদের 
ভারতীয় বলে পরিচয় দিতেও ল্জিত হতে থাকে । 
শ্বদেশের মভ্যত ও সংস্কৃতির উপর দে|খারোপেই 
ছিল তাদের আনন্দ ! এই সব অনর্থের মুল কারণ 
হিল তৎকালীন শিক্ষাপ্রণালী। এ সম্বন্ধে লর্ড 
মেকলে তার এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, যে কেউ 
এই শিক্ষা গ্রহণ করবে, তার ্বধর্মে কথনও প্রবৃদ্ধি 
হবে না। পাশ্চাত্য প্রভাব উত্বরোত্তর বেড়েই 
চলল। লোকের বিচারধারার গতিও হল বিপরীত- 
মুখী। বিদেশী শিক্ষাই বে সর্বএ্রে্ঠ -এই ভাবটি 
যাতে জাতির মজ্জায় মজ্জাঁর অন্রপ্রবিষ্ঠ হয় তার 
জন্ই ছিল প্রাণপণ প্রচেষ্টা । 

এই সময়ে শ্রীরামরুষ্জদেবের আত্মজানের 
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প্রক।শে দেশর প্রতি প্রান্ত চমত্কৃত ভয়ে উঠল। 
তার সরল উপদেশে যুবকগণের মধ্যে আনন্দ ও 
উৎ্মাহ জাগ্রত হতে লাগলো । তিনি দেখিয়ে- 
ছিলেন, জগতের সমস্ত ধই একই সত্যপথের 
সন্ধান দেয়। সমস্ত ধর্মের মুন হিদ্ধান্ত সমান । 
একটি ধর্ম অন্ত একটি ধর্ম থেকে বড় বা ছোট নয়, 
কোন ধর্মই উচ্চ বাঁ নীচ নয়। সমন্তই সমানমধাঁদা- 
সম্পন্ন, ধর্ম সম্বন্ধে স্পৃগ্ঘ বা অস্পু্ণ নেই--এই ছিল 
তার বাঁণা। সব ধর্মেই হিংসা »॥ করার কথা 
আছে। ভিন্গ ভিন্ন ধম বা সন্প্রদীয় প্রকৃতপক্ষে 
এক সুবিশাল ধর্মের বিভিন্ন ূপমাত্র; তাই বলা 
উচিত এইগুলি পরগপিতা ঈশ্বরের কাছে পৌছ্বাব 
বিভিন্ন রাঁন্ত ছড়া আর কিছু নর । 

শীরামকষ্খদেদের শিষ্যস্ংখ্য। প্রতিদিন বাড়তেই 
লাল, তারা এক স্থানে সমবেত ও সংগঠিত 
হতে মনস্থ করলেন। আরামবব্ের নহাস্মাধির 
পর এই শিষ্যসজ্ৰ স্ুঃংগঠিত  ধর্মপ্রচারকরূপে 
প্রকাশিত হলেন। তাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের 
প্রদত্ত জ্ঞানে তাদের আত্মা সদুদ্ভাদিত হয়ে 
উঠেছিল, তারা ভারতের দীনহীন বিপথগামী 
জনগণের সেবায় আখনিয়োগ করতে প্রতিজ্ঞ! 
করলেন ॥। দের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দ। তিনি জগতে জ্ঞানের পথ প্রশন্ত 
করেছিলেন সব চেয়ে বেশো। ম্বামীজা দেশে 
ও বিদেশে জন্সাধার্ণকে সহ্য ও মোক্ষের সঙ্গান 
দিলেন। তীর নধ্যে ছিল পতিত উদ্ধারের অদ্বিতীয় 
' অমিত শক্তি । আঞ্জকের বিষমতাঁময় জগতে যদি 
কোথাও কিছু ম্দ্ভাবনা বা মিলনের আশা থাকে 
তো তা পাওয়া বাবে শ্বামীজীর অন্রান্ত বৈদীন্তিক 
সিদ্ধান্তগুলির প্রচারের এবং গ্রহণের মধ্যেই | এই 
স্বমান্থ হ্বয়ং প্রত উপদশাবলী আমেরিবার জনচিত্তে 
তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। আমেরিকা- 
বাসীর দৃষিও ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধালুভাবে 
আক হয়। তাঁর মোহনাঁশক ও জ/নব্ধক 


উদ্বোধন 
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উপদেশীমতে পরিতৃপ্ত ভারতবাঁসী ও বিদেশী সম- 
ভাবে তার চরণতলে সবিনবে মস্তক নত কবে 
ধন্ক হয়েছে। 

ভারতের শোচনীয় অবস্থা দেখে শ্বামীজীর চিও 
ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল এবং তিনি কন্তাকুমারী থেকে 
হিমালয়ের অমরনাঁথ অবধি পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ 
করে ভারতসংস্কৃতির যথার্থরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 

ব্রহ্ম নিখিল প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত-- এইভাবে 
উপাসনা করলে জীবাস্ার নিউয়তা আসে । ছুব- 
ব্যক্তি কখনও পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করতে 
পারে না--“নায়মান্! বলহীনেন লভাঃ ৮ বীধবনত 
ও নির্ভীকতাই মুক্ত হওয়ার সহজ উপায় । স্বামীচার 
অমর বাণার সারমন্ন ছিল 'এই, নান্রষ তিমি ভিত্ভিচিত 
জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।' বার হও, 
তীরন্দাজের মত লক্ষ্য স্থির রাখ। দ্বণা কর কেবল 
কাঁপুরুধতীকে, নিন্দনীয় হলেও কাঁউকে নিন্দ। 
করতে যেয়ো না। পরনিন্নীয় কর্ণপাত করো না, 
কারণ সকলের মধ্যেই রয়েছে অসীম শক্তি। 
উদ্যোগ ও অক্লান্তকর্মী বিপ্লবী হয়ে এগিঘ্ে চল। 
সাহস, ধেধ এবং শান্তির দ্বারা স্বকঠিন কাঁখও সি 
হয়। কাউকে ঢবল, পাপী, দরিদ্র এবং ভীর' 
ব্লা বা মনে করা অপরাধ। শক্তিই জীবন এবং 
ছুধলতাই মৃত্যু । সংসারের সমস্ত ব্যাধির মহৌষধ 
হল শক্তি। ইহলোক অথবা পরলোকের ভয় 
মানুষের অধপতনের মুখ্য কাঁরণ। যিনি বিশ্ব 
সংসারকে নিজের অন্তরের অন্তস্তলে প্রত্যক্ষ করেন 
তিনিই উত্তম সাধক । তার জীবন সার্থক, কর্তবা- 
পালনে তার কখনও কোন টি হয় না । 

ত্ব(মীজী বলেছেন, নিজের উপর বিশ্বান রাখা 
একান্ত আবম্তক। দারুণ ছুঃখকষ্ট ও আপদবিপদের 
সম্মুখীন হলেও আত্মবিশ্বাসী কখনো অকৃতকার্য হয় 
না। আত্মবিশ্বাসের ছারা অসম্ভবও সম্ভব হয়। 
যে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী সে নাস্তিক নয়, যথার্থ নান্ডিক 
বরং সে, যার নিজের উপর বিশ্বাস নেই। 
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প্রত্যেক মানুষেরই উদারচরিত্র হওয়া একা-্ত 
আবশ্তক | উদীরহৃদস্ ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীর সহিত 
এমন প্রেমপর্ণ ব্যবহার করেন যে তার পৃত সংস্পশে 
অপরের দ্ধ, দ্বণা ও ভয় তিরোহিত হয় । প্রেমের 
প্রভাবে পরও হয় আপনার। 

স্বামীজীর আর একটি অতুযুত্ম উপদেশ ছিল-- 
সত্যের উপর অটল বিশ্বাস রাখ। সত্য এমন 
বস্ক যার সব অবস্থায় সর্ব ক্ষেত্রেই বিওয়। 
কোন সময় হম্নতো মিথ্যা সতোর উপর কার্ধকরী 
চল, কিছুকাল পরে কিন্ধ সত্যকেই বিজয়গর্বে 
শরধোঁপরি প্রকাশণীল হতে দেখা যায় । 
মভধি এবং মহামুনিগণ সত্যের অভপম যশোগাঁগ! 
বীর্তন করেছেন। বিশ্ববংসাঁর বিরুদ্ধে থাকলেও 
প্বিণামে সতোর বিজয় অবশ্ান্তাবী । 

নরীগণের মধ্যে সীতাঃ সাবিত্রী ও দময়স্তীর 
আদর্শ জাগরিত করতে শ্বামীজী বলেছেন। ভারতের 
পাচীন সভ্যতার ব্থা স্মরণ করে পাতিব্রত্য, 
সন্চরিত্রতা প্রভৃতির অনুশীলন প্রয়োজন । ভারতীয় 
সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্রিষ্ট থেকে বিছুধী হয়ে সংসার- 
ক্ষেত্রে অগ্রগতির অভিনব পথ-নির্দেশে তিনি 
দিয়েছেন। নারীজাতি নিজেদের অধিকার লাভ 
করে এই পথে অগ্রসর হলেই হবে প্রকৃত কল্যাণ । 

স্বামীজীর অমূল্য উপদেশগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখে 
রাখবার উপযোগী । তার শ্বপরিমিত আমুতে 
তিনি দেশের জাগরণ ও উন্নতির জন্তে যা করে 
দেখিয়েছেন তা ভারতবর্ষের ইতিহানে অমর হয়ে 
পাকবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং স্বামী 


এই জন্যই 


শ্রীরামকৃ্জ-বিবেকাননোর ভাঁবধারায় 
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বিবেকাননের উপদেশাবলী জগতে পরিব্যাপ্ত করার 
কাজে শ্রীরামকষ্ণ মিশনের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় । 
উপরন্তা আরামকৃষ্। নি*ন পৃথিবীর নানাহ!নে 
বিভিন্ন ভাবে জণকণ্যাণে ও সেবাঁকাধে শিধুক্ত 
আছেন। 

আধুনিক জগতের রাজনৈতিক পরিঙ্িতি অতি 
বিচিত্র। বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে এক দেশ অপর 
দেশের প্রতি দ্বণা ও ভয়ের ভাব পোখণ করে 
চলেছে । বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতিতে একদিকে 
যেমন জনসাধারণের জীবন যাপন স্থগম ও সুখকর 
হয়েছে, অপর দ্বিকে তেমনি হ।ইড্রোজেন বোমার 
মত মারণাস্থ আবিষারে লোকের চিত হয়েছে সদ] 
শহ্াব্যকুল। ক্ষোভ এবং অশান্তি ক্রমাগতই 
ছড়িয়ে পড়ছে । এখনও যদি জগদাঁস। স্বামীর 
নির্দেশিত পঞ্থার অন্রসরণ ও গ্রাচীন ভারতীয 
সংস্কৃতির আদ, অব্লঘন করে তবে তাদের মন 
থেকে অশান্তি দুর হতে পারে এবং জগতের ক্ষুব্ধ 
আবহাওয়া পুনরায় শীতল য়ে উঠতে পারে। 

অপরকে শুধরাবার আগে আমাদের নিজেদের 
সংস্কার দরবকার। ভ্রাতৃপ্রেম ও [নিবাম সেবা জন- 
কল্যাণের উত্কৃই সাধন। স্বদেশের হিতসাঁধন 
করবার পর অন্ত দেশ ও প্রাণিবর্গের উন্নতিসাধনে 
যোগ্যতা আসে। ভারত সর্বদাই অগ্যান্ত দেশকে 
সায় ও সত্যের পথ দেখিয়েছে । আজ স্বতন্ত্র 
ভারতের পুনবার এই সৌভাগা উপস্থিত থে 
অতীতের মতো মামরা জগদ্ব'নীকে শান্তির পন্থা" 
এরদর্শনের দুর কাঁজে এগিদ্ে চলেছি । 


(দুই) 
ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু 


[ মান্্াঞ প্রীরামকৃহ্ঃ মঠে ১৫ই জীানুষারী, ১৯৫৫ তাঁরিথে স্থান; বিবেকাননো ২ চন্মৃতিথি-উত্নৰ উপলন্দ্যে আহুত সায় প্রদত্ত 


বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত )। 

আমার পূর্ববর্তী বক্তা স্বামী বিবেকানন্দের নানা 
দিক নিযে সু আলোচনা করেছেন। আমার 
নিজের কথা এইটুকু বলতে পারি যে। যেদিন হাতে 


মামি শ্বামী বিবেকানন্দের বিষয়ে আগ্রহশীল হয়েছি 
সেদিন থেকে তাকে আদি শ্রদ্ধা করে এসেছি 
একটি বিশেষ দৃষ্টিতে। আজ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাবে 
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আমরা স্বাধীন ভারতে বাস করছি। জগতের 
যেখানেই যাই না কেন আজ আমরা একটি সুবৃহত 
গণতন্ত্রের নাগরিফ বলে গণ্য হই। পৃথিবীর সর্বত্রই 
ভারতবাঁসীর প্রতি স্বাধীন দেশের নাগরিকোচিত 
সম্মান, সৌজন্য ও সমাদর প্রদশিত হয়। কিন্ত 
পঞ্চাশ পঞ্চানন বৎসর পূর্বে অথবা বলা যেতে পারে 
একশ” বৎসর আগে অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। 
ব্যাপার এমনই দীড়িয়েছিল যে আমবা শুধু 
পরাধীনতার শৃঙ্খলেই আবদ্ধ ছিলাম না, অন্তরে 
অন্তরে আমাদের নিজেদের ধর্ম: সংস্কৃতি, এতিম, 
ভাষ। সব কিছুকেই সমালোচনার চোথে দেখতে 
শুরু করেছিলাঁম। এই ছিল পরিস্থিতি । ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, স্তিহএ ধরে পঞ্চাশ 
বসর পুর্বে চলে গেছি। কোন কোন মনীষী 
সক্রিয় হয়ে আমাঁদেব শাস্্ এবং হিন্দু ধম ও 
সংস্কৃতির মহিমা বিঘোষিত করতে আরন্ত করেছিলেন 
সত্যঃ কিন্তু তীর্দের সংখ্যা ছিল খুব কম এবং তাদের 
কথার বড় বেণী কেউ কানও দেয়নি। আমার 
মনে হয়ঃ যে ভারতসন্তান সর্বপ্রথম ভারতকে 
আত্ম-গৌরবে উদ্ধদ্ধ করেছিলেন এবং বিদেশে গিয়ে 
ৃপ্তকণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন_-“আমি ভারতবাসী, 
আমি হিন্দু--এই আমার ধর্স তিনি হচ্ছেন স্বামী 
বিবেকানন্দ। আমার পূর্ববর্তী বক্তা কুমারিকা 
অন্তরীপের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি সেখানে 
গিয়েছি এবং সেই শিলাটিও দেখেছি, বা এখনও 
স্বামীজীর নামে অভিহিত হয়ে তার পবিত্র স্বৃতি 
রহন করছে । কথিত আছে, শ্বামীজী এখানে 
বহুক্ষণ সমাধিমগ্র ছিলেন। আমি এই স্থানাটকে 
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির বলে মনে করি। 
স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাঁনীকে তাঁদের সুমহাঁন্‌ 
গৌরবময় উত্তরাধিকার বিষয়ে মচেতন করেছিলেন। 
আমরা অজ্ঞতার গভীরে এতদূর ডুবে গিয়েছিলাম 
যে এই মুল্যবান রত্বরাজি সম্ঘন্ধে আমাদের কোন 
ধারণাই ছিল না। এগুলি তো নষ্ট হয়নি, আমাদের 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ--৫ম সংখ্য। 


স্থধী পণ্ডিতমণ্ডনী এ সম্পদ আমাদের জন্বে 
রক্ষা করে এসেছেন, কিন্ত এদের গ্রাতি উপযুক্ত 
সম্মানটুকু প্রদর্শন করতেও আমরা কুষ্ঠিত ছিলাম । 
তখনকার দিনে ভারতীয় সমাজ এক অদ্ভুত 
অবস্থায় ছিল। 

স্বামী বিবেকানন্দ নিভীক্ভাবে হিন্দুধর্মের তত 
প্রচার করেছিলেন এবং আমাদের ভাবতে 
শিখিয়েছেন যে, হিন্দুধর্মে লজ্জার কিছুই নেই বরং 
এমন জিনিস আছে ঘা পরম গৌরবেবঃ েটিকে 


অন্তান্ত দেশ আজ সন্মান দিতে শিখেছে । তিনি 
চিকাগো ধদ-মহাসভাঁয় গিয়েছিলেন । আদি 


নিমীলিত নেত্রে আমর দাঁনসপটে থেন সেই ছবি 
দেখতে পাঁচ্ছি_-শ্বামীজী দৃপ্ত ভঙ্গীতে মঞ্চের উপর 
দাড়িয়েছেন এবং কী অপুবভাবে আমাদের ধের 
মহত্ব ও চমতকারিতার কথা ঘোবণা করেছেন। 
তীর রচিত সমস্ত গ্রন্থই আমি পড়েছি । আমেরিকায় 
প্রদত্ত তার বন্তৃতার অধিকাঁংশেই তিনি অনুপম 
অনম্থকরণীয় ভঙ্গীতে আমাদের ধর্মের সত্য, আমাদের 
উপনিষদ ব্যাখ্যা! করেছেন। ভগবদগীতার উপদেশ 
তিনি অভিনবভাবে যুগোপবোগী করে দেখিয়েছেন । 
তার কাছে সমস্ত জগত ছিল ভগবৎসত্তাঁয় 
পরিব্যাপ্ত। 

আমাদের হুর্ভাগ্য, আমরা স্বামী বিবেকাঁনন্দকে 
অতি অল্প বয়সে হারিয়েছি । আজ তাঁর ৯৩তম 
জন্মজয়ন্তী প্রতিপালিত হচ্ছে। তিনি ৫৭ বৎসর 
পূর্বে মহাসমাধিতে লীন হয়েছিলেন। ঈশ্বরের 
ইচ্ছা বদি অন্তরূপ হত, তাহলে হয়তো তিনি 
আরও ৩০৪০ বৎসর এই পুথিবীতে থাঁকতে 
গারতেন। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 
মাত্র কয়েকটি বংসর তিনি বেচেছিলেন, তার 
মধ্যেই তিনি ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্ত পর্যন্ত যে আগুন জানিয়েছিলেন তা কোন 
দিন নিববে নাঃ নিবতে পারে না। দক্ষিণ থেকে 
উত্তর পরধস্ত তাঁর রাজকীয় অগ্রগতির তৎকালীন 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬২ | 


বিবরণী আমি পরিফার স্মরণ করছি। 
্বীষ্টাব্দে স্বামীজীকে প্রদত্ত অভিনন্দনের একখানি 
গ্রতিলিগি 'আলমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে রক্ষিত 
রথেছে। তারপরে তিনি শ্রীরামকক্চ মিশানর 
ভিত্তি স্থাপন করলেন ' কী সুন্দর ও গতীরভ।বে 
এই মিশন শীরামকৃষ্জ পরমহংসদেব, স্রীমা ও 
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত । 
মনে হয়ঃ যখন আমরা তাঁর জন্মোৎসব উদ্যাঁপন 
করছি, তখন তার অমূল্য উপদেশাবলীর কয়েকটিও 
অনুধ্যান করা একান্ত প্রযোজন। 

আজ আমার এই একান্তিক প্রার্থনা শুধু বড় 
বড় শহরে প্রতিঠিত রামরুষ্ মঠগুলিই নয়, দেশের 
যেখান যেখান এই মঠ আছে-সব কেন্ত্রগুলিই 
শক্তিশালী হোক্- প্রত্যেক প্রধান পল্লীতে এর 
শাখাগ্রশাখা ছড়িয়ে পড়,ক। যেখানেই রামকৃষ্ণ 
মিশন প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই কি পীড়িত ও আর্তের 
সেবায়, কি শিক্ষার্ষেত্রেঃ কি সমাজ-উন্নয়নে সমস্ত 
বিষয়েই তার! সুন্দর কাজ করছেন। কিন্ত তদের 
কমিস্খ্যা আশানুরূপ নয়; জানিনাঃ বর্তমানে তারা 
সংখ্যায় কত। 

আমরা এখন চাই আমাদের এই স্বাধীন ভারতে 
প্রতি শত গ্রামে একটি করে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। প্রতি 
শত গ্রানের নেবার জন্যে এক একটি শ্রীরামকুষ্চ মঠ 


১৮৭৯৭ 


সত্য-সাধকের পথ 
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থাঁক৷ উচিত। তাদের কাজ যেরপের মাধ্যমেই 
প্রকাশ পাক, সমস্তই উচ্চতম সেবার ভাবে 
অনুষ্ঠিত ভয়। এই সেবার ভাধ ভারতের এক 
প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পথন্ত পুর্ব পশ্চিম উত্তর 
দক্ষিণ সন দিকে আমরা সঞ্চারিত দেখতে ইচ্ছা 
করি। আমাদের জাতীয় জীবনেণ প্রতিটি ক্ষেত্রে 
কি রাজনীতি, কি শিন্াঃ কি সমাজকল্যাণ সর্বত্র 
সর্বসাধারণের জন্যে বে কাজ ত! উচ্চতম সেবাদশে 
করা লোক--এই আমাদের কামনা । বে ভাবাদশ 
স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে শ্রারামকষ্ণ মিশনের 
কমিবৃন্দের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, আঁমরা সেই 
ভাবাদর্শ চাই। আমি আশা করি আমাদের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়সমুহের সচ্চরিত যুবকগণ দেশেব ভঙ্গ, 
জাতির জন্য তীরদদের জীবন উৎসর্গ করে দলে দলে 
শ্রীরামরুষ্চ মিশনের প্তাঁকাঁতলে সমবেত হয়ে 
ক্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রচার ও বাস্তব রূপদানে 
ব্রতী হবে। এই প্রকাব্ইে তারা আমাদের 
জাতীয় ভাবের মহত্ব ও সন্মান অন্গু্ রাখতে 
পারবে। 

এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে শ্রীরামকুষ্ণ পরমহংসদেব ও 
স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যস্থৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
নিবেদন করবার সুযোগ পেয়ে আমি খুব সৌভাগা 
ও আনন্দ বোধ করছি। 


সত্য-সাধকের পথ 
“দাছুঃ 


দুখে ধু ঈশ্বর”, বিশ্বর' করলেই ঈশ্বরলাভ 
হয় না। ধাঁর সত্তা সম্পর্কেই অবিশ্বাস তার দশন- 
লাভ ত” পাগলেরই প্রলাপমাত্র ! কেউ এক বিন্দু 
অশ্রজল ফেলে “হে ঈশ্বর", “হে ঈশ্বর” করলেই 
ঈশ্বরের সত্তার তার গভীর বিশ্বাদম আছে এমনি 
ধাবণ| করে নেওয়া ভূল । এতে নিজেকে কৃতার্থ 
মনে করতে পাবি বা অপরেয় চোখে ভক্ত সাজতে 


পাঁরি। এইমাত্র । কিন্তু, এতে প্রমাণ হয ন 
ঈশ্বরের সততায় আমার গভীর বিশ্বাস হয়েছে। 
তুমি-আছ” সত্যিই 'আছ”-তুমি আছ 
বলেই আমার চোখের সামনে সব ফুটে আছে 
মা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী, জীব, জগৎ সবই স্থল 
ভাবে গ্রহণ করতে পারছি। এই গ্রহণে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ হচ্ছে না। তুমি আমার অন্তরের অন্তর্ধামীরূগে 
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আমার চৈতন্থ দপেঃ আমার অস্তিত্বূপে প্রকাশিত। 
অথচ, তে।মার সত্তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে 
পরছি না। তুর্িযে আমার ভিতরবাহির ধিরে, 
ভল-স্থলে, উধ্বেঠ অধে বিরাজিত তা" সত্যি 
করে গ্রহণ করতে পারিনি। পিতা-পুত্রের 
সন্বন্ধের মত সত বাল গ্রহণ করতে পারিনি। 
মামার মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় যেমন বাইরের নাম-রূপকে 
স্থলভাবে পেবে সতাবোধ করছে। তেমনি করে 
ভোনায় লো আমার পাওয়া হয়নি । তামার 
অস্তিত্ব আমি প্রাণে প্রাণে সত্যি বলে গ্রহণ 
করিনি । তুমি যে বিশ্বের অন্তরে বাভিরে সকলের 
'আবাররূপে। চেতনকপে পয়েছ সে প্রান আজও 
শমাঁর হয়নি । 

তাইঃ জীবত্বের অসহনীয় পেষণ অহা করে 
চালছে “কটা লক্ষ্যহ'ন, অজানা শুমাপথে ! মন 
'আর ইন্দ্রিয় নানা কল্পনার বস্তরাশি স্যষ্ট করে 
আমায় ভুটিনে বেখেছে নাম রপে তাই আজো 
আছি ডুবে- এই মোহ চোখবাধা বলদের 
মত আমাধ »ংসারচ.ক্র ফেলে এবিরত অনর্থক কম 
করিরে নিচ্ছে -তার কামনা-বাসন! সিদ্ধ করিষে 
নিচ্ছে । আর আমি এবু অশান্ছিতে ঘুরে মরছি। 
তুমি আছ এ বিশ্বাম সত্য হলে, স্থির হলে_জগং 
সন্তার ছোঁউথা, ঢেউগুলো তোমার মহাসমুদ্রে 
বিলীন হয়ে এক অথগ্ড অস্তিত্বে পরিণত হয়। 


সেই অস্তিত্বকে স্বীকার করলেই সাধকের সত্য- 
প্রতিষ্ঠা ভয় । যাঠিক ঠিক পাওয়া যায় তা' তে 
কখনে! হারায় না। জদয়-চিদাকাঁশে তাঁকে পেলে 
আর হারানোর ভয় থাকে না। হারালে জানবে 
ঠিক পাওয়া হয় নি। পেলে শত পরীক্ষাতেও মন 
মধার হয নাঁ। প্রলোভনে মন চঞ্চল হয় না। 
নির্মল শান্তির প্রদীপটি জালিয়ে জীবনের দিনগুলি 
নোঁহ কাটিয়ে পথ চলতে পারে । তিনি আছেন এই 
সত্য-গ্রতিষ্ঠা হলে সাধক শুধু অন্তরেই থাকতে 
চায়। বাইরে এসেও চোখ তার অন্তরের দি.কই 
থাকে । তখন অন্তরে বাহিরে সে দেখে তারই 
প্রিতমকে-চেতনারূপে, প্রাণরূপে, শাশ্বত সনাতন 
সত্যরূশে গ্রকাশিত। এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যেই 
সাধনা । 

জীব, তুমি তোমার ভেতরে যে কষুত্র চৈতগ্ঠটিকে 
অন্ত্রতভব কর, তারই প্ছেনে আছে হৃষ্টি-স্থিতি- 
প্রলয়ের এক মহাঁশক্তি, মহাচৈতগ্ত। তাকেই বলি 
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মহাশক্তি, মহাকালী। আরো কত নামে তাঁকে 
ডাকি। তাঁকে তোমার অহং-বোধের অন্তরালে 
ঢেকে রেখেছ বলেই ভোমার কাছে তিনি গুপ্ত 
আছেন আজো । এ অহংবোধেব পরদ।টি সরিয়ে 
দাও । মুছে ফেন- দেখবে, প্রকা1শত হয়ে মাছেন 
তিশি_তোঁমারই হৃদবে। তুমি শুধু তোমার জীব- 
বোধটিকেঃ অহং-বোধাটকে মায়ের পায়ে উৎসগ 
কর--তবেহই নিজেব স্বরপটিকে শিরে পাবে। 
মায়ের বিরাট প্রাণশক্তিতে তুমি গ্রাণমঘ হবে। 
ততুঘি, হবে তিশি”। “তিনি হবে “ভুমি ॥ হবে 
জগৎজোড়া একটি আরমি। অবোধ না গেলে 
এক।ত্মবোধ পাওয়া যাঁয় না, কুপ্ত মনোগত 'আমি' 
গাকতে বিরাট শাশ্বত ও সনাতন “আমি কে 
উপলব্ধি করা বাশ না। 


তুমি আগ এ বিশ্বাম তোঁ1য কবিয়ে দেবার 
দরকার হয় না। অন্তরে অন্তরে তুমি জান, তুমি 
মাছ। এট বুঝতে কোনই কষ্ট হর না । কোনই 
সাধনার দরকার হয় না । তোমার অস্থিত্বের ওপর 
তোমার জন্মগত বিশ্বাস। এই হতগঁসহ ভস্তিত্ 
তোমার আত্মা, নিত্য স্বগ্রকাশ। 

এইটে না বুঝতে পারাই জীবের বঞ্চনকারণ, 
অন্ঞীন্তা । ইহাই জীবত্বেব অভিশাপ । আত্মা 
ছাঁভীও 'আর কিছুই নেই। মন একটা কাল্পনিক 
সন্ভাকে উদ্ভালিত কবে রেখেছেঃ তা' হল এই 
দৃশ্যমান জগৎ, এই হইন্দ্রির--ধাত্দর স্বাভাবিক 
প্রবণতাই হচ্ছে বাইরের দ্রিকে। জীব ওই কল্পনার 
আবরণে ধতদ্দিন আবৃত ৩তর্দিন্ সে বন্ধ। আ'সুলে 
সে বন্ধ নয়, চিরনুক্ত সে। নিজের কল্পনাজ|লেই 
সে বাধা পড়েছে। 


আত্মা আছেন আমার অস্তরে এই সত্যের 
প্রতিষ্ঠা হলে জড়ভাব, তাঁদসিক ভাব ন£ঃ হয়ে 
যায়। এই জড়ভাঁবই জীবের জীবত্ব। এই জড়ভাঁবই 
অস্থর। তার নিধনহ দাঁধনার লক্ষ্য । সত্য- 
প্রতিষ্ঠার সাঁথে সাথে নিজের লুণ্ত শক্তির প্রকাশ 
হতে থাকে । সাধককে অভয় দ্িরে নিয়ে যাৰ 
জন্ম-মরণের পরপারে । আমি যে অমর আত্মা এই 
জ্ঞানটি নেই বলেই জড়ত্ব তার পশুশক্তি বিস্তার 
করতে পেরেছে । আপন সমতায় বিশ্বান প্রতিষ্ঠিত 
হলে অন্তরে শোনা যাঁর অভয়বাঁণী-_মাভৈঃ, মাভৈঃ। 
ভয় নেই। মোহ তখন ঘাড় নীচু করে পালায়। 
মানুষ তখনই পায় মুক্তির আম্বাদ। 


একটি প্রণাম 


শ্রীপ্রভাবতী দেবা সরম্বতা 


মথা। পুজ। অনুষ্ঠান ; পুজাবন্ত করি আহরণ, 

'হ প্রত, তাথাতে তৃপ্তি লিল না কেন মৌর মন? 

বংরধৰ এনে হয় মিথা। মোব পুজা! আয়োজন, 

মিথা। এ আচার | 

জাকজমাকেতে কঙবাব 

নন্দিবেব মাঝে মৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়। 

শঙ্খ ঘণ্ট। বাঁড়া রবে উচ্চকি৬ করিয়ছি দিক্‌ 

তব কেশ পুরণ নাহি হল মোর হিয়া? 


অশিদ্রায় অনাহারে কোনদিকে চাহি অনিমিখ 
জাগাইতে কাবে করিয়াছি প্রাণপণ ? 
[নশশখেতে করিয়াছি আত্মান্বেদন 
বালয়াছি হে পেবতা, জাগে দেখা দাও 

সিদ্ধি আমি ই । 
এরি 2প্র উচ্চারণ মুতেরে বাচাতে চাই 

আনিবাবে চাই যে চেতন। 

দোখ-বাখনবাথ আমি, দেবতা তবু তো জাগে নাউ। 


ফিরিন্ু আরাধো খুজি দেশে আশে, বিজনে, কান্তারে 
করিলাম কঙ ধান, 
গূজ। ভরে বহি আনিল!ম আমি ক৬ উপচারে, 
কও ক্রেশ সহিলান, অনাহারে অনিদ্রোয় 
কাটাইন্্ কত দিন রাত। 
ঢাহিনি নিজের পানে, চাহি নাই পরিজন পানে । 
ঘাত প্রতিঘাত 
কত আমি সহিলাম--পাষাণ দেবতা ! 
মোর আর্ত হাহাকাপ্প পশে নাই কি তোমাব কানে" 


বার্থচিত্তে ফিরিলাম ; -_ ক্রান্ত ভামি, শ্রাস্ত বড় আম, 
জানিয়াছি সবই মিথ্যা, দেবতা জগতে কেহ নাই। 
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মিথ) কষ্ট সহিলাম, কাটাইন্ কত দিবাঁষামি, 
চিত করে হাহাকার-_ 
কোথা পাব, সবারে সুধাই। 


পথপ্রান্তে আসি থেমে যাই। 
মানবরূপেতে আসি দাড়ালে দেবতা 
নয়নসম্মুখেত_ 
জিজ্ঞাসিলে--“পথ ভূলে চলেছিস কোথা, 
শ্রান্ত ক্রাস্ত কেন তুই 
ভেঙ্গে পড়েছিস কোন্‌ ছুথে ?” 
চাহিলাখ সবিশ্বাায়-এ কি হরিলাম ! 
ওগো দেব, নেমে এলে আমারই ছুয়ারে 
ন। চাভিতে দিলে দেখা ১ --বাডাইয়। দিলে ছুটি হাত, 
বাহারে চাহিয়া সার। বিশ্ব খুজিলাম ? 
তুনি বাবে বারে 
কত মোরে ডাকিয়াছ, বলিয়াছ্ছ “ওরে দিনরাত 
উন্মাদের মত ছুটে চলেছিস কৌথ। ! 
মামি যে দাড়ার়ে আছি তোরই গ্ুভদ্ধরে ! 
ওরে শোন কথ। 
মিথ্য। ছায়ামৃতি খুজে কাননে কান্তারে 
ফিবেছিস মূর্খ তুই-_ ; 
সে দেব৩। ডাকে রদ দ্বারে 
আধাত করিয়া তের, দেখ দেখ চেবে। 


ধ্যানের দেবতা মোর মৃত' হেরি সম্মুথে আমার | 
পরম ইশ্বর তুমি হে দয়াল প্রভূ 
হে দয়াল রামকৃঞ্ ; 
প্রেম-অশ্রু ঝরে গণ্ড বেরে। 
ক্লাস্তিহর৷ শান্তিভরা লইলাম নাম, 
পরিপূর্ণ প্রাণে আমি সপিয়। দিলাম 
আমার সর্ধনে স্থষ্ট একটি প্রণাম । 


পাশ্চান্তের কর্মজাত শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রবর্তক ও অগ্রদূত 


্রীলক্্মীশ্বর সিংহ 
( বিশ্বভারতী ) 


মানব-কলাঁণকামী শিক্ষাত্রতী মাত্রই পরস্পর 
পরস্পরের সমধ্মী। প্ররুত শিক্ষাব্রতীর বিশেষ 
জাঁতিদেশ নাই, একথা মনে রাখিক়াই পাশ্চাত্যের 
কর্মজাত শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রবর্তক ও অগ্রদূতদের 
সম্বন্ধে সামান্য আলোচন! করা যাইতেছে। 

পাশ্চান্য দেশসমহের আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান 
রুশোর শিক্ষারর্শন ও মতবাদকে কেন্দ্র করিয়াই 
বিবতিত হইয়াছে বলা যাঁয়। রুশো ছিলেন বিপ্লবী 
রশোর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এমিল' (1270110)এ তখনকার 
দিনের শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কে তাহার বিপ্লবী 
দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্য- 
যুগায় অন্তঃসারশূন্ত শিক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার 
-এক কথায় জনমতসন্মত ডেমোক্রেটিক সমাজও 
তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন ॥ কিন্তু তিনি কোন 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন নাই, তাহার 
'আইডিয়া” আলোকবতিকাঁর নায় পরবর্তী শিক্ষা- 
ব্রতী ও সংস্কারকর্দিগকে অ'লো দান করিয়াছে। 
ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমেই রুশোর মতবাদের 
প্রতিষ্ঠা আরন্ত হয়। 

জেনেভা শহরে রুশো 00১৭7 1800103 1২003- 
১০) ১৭১২ লালে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
মৃত্যু হয় ১৭৭৮ সালে। তিনি প্রকৃতির একজন 
থাঁটি উপাসক ছিলেন; সে্জন্থ তাহার শিক্ষা- 
সম্পকীয় মতবাদও ন্যাচারালিজম্‌ (টি৪0811970) 
বলিয়া খ্যাত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে 
যে রুশো ছিলেন ভলটেয়ারের (৬০)19176) 
সমসাময়িক ও বন্ধু। এখানে রুশোর শক্ষা-সম্পকীয় 
মতবাদ আলোচনা আমাদেব উদ্দেশ নয় কিন্ত 


কর্মজাত শিক্ষাশের জন্মদাতারপে নামোল্লেখের * 


প্রয়োজন আছে । কারণ যে সকল শিক্ষাব্রতীদের 


সাধনার ফলে আজ শিক্ষার অবশ্য অঙ্গরূণে। কর্মজাতি 
শিক্ষা ও শিল্প নির্দিষ্ট রূপ স্থান ও মাঁন পাইয়াছে, 
তাহার সকলেই রুশোর জীবন্দর্শনের প্রভাবে 
আসিয়াছিলেন। এখানে তীহাদের জীবনীর কিঞ্চিৎ 
আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বরং স্বাধীন 
ভারতের পিতামাতা ও শিক্ষকসাধারণের চিন্তার 
খোরাকও যোগাইতে পারে বণিয়া আমার ধারণা । 

শিল্নকে- হাতের কাঁজকে শিশুর ও সাধারণ 
শিক্ষার অঙ্গীভূতকরণে ধাহারা অগ্রণা, তন্মধ্যে 
বিশ্ষেভাবে উল্লেখধোগ্য তিনজন শিক্ষাবিদ্-যথ। 
পেস্টালোতদি (05১191025), ফোয়েবেল (6০৩- 
0০1), ও সালোঁমন (১০197597)1 তাহাদের 
নির্দেশ ও পথ অবলগ্গন করিয়াই বহু শিক্ষাবিদ 
কর্মজাত শিক্ষাসম্পকে গবেষণা! করিরাছেন। 
পাশ্চাত্যের শিক্ষা শিল্পনীতি আবিদার ও প্রব্নের 
অগ্রদূত তীহারাই। পেস্টালোসি গঠনমূলক 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া মেই আদর্শে 
শিক্ষামূলক গব্বেণা করিয়াছিলেন। শিশুর জীবনে 
খেলাধূলার বিশ স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন । 

পেস্টালোৎসির আদর্শে উদ্বদ্ধ ফ্রোয়েবেল 
£কিগারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির জনক। উভয়েই 
বিশেষভাবে শিশু-শিক্ষার কথাই ভাবিয়াছিলেন 
কিন্তু উচ্চ বি্ঠালয়ে গঠনমূলক কর্ম ও শিশুশিক্ষা 
পদ্ধতি গঠনের অগ্রদূত হইতেছেন শ্রয়েড (31০/)- 
পদ্ধতির জনক অটো সালোমন (0৫০ ৩৪1০- 
[)0)1 ইউরৌপের ও আঁমেরিকার উচ্চ বিদ্ভালয়- 
সমুহে আজ শিক্ষাশিল্পের যে ব্যাপক ব্যবস্থা দেখা 
যায়, ইহার উৎস সুইডেনের অন্তর্গত “নেশ' নামক 
শিক্ষণ-শিক্ষাগ্রতিষ্ঠান এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন সালোমন। 


৫৬ 


পেস্টালোৎসি 

জুরিক শহরে ১৭৪৬ সালে ইহার জন্ম। শিক্ষক, 
শিক্ষাবিদ ও লোকসেবকরূপেই তাহার খ্যাতি। 
অঙ্জাত নিঃসভাঁষ কুড়িটি শিশুকে লইখা তিনি 
তাহার যে প্রথম বিগ্ভালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন ক্ৃষক- 
সমাজের উন্নতিই ছিল উহার প্রগ্ম লক্ষ্য । মাঁমুলী 
পদ্ধতিতে তিনি ছাঁত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন না। 
ক্ষেতখামারের কাজের সঙ্গে শিক্ষার কাধ চলিত। 
তাহার বিগ্তালয়াট ক্রমে বুৃহদাকার ধারণ করে, 
কিন্ত ১৭৭৭ সালে উহা উঠিয়া যায়। অর্থাভাবে 
বিগ্ভালয় পরিচালনা সম্ভব না হওয়া তখন তিনি 
নিজেব শিক্ষার আদর্শ ও ভাবধারাকে লেখনীর 
সাহায্য প্রচার করিতে সচেষ্ট হন। পেস্টালোৎসি 
নিজেই একটি শিক্ষাসম্পকীয় কাগজ গ্রকাশ 
করেন কিন্ত অর্থাভাবে এই কাঁগজও অল্পদিনই 
বাঁচিয়াছিল। যাহা হউক ১৭৯৯ সালে বাউদ 
(৬৪এ৭)এর সমীপে আর একটি বিগ্ভালয় স্থাপন 
করেন। ছাত্রসংখ্যা ইহাতেও ছুই শতেরও অধিক 
হইয়াছিল। এই বিদ্ভালয়ের খ্যাতি চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়ে। পেস্টালোত্সির শিক্ষীপ্রণালীর 
সহিত পরিচিত হইবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশ ও স্থান হইতে বহু দর্শকের সমাগম হইতে 
থাকে। এই দর্শকদের কেহ কেহ পরে শিক্ষাবিদ্‌- 
রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । হাদদেরই একজন 
ছিলেন ফ্রোয়েবেল। 

পেস্টালোত্খসর জীবনে আথিক দিক দিয়! 
প্রতিষ্ঠান পরিচালন1 সহজ হয় নাই কিন্তু শিক্ষা- 
নীতির অভিনবস্থে তিনি বৃহতর সমাজের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশুর 
জীবনের সকল বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ ও ছন্দোময় স্ফুরণ 
বা বিকাশ (18777301210৮5 06৮81017766) 
ছিল তাহার শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য । পেস্টা- 
লোৎসি রুশোর শিক্ষাদশনের (17810181181 ) 
অন্থবর্তী হইয়াই শিক্ষার গবেষণ। করিয়াছিলেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫*তম বর্ষ_€৫ম সংথয 


তাঁহার প্রথম পুস্তকে (1106 ০৬ €0106 100 
০ ৪. 1১671) সেই স্র ধ্বনিত হইয়াছে। 
তাহার মতে মানুষের কল্যাণকএ সকল বুত্তির উৎস 
প্রকৃতি হই'তই প্রাপ্ত,ইহা আকম্সিক নয়, তাই 
মানুষের শিক্ষা প্রকৃতির নিয়মান্ছবর্তী হওয়। 
প্রয়োজন 1% 

উর্বর রসধুক্ত ক্ষেত্রে রোপিত বৃক্ষের সংগে 
তিনি শিক্ষার উপমা দিয়াছেন । একটি অতি সর 
বীজে সমগ্র গাছের রূপ ইহার আকার, গঠশ- 
সামগ্রস্ত নিহিত আছে । সেই বীজ রোপণ কবাঁর 
পর লক্ষ্য করিলেই দেখা বায় ইহার মম্কুরোদগম, 
কাণ্ডের অণতারণা ও বৃদ্ধিঃ শাখাপ্রশাখা বিস্তাব, 
পাতা, ফুল ও ফল। গাছের এই সমগ্র রূপটিই 
বীজে নিহিত থাঁকে। আর মানুষও ঠিক গাঁছেরই 
মৃত। ণব-ভূমিষ্ঠ মানব-শিশুর মধ্যেও সেইরূপ 
সমগ্র জীবনের রূপটি থাঁকে-বাহা পরে ক্রমে ক্রমে 
বিকশিত হয়। 

শিক্ষার সংজ্ঞা তিনি নির্দেশ করিয়াছেন 2 
মানুবের সর্বগুণ ও ক্ষমতার স্বাভাবিক, প্রগতিসম্পন্ 
ও সামঞ্জশ্তপূর্ণ বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য। সেজন্ু 
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের সঙ্গতিপূর্ণ ক্রম থাকিবে। 
এই ক্রমের সঙ্গে সংগতি রাখিয়াই তাহার শ!রীরিক, 
মানসিক চিন্তা ও বৃদ্ধিবুত্তি সমভাবে বিকশিত 
হইবে। 1 
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জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ ] 


ইয়োরোপে তখনকার দিনে চলিত শিক্ষা- 
পদ্ধতি আমাদের দেশর চলিত পদ্ধতি স্াষই 
পুঁথিকেন্ত্রী ছিল। পেস্টালোৎনির জীবনে সৌভাগ্য- 
জনক ঘটন! এই যে তিনি নিজেই নিজস্ব শিক্ষা- 
পদ্ধতির সুফল ও তখনকার প্রচলিত মামুলী পদ্ধতির 
কুফল প্রত্যক্ষ করিয়' গিয়াছেন। 


পরিণত বয়নে ১৮২৭ দালে ক্রগ ( 0:0৪) 
নামক স্থানে ঠিনি দেহরক্ষা করেন। তিনি 
অতিশয় বিনবী ছিলেন এবং তাহার শিক্ষার রূপ ও 
বকাশে সঃকমিগণের প্রচেষ্টার অত্র প্রশংসা তিনি 
করিয়া গিয়াছেন। এই একটি বিশেষ গুণের জন্ 
তিনি অমর হইয়া থাকিবেন; কারণ কোন বিশিঞ 
শিক্ষাপদ্ধতি_রচয়িতার প্রতিভা ঘতই থাকুক__ 
একের প্রচেষ্টায় বূপ পায় না) বরং সহক্মীদের 
প্রতিক জাগ্রত ও উদ্দ্ধ করার মধ্যেই রচয়িতার 
প্রতিভা দূত হইয়া উঠে। পেস্টাশে।ৎসির শিক্ষা- 
পদ্ধতিব পুঙ্থাগ্রপুঙ্ বিচার পরবতী যুগে গ্রচর 
হইয়াছে । একথ। নিঃসন্দেহে বলা যাঁর যে, 
পাশ্চাত্যের শিক্ষাজগতে পেস্টালোতসির দান 
অসাথারণ। কর্ম, জ্ঞান ও শিষ্ঠরি সমঘ্বযের প্রচেষ্টা 
এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথ তিনি দেখাইয়াছিলেন 
এবং ইহা তাঠার প্রদশিত শিক্ষানীতির একটি 
বৈশিষ্ট্য | 


ফেড়িক ফোয়েবেল (016010197799)91) 


ইনি পেস্টালোৎমির একজন বিশিষ্ট অনুগামী 
শিশু-শিক্ষািদ্‌ এবং “কিগ্তারগার্ডেন' শিক্ষাপদ্ধতির 
জনক। .৭৮২ সালে জার্সানীর অন্তর্গত ওবের- 
উইস্বাক ( 00068:5%5159198০) ) নামক স্থানে 
তাহার জন্ম হয় । শৈশবেই তিনি মাতৃহীন হন, 
তাশার পিতা একজন ধর্মযাজক, দ্বিঠীঞবার 
দারপরিগ্রহ করেন। মাতৃহীন ফ্রোয়েবেল বাল্য- 
জীবনে বয়দজনোচিত আদরযত্ব পাঁন নাই। 
হফম্যান নামক এক আত্মীয় শিএ ফ্লোয়েবেলের 


পাশ্চান্তের কর্মজাত শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রবর্তক ও অগ্রদূত 


২৫১ 


লালনপার'নর "ভার গ্রহণ করেন। দশ বসর 
বসে ফ্রোয়েবেলকে বিগ্লয়ে পাঠান হয়) 
সেখানে তাহার বুদ্ধিন্ুদ্ধি সাধারণ অপেক্ষাও কম 
বিবেচিত হইয়াছিল। পনেবো৷ বর বয়সে তঞ%ণ 
ফ্রোয়েবেলকে বনবিভাগের কাজশিক্ষা্থী করিয়া 
ভরতি কবা হয়। বৎসর ছুইকাঁল এই বনবিভাগে 
শিক্ষানবীশি করা কালেই তাহার প্রক্কৃতি-বিজ্ঞানের 
স্বাদ ও রস গ্রহণের স্মযাগ হয এবং তিনি প্রকৃতি 
সম্বন্ধে তাঁক্ষ দৃষ্টি লাভ করেন। পরে তিনি নিজের 
সাধ।রণ জ্ঞানে পবিধি বিস্তারের জন্ত “জেনা 
(1608) নিশ্ববিদ্ঠীলয়ে আঠাঁরো মাস অধায়ন 
করেন কিন্তু অর্থাভাবে খাওয়াপরার খণ শোঁধ না 
করিতে পারায় তাহাকে তখন নয সপ্তাহের জন্ত 
কারাবরণ করিতে হয়। তারপর তিণি কিছুকাল 
আপনাকে কৃষিকার্ধে নিযুক্ত করেন। পরে 
জার্মানীর বনুস্থান ঘুরিয়া বেড়াইবার সময়ে তিনি 
বিভিন্ন পেশা, যথা--ঠ্সাব রাখার কাজ, জরিপের 
কাজ ইত্যাদির ছারা জীবিকানিবাহ করিতে 
লাগিলেন। ফ্রাঙ্ক কোট-অন-মে'নে (চিাা9িঃ৮ 
090-1১1810০) স্থপতিরাপ কাঁজ করার সময় তাহার 
সঙ্গে এক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পরিচষ ঘটে, এই 
শিক্ষকটি পেস্টালোৎসির শক্ষাপগতির বিশেষ 
অনুরাগী ছিলেন। তিনি ফোয়েবেলকে স্থাপত্যের 
কাজ ছাড়িয়া শিক্ষার কাজ গ্রহণে অনুপ্রাণিত 
করেন। 

তদনুযায়ী তেইশ বৎসর বয়সে তিনি শিক্ষকতার 
কাজ গ্রহণ করেন। এই কাজে যোগ দিগাই 
তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইহাই তাহার জীবনে চরম 
সার্থকতা লাভ করিবার পথ। ১৮৯৭-১০ পর্যস্ত 
বারদুনে (৮5:4০) তিনি পেস্টালোৎসির সহ- 
কর্মীরপে কাঙ্জ করেন। তখনও তিনি নিঞ্জের 
শিক্ষা ও জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা অনুভব করিতেন। 
ইহা তাহার চরিত্রের একটি বেশিষ্টয ছিল। সেজন্য 
তিনি গথিংগেন ও বালিন বিশ্ববিষ্ভালয়ে অধ্যয়ন 


২৫২ 
শুরু করেন। এই সময়ে যুদ্ধের ভেরী বাজিয়! 
উঠে। ফ্রৌয়েবেলকে যুদ্ধে যোগ দিতে হয় কিন্ত 


যুদ্ধের বিভীষিকার অভিজ্ঞতা তাহার শিক্ষানৈতিক 
জীবনকে র্িষ্ট করে নাই, বরং নৃতন প্রেরণাই দান 
করিয়াছিল । ১৮১৪ সাঁলে ফনটেনব্র)তে (5010- 
(91013159এ) যুদ্ধ-বিরতি ও শান্তি-চক্তি সম্পাদিত 
হইবার পর তিনি বালিন বিশ্ববিদ্ভালয়ে আবার 
যোগ দেন এবং সেখানকার খনিজ-বিজ্ঞানের 
()117)0181041091) মিউজিয়মে কিউরেটার নিধুক্ত 
হন। 

১৮১৬ সালে তিনি গ্রেইস্হেইম নামক স্থানে 
একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বিছ্ভালয়টিকে 
কিয়েলহাউ নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন। 
পেস্টালোৎসির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই 
বিদ্যালয়ে পনের বৎসর “কিগারগার্টেন” পদ্ধতির 
কার্ধকরী রূপ বিকাশে সচেষ্ট হন) আর এখানেই 
প্রসিদ্ধ কিগারগার্টেন-পদ্ধতি যথার্থ বিকাঁশ লাভ 
করে। ১৮২৯ সালে ফোয়েবেল তাহার বিখ্যাত 
গ্রন্থ “মানুষের শিক্ষা (240০8607. ০6 1215) 
প্রকাশ করেন। তাহার জীবদ্দশায় এই পুস্তক 
সামান্তই প্রচারিত ও পঠিত হইয়াছিল।*% 

তাহার শিক্ষার্র্শনের আর একটি মূল কথা-_ 
+0০0-96৬ 51010706101 18001169 ৪ 118110- 

* এই পুস্তকে শিক্ষাসম্পকাঁয় ভাহার মতবাদ স্পষ্টভাবে 
বাত্ত হইয়াছে । তিনি লিখিরাছেন- [0 ৪1] 00169 00০16 
]1503 950 76199 90. 66620] 15-57-1085 18 
189 19660 8100 15 91700317050 ৮/101১ ০0102] 01020035 
8) 013011)0010093 10 738000 ( 06 5506511810১ 1 


80110 ( 07610001179] )) 800 101110৯1710 01063 
0৮০ 0৬০, [015 811-501,0911008 1555 15 16558881119 
0836 090) ৪০ 91] [051৮9105) 2218500, 11106, 
৪51900153010673) ৪004 1761)00 50611791 01010, 
11718 0710 13 03090. 411 00117950055 09106 
0010 0706 0151155071১ 60780094১৪0 1৪৬০ 
0511 01151711005 [01৮1106 0010) 10 050 ৪1010৩, 
211 000105911৮5 81001095606] 00108 10 জা] 
00090551006 191৮1060171) 11) 800 0019981 
০9০99511)6 13)1%176 58149700 0580 11595 10 6901 
0108 1৪ 0৮৩ 5856006০0৫6 ৪:01) 0104, 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্---৫ম সংখ্যা 


বিদ্যালয়ের শিক্ষার বনিয়াদ 
সু করিতে হইলে শির শিক্ষার যথার্থ ব্যবস্থা 
হওয়া প্রয়োজন-_ ফোয়েবেল এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়া- 
ছিলেন। শিক্ষাবিদ কমেনিউসের (5১075601003) 
রচনা “১০০০1 ০6 17%00৮” পড়িয়া তিনি 
নিজের সিদ্ধান্তে দৃঢ় নিশ্চয় হন। 

কিখেলহাউ বিদ্যালয় বর্তমান থাকা কালেই 
তিনি আর একটি সুুইস্‌ বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
কিন্তু স্ুইন্‌ ০17৮5 ( ধর্মবাজক সম্প্রদায়) তীহার 
এই প্রচেষ্টাকে সুনজরে দেখেন নাই । বাঁজক- 
সম্প্রদায়ের ধারণা হয় ঘে ফ্রোয়েবেলের শিক্ষণ- 
প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্ত প্রটেস্টান্টিজম্‌ প্রচার করা । 

তৎপর ফ্রোয়সেবেল একটি শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্তর 
স্থাপন করেন। পেস্টালোৎসির শিক্ষারদর্শনানুবায়ী 
নিজের শিক্ষা-প্রণালী প্রচারের উদ্দেশ্তে 'ণই শিক্ষণ- 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত ঠয়। তাহার আশা ছিল 
যে এভাবে যুবক শিক্ষকদের দল তীহার শিক্ষা- 
পদ্ধতি সবত্র প্রচার করিবে। 


01005 ঢা | 


কিগ্ডার গার্ডেন 


১৮৩৭ সালে ব্রযাক্কেন বুর্গ (131911600১8) 
নামক স্থানে--কিয়েলহাউয়ের সন্গিকটে তিনি প্রথম 
'শিও উদ্ভান, স্থাপন করেন, তাহার শিক্ষানীতি 
প্রচারের জন্ত একটি সাপ্তাহিক তখন তিনি প্রকাশ 
করেন। শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত কো চলিতে 
থাকে । কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার এই প্রচেষ্টা অনেক 
ব্যাহত হয়। তীহার প্রতিষ্ঠানটি আট বংসর কাল 
বাঁচিয়াছিল। 


শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্রেরে কাঁজ পকিয়েলহাউ”তে 
১৮৪৮ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। কোন সহদয় 
মহিলার (10.01635 ০: 7১1০1010051 ) আহ্বানে 
লিবেনস্টাইন (11505731510 ) নামক স্থানে তিনি 
আর একটি “শিশু উদ্চান' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৯ 
সালে ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাপ্রচেষ্টী 91015583 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬২ ] 


৬০1) 13110৬র দৃ্টিগেচির হয়। এই শেষোক্ত 
মহিলা ফ্রোয়েবেলের অসাধারণ মনীষা ও তাহার 
শিক্ষারপদ্ধতি সন্বপ্ধে বিশদ বিবরণ লিখিয়া! গিয়াছেন। 
বইখানার ইংরেজী নাঁম--419০91]6০602 ০0৫ 
770160110]) 17991051.৮ 

ফ্রোয়েব্লে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যেই ইহার অষ্টার 
সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং প্রকৃতিজাত সকল কিছুই 
যে একটা বিশেব নিয়মের অন্কুবতী, সেই অনুভব 
তীহার হইয্প(ছিল। ইহা তাহার রচনা হইতে 
জানা যায়। শেষ ব্যসে কিন্তু তিনি অভাবিত 
বাধার সম্মুখীন হন। তাহার কোন আত্মীয় 
(ফোয়েবেন নামীয়) পোপির়ালিজম্‌ সম্বন্ধে পুস্তক 
রচনা! করেন। ভুল ক্রমেই হউক আর সন্দেহের 
বশেই হউক শিক্ষাবিদ ফ্রোয়েবেলের উপর এই 
পুস্তক ও ইহার মতবাদ আরোপ করা হয় এবং 
সালে “ফ্রোয়েবেল পদ্ধতি” জার্মণাতে 
নিষিদ্ধ হয়। ফ্রোয়েবেলের জীবনে ইহা মমান্তিক 
ছুঃথখকর ঘটনা । বৎসর কাল মধ্যেই তাহার স্বাস্থ্য 
ভাঙ্গিয়! পড়ে এবং ১৮৫২ সালে ম্যারিয়েনথাল 
(7৮180771081) নামক স্থানে তিনি দেহরক্ষা 
করেন। 

ফ্রোয়েবেল শিল্পশিক্ষার জন্ধ আজীবন শ্রম 
করিয়াছিলেন। শিএর থেলা, শিশুর গান, শিশুর 
কর্ম-প্রবৃর্তিকে (311-8001053 ) তার শিক্ষার 
কাজে রূপ দিতে গিয়া! তিনি জীবনকে উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন । শিশুশিক্ষাঁর অগ্রনৃতরূপে তিনি 
তাহার জীবদ্দশায় ধথোচিত সমাদর লাভ করেন 
নাই। অর্থাভাব তাহার কাজের ধারাকে বারবার 
ব্যাহত করিয়াছে কিন্ত তৎসত্বেও তিনি গুরু 
পেস্টালোৎসির আদর্শকে যে রূপ দিয়াছিলেন তাহা 
শিক্ষাজগতে প্রচণ্ড আলোড়ন ও নুতন ভাবধার! 
আনমনে সমর্থ হইয়াছে, পরোক্ষে অগণিত শিশু 
ইহার শুভফল লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। 
“শিশুদের জন্তই আমর! বাঁচিব_তীঁহার এই বাণী 
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পশ্চাত্তের কর্মজাত শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রবর্তক ও অগ্রদূত 
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পরবতী শিক্ষাত্রতীদের জীবনে মহৎ একটি উদ্দে 
স্থাপন করিয়া! গিয়াছে । 


অটে। সাঁলোমন (00109 5৭100907 ) 


১৮১০ সালে সুইডেনে ইহার ছন্ম। পেষ্টা- 
লোৎসি ও ফ্রোয়েবেন কমের মাধ্যমে শিশুশিক্ষা- 
নীতির বনিয়াদ-গঠনে জীবন দান করিযাছিলেন 
আর পালোমন সাধারণ বিছ্ালয়ের উচ্চতর এ্রেণার 
বিগ্চার্থীদের শিক্ষাশিল্পের জন্য গবেষণা করিয়াছিলেন । 
এই গবেষণার জন্য পেষ্টালোৎ্সি ও ফোয়েবেলের 
হ্যায় সাঁলোমনকে আর্থিক ছুঃখ পাইতে হধ নাই। 
কারণ তাহার এক ধনী আতর (1750 40206 
/১109810585017,) নিজের বিপুল ধন্সম্পর্তি ও 
প্রাসাদ লোকহিতত্রতী উৎসাহী নীরব শিক্ষাব্রতী 
সালোমনের গবেধণার কাঁজে নিয়োগ করেন। 
১৮৭২ সালে সুইডেনের অন্তর্গত 'সে'বলাঙগন' 
নামক ইদের তারে সুরম্য প্রকৃতির কোলে নেন 
নামক স্থানে শিক্ষকশিক্ষণ-কেন্ত্র প্রতিষ্ঠ! করেন। 
তাহার শিক্ষাশিলপ দর্শনের মূল বাণা এই 7 শিল্পের 
মাধ্যমে শরীরের চচা জীবন-বিকাশে সহায়তা করে ; 
আর লেই বিকাশ বিদ্ভারথীর জীবনে একটি বিশেষ 
সম্পদ । 


সালোমন প্রথম জীবনে কৃষিবিগ্তাক্স কৃতিত্ব 
অর্জন করেন কিন্তু দেশের নৈতিক জীবনে বৃহৎ 
যস্ত্রশিল্পের আৰিভাব ও সমাজজীবনে ইহার কুফল 
লক্ষ্য করিয়! বি্ভালয়ের আব্ক শিক্ষার মাধ্যমে 
তাহা রোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইগ্ডাস্রিয়া- 
লিজমের আবিরাবে ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ 
জীবনের ছন্দপতন তিনি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। ইত্ডাট্রিয়ালিজমের বস্তায় যখন 
অধিকাংশ পাশ্চাত্যের সমাজবিদ্‌ ও শিক্ষাবিদ 
ভাপিয়া যাইতেছিলেন, তখন আমর! দেখিতে পাই 
সালোমন নীরবে শিক্গাশিরের মাধ্যমে ইহার 
প্রতিকার করিতে প্রয়াসী। এ সম্বন্ধে আলোঁচন৷ 
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করিলে প্রগমেই দেখিতে হয় উত্তর ইউরোপের 
ভৌগোলিক অবস্থা ও তখনকার সামাজিক পরিবেশ। 
উত্তর ইউরোপা দেশসমুহে অর্থাৎ স্কানডি- 
নাভিয়ার শুর্ধীলোকে উজ্জল স্বল্পস্া়ী গ্রীম্মখহুর পরে 
নামিয়া আসে অঞ্চকারময় দীর্ঘ শীতকাল । তখনকার 
দিনে দেশের শতকরা যাঁট জন ছিল কৃষিজীবী। 
দীর্ঘ স্ুকঠিন তুষাঁরমঘ শাতকালে কৰকের! খেত- 
থামারের কাঁজ করিতে পারিত না কিন্ত প্রাচীন 
প্রথান্যায়ী শীতকালে ঘরে বিয়া জীবিকার জঙ্চ 
কাজ করিতে বাধ্য হইত। সেজন্য গৃহের 
অভ্যন্তরে প্রস্তরনিমিত চুল্লীর অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে 
পরিবারের সকলে _নারীপুরুন ছেলেমেয়ে এমন 
কি চাকর পধন্ত সমবেত হইত। বৃদ্ধবৃদ্ধারা 
প্রাচীনকালের কাহিনী মুখে পরিবেশন করিতেন; 
কেহ বা সঙ্গীতে উপস্থিত সকলকে আনন্দদান 
করিতেন, কেহ বা কবিতা আবুণ্তি করিতেন; 
আর এই আনন্দময় গৃহপরিবেশে সকলের হাতি- 
গুলিই কোন না কোন শিল্নকাজে পিগ্ত থাঁকিত। 
পুরুষেরা দাঃ খন্তি, কুড়ালের সুপ্ত হাতল, কাঠের 
থালি ও গৃহসরঞ্জাম প্রভৃতি নিত্য ব্যব্হাধ ঞ্িনিস 
অথবা কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় কাঠের ঘন্ত্রদি তৈরি 
করিতেন, আর এ সকল গ্রিনিস তাহার সরল 
অথচ স্মুরুচিসম্পন্ন ডিজাইনে অলংকৃত করিতেন; 
নারীরা চরকা বা তাত চীলাইতেন অথবা নিত্যব্যবহাঁধ 
পোষাকপরিচ্ছদ ও স্থচিকর্ম করিতেন। এবপ 
কাঙ্গ কখনও বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার 
মাধ্যমে পরিচালিত হইত না। এ জাতীয় গৃহ- 
শিল্পকে গ্লিয়েড (81০50) বল! হইত। শ্রন়্ড 
শব্ধের প্রকৃত অর্থ হন্তনৈপুণ্য, কিন্ত স্হসা 
ই্ডাষ্রিয়ালিজমের সমাগম ও সমবায়পন্ধতি 
বিস্তারলাভ করার যুগধুগের গৃহশি:ল্লর ধারা 
ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে, স্থানে স্থানে সম্পূর্ণ 
লুপ্ত হইয়! যায়। ইণ্তীষ্রিয়াল ধুগের পূর্বে ঘরে 
ঘরে লোকহন্তে যে কাঁজ সম্পার্দিত হইত, সেই 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ--৫ম সংখ্য। 


কাজ পূর্ণ করিতে লাগিস বৃহৎ যন্ত্র ও কারখানা, 
রেলওয়েঃ খাল ও যানবাহনের গাঁচ্ষ বাঁড়িরা 
যাওয়ার ফলে তৈরি দ্রব্য সর্বত্র সহজে পৌছিতে 
লাগিল। 

সালোমন কলের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা অভিবান 
করেন নাই । কিন্ধু কল-বিস্তারের ফলে দেশের 
সমাজ, সাংস্কৃতিক ও গৃহজীবনে যে দুর্যোগ ঘনীভূত 
হইতেছিণঃ তাহার প্রতিকার তিনি শিক্ষাশিলের 
মাধ্যমে রোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন। কারণ 
তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে তখনকার সনাঁজ ও 
সাংস্কৃতিক জাবন বিপর্দমুক্ত করা প্রয়োজন । তিনি 
লিখিয়়াছেন-“ইহা সত্য যেঃ হাতে যে কাজ 
সম্পাদন কর! বাণ তাহা কলে করিলে সময় ও অর্থ 
বীচিয়! যায় এবং বে সময় বাঁচে তাহা ব্যক্তির জীবনে 
স্থজনমুূলক কর্মে নিযুক্ত করিলে আপত্তির কোন 
কারণ থাকে না; কিন্তু ব্দি তাহা না করা হয়,__ 
পূর্বেকার ব্যবস্থায় থে সময় আনন্দময় পরিবেশে 
স্থজনমূপক কাজে নিয়োগ করা হইত, তাহা এখন 
যর্দি আলগ্তের মধ্যে কাটে বা অগাধু কাজে 
নিয়োজিত হয়, তবে উদ্ধত সমগ্বের শুধু অপচয়ই 
ঘটে নাঃ উপরন্ত ইহা নৈতিক ও আথিক উভয় দিক 
দিয়াই বিশেষ ক্ষতিকর।” সেজন্ক সালোমন 
হাতের কাজকে তরুণ-তরুণীর অবশ্ত শিক্ষণীয় বিষধে 
রূপান্তরিত করেন ; বিশেষ ও নিদিষ্ট পদ্ধতি আবিষ্কার 
করেন _যাহীতে শিক্ষাদান ও গ্রহণ উদ্দেগ্তপুর্ণ হয় 
এবং সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে সম্পাদিত হয়। শিক্ষা- 
জগতে এই পদ্ধতিই শিক্ষানৈতিক শিলপ বা প্লিয়েড' 
বলা হইয়া থাকে। তাহার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক শিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠান ক্রমে একট আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্ত্রে 
পরিণত হয়। পেস্টালোৎসি ও ফ্রোয়েবেলের 
শিক্ষাদর্শনে আস্থাবান্‌ ইউরোপ, আমেরিকা» দক্ষিণ 
আমেরিকার দেশলমূহ, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা 
প্রভৃতি দেশের প্রগতিসম্পন্ন শিক্ষাব্রতী দলে দলে 
“নেশ' কেন্দ্রে যোগ দিতে আরম্ভ করেন এবং তাহারা 
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বাস্তব শিক্ষাশিল্প ও শিল্পশিক্ষাদ্দান-পন্ধতি আযন্ত 
করিতেন এবং সকলেই নুতন প্রেরণ! লইয়া স্বদেশে 
করিতেন। ইংলগ্ডে সালোমনের প্রভাব কতথানি 
বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা ব্রিটিশ শিক্ষাবিভাগের 
রপো্ট হইতে জানা ঘাঁয়। “নেশ' প্রতিষ্ঠানের 
রপে।ট পাঠেও এ সম্বন্ধে একট। ধারণা হয় ।& 
আমরা দেখিতে পাইতেছি রুশো, পেস্টালোৎসি 
ফোয়েবেল প্রভৃতি মৌলিক ও অগ্রণী শিক্ষাব্রতী- 
দগকে বিপুল বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। 
কিন্ল সালোমনের দূরদৃষ্টি ও তাঁহার পৰ্তির বৈশিষ্ট্য 
ইহার প্রচার ও প্রগতির পথকে অবরুদ্ধ করিতে 
পাঁরে নাই এবং সেজন্য তাহার নিজের জীবনেই 
স্বকীয় শিক্ষাশিল্পী নীতির বিস্তুরি দেখিয়া গিয়ছেন, 
তাহার শিক্ষাশিল্দশনের মুল কথা- গঠনমূলক 
শিনের মাধ্যমে সথার্থ শরীর ও মনের চা বিগ্া্থার 
শারীরিক ও মানসিক শক্তিবিকাশে সহায়কঃ আর 
এই বিকাঁশ তাহাদের জীবনের একটি বিশেষ সম্পদ | 
স্থইডেনের শিক্ষাবিভাগ সালোমন শ্রয়েড পদ্ধতিকে 
সর্দতোভাঁবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের 
বথা এই যে ইহাকে 'অবগ্ত শিক্ষণীয়” শিক্ষার বিবয়- 
বস্থরূপে গ্রহণ না| করিলেও ইহা দেশের আবস্তিক 
শিক্ষার একটি বিশে অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইগাছিল। 
বলা বাছল্য পরবর্তী কালে সালোমন পন্ধতিরও 
বিবর্তন ঘটিয়াছে, সময়ের--সমাঁজ ও কালের 
পরিবর্তনে এইরূপ বিবর্তন স্বাভাবিক ও প্রগতি- 
ণালতার লক্ষণ। সুইডেনের সালের 
“বিশেষ শিক্ষাআইন” ইহার দৃষ্টান্তসথল। শিক্ষা- 
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পাশ্চাত্যের কর্মজাত শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রবর্তক ও অগ্রদূত 


৫৫ 


নৈতিক শ্রয়েডের ক্ষেত্রও এই আইনের বলে 
ইতিমধ্যে অনেক সম্প্রসারিত হইয়াছে ও হইতেছে । 

এই কথা অবগত শ্বীকাঁধ যে সুইডেনের জন- 
শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষানৈতিক শ্লয়েডের দান অনন্ত- 
সাধারণ; ইহা সমগ্র সুইভজাতিকে কমক্ষম করিয়া 
তুলিয়াছে ; কমের ও শ্রমের ব্র্থ নর্ধাদা দান 
করিয়াছে । 

ইংলগ্ডের শিক্ষার আদশ আমরা বহুকাল 
অগ্রকরণ করিয়াছি । রক্ষণণাল ইংলগ্ডেরও গত 
মহাধুদদের সময়ে শিক্ষাশিল্পের প্রচার ও প্রপার বহুত 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। 

পাণ্চান্তের গঠনমূলক ও খোলিক শিক্ষাব্দদের 
জীব ও দর্শন আলোচনা করিলে মামরা দেখিতে 
পাই যেঃ হহারা প্রক্কৃতিব খুব অনুরাগ ছিলেন। 
তাহারা পাশ্চাত্যের শিক্ষাঙ্ছেহে মহান্‌ যুগের 
সম্ভাবনার ছুত্রপাত করিয়া গিয়াছেন; পরবর্তী 
শিক্ষাব্রতীদের সাধনার ক্ষেত রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। ৃ 

অন্তপক্ষে পাশ্চত্ত্ের ব্যবসায়-বু্ধি ও নীতির 
বিচার করিলে (এবং ইহা ইঞ্ড।টি,য়্যাল রিভলিউসনের 
একটি অনিবাধ ফল) স্বীকার করিতে হয় যে 
শিক্ষাবিজ্ঞানের গ্রভৃত উন্নতি সত্বেও ইহার সংস্কৃতি 
দারুণ সঞ্চটের সম্মুখীন, উতৎ্কট ভোগবাদের দ্বারা 
আচ্ছন্ন; ইহার রাজনৈতিক শক্তির থেলা- হিং) 
ছবেষ ও ছন্দ এবং ইহাদের অপরিহাধ পরিণাম _ 
ুদ্ধ(ক ডাকিয়৷ অনিতেছে। এক একটি যুদ্ধ ইহার 
গৃহ, শিশুজীবন, মাতৃজীবন--এক কথায় সমগ্র 
সমাজজীবনকে ক্রমেই বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। 
জীবনের আনন্দময় ছন্দকে তাহারা ক্রমশঃ হাঁরাইয়া 
ফেলিতেছে। সমাজমঙগল প্রচেষ্টার দ্বার সমাজের 
বহিদেশের ক্ষত সারানো সম্ভব হইলেও সমাজের 
বনিয়াদ তথা গৃহের ও সমাজের শাস্তি সুথ আজ 
আহরণ করা ক্সাধ্য হইতেছে । এমন হইতে পারে 
যে হিংসা, পরশোষণ, পরবিধ্ষেবিহীন রাষ্ট্রনীতি 


৫৬ 


গ্রহণ ও শিক্ষার মাধ্যমে মহত্বর মানবীয় সভ্যতার 
রসাস্বাদন করিতে পাশ্চান্তাকে আরও অনেক ধাঁপ 
ব! ক্রমবিবর্তনের" মধ্য দিয়া যাইতে হইবে । কারণ 


উদয়-মন্ত্ 


শ্ীরবি গুপ্র 


ছুযোগময়ী রজনী নিবিড়_-কোরো না পথিক ভয়, 
হবে তিরোহিত পান্থ তোগার সকল অরাঁতি-ছাঁয়া : 
জমাট আধার যাবে ট্রটে মুছে চন্দেহ সংশয়, 

চির পূর্ণিমা-যামিনী-স্বপন ধরিবে কিরণ-কায়া। 


হুর্লগনের ঝঞ্ধা দারুণ জালাবে মেঘের মণি 

অন্ধরে সে-ও ধরিয়া বভ-_হবে তারো উদ্তাস ; 

বাঁধে বুকে আশ! দেবে সে-ই ভাঁধা তুবিবে বিজয়-ধ্বনি, 
আঁধার-অন্তে রাজে যে উদ্দয় সাধিবে তারি পকাঁশ। 
পথ-কণ্টক হবে তা' ব্যর্থ তোমারি চরণ-তলে, 

শুধু চলো সাধি' সব জীবনের বাঞ্ছিত অভিথান ; 

হের ওই জাঁগে নব দূপ-রা'গ অরুণ-কিরণ-দলে 

পান্থ তোমার ঢালে নিঝ'র তরি ছাতি অগ্লান। 
ছর্ষোগময়ী রজনী নিবিড় কোরো না পথিক ভয় 
উদয়-মন্ত্রে হের নিশীথের বন্ধন হ'ল লয়। 


উদ্বোধন 


[৫*তম বর্-- ৫ম সংখ্যা 


যে মহাদদেশে এরপ মৌলিক শিক্ষাবিদ জন্ম 
লইয়াছেন, তাহার ভবিষ্যৎ কখনও অন্ধকারময় 
হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। 


অসহায় 


শ্বীচিত্ত দেব 


যা আছে আমাতে ধরিতে না পাই 
ভিথারীর মতে! যাঁচিয়া কাটাই 
দিন যায় দিন কত যে। 


না জানি কোথায় আশা করে থাকি 
আপনারে আম আপনিই ঢাকি 
ন1 বুঝি কি কাজে রত যে ॥ 


দেখি ছলনার সাগর উচ্ছলি 
ছলিয়! আমার নঙ্নন-পুতলি 
ইশারায় কত কথা কয়। 


তবু সে বিভব না দেখি খু'জিরা 
বাহিরে বাহিরে মিথ্যা যুঝিয়া 
জীবনের পুঁজি করি ক্ষয়॥ 


কাঠিয়া ওয়াড়ের পুরা-কথা 
স্বামী জপানন্দ 
€ এক ) 
সপ্ত পটেল 


ভাঁবনগরের রাঁজা বিজয়সিংহ খুব লোকপ্রিয় 
ছিলেন। প্রথম প্রথম কিন্ত তাঁর খুব ছুর্নাম 
হয্মেছিল। তিনি অধিকাংশ সময় শিকার খেলে 
বেড়ীতেন এবং রাজকাধ কর্মচারীরাই চালাত। ফলে 
রাঁজ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল, অত্যাচারের অবধি 
ছিল না, -_বিশেষ করে কৃষক্বর্গ একেবারে 


নিশ্বনিধ্ধন হয়ে বর্ণনাতীত ছঃখ ভোগ 
ক'রছিল। প্রবাঁদ যে, এক কৃষকের স্পষ্টবাদদিতাই 
তার জীবনে আমুল পরিবর্তন সংঘটিত করে। 
বর্তমান গল্পটি এ কাহিনী অবলম্বন করে লেখা । 
বিজয়সিংহ একদিন শিকার করতে গিয়ে দুপুর 
রৌদ্ডে ঘুরতে ঘুরতে র্লান্ত হয়ে এক রুষকের কুয়ার 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ ] 


কাছে গেলেন এবং অঞ্জলি ভরে জল নিজে খেয়ে 
ও ঘোড়াকে জল খাইয়ে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম 
করতে বসলেনঃ সঙ্গের লোকেরা বহু দূরে রয়ে 
গিয়েছিল। কৃষক “কোষ' “কোষ (জল সিঞ্চনের 
নিমিত্ত চামড়ার বড় থলে) বলে হাকছিল। শতছিদ্র- 
বন্ত্াবৃত শীর্ণ কস্কালপার দেহ তার এবং চোখে 
মুখে দারুণ ক্লেশের চিহ্ন ; বলদ ছটাও জরাজীর্ঁ_ 
জির জির ক'রছে হাড়ঃ যেন যমরাজা তাদের ভূলে 
থাকায় বিষাঁদধুক্ত ! বিজয়সিংহের আর বুঝতে বাকি 
রইলো না--কৃষকের ছুরবস্থ। কতটা 1 কৃষক আপন 
মনে কোষ হাকছিল, তার প্রতি লক্ষ্যও করলে 
না। একট আরাম করতেই ক্ষুধা তার কায়েমী 
সত্ব জাহির করলে এবং তিনি তাঁর তাড়া সঙ্থ 
করতে না পেরে বগ্েনএই পটেল। কিছু 
থাবার আছে ?” [ পটেল-_হচ্ছে সাধারণ ভদ্র শব্ধ 
কষকমাত্রের প্রতি প্রবোজ্য ৷ আবার যারা কৃষকদের 
জ্ঞাতি-মোডল বা মগুলাধ্যক্ষ, এবং বাজ্যকর্তৃকি 
নিষুক্ত গ্রামের “প্রধান” তাদেরও পটেল” বলে] 

পটেল।--এই হাড়মাঁস বাকি আছে বাঁপ' 
থেয়ে শান্ত হও । 

বিজয়সিংহ।--পটেল! 
কিছু নেইকী? 

পটেল-_ রাজা কি আর কিছু রেখেছেন? 
শিকার, শিকার, শিকার ! এদিকে রাজ্য বে তার 
লোঁকেরা লুটে খাচ্ছে, প্রজার সর্বনাশ করছে, 
চাঁধার ঘরে অন্ন নেই__তার খবরই রাখেন না। 
কী লক্ষীছাড়।৷ রাজাই হলো রে বাপ! পেট ভরে 
একবেলা ছুটি অন্নও জুটছে না। হে ভগবান, 
গরীবের কি কেউ নেই রে ?-.'**"[ একটু চুপ করে 
থেকে ]-তা তোমায় কি আর খেতে দিব? 
একটু ঘে'স খাবে? [ঘেস-_গম বা বাজরার 
আটা “"ছাশ' অর্থাৎ তক্রে সিদ্ধ ক'রে একটু মুন 
মসলা সংযোগে করে। ইহা! ইংরেতী 7০:0148শ 
এর মত। ] 


বড় ক্ষুধা পেয়েছে, 


কাঠিয়াওয়াড়ের পুরা-কথা 


৫৭ 


বিঅয়সিংহ_-তাই নিয়ে এস, খুব খিদে 
পেয়েছে। . 

একটি হাঁড়িতে “ঘে'স' ছিল, কষক তা! নিয়ে 
এসে, ছ'তিনটি বট পাতি দিয়ে ঠোঁডা তৈরি করে 
তাতে ঘে'স থেতে দিল। জীবনে বোধ হয় সেই 
প্রথম ঘে'স খেলেন বিজয়সিংহ, পূর্বে হয়তো নামই 
শুনেছিলেন। গরীবের খোরাক, রাজা-রাজড়া কী 
আর খায়! সেযা হোক থেতে খুব সুস্বাদু লাগলো, 
তাই ঠোঙা যখন আর একবার সে ভরে দিল, 
তিনি একেবারেই আপত্তি করলেন না । ভেকৃজিহ্বা 
ক্ষক অত কর্কশ কথা বল্লেও যখন খাওয়া চ্ছিলো 
তার নিজের মুখের গ্রাস, তখন তার মুখে কিন্তু 
দৈস্কের রেখা ছিল না। 

পেটটি ভরলে তৃপ্তি হল, তখন জিজ্ঞ!সা 
করলেন--“পটেল ! তোমার নামটি কি?” 

“আর নাম-ধাঁম নিজে কাজ কি বাঁপ !-_তোমার 
ক্ষুধার শাস্তি হয়েছে ত? বাস! -.'বল্লে পটেল। 
বিজয়সিংহ।--বলি বদি কখনও ওদিকে -__ভাঁব- 


পটেল। _ভাঁবনগরকে দূর থেকেই নমস্কার! . 
যদ্দি কাজকর্মে কখনও যাই তো অমনি দরবারের 
( রাজার ) ব্যাগার ঠেলতে জুড়ে দেয়, জোর জুলুম 
করে। আমার কাজ হউক্‌ না হউক্‌ তার ব্যাগার 
পুরো করলে তবে নিস্তার। অহ্হহ ! জুলুম 
জুলুমের কি আর অন্ত আছে !****" 

বিজয়সিংহ ।--পটেল! তুমি এত সংকার 
করলে, তোমার নামটি না জেনে কি আর থেতে 


৮৪5৪৬ 


পটেল।--সৎকার তো ঠিক ভা! আমার 
নাম সগ্তা পটেল।*% ""'এ রাম রাম ভা!" 
প্লামঃ। রাম সপ্তা ভাই!” বোলে বিদায় 
নিলেন বিজয়সিংহ। রাস্তায় শিকারীদলের সঙ্গে 
দেখা হল। 

* রূসধার পুস্তকে--লৌড! পটেল। 


২৫৮ 


[ কাঠিয়াওয়াঁড়ে রাজপুত ক্ষত্রিয়দের নামের 
শেষে “ভা” জোড়ে এবং আন্ত সকলের--“ভাই”, 
সম্মানার৫থক শব্ষ। কাঠিদের নামের আগে বা পরে 
জোঁড়ে--“আগ্লা বা আপা।” ] 

সপ্তা পটেলের কটু কিন্ত নিছক সত্য কথা 
বিজয়সিংহের অন্তরের আস্গুরী প্রবৃত্তি নষ্ট ক'রে 
দিব্য প্রেরণ! দ্িলেঃ তিনি এখন হতে রাজকাধে 
মন দিলেন,_কর্তব্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। 
সগ্ডাকে তিনি ডাকিয়ে পাঠালেন। সেপাই যখন 
সগ্ডার পর্ণকুটিরের দ্বারে গিয়ে তাকে রাঁজাঙ্ঞা 
শোনালে, সগ্ডার ভারী রাগ হলো৮_এঁ যে “ঘেস' 
খেয়ে গেল রাজপুত, সে-ই নিশ্চয় রাজাকে বলে 
দিয়েছে, আমার সর্নাশ করেছে! (স্ত্রীর প্রতি ) 
আর কী, তোমরা নিজেদের রাস্তা দেখ । জেলে 
চল্লাম। সেদিন রাগের মাথায় রাজাকে গাল 
দিয়েছিলুম, আজ সেপাই এসেছে ডাকতে । বাস, 
চললাম! **-( মরিয়া হয়ে ) **-গিয়ে মুখের উপরই 
শুনিয়ে দিব, যা পারে করবে! মিথ্যা তো নয়! 
জুলুমের চোটে মলুম যে 1৮... 

বিজয়মিংহ বাঁজসভায় বসেছিলেন সভাসদ 
পরিবেষ্টিত হ'য়ে, সেপাই সগ্ডা পটেলকে নিয়ে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


হাজির হল। সপ দেখে--সেদিনকার সেই বাঁজ- 
পুত অন্ত কেহ নয় স্বয়ং ভাবনগরের অধিপতি ! 
তাঁর লজ্জা হল, কিন্তু ভয় হল না। সে তো মিথ্যা 
ঝলে নাই। বিজয়সিংহ প্রসন্নদুষ্টিতে তার প্রতি 
দেখলেন এবং ডেকে কাছে বসাঁলেন। ***সগ্ডা 
পটেল। অমন স্ুম্বাছ্ ঘে'দ আঁমি জীবনে খাই 
নাই, ওটা অমুত্ের কাজ কাজ করেছে । ***আচ্ছাঃ 
তোমার জমি কতটা?” পটেল--“এই সামন্ত 
বাপু? ছু" সাথী* হবে, আর এ কুয়াটি”-*..*" 

বিজয়সিংহ ।_-“আজ হতে তোমার দশ সীথী 
হলো ( দেওয়ানকে )-একে দশ সাথীর উপযোগী 
বলদ ও অন্য থরচাি দেওয়ান্‌। "সণ! তোর 
বংশ এ জমি ভোগ দখল করবে লিখে দিলাম ।৮*", 
এবং নূতন পাগড়ি আনিয়ে তাকে বাধালেন আর 
নানাভাবে সন্্ট করে বিদায় দিলেন । বাঁড়ী ফিরে 
বখন তার স্ত্রীপুত্রধের সব ঘটনা বল্ল তাদের আর 
আনন্দের সীমা রইলো! না। --“শত বখসর সুখে 
রাজ্য কর বিজয়সিংহ, অমর হউক তোমার কীতি” 
ইত্যাদি বলে আশীর্বাদ দ্রিল সগ্ডার গৃহিনী। 

* সাথীস্সাতী-্সাধী_ স্থান্ভেদে। জমির জরীপ- 
মাপবিশেষ ওদেশে প্রচলিত ) 


(ছুই) 
মা সোন বাই 


সে অনেক দিনের কথা,_তথন সম্ভবতঃ 
মহারাষ্-শক্তির জন্ম হয় নাই, আর ইংরেজ বাহাছুর 
বণিক্‌-বৃতি নিয়ে এদেশে স্ুদু় ঘাটি করে নাই__ 
“জোর যাঁর, মুন্নুক তার” এই নীতিই প্রবল ছিল। 
কাঠিয়াওয়াড়ে কাঠি ও রাজপুত রাজন্যের! রাজ্য 
করছিল। আর অনেক কোল, খাঁটি, বাঘের 
ইত্যাদি জাতি কোথাও ছোট ছোট গণরাজ্য, 
কোথাও বা ব্বতন্ত্র গ্রাম কিংবা গ্রীমধুত স্থাপন করে 
ব্সেছিল। অথবা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে 


সমগ্র প্রদেশে লুটতরাজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। 
পৌগু, বা পিগুরা জাতির শরর্ূপ একটি ক্ষুত্র দল 
তখন পাহাড়-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে থাকতো আর 
মাঝে মাঝে লুটপাট করে গ্রামীণদের সঞ্চিত সর্বন্থ 
হরণ করে নিয়ে চলে যেত, এবং পশ্চাতে রেখে 
যেত- আতঙ্ক ও মৃত্যুর বিভীষিক1। 

প্রাকৃতিক সৌনর্যের মধ্যে ছবির মত ন্ুদামড়া-_ 
কাঠিদের একটি ছোট পুরাতন গ্রাম। এই গ্রীমে 
সকলেরই সমান ভাগ । বড় ছোট সকলেরই সমান 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬২ ] 


অধিকার গ্রামের উপর, এবং তাই ধুদ্ধ-বিগ্রহে সমান 
ভাবেই তারা ভাগ নিত। সকলেরই গৃহে অন্ন 
ছিল। প্রত্যেকেরই ছিল ২।৪টি গরু-মোষ, অর্থের 
সচ্ছলতা না থাকলেও অভাব" ছিল নাঃ দুর্বলের 
উপর সবলের জুলুম ছিল না। হুকুমের তাবেদারি 
ছিল কিন্ত গ্রীতির বন্ধনও ছিল। কোনরূপ সামাজিক 
বৈষম্য ছিল না এবং অর্থবলঃ লোকবল ইত্যাদি 
হেতু কেহ বিশেষ প্রতিপত্তির আকাজ্ষা রাখতো 
না। তাই, ঈর্ধাশূন্ত শান্তিময় জীবন ছিল তাদের _ 
নিক্ষপট আনন্দের জীবন ছিল তাদদের। হঠাৎ 
একদিন এ পৌগ্ডেরা আক্রমণ করলে গ্রাম। 
সেদিন কাধোপলক্ষে অধিকাংশ বয়োজ্যে্র! 
গ্রামান্তরে গিয়েছিল, গ্রামে উপস্থিত ছিল অল্পবয়স্ক 
যুবকগণ আর বৃদ্ধের । পৌগুদের বাজন! শুনতেই 
ভয়ে তাদের বুক কেঁপে উঠলো । উপায়? বিশে 
প| দেয় নাই 'এমন কতকগুলি কচি যুবক কিংকর্তব্য- 
বিমুঢ হয়ে পরস্পর মুখ দেখাদেখি করছিল। তারা 
তখন গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে (“চৌরাহ”-বলে ওদেশে ) 
বসে এক চারণ বৃদ্ধের কাছে কাঠি জাতির বীরত্বপূর্ণ 
পুরা কথা শুনছিল। চারণ আর থাকতে পারলে 
না--বলি, মুখ দেখাদেখি করছ কী? অনি 
নিয়ে শক্রর মুখ দেখতে প্রস্তুত হও ।” কিন্ত 
নেতাবিহীন এ মুষ্টিমেয় কচি যুবকের দল তবুও 
সাহস করতে পারছিল না । “ধিক তোদের জনক, 
আর ধিক তোদের জননী! তেজহীন ছাঁগছুগ্ধ 
তাদের স্তনে ছিল দেখছি, তা না হ'লে **” এ 
কশাঘাত ভীষণ লাগলো এবং তাঁদের জননীর স্তনে 
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যে সিংহীর ছুধ ছিল তা প্রমাণ করবার অন্ত তার! 
অধীর হয়ে বলে উঠলো__পব্যস, দ!দ1, ব্যস! আমরা 
যে কেমন মায়ের দুধ থেয়েছি তা দেথে নাঁও 1, 

এমন সময়--'জয় মা, জয় মা জগদন্ছে' বুব 
চকের দিক হতে আসছে তারা শুনতে পেলে। 
দৌড়ে সে দিকে গিয়ে দেখে-_মা সোনবাই, বুড়ে! 
আগ্লার গৃহিণী কোমর বেঁধে করে অসি নিয়ে 
রণরঙ্জিণী হয়ে যুদ্ধার্থে সকলকে আহ্বান করছেন। 
ছেলেরা লজ্জিত হল, এ দৃপ্তে তাদের প্রাণে অসীম 
সাহস ও শক্তি সঞ্চারিত করলে, আর মরিয়া হয়ে 
পড়লে! তার! পৌগেদের দলের উপর। ভীষণ 
লড়াই হলো» মরণপণ করে মা পোনবাই ও তার 
ছেলেরা যুন্ধ করছিলেন। অন্ত অনেকের সঙ্গে 
তারাও আহত হয়ে ধরাশায়ী হলো এবং অন্ত 
মৃত্যুকে বরণ করলে। কিন্ত পৌগু,রা গ্রাম লুটতে 
পারলে না। বহুসংখ্যক হতাহত রেখে তারা 
পালিয়ে গেল। 

রাত্রির সময়ঃ সর্বত্র নিশ্তবন্ধ _শোকমগ্ন সকলে 
নিজজনদের অন্বেনণ করছে যুদ্ধক্ষেত্রে । দেখলে 
এক অপূর্ব দৃগ্ত ক্ষতবিক্ষত দেহে ম! পোঁনবাই 
একটি পাথরে ঠেসান দিয়ে চিরনিদ্রায় নিদ্রিতা, 
আর তার কোলে মাথা দিয়ে তদ্রপ শায়িত রয়েছে 
তার প্রাণপ্রিয় সন্তান ও আশেপাশে গ্রামের অন্য 
ছেলেরা_কেহ মুত, কেহ বা অধমূত এবং 
কেহ সীজ্ঘবাতিকভাবে আহত অবস্থায় যন্ত্রণায় 
ছটফট করছে ।".."" জয় মা জয়” বলে সবাই 
তাঁকে নমস্কার করলে। 


কালিদাস-নাটকে হাস্যরস 
অধ্যাপক শ্রীঅনিল বোস, এম-এ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ 


মহাকবি কালিদাস-প্রণীত নাটকে হাম্তরসের 
অবতারণা এবং এই বিষয়ে তিনি কি পরিমাণ 
সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা 


আলোচন৷ করিবার পূর্বে হাস্তরসের স্বরূপ ও সংস্কৃত- 
নাটকে ইহার স্যক্রন-কৌশল সম্বন্ধে মোটামুটি 
কয়েকটি কথ! প্রবন্ধের মুখবন্ধে উল্লেখ করা যাইতে 


২৩৬০ 


পারে। মানুষের মনের ইমোশান্‌ ব৷ ভাব অনন্ত। 
এই ভাবরূপ বহু চিত্তবুত্তির মধ্যে যে ভাব মনে বহুল- 
রূপে প্রতীয়মান * হয় ত]হাঁকে আলংকারিকেরা 
বলেন হ্থায়ীভাব। সংস্কৃত অলংকারশান্ত্রে রতি, 
শোক, ক্রোধ, উৎসাহ প্রভৃতি নয়টি স্থায়ীভাবের 
উল্লেখ আছে। হান এই নয়টির অন্ততম। বিকৃত 
আকার, অদ্ভুত কাধ, অস্বাভাবিক বেশভূষ! দর্শনে 
এবং বাগ্বৈদপ্ধ্য শ্রবণে মানুষের মনে যে প্রমন্নতা- 
সমঘ্িত অবস্থার উদ্ভব হয় তাহাকে হাস বলা হয়। 
এই হাসই আবার অঙ্গবৈকল্য, অদ্ভুতবাক্য, আশ্চর্ধ- 
জনক সাজসজ্জা প্রভৃতি বিভাব (স্থীয়ীভাবের 
উদ্বোধক ); চক্ষুদংকোচন, ব্দনস্মেরতা প্রত্ভৃতি 
অন্থভাব (যে সমস্ত ম্বাভাবিকবিকার ও উপায়ে 
তাহা বাহিরে প্রকাশ হয়); এবং নিদ্রা, আলস্য 
প্রভৃতি ব্যভিচারী বা মধগরীভাবের ( এই ভাব 
মনে স্বতন্ত্র থাকে না, কৌন না কোন স্থারীভাবের 
সম্পর্কেই যাতায়াত করে) সহযোগে হাস্যরসে 
পরিণত হয়। 

ইংরেজী সাহিত্যে হান্তরস বুঝাইৰার জনক 
10100ট02, ভে, ৬10 580:৪ প্রভৃতি শব্দ 
ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই সকল শবে হাস্তরসের 
প্রকারভেদ পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কৃতনাটকে প্রধানত: 
1: বা বাগ্বৈদগ্ধযজনিত হাস্তরসের অবতারণাই 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । ড/1. বা বাগ বৈদদ্ধ্য 
হইতে উৎপন্ন হাশ্তরসের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহ! 
অতকিতে পাঠক বা শ্রোতার মনকে ধাধাইয়া 
তুলে এবং ইহার অ্ঠা শ্বয়ং হাসে না কিন্ত পরকে 
হাসায়। সংস্কতনাটকে হাস্তরন পবিবেশন করা 
হয় নায়কসথা বিছুষক বা বয়স্তের উক্তির 
মাধ্মে। আলংকারিকের বিছষকের যে সংজ্ঞা 
দিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে 
অঙ্গবৈকল্য, অদ্ভুতকার্ধ, বিচিত্র সাজসজ্জা এবং 
আশ্চর্বজনক বাগ বৈদগ্ধ্য প্রভৃতির সাহায্যে হান্ত- 
রসের স্থষ্টি করাই মু্যতঃ তাহার কাজ। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-- ৫ম সংখ্যা 


মহাকবি কালিদাস তত্প্রণীত মালবিকাগিমিত্র, 
বিক্রমোর্ধশী ও অভিজ্ঞানশকুন্তলা-_-এই নাটকত্রয়ে 
চিত্রিত বিদষক-চরিত্রের মাধ্যমে হাম্তরসের অবতারণা 
করিয়াছেন। কালিদাস যে কেবল জীবনের 
প্রধান ও গভীর সমস্তাকে উপযুক্ত বিষয়বস্তর সাহায্যে 
তাহার নাটকে রূপ দান করিয়াছেন তাহা নহে, 
জীবনের লুহাস্তপরিহাপচঞ্চল দিক্টাকেও তিনি 
উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। গভীর রস ও ভাব 
তাহার প্রধান উপজীব্য হইলেও চিন্তাভবাত্রান্ত 
পাঠক ও শোতৃবর্গের জদয়ে হাস্তরসের উদ্দ্েক 
করিয়া তাহাদের মুখে সাময়িক হান্তের অনাবিল 
দীপ্তি ফুটাইয়া তূলিতেও তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন। 
প্রসঙ্গত্রমে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে উক্ত নাটকত্রয়ের 
বিছ্ধকচরিত্রের ভিতর দিয়া মহাকবির নাট্য প্রতিভা 
যে সম্যক পরিণতি লাভ করিয়াছে তাছারও একট। 
সুম্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্রাবয়ব প্রবন্ধে 
প্রধানত; অভিজ্ঞানশকুস্তলার হাশ্তরসই আলোচিত 
হইবে এবং প্রস্গক্রমে অপর দুইটির হাস্তরসেরও 
স্বল্প আলোচনা! করা হইবে। 

অমরকবি কালিদাসের লেখনীপ্রস্ুত প্রথম 
নাটক মালবিকাগ্রিমিত্রে বিদুষকের হান্তরস পাঠক 
বা শ্রোতার হৃদয়কে তত আকর্ষণ করে না বত 
করে তাহার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা। তথাপি 
হরদত্ত ও গণদাস নামক নৃত্য শিক্ষকছয়কে উত্তেজিত 
করিবার দৃশ্তে, পরিক্রাজিকার বর্ণনায় এবং রাজ্ঞীর 
অঙ্গুরীয়ক-প্রাপ্তির দৃশ্তে তাহার রসিক মনের 
পরিচয় পাঁওয়! যায়। একটি সাধারণচরিত্র 
বিদুষককে আশাতীত প্রাধান্য দিয়! প্রায় প্রত্যেক 
অঙ্কেই তাহার অবতারণা করা হইয়াছে । সার্থক 
নাটকীয় পরিণতির জন্ত তাহার শ্ষ্টি অপরিহার্ধ 
এবং হাশ্তরসপরিবেশন নিতান্তই গৌণ বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়। মহাঁকবি স্বপ্ণৎ এই ক্রটি উপলন্ধি 
করিতে পারিয়াছিলেন এবং মনে হয় এই 
কারণেই তত্প্রণীত দ্বিতীয় নাটক বিক্রমোর্বশীতে 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২] 


'ব্ছুষক-চরিব্রের 
করিয়াছিলেন। 

বিক্রমোর্ধশী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রারস্তে 
রাজ্জীর পরিচারিকা নিপুণিক! কতৃক বিদুষকের 
নিকট হইতে রাজ! পুরুরবার প্রণয়ের গোপন তথ্য 
আবিষ্কারের প্রচেষ্টা অতিশম্ন হান্তোদ্দীপক। জটিল 
ও গুরুত্বপুর্ণ পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ ভোজ্যদ্রব্যের 
উল্লেখ করিয়া হাশ্তরসের স্ৃষ্টি করা বিদুষক চরিত্রের 
অন্ঠতম বৈশিষ্ট্য । এই নাটকে অনুপযুক্ত অবসরে 
ভোজ্যদ্রব্যের উল্লেখ করিয়া একাধিকবার হাস্তরসের 
অবতারণা করা! হইয়াছে । দৃ্টান্তম্ববূপ কয়েকটি 
উদ্ধতি তুলিয়! দিলাম--“নিমন্ত্রণিকঃ পরমানেনেব 
রাজরহস্তেন স্মুটন্ন শক্ষোমি আকীর্ণ আত্মনো জিহ্বাং 
রক্ষিতৃম্‌।” নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ যেমন পরমায়দর্শনে 
স্বীয় জিহবা! সংযত রাখিতে পারে না তদ্রুপ আমিও 
রাজরহস্তের দারা আকুলিত হইয়া আপন জিহ্বাকে 
শ[সনে রাখিতে অক্ষম | অন্থত্র চন্দ্রকে মোদকের 
সহিত তুলন! করিয়া বিছুষক বলিল--“থগুমোদ্ক- 
সঞ্খক ইব উদ্দিতে! রাজা ওধবীনাম্‌। ওউষধিপতি চন্দ্র 
মোদকখণ্ডের সৌন্দর্যবিমপ্ডিত হইয়া উদ্দিত হইয়াছে। 
রাজা পুরুরব! তৎকতৃ্ক উর্বনী দুর্লভ এই মত 
ব্যক্ত করিলে উপজ্জাতকৌতুছল উর্বশীর সোন্দধ- 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল_-কিং তত্রভবত্যুবশ্তাহমিব 
সরূপতয়াদ্বিতীয়ারূপেণ।” আমি যেমন দৈহিক 
গঠনে অদ্বিতীয় উশীও কি আমার মত সোন্দধে 
অদ্বিতীয়া? বস্ততঃ বিদুষকের রূপ যে বানরের 
মত তাহা চেটার উক্তি হইতে জানা যায়_“এষ 
থলু- আলিখিতো৷ বানর ইব।” বিছুষক আরও 
বলিল যে শ্বর্গও তাহার কাম্য নয়, কারণ সেইথানে 
পাঁনাহারের স্থযৌগ নাই, কেবল অপলক দৃষ্টিতে 
অপ্পরাদের রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া 
ম্গুত্ব প্রাণ্ড হওয়া যায়। “ন বা অশ্ততে নবা 
পীয়তে। কেবলম্‌ অনিমিষৈঃ নয়নৈর্মীনত্বং 
বিড়ন্্যতে |” উত্ত আলোচন| হইতে প্রমাণিত 


প্রাধান্তা অনেকাংশে থ্্ব 


কালিদাস-নাটকে হাস্তরস 
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হইতেছে যেঃ এই নাটকে বিদুষক হাস্তরসের অফুরন্ত 
ভাগ্ডার পাঠক ও আোতৃবর্গের সম্মুখে মুক্ত করিয়! 
দিয়াছে। পুর্বোন্ত নাটকে অস্কিত বিদুষক 
চরিত্র হইতে এই নাটকের বিছ্ষকচরিত্রের প্রাধান্য 
হাঁস পাইফ়্াছে বটে, কিন্তু কৰি তাহার যথাযোগা 
স্থান এই নাটকেও নির্দেশ করিয়! দিতে সম্থ 
হন নাই। 

অভিজ্ঞান্শকুন্তল। মহাকবি কালিদাসের নাট্য- 
প্রতিভার সার্থক পরিণতির অপূর্ব নিদর্শন। 
অপর দুইটি নাটকে অস্কিত বিছুষক চরিত্রের ক্রটি- 
বিচ্যুতি বর্জন করিয়া আলোচা নাটকে সার্থক ও 
সঙ্গতিপূর্ণ বিছুষক চরিত্রের স্থটি করিয়াছেন। 
বিছষক চরিত্রের নাটকীয় পরিণতির প্রয়োজনীয়তা 
এবং হাস্তরসপরিবেশন এই ছুইটির মধ্যে সামঞ্জন্ত 
রক্ষিত হইয়াছে । এই নাটকের দ্বিতীয় অন্কে 
ুষ্যস্তসহচর বিদুষকের সহিত পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের 
প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। মুগয়াণীল নৃপতি 
দুম্যন্তের সহিত অশ্বপৃষ্ঠে বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমণ 
করিতে করিতে যে সকল বিপদের সম্মুখীন হইয়। 
ছুরবস্থায় পড়িতে হইয়াছে বিদুষক তাহার এক 
হাস্তোদ্দীপক ফিরিস্তি পাঠক ও শ্রোতৃবর্দের নিকট 
পেশ করিল। একে ত পানাহার ও নিদ্রার 
ব্যাঘাত, তদুপরি অবিরত অশ্বারোহণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
গ্রন্থিনকল হইয়াছে শিথিল, তাহারও উপর আসিসা 
পড়িল আর একটা উপগ্রহ । রাজা মহধি কণ্ধের 
আশ্রমে শবকুন্তলার গ্রতি আকৃষ্ট হইয়া রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করিবার কথাও উল্লেখ করেন না ।- 
এই অবস্থাকে বিহ্ষক রসগ্ড বাক্যে প্রকাশ করিয়া 
হান্তরসের হ্ট্টি করিল-_-“ততো গণুস্ত উপরি পিগুকঃ 
সংবৃত্তঃ1” সেইজন্। “গোদের উপর বিষফোড়া” 
হইয়াছে । ইংরেজীতে যেমন বলা হস়্-111567 
80090. 10 101361-/” এবং “0076 ৮7০৪ ৪৫০০ 


০89109 8000102, 


শারীরিক অস্ুস্থতা নিবন্ধন বিদুষক মুগয়ায় 


স্গ২ 


বহির্গত হইতে অনিচ্ছক। সেইজগ্ দুর হইতে 
নৃপতি ছুষ্যন্তকে মাসিতে দেবিয়া তাহাকে বিরত 
করিবার অভিপ্রায়ে অঙ্গবিকৃতি করিয়া দণ্ডকাষ্ঠ 
অবলম্বনে বিছ্ষক দণ্ডায়মান হুইল এবং রাজাকে 
জানাইল_-বয়স্ত ন মে হস্তপাদং প্রসরতি ) 
বাঙ মাত্রেপ জাপাযসে”। বয়স্ত) আমি হত্তপদ্দ পরি- 
চালনা করিতে অক্ষম সুতরাং আপনাকে বাক্যের 
দ্বারা মাত্র অভিবাদন করিতেছি । ছুশ্যন্ত বিদ্ষককে 
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল--“কুতঃ 
কিল স্বয়মক্ষীণি আকুলীকুত্য অশ্রকারণং পৃচ্ছসি”। 
আপনি স্বয়ং চক্ষুকে পীড়া দান করিয়া অশ্রু কোথা 
হইতে আসিল- এই প্রশ্ন করিতেছেন কেন? 
নৃপতি ছুত্ন্ত ইহার মর্শ সম্যক উপলদ্ধি করিতে 
অসমর্থ হওয়ায় বিছ্ধক আরও মনোরম বাগ বৈদগ্ধের 
মাধ্যমে বলিল--“ভো বয়স্ত, যদ্‌ বেতস: কুজলীলাং 
বিড়শ্বয়তি তৎ কিমাত্মনঃ প্রভাবেন নথ নদদীবেগন্ত।” 
বেত্রলতা যে কু্জলীলা অর্থাৎ বক্রত্ব অনুকরণ করে 
তাহা কি নিজের প্রভাবে না নদীর শ্োতের 
প্রভাবে, রাজ! প্রত্যুত্তর দিলেন” _“নদীবেগন্তত্র- 
কারণম্‌।” নদীর আোতের বেগই তাহার কারণ। 
বিদুষক এইবার স্পষ্ট করিয়া বলিল-_“মমাপি 
তবান্‌।” আমার এই আঙগবৈকল্যের কারণও তাহা 
হইলে আপনি। 

কন্বাশ্রমে শকুস্তলার সহিত প্রথম মিলনের পর 
রাজা দুষ্যস্ত কি প্রকারে তাহার সহিত পুনর্ধার 
সাক্ষাৎ কর! যায় তাহ! পরামর্শ করিবার জন্য নিভৃতে 
' বিভুষককে বলিলেন-__-"মম একন্মিন্‌ কর্মণি সহায়েন 
ভবিতব্যম।” আমার একটা কার্ধে তোমাকে সহায় 
হইতে হইবে। তুত্বরে বিছ্ষক দোল্লাসে ভোজ্য- 
দ্রব্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল--“কিং মো ক- 
খার্দিকায়াম? তেন হি সুগৃহীতোহয়ং জনঃ1” কি 
মোদক থাইবার ব্যাপারে? সেই কাধে এই ব্যক্তি 
অতিশয় পটু। 

নুপতি দুষ্যস্ত শকুস্তলার অনাপ্াত কুন্গমের গ্যাঁয 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্-৫ম সংখ্যা 


রূপ বর্ণনা করিয়া! উপসংহারে যখন বলিলেন_-“ন 
জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থান্ততি বিধিঃ।” জানি 
না অঙ্টা কোন ভোগীকে এই রত্ব উপহার দিবেন। 
তথন বিছবষক রসাল বাক্যে উত্তর দিল--“তেন হি 
লঘু পবিত্রায়তামেনাম। সা কন্তাপি তপস্থিনঃ 
ইন্গুদীতৈলচিক্কপশীর্ষস্ত হস্তে পতিষ্যাতি।” তাঁহা 
হইলে শীঘ্রই আপনি তাহাকে রক্ষা করুন, নতুবা সে 
ইঞ্গুদীতৈল প্রয়োগে মস্ণমন্তক কোন তপস্থার 
হন্যে পতিত হইবে। 

মহষি কম্বের আশ্রম হইতে আগত খধিকুমারদয় 
কতৃক অনুরুদ্ধ হইয়! ছুষ্যন্ত যঙ্ঞবিদ্নক।রী রাক্ষদবধের 
নিমিত্ত আশ্রমে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, 
ঠিক সেই মুহুর্তেই বার্ভাবহ করভক আসিয়া 
জানাইল যে রাঁজমাতার আদেশ-_পুক্রপিগুপালন- 
ব্রতে দুষ্যস্তের উপস্থিতি অপরিহাধ । ছুয্যন্থ 
কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া! বিদুষকের পরামর্শ চাহিলেন-_ 
"ইত; তপস্থিকারম, ইতো গুরুজনাজ্ঞা। দ্রয়মপি 
অনতিক্রমণীয়ম্‌। কিমত্র প্রতিবিধেয়ম্‌।” একদিকে 
খাঁষদের প্রতি কর্তব্য অন্ুদ্রিকে গুরজনের আদেশ 
উভয়ই পালনীয়। এখন কি করা করব্য। 
বিছ্রধক তদুত্তরে বলিল-“ত্রিশঙ্কুরিব অন্তরা তিষ্ঠ |” 
ত্রিশ যেরূপ ত্বগ ও মর্যের অন্তরালে অবস্থান 
করিয়াছিলেন তদ্রপ আপনিও উভয়েরই অন্তরালে 
অবস্থান করুন। এইক্সপ রসগর্ভ উক্তিতে বে নিতান্ত 
গম্ভীর প্ররুতির মানুষের মুখেও হাসি ফুটিবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

এ্রেই পর্যন্ত উদ্ধ তিসমূহ ও ইহাদের ভাবান্গবাদ 
উল্লেখ করিয়া আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, 
কালিদাস হাম্তরসের অবতারণা করিয়াছেন প্রধানত: 
বাগ বৈদদ্ধ্য-সমদ্থিত উক্তির মাধ্যমে । স্থানে স্থানে 
বিদুষক অর্গবিকৃতির দ্বারাও হাম্তরসের উপকরণ 
জোগাইল্লাছে। মহাঁকবির হাস্তরস শুচিশুত্র, সংঘত 
ও উপভোগ্য । তাহার হাস্তরমের মধ্যে কোথাও 
ব্যঙ্গের খোঁচা নাই, বিদ্রপের কাঁটা নাই সর্বত্রই 


ল্যষ্ঠ। ১৩৬২ ] 


তাহা স্নিগ্ধতায় বিমণ্ডিত। কোথাও এই হাম্তরস 
অশ্লীল ভাড়ামিতে পরিণত হয় নাই। মহাঁকবির 
সালংকার! ভাঁষা বাঁগবৈদগ্যসমদ্বয়ে হাস্তপরিহাসের 
ফেনরাশি উচ্ছৃসিত করিয়া তুলিয়াছে। তথাপি 
চহীও অবশ্য স্বীকাধ যে তাহার হাম্তরস কখনও 
চরম পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ 
তাহার হান্তরস একটা নির্দিষ্ট গণ্ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ । 


খবতস্ত্ 
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অভিমত উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার 
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হান্তরসের অবতারণায় কবির দৃষ্টি ততটুকু নিবন্ধ 00 10 69710] ৪00. 11010 01008016 
ছিল ন! যতটুকু ছিল গভীর ও জটিল আরিরসের 11১৩2 178 ০910৪ 00. 05. 1814 ০ 
অভিব্যক্তিতে । এই প্রসঙ্গে সমালোচকের স্তরচিস্তিত 19010161:, 
স্বতগ্র 
“অনিরুদ্ধ 
'আমার যে চেয়ে থাকা আমি আঁকি যত ছবি 
সেতো নয় সুদূর আকাশে সেতো নয় সাঁত রঙ দিয়া 
ব্যাকুল পরাণে ডাঁকা যেখানে হয়েছি কৰি 
নহে কারে! ফিরিবার আশে। কভু নয় শব্বই বুনিয়া । 
আমি যাহা! দেখিবারে চাই অফুরাঁন বর্ণ ও আকার 
রয়েছে তা নিকটে সদাই । চিত্রপটে ধরেছি আমার । 
যতবার করিনু আহ্বান মোর ছন্দ অলঙ্কার গতি 
জাগালেম আপনারি প্রাণ। রহে যেথা বাক্যের বিরতি । 
আমার যে জানাজানি আমার আনন্দ নয় 
সে তো! নয় পুঁথির সম্ভার-- দেখা ছোয়। কোন কিছু সনে-_ 
যদ্দি কেহ বলে মানী সাধনার পরিচতর 
সে গৌরব নহে হেথাকার। বিস্তারিয়! বুঝাঁব কেমনে ? 
যেই জ্ঞানে নাহি ভয় শোঁক আমার ফুরালো৷ যত পথ 
আমারি তা অন্তর-আলোক। পুরিয়াছে সব মনোরথ। 
ভাঙে যবে ক্ষুদ্র যত সীমা যাহা কিছু চিন্তায় ভাষায় 
রাজে নিত্য ভূমার মহিমা । দেখিনু তা আপন সতায়। 


শ্রীশ্রামায়ের স্মৃতি 


স্বামী_- 


মফস্বলের কোন জেলাম্কুলে পড়িবার সময় 
প্রথম বেলুড় মঠ দশনের স্থযোগ হয়। পুজনীয় 
স্বামী প্রেমানন্দজীকে ( বাবুরাম মহারাজ ) পত্র 
লিথিয়া শ্রীরামকুষ্ণদেবের উৎসবের সময় আসিবার 
অনুমতি পাইয়াছিলাম। বাল্যকাঁলে মঠ দর্শনের 
সেই স্থৃতির অন্য কিছু তেমন মনে নাই--একটি 
জিনিস শুধু অবিস্মরণীয় হইয়া আছে-_ঠাকুরঘরে 
বাবুরাম মহারাজের আরতি করার দপ্ত ॥ ওকটি 
লাল জবাফল লইয়া যখন তিনি ঠাকুরের আরতি 
করিতেছিলেন তখন বত না ঠাকুরের দিকে চাহিয়া- 
ছিলাম, মনে পড়ে, সমস্ত প্রাণের আকর্ষণ [নিবদ্ধ 
হইয়াছিল ঠগরিকপরিহিত গোরদেহ সন্্যাসী- 
পূজকের প্রেমবিহবল তদগত আরাধনার দিকে। 
সেবার কয়দিন মঠে ছিলাম ১ উৎসব দেখিয়। শ্বস্থানে 
ফিরিয়! গিয়াছিলাম। বাঁবুরাম মহারাজ বলিয়া- 
ছিলেন--“এখন ফিরে গিয়ে পড়াশুনা কর। সময় 
হলে নিশ্চয়ই আসবে 1” 

“সময় কিন্ত আসিতে দেরি হইল। ছেলেবেলার 
শ্বৃতি সংসারের বেগবান্‌ কীলমোতে প্রীয় ভাসিয়াই 
গিয়াছিল। বড় হুইয়! শিক্ষকতা কাধে ব্রতী 
হইলাম । অনেক দিন পরে কাধস্থলে ডাকবিভাগের 
জনৈক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হয়। ইনি 
বেলুড় মঠের অনুরাগী এবং ম্বামীজীর অন্যতম শিষ্য 
পূজনীয় সুধীর মহীরাজের (্বামী শুদ্ধানন্দজী ) 
বিশেষ স্নেহভার্জন ছিলেন। একবার গঙ্গাসাগর 
মেলার সময় যোগাযোগ করিয়া! আমাকে লইয়া 
কলিকাতায় আসিলেন। সুধীর মহারাজের সহিত 
আলাপ হইল। সঙ্গী ভদ্রলোকের বিশেষ ইচ্ছা 
ছিল জয়রামবাঁটাতে শিক! শ্রীশ্রমাকে দর্শন এবং 
তাহার কপালাত করিয়া আসেন। আমাকেও 


এ একই উদ্দেশ্যে লইয়া যাইতে উৎসাহিত হইলেন। 
আমি কিন্ত পিছাইয়া গেলাম_-কারণ তথনও পর্বস্ত 
দীক্ষা লওয়। স্থন্ধে কোনরূপ প্রশ্নই আমার মনে 
উঠে নাই । তাহা ছাড়া, গৃহসংস্কারবশতঃ কুলগুর 
ব্যতীত অপর কাহারও নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে 
পাপ হয় এই বদ্ধমূল দুঁট ধারণাও প্রতিবন্ধরূপে 


সম্মুথে ঈাড়াইল । সে যাত্রা শীশ্রীমায়ের কাছে 
যাওয়া হইল না। সেই ভদ্রলোকও গেলেন না, 


কারণ স্বামী শুদ্ধানন্দজী বলিলেন, জয়রামবাঁটাতে 
শীশ্রমায়ের শরীর খুবই পাড়িত, এখন গেলে তাহার 
দর্শনলাভ ঘটিবে না। 

কাধস্থলে ফিরিয়া আসিলাম। যতদূর মনে 
পড়ে খ্রীঃ ১৯১৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির 
কিছুর্দিন পূর্বে শেষরাত্রে একটি সুন্দর স্বপ্ন 


দেখিলাম। শ্বপ্ধে একটি মন্ত্লাভ ঘটিল এবং 
লালপেড়ে শাড়ী পরিহিতা একজন দেবীমৃতির 
দর্শনও পাইলাম। এই স্বপ্নদর্শনের পর হইতে 


চিত্তের সংস্কারসমূহে একটি ধেন বিপ্লব উপস্থিত 
হইল। স্বপ্রলব্ধ মন্ত্রটির যথাযথ ব্যব্হারপ্রণালী ও 
মূ্মীর্থ অবগত হইবার জন্য হরিছার প্রভৃতি স্থানে 
সন্গ্যাসীর্দের নিকট যাইবার প্রেরণা বোধ করিতে 
লাগিলাম। সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যগন্থা 
অবলম্বনের আকর্ষণও দেখা দিল। যাহা হউক 
অবশেষে শ্রীশ্রাঠাকুরের জন্মতিথির কয়েকদিন পূর্বে 
কলিকাতার উপকণ্ে কীকুড়গাছি যোৌগোগ্ঠান মঠে 
আসিয়া উপস্থিত হইলাম, কারণ সেখানকার অধ্যক্ষ 
স্বামী যোগবিনোদ মহারাজের সহিত অনেকদিন পূর্ব 
হইতেই আমার পরিচয় হইয়।ছিল। কীকুড়গাছিতে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের রাজভোগ উৎসব এবং বেলুড় মঠের 
মহোত্সব খুবই আনব্গসহকারে দর্শন করিলেও 
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শ্ীমায়ের নিকট বাইবাঁর জন্য খুবই ব্যাঁকুলতা 
বোধ করিতে লাঁগিলাম। আমার সৌভাগ্যবনতঃ 
ঠিক সেই লময় যশোহর হইতে শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার 
ভট্টচাধ শামক জনৈক ভদ্রলোক কীকুড়গাছি মঠে 
আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার সহিত পরিচর 
হওয়াষ জ।নিতে পারি তিনি অনেকদিন পৃেই 
শশ্রানায়ের কৃপাঁলাত করিয়াছেন এবং তীহাঁকে 
দর্শন করিবার জন্ শীন্ুহ জয়বামবাটী বাইবেন স্থির 
করিয়া এখানে আসিম্াছেন। আমি ও আযুত 
অশ্বিনী বাবু শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্ত নীগ্রই 
জয়রামবাটা যাইব শুনিয়৷ কাকুড়গাছির একজন 
সন্গ্যাসীও আমাদের সহিত যাইবার জন্া প্রস্তত 
হইতে লাগিলেন! প্প্নে মগ্রলাভের পর আমার 
নন ভইতে কুলগুকংস্কার ক্ষীণ হইতে থাকে। 
জয়রামবাটা রওন! হইবার ঠিক পুধদিন সকালে 
এশ্রগোরীমার আশারবাদলাভের জগ্ত গ্তামবাজারে 
তাভাব আঁশ্রমে বাইঘ! তাহাকে প্রণাঁম করিঘা 
আমিলাম। দে'লপুণিমার পূ একা'দশীতে বৈকাল 
বেলা আমরা তিন জনে তাঁরকেশ্ববের গাড়ী ধরিবার 
জন্য কাকুড়গাছি হইতে পদব্রজে হাওড়া গ্রেখন 
রওনা হই। আমি ও অশ্বিনী বাবু ধীরে ধারে 
চলিতেছিলাম কিন্তু কাকুড়গাছির সন্ন্যাসী মহারাজ 
পর্মীরাঁজের স্টায় তাড়াতাডি আগাইয়া আমাদের সঙ্গ 
তাগ করিধা যে কোথায় অপৃশ্ত হইলেন, আমরা 
তাহাকে অনেক চেষ্টা করিয়াও পাইলাম না। স্থির 
করিলাম নিশ্চয়ই ষ্টেশনে দেখা হইবে। শ্রীধুত 
অশিনী বাবুর পরামর্শানুসারে পুজাদির উদ্দেস্তে 
বড়বাঁজার হইতে পাঁচ প্রকার ফল খরিদ করিলাম। 
শেষে 'শ্রশ্রমায়ের ব্যবহারোপযোগী সরু লালপেড়ে 
ধুতি ক্রয় করিবার জন্ত সমস্ত ব্ড়বাঁজার অনুসন্ধান 
করিয়া না পাওয়ায় ঘখন খুবই ছুঃখিত হই তখন 
আমার মনকে সাত্বনা দিবার অন্ত অশ্বিনী বাঁবু 
বলিয়৷ উঠেন পছঃখের কারণ নাইঃ মায়ের দেশে 
ওই প্রকার কাপড় অনেক আছে।” অগত্য! 


শ্রশ্নমায়ের স্থৃতি 
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নিরাশ হইয়া মাঁকে স্মরণ করিতে করিতে ষ্টেশনে 
যাইবার সময় হ্ারিসন রোডে একটি কাপড়ের 
দোকান দেখিতে পাইয়া আমরা কৌতুহলবশতঃ 
সেই দোকানে বাইয়া পুনরায় অনুসন্ধান করিবার 
পর সেইরূপ মনোমত কাপড় মাত্র এক থান! পাই। 
এঁ কাপড়খানা খরিদ করিয়া মনের আনন্দে তাঁড়া- 
তাড়ি ্রেশনে উপস্থিত হইলাম, কিন্ধ সেই সন্ত্যানী 
মহারাঁজকে অনেক অন্সন্ধান করিয়াও পাওয়া গেল 
না। তাহার পর ষ্টেশনে সংবাদ লইগ জানিলাঁম 
তারকেম্বরের গাড়ী অধ” ঘণ্টা পূর্বেই চলিয়া 
গিয়াছে। সারারাত্রিতে আর গাড়ী নাই, অগত্যা! 
আমরা শ্রীরামপুরে গিয়া অশ্বিনী বাবুর জনৈক 
আত্মীয়ের অতিথি হইলাম এবং পরদিন সকালের 
গাড়ী ধরিয়া ব্লো ৯১০টার সমন্ন তারকেশ্বর 
পৌছিলাম। সেই আন্ত্যাসী মহরাজকে দেখিতে 
পাইলাণ। তিনি রাব্রিকার সেই গাড়ীতে বরাবর 
তারকেশ্বর চলিধা আসিয়াছেন ঝলিলেন। আমব 
তিন জনে একত্র হইবার পর আমাদের মনের 
উদ্বেগ চলিমা গেন। আননে স্নানাদি শেষ করিয়া 
বথাসাধ্য বাবা তাবকনাথের পুজা এবং ননো- 
বাসনা নিবেদন করিয়া আহারান্তে সাঁমান্ত বিশ্রামের 
প্র বেলা ২টাঁর সময় কামারপুকুর রওনা 
ভইলাম। সন্ধ্যানাগাদ দামোদর নদী পার হইয়া 
আরামবাগগামী একটি গরুর গাড়ীতে রাত্রি অন্গমান 
৯টার সময় আরামবাগে পৌছাইলাম। গাড়ীর 
ভাড়া চুকাইয়! দিয়া পুস্রায় সেই স্ুবিমল জ্যোৎল্সা- 
লোঁকে পদব্রজে কামারপুকুর রওনা হওয়া গেল। 
কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর রাত্রি অধিক হওয়ায় 
এবং পথে বাস্তা-নির্দেশের জন্ত কোন লোকজন 
না পাইয়া! নিকটবর্তী একটি দীপালোক দেখিয়! 
তথায় যাইয়া জানিতে পাঁরি উহা একটি আবগারী 
দোকাঁন। আমাদিগকে বিদেশী দেখিয়া দোকানের 
মালিক নীচের তলার একটি ঘরে সেরাত্রি থাকিবার 
অনুমতি দিলেন। ভোরে গৃহস্বামীর নির্দেশমত 
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পথে রওন! হইয়া অনুমাঁন ব্লো৷ ম্টার সমর আমর! 
শ্রীধাম কামারপুকুর গ্রামে শ্রীশ্রঠাকুরের বাড়ীতে 
উপস্থিত হইলাম'। 

শ্রাযুত শিবু দাদ! (শ্রীশাঠাকুরের ভ্র।তু্পুত্র) চির 
পরিচিতের হ্যায় আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা 
করিলেন এবং 'অতি বত্ুসহকারে শ্রুঞ্জীঠাররের ঘরে 
আমাদের থাক্বার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জল 
খাবারের জন্য সেই দেশের প্রথান্ছসারে সরিষার 
তৈল মাথান কাঁচাশঙ্কাঁসহ মুড়ি আনিয়া দিলেন। 
বাড়ীর উঠানে একটি লাল জবাঁকুলের গাছ দেখাইরা 
শিবুদা বলিলেন, স্থানে শ্রশ্রাঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইখ- 
ছিলেন। আমরা সেই স্থাণটতে ওক্তিভবে প্রণাম 
করিয়া শিবুদার প্রদত্ত রঘুবীত্রে প্রপাদসত সেই 
মুড়ি ভোজন করিলাম । শিণ্দার নিকট জানিতে 
পারি থে শ্শ্রামা বর্তমানে কোয়ালপাড়ায় আছেন । 
সমন্ত দিন ও রাত্রিটার কিয়পংণ সমঘ শিবুদার 
সহিত আলাপ আলোচনা ও ভজন কীর্তনে আনন্দে 
কাটাইয়া পর দিব ভোরে কানাণপুকুর হইতে 
পদব্রজে রওন৷ হইলাম এবং বেলা অনুমান ১০টাঁর 
সময় কোয়ালপাড়া মঠে পৌছিলাম। মঠের অধ্যক্ষ 
ত্বামী কেশবানন্দজীর সহিত আলাণে জানিতে 
পারিলাম শ্রশ্িমান্ছের ভ্রাতুপ্পুত্রী শ্রানতী বাধারানা 
থুবই অনুস্থা, শ্রীশ্মা তাহাকে লইয়া অত্যন্ত ব্যন্ত 
আছেন। কেহই মাকে ধর্শন করিতে পান না। 
কেশবাননাজী আরও বলিলেন থে, কয়েকদিন পূর্বে 
ঢাকা হইতে একজন উচ্চপদন্ত সরকারী কর্মচারী 
সেখানে তিন দিন অপেক্ষা করিয়াও আক্রমায়ের 
দর্শন পান নাই এবং বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া 
গিয়াছেন। আমি মনে মনে আশা পোষণ করিয়া 
গিয়াছিলাম বে, ধুলাপায়ে চতুর্দশীর দিন মাকে 
দর্শন করিব এবং দোলপুণিমার দিন তাহার 
ক্পালাভে ধন্য হইব) কিন্তু এই সকল কথা 
শুনিয়া খুবই ভগ্মোৎসাহ হইলাম। আবার কিছুক্ষণ 
পরে মনে হইতে লাগিল, মা নিশ্চই আশ! পর্ণ 
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করিবেন। সমস্ত দিন চিন্তা ও উৎকগায় কাটিবার 
পর বথন্‌ সন্ধ্যাও অতিক্রান্ত হুইঝা গেল, তখন 
মনের মধ্যে খুবই নৈরাগ্ত ও ছুঃখ বোধ হইতে 
লাগিল এবং চক্ষু দিয়! জল বাহির হইয়া পড়িল । ঠিক 
সেই সময় শ্রামত ব্রহ্মচারী বরদা মহারাজ ( ব্তমানে 
স্বামী ঈশানানন্দজী ) আলিয়া “মা আপনাদের 
ডাকিতেছেন” সংবাদ দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই আনন্দে 
আত্মহারা হইয়া কলিকাত; হইতে কৃপালাভের জন্য 
যে সমস্ত জিনিস আনিয়াছিলীম সে স্মস্তই সঙ্গে 
ইয়া ততক্ষণাৎ তীহার সহিত মায়ের বাসঙ্থানে 
গিরা তাহার ঘরের বারান্দায় উপস্থিত হইলাঁম। 
নিক্নমান্ুসারে এক এক করিয়া দশনের পালা শেষ 
হইবার পর সকলেব শেষে আমার সময় হওয়ার 
আমি সমস্ত জিনিসগুলি মায়ের এপাদপন্মের নিকট 
রাখিয়া প্রণামান্তে তাহাকে ভ।লরূপে দশন করিতে 
লাগিলাম। ইহার পূর্বে কলিকাত! উদ্বোধন আফিসে 
আমি আরও ২৩ বার মাকে প্রণাম করিয়াছিলাম 
মাত্র, কিন্তু তাহার মুতি ভাল দর্শন করিবার সুবিধা 
হয় নাই। এখন দেখিলাম মা চৌকির উপর পা 
মেলিয়া বসিয়া সহাস্তবদনে সন্ত'নদের কুশলাদি 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, দর্শন বা কথা বলার কোন 
প্রকার বাঁধা নাই ; ঠিক বেন নিজ গর্ভধারিণী জননীর 
নিকট রহিয়াছি। মাকে দর্শন করিবামাত্র মনে 
হইল স্বপ্পে ধাহাকে দেখিয়াছিল।ম ঠিক যেন সেই 
দেবীমুতিটি চৌকির উপর বসিয়া রহিয়াছেন, তবে 
স্বপ্পের মুতিটির পরিধানে লাল চওড়া পেড়ে শাড়ি 
ছিল আর এই মায়ের পরিধানে সরু লাল পেড়ে 
ধুতিঃ কেবলমাত্র ইহাই পার্থক্য। আমি প্রণাম 
করিবার সঙ্গেসঙে মা বলিলেন, “বাবা, ঠাকুরের 
জিনিস পাঁ্ের নিকট রাখতে নেই।” অপর 
একজনকে উহা সরাইয়া রাখিতে বলিলেন। আমার 
কুশলাদি জিদ্ঞাস! করিয়া বলিলেন, “তুমি কমলা- 
লেবু এনেছ, আমিও তাই ভাবছিলাম । তোমার 
কিছু ব্পবার আছে? আমি তাহার কপালাভের 
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সনার কথা নিবেদন করিলাম । মা বলিলেন 
আচ্ছা কাঁল হবে” কথাটি তাহার মুখ দিয়! 
প্রকাঁশ হওয়ামীত্র আমার মনে যে কিন্ধপ আনন্দ 
ইল তাহা গ্রকাঁশ করা কঠিন। পর দিন সকালে 
মত বরদ! মহারাজের নিকট শনিলাম রাত্রিতে 
শীধুর অসুখ খুবই বৃদ্ধি গাওয়ায় মা সমস্ত রাত্রি 
বাধুর নিকট বসিয়াছিলেন। মোটেই পুমাইতে 
পারেন নাই । আজ আ" কেহই মায়ের দশন 
পাইবেন না। হঠাৎ ইহা শুনিবামাত্র বড়ই চিন্সিত 
হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলামঃ তবে আজ আার 
মামার ভাঁগ্যে মায়ের রূপালাঁভ নাই। তাহার 
পরই কিন্তু মনে হইল কাঁল রাত্রিতে স্বকর্ণে থে 
শন্য়াছি, “আচ্ছা কালি ভবে" তাভা কি বিফল 
হইতে পারে? উহার কিছু পরে খুবই উৎকন্ঠিত 
চিন্তে প্রস্থত হইয়া কোয়ালপাড়া মঠের 'একটি বিশ্ব 
বৃক্ষের নিকট একান্তে বসিগ্ছা মনে মনে কেবলই 
ম'কে স্মরণ করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে 
বেলাও অধিক হইল এবং আধ কোনই আশা নাই 
ভাবিয়া যখন চক্ষুদ্বরর জলভরাক্রান্ত হইল ঠিক 
সেই সময় বরদা মহারাজ আসিয়া “কে দীক্ষা লইবে, 
মা শাপ্রই তাঁকে ডাকিতেছেন” ন্লার সঙ্গেসঙগে 
তাহার সহিত ম৷য়ের পুঁজাঘরের বারান্দায় যাইয়া 
উপস্থিত হইলাম । মা বলিলেন, “বাবা তাড়িতাড়ি 
এস।” পৃজীঘরের মধ্যে গিষা দেখিলাম মা একটি 
আসনে উপবিষ্টাঃ তীহার ঠিক দক্ষিণ দ্রিকে আর 
একখানি আন রহিয্নাছে ' কিছুক্ষণ পূর্বেই পুজা 
শেন হইয়াছে, ধূপ দীপ ঠিকভাবেই জলিতেছে। 
আমি ঘরের ভিতরে বাঁওয়ামাত্র মা আমাকে দরজা 
বন্ধ করিতে বলিয়া তীহার নিকট রক্ষিত থালি 
'আসনথানায় বসিতে বলিলেন। পরে পুজার কোনা 
হইতে জল লইঞ্া আচমন করিতৈ বলিয়া কিরূপভাবে 
উহা করিতে হইবে তাহা নিজে সঙ্গেমঙে করিয়া 
দেখাইয়া দিলেন। আচমন করার পর আমাকে 
ব্যক্তিগত কিছু জিজ্ঞাসাবাদ্দ করিলেন । 


শ্রীশ্ীমায়ের স্তি 


রঙ দঃ খা 
শ্রীশীমায়ের নিকট যে মহাঁমন্থ, পাইলাম তাহ! 
আমান পুবে স্বগলন্ধ মগ্ধের সহিত বিকল মিপিয়! 
গেল। অতঃপর তাহার সহিত নিগোক্ত কথোপ- 
কথন ইইয়াছিল-- 


মা।-__ মার কাঁরো বাছে দীক্ষা হয়েছে কি, 
কুলগুকর কাছে বাস্বগে? 


আমি। - কিছুদিন আগে ভোবের সমর স্বপ্নে 
একটি মন্ত্র পাই | 

মা।-উহা তোসাঁর এখনও মনে আছে? 
কথন ৪ জপ কর কি? 

আদিম 1 মনে আছে» পর্ধদাই মনে হচ্ছে, তবে 
কেমন করে জপ করতে হয় তাভা জানি না। 

হার প্র মা আমাকে আর কোন কথাই 
জিজ্ঞানা না করিয়া ক্ষণেকের তবে যেন ধ্যানস্থ 
হইলেন । তাহার পর আমাকে কৃপা করিয়া স্বপ্র- 
প্রদত্ মন্ত্রটি বলিতে আদেশ করিলেন। 


আমি ।-_এইমাত্র আপনি আমাকে যাহা দিলেন 
উষ্তা মম্পূর্ণ একই । 


না ।- তবুও ন্ল। 

মামি তাহার আদেশ পালন করার স্ঙগেসঙ্গে 
ম| একবার আমার দুখের দিকে স্বেহতৃষ্টিতে তাকাইয়া 
একট হাসিয প্রায় মিন্টিখনেক পরে তীহার 
কমলহস্তখানি আমার মন্তকোপরি দিবার সঙ্গেসঙ্গে 
সমস্য শরীবে তড়িতপ্রবাহের স্তর বোঁধ হইয়া! কিছু 
সময় পর্বস্ত আমার অবস্থা যেন কেমন হইয়া গেল। 
এইর্গপ অবস্থা যে কতক্ষণ ছিল তাহা আমার 
কিছহ স্মরণ নাই। আমি গ্রকৃতিস্থ হইলে মা 
করুণামাখাস্বরে জিঙ্গাস! করিালনঃ “তোমার আর 
কিছু জানবার আছে ? 


আমি।- মন্ত্র কত দিন করে (হাতে) জপ 
করবো? মালা নিতে পারব কিনা? 


মা।-_মাঁলা এনেস্থ ? 
আমি ।-_নাঃ আপনার অনুমতি না নিয়া 
জানতে সাহস হয় নাই। 
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মা।--যত দিন ইচ্ছা! করে জপ করে যাঁও। 
( একটি মালার দ|না আমাকে দিয়া ) এই দানার্টি 
মালায় গেথে রাখালকে (স্বামী ব্রহ্গানন্দ ) দেবে। 
পরে রাখাল তোমাকে দিলে সেই মালা জপ করবে। 

আমি। ভুলক্রমে বা কাজের ভিড়ে কোনদিন 
যদি জপ করতে না পারি? 

মা!-কেন পারবে না? ভয় নেই, তমি তো 
ঘরের ছেলে, না পার আমি আছি 

শেষের এই কথা কয়টি একটু জোরের সঙ্গে 
বলিয়া! আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার আর 
কিছু ব্লবার আছে?” ঠিক মায়ের এই জিজ্ঞাসার 
সঙ্গেনঙ্গে কে যেন আমার মুখ দিয় প্রকাশ 
করিল, “মা । আমি সন্গাঁস চাই।” আমি কেবল 
মাত্র মায়ের কুপালাভেরই সঙ্কল্প লইয়া গিয়াছিলাম। 
পূর্বে বা কৃপালাভের পরমুহূর্তেও আমার মনে 
সন্গ্যাসসন্থন্ধে কোণ চিন্তাই আসে নাই। মনে 
সঙ্কল্প ছিল মায়ের নিকট হইতে কৃপালীভের পর 
কর্মস্থলে যাইয়া! পুনরায় চাকরিতে প্রবৃত্ত হইব, কিন্ত 
মায়ের শেষ কথার সঙ্গেসঙ্গে হঠাৎ আমার মুখ 
দিয়া সন্যাসের প্রার্থনা! বাহির হইল! 

মা।--বিবাহ করেছ? 

আমি ।-_না। 

তখন মা আমাকে স্থিরভাবে বসিয়া জপ করিতে 
আঁদেশ করিয়া কিছুক্ষণ পরে সেই পূজার কোষা 
হইতে জল লইয়া আমার সমস্ত শরীরে ছিট। দিয়া 
এবং কপালে একটি চন্দনের ফোটা দিয়া জিজ্ঞাস 
কবিলেন। “গেরুয়া এনেছ ?” আমি “না” বলার 
সঙ্গেসঙ্গে বলিলেন “ঘা দরক!র করে দিচ্ছি, 
তুমি মঠে ঘাঁও, সেখানে শরৎ আছে, কাহারও 
নিকট থেকে হোঁম করে সন্যাস নেবে)” সমস্ত 
কার্য শেষ হইবার পর মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “মা, আমি কি আজই মঠের 
দিকে রওনা হব? 

মা।--হাঃ আজই এখান হতে রওন! হবে। 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ধ-- ৫ম সংখ্যা 


আজ থুব ভাল দিন, দোলপুর্ণিমা। খুবই ভাল 
দিনে ঠাকুর তোমাকে কূপা করলেন। কোন চিন্তা 
নেই। সর্বদা ভাববে, আমার পিছনে একজন 
আছেন। 


ইহার পর মায়ের আদেশানুসারে বাহিখে 
আসিবার জন্গ দরজা খোলামাত্র বাহির হইতে বরদা 
মহারাজ মাকে বলিলেন “মা, এইমাত্র কটক থেকে 
কয়েকজন দীন্া নেবার গন্ধ এসে পৌছুল।* 

মা।_-কত জন? 

ব্রঃ বরদা! ।--তারা মোট চার জন। 

মা।- শীঘ্র তাদের আসতে বল। 

তৎক্ষণাৎ তাহাদের গতি মায়ের এই আদেশ 
শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাঁগিলাম উনারা 
আমাপেক্গা কত না শাঁগ্যবান্। এখানে পৌছাইবার 
সঙ্গেসঙ্গে মায়ের কৃপার অধিকারী হইলেন । 
তাহারা নাঁয়ের নিকট পৌছিবার পর জানিতে 
পাঁরিলাম উহাদের মধ্যে শ্রীযুত হরিলল্ল ঘোষ নামক 
ভক্তটি ইহার পূরেই মায়ের কপালাভ করিয়াছেন । 
বকী তিন জন আজ মায়ের কুপালাঁভ করিয়! ধন্থা 
হইলেন। তাহাদের কৃপালাভের পর মামরা সকলেই 
সেই বাড়ীতে মায়ের প্রেরিত পুজার প্রসাদ ধারণ 
করিয়। পরে কোয়ালপাঁড়া মঠে আসিয়া প্রসাদ 
পাইলাম। কিছুক্গণ পরে আমরা সকলে মায়ের 
দুধ ভাত গ্রসাদও পাইয়া ধন্ঠ হই | সেইদিন মঠে 
কিছু সময় বিশ্রাম করিবার পর বৈকালে শ্রীশ্রীমায়ের 
প্রদত্ত শ্রীগ্রঠাকুরের প্রপাদী আবির ধারণ করিয়া 
শ্রীশ্রঠাকুর ও শ্রীশীমাকে স্মরণ করিতে করিতে 
মায়ের জন্মস্থান জযরামবাটী দর্শন করিবার জন্ 
অশ্বিনী বাবু এবং কটকের সেই চার জন ভক্তসহ 
রওন! হইলাম । কেবল আমাদের সহযাত্রী ক্কাকুড়- 
গাছির সেই সন্ন্যাসী মহাবাঁজ কয়েক দিনের জন্ 
কোয়ালপাড়া মঠেই রহিয়া গেলেন। আমি পথ 
চলিতে চলিতে শ্রীশ্রীমায়ের অহৈতুকী করুণার কথাই 
কেবল ভাবিয়াছিলাম, মনে পড়ে। 


আধ্যাত্মিকতা! 
প্রীঅমিয়। দেকী 


এই মনকে সাধনা দ্বারা একমুখী করে অন্তনিহিত 
নতাঁশক্তির সাথে পরিচিত হওয়াই হল আধ্যাত্মিকতা । 
আমাদের হন জগতের সঙ্গে যুক্ত । তাকে ঘুরিয়ে 
আত্ম।ভিসুখী করা চাই। ম্বামীজী বলেছেন-- 
আধ্যাত্মিকতা হল পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান । অন্। সব 
বিজ্ঞানই কোন একটি বিষয়ে সীমাব্ধ। দেখা 
বায বিনি কটি বিষয়ে পারদর্শী তিনি অন্তটির 
রস গ্রহণ করতে পাবেন না। ধিনি সাহিত্য 
বোঝেন তিনি সংগাত বুঝছেন না'। 
মাঁ'যাত্মিকতা এমন এক বিজ্ঞান যার ফলে জীবন 
ভয় স্বদিকে প্রসারিত। আমাদের সমত্ত অঙ্গ 
পরত্যঙ্গ আলাদা হলেও, এক ব্যক্তির দ্বারা যেমন 
সেগুলি বিধৃত হয়ে রয়েছে, তেমনি মাধ্যাত্মিকতা 
নব বিকদ্ষভাবকে এক সুরে এনে মিলিত করে। 
জীবনের সত্যিক!রেব পূর্ণতা আসে মধ্যান্ত্িক 
জীবনেই | 

নিঃন্বার্থতা ও ভালবাসা এই দুটোই হল 
আধাত্মিকতার লক্ষণ । যেখানে এছটির অভাব, 
বুঝতে হবে সেখানে আধ্যাত্মিকতা নেই। মুক্ত- 
পুকয সব কিছুই হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেন ও মন্তি্ের 
সাহায্যে প্রকাশ করেন। হৃদয় দিয়ে গ্রহণ না 
করলে পণ্ডিত হওয়া যায কিন্তু তাঁর দ্বারা গভীরভাবে 
আত্মম্পর্শ লাভ করা যায় না । এক বিন্দু আধ্যাত্মিক 
ভাব থাকলে মানুষ কখনও নৃশংস ও পশুপ্রকৃতিব 
হতে পারতো! না। স্বামীজী বলে গেছেন ভারতের 
শক্তি আধ্য।ত্সিকতায় নিহিত। একমাত্র এই 
আধ্যাত্মিকতাই মানুষকে পশুত্ব থেকে দেবত্তে 
নিয়ে যেতে পাঁরে। মানুষের জীবনের গতি স্তরে 
স্তরে চলে। এ পথে কেউ ডিঙিয়ে যেতে পারে 
না। যখন অভাব জাগে, যখন নিজের অবহায় 


হয়ত 


মানুষ সন্থছ হতে পারে না তথনই হয় তার উন্নতির 
আরনু। থাওয়াপরার জীবন হল নিয়ন্তরের। 
তাতে যখন মানুৰ তৃপ্ত হয না, তখন হয়তো সৌন্দধ, 
স্ুর বা বি্কাচগার দিকে মন বাঁয়। তাতেও যদ্দি 
তৃপগু না হয়, তখন হয়তো উচ্চাঙ্গেব রসেব সন্গান 
করে। অভাববোধ না জীগলে তো আর কেউ 
অন্ত বাজোব সন্ধান করে না। হই অভাববোঁধ 
থেকেই সভ্যতার স্যটি । 'স্ভ্য মানুষের অভাব- 
বোধ খুব কম ছিল। শরারে তৃপ্ত না হলে মনের 
খোজ হু। মনেও বখন তৃপ্তি ভয় না, বৃদ্ধিব! 
অন্তরের দিকে তখন দৃষ্টি হয়। আবার এমন 
এক অবস্থা আসে ঘখন সুরঃ সৌন্দর্ধ, কাব্য এ সৰ 
কিছুই নাল লাগে নাঃ তখনই হয় আধ্যাত্মিকতার 
অন্স্ধান। মনের স্থষ্ট যেগুলি-বেমন সংগীত, শিল্প 
প্রভৃতি তাতে ছুঃথ সাময়িক ভাবে ভূলে থাকা যায় 
কিন্তু আবার অভাব জাগে, সে জন্যই আধ্যাত্মিকতার 
প্রয়োজন । মণি মল্লিকেব ছেলে মার যেতে 
শান্তির আশায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ছুটে 
গেলেন। ঠাকুর তাকে এমন রাজ্যে নিয়ে গেলেন, 
যেখানে নিজের চেষ্টায় বাঁওয়া তর পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। তখন আর্ট, সংগত, কাব্য কিছুই 
তাকে শান্ত করতে পারতো না । 

এ গগতের কোন একট! অভাব বা বাসন। 
অপুর্ণ থাকতে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ কববার তীত্র 
পিপাসা জাগতে পারে না। মানুষ যখন বুঝতে 
পারে, জাগতিক উপায়ে দুঃখের হাত থেকে 
একেবারে ত্রাণ পাওয়া অসম্ভব, তখন তার অস্ত 
জগতের কথা মনে হয়। কোন অভাববোধ থাকতে 
ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা জাগতে পারে না। যদিও 
শরীর ধারণোপযোগী অভাব থাকবেই, কিন্ত এ 
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ছাঁড়া মনের অভাবও আছে। মনটাতে৷ নিজের 
হাতে, মনের অভাববোধই তো বেশী। সমস্থ 
অভাব না মিটতে ফাকি দিয়ে আধ্যাত্মিক জীবন 
তয় না। এজন্ুই নানা রকম কর্মব্বস্থা ও নান! 
ধণঃ পিভখণ, খধিখণ প্রভৃতি শোধ দেবার ব্যবস্থ। 
আছে। সমন অভাব, সব কর্তব্য মিটে যাঁবার 
পর মন আন্মািমুখী হয়। তখন দেখতে পাওয়া 
যায়, এই জগৎ্ট৷ পথাপ্ত নর, প্রতিপদেই অতুগ্তুতার 
ছুঃখ। যেমনটি তাই তেমনাট পাই না। ইন্দ্রিয় 
সীনাবন্ধ, ভোগ্যবস্ত সবই সীমাবদ্ধ । চারিদিকের 
বিরুদ্ধ শক্তি এসে বেন সব কল্পনা ভেঙ্গে দিয়ে 
বায়। বাইরেও এই অপুবতাঃ ভেতরেও বা ব্লতে 
চাই বলা হয় না, ভাষা সবটা প্রকাশ করতে অক্ষম, 
যা লিখতে চাই তাঁও লেখা হয় না. কল্পনা যেন 
আত্মগ্রকাশে মঙ্গম। শিল্প তার মনের ভাবট 
ঠিক ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে পারে না, সবত্র যেন 
একটা না পাওয়ার বেদনা গুমরে মরছে । ভেতরে 
যে অসীম রপ়েছেঃ তাই সীমার ভেতর মানুষ পায় 
না তৃপ্তি। সেই অনন্তই পান্তের ভিতর দিয়েই 
নিজেকে পেতে চাচ্ছে । অপরূপ রূপের ভেতর 
দিয়ে। অনীম সীদার ভেতর আল্মগ্রকাশের ব্যর্থ 
চেষ্টায় কেদে মরছে। পূর্ণ আছে বলেই আমাদের 
অংশের ধারণ'ঃ অরূপ আছে তাই রূপ, অমীম 
আছে তাই সীমার ধারণা এই অনন্ত অসীম হলেন 
ঈশ্বর। ঈশ্বর বলতে অনন্তপ্রেম, অনন্তজ্ঞান বোঝায় ; 
তিনি সমগ্রি, তিনিই মানুষের প্রকৃত ত্বরূপ। এ 
জগতে ব্যর্থ হরে মান্য বথন ঈশ্বরমুখী হয়, তখনই 
তার সমস্ত হুঃখের নিবৃত্তি হয়। 

একটা সংস্কার গড়তে হলে তখন বিরুদ্ধ ভাবের 
কোন কিছু গ্রহণ করতে নেই। দশটা একসঙ্গে 
করতে গেলে কোনটাই হয় না। কিছু চিন্তা 
করলেই ভিতরে দাগ পড়ে। তখন ন্নাযুগুলি 
দেই সব ভাল মন্দ চিন্ত(র ছারাই গঠিত হয়। 
ভিতরে একটা দ্বাগ পড়াতে হলে অনবরত সেইভাব 
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নিয়ে থাকতে হয়। তথন মনত বিষয় বলা বা 
শোন! একেবারেই ছেড়ে দিতে হয়। যা শুনলে, 
বললে বা চিন্তা করলে মনকে চঞ্চল করে, 
অবিশ্বাসের ভাব জাগে তা কখনও করতে নেই। 
কিছুদ্দিন এরূপ করলে ভাবটা ঠিক বসে যায় ও 
ভিতরে নতুন বাঁড়ী তৈরী হয়। একট! ভা বসে 
গেলে নতুন পেত হয়ঃ মুখের চেহারা, চোখের 
চাঁউনি গলার স্বর বদলে যাঁয়। কিন্তু ভাব গড়ার 
সময় খুব সাবধানে থাঁকতে হয়। সর্বদা লক্ষ্যম্মরণ, 
এক সঙ্গে পাঠ আলোচনা এবং থাঁতে অভিমান 
ন] আসে সেদিকে দষ্ট রাখা, এসব হল ভাব স্থায়া 
করার উপায়। এসব দিকে লক্ষ্য না রাখলে 
অনেক সময় উচ্টো৷ ফল হয়, ভিতরে সব এলো- 


মেলো হয়ে বায়। ঘড়ীর স্পীং কেটে ধাঁবার মত 
সব কেটে ঘায়। ভাল ভাবটা! চলে গিয়ে খারাপ 
ভাব সব ঠেলে টঠে। মানুষের ভিতর ভাল 


মন, আলো অঙ্গকার ছুটোই আছে। এ দুয়ের 
দন্ঘ অনেক দূর পধন্ত চলে। তারপর অবশ্য সাধক 
ছুটোকেই আলাদা করে ফেলতে পারে। এই 
ছুটো অবস্থা মাঞন্চষের ভিতর অনবরত আমে একট! 
আর একটাকে ফুটিয়ে তোলে। ভালটা প্রবল 
হলে মন্দটা চলে মায়। সেটা আর তত জৌর 
করতে পারেনা । ফটে! তোলার সময় নড়লে 
ফটে! হয় না। অনেকগুলো এলোমেলো ছাপ 
পড়ে আসল চেহারা নট হয়ে বায়। তেমনি 
আধ্যাত্মিক জীবন চাইলে একটা ভাব নিয়ে পড়ে 
থাকতে হয়, নইলে কিছুই হয় না। 

আধ্যাত্মিক জীবন এই বান্তব জীবন থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক । যে চেতনার সাহায্যে আমর! জগতের 
সঙ্গে ব্যবহার করি, সেই চেতনার যেখানে 
পরিসমাঞ্ধি সেখানে আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ত। 
আমাদের মন দেহের ভিতর দিয়ে জগতের সাথে 
যেরূপ ধুক্ত আবার বুদ্ধি প্রভৃতির ভিতর দিয়ে 
আত্মার সাথেও তেমনি যুক্ত। দেহের সাথে তার 
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সম্পর্ক খুব নিকট নয়। ভাবেই দেহ গঠিত হয়, 
ভাঁবই আসল। জন্মজন্মের সংস্কার বা ভাবরাশিই 
মানুষকে জন্মমৃত্যুর ফেরে ঘোরায়। ব্বপ্লাবস্থায 
দেখা যায় দেহ স্থির থাঁকে কিন্ত মনে কত কিছুই 
চলে। তখন মনে সব ফিরে যায় । তখনই মনের 
বথার্থ ভাবগুলি, তলিয়ে বাঁওয়া বাসনাগুলি জেগে 
উঠে। তবে স্বপ্পে বা নিদ্রা জীবনের কোন 
পরিবর্তন হয় না । কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি যেমন 
তেমনি থাকে । কিন্তু সমাধিতে জীবন বদলে 
বাঁয়। তখনই মানুষ তার যথার্থ স্বরূপে ফিরে 
মানে । তখনই হয় আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ত। 

অলোকিক দর্শন হওয়াই আধ্যাত্মিক জীবনের 
সবশ্রেষ্ঠ উন্নতি নয়। সেগুলিও মনের নানারূপ 
'ভবের সুগম রূপান্তর। আসল লিনিস হল 
ব্যাকুলতা ও আরও চাওয়ার ভাব। যত এগিয়ে 
বাঁওয়! যায় ততই গভীর অন্গভূতি হয়। 

আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করবার নানা উপায় 
মাছে। যে পথেই ঘাওয়া হোক ভক্তির অভাব 
ইলে সবটাতেই পেছিয়ে পড়তে হয়। আর একটা 
উপায় আছে, যদিও তাতে থাটতে হয় বেশী, কিন্ত 
পেছবার ভয় থাকে না। সেটা হল--সব সময় 
একটা উচ্চ চিন্তা জাগিয়ে রাখা । মনকে সব সময় 
একটা উচ্চ চিন্তার খোরাক দিলে সে আর বাজে 
চিন্তা করতে পারে না। শ্রারামরুষ্ণদেব বলতেন 
মন হল ধোঁপা ঘরের কাপড়। যে চিস্তা দেবে 
স্ইটে নিয়েই সে ব্যাপৃত থাকবে। যার যা 
সংস্কার তা বদলানো! সহজ নয়। কিন্তু সব সময় 
উচ্চ চিন্তা জাগিয়ে রাঁখলে আর কিছু মাথা তুলতে 
পারে ন। 

প্লেটে! সুঙ্গর বলেছেন_-এই দেহটা যেন 
আত্মার কবরভূমি । এর বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়াই 
হল আধ্যাত্মিক জীবন। আধ্যাত্মিক পথকে বলেছে 
ক্ষরম্ত ধারা । সাপকে চুমু খাওয়াঃ বাঘকে আলিঙ্গন 
করা বরং সহজ তার চেয়েও কঠিন এই পথে চল] । 


আধ্যাত্মিকতা 
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এই মন-বুণি দিয়ে আধ্যাত্মিকতা কিছুই বোঝা 
যায় না। তাই নে পথে যেতে হলে নিজেকে 
বিপর্জন দিতে হয় । মন-পুদ্ধি যেদ্দিকে চালিত করা 
বায় সেই দিকের দৃষ্টি খোলে। কাজেই জাগতিক 
দিকে বে খুব বুদ্ধিমান সে হয়ত আধ্যাত্মিক বিষয়ে 
কিছুই ধারণ। করতে পারবে না । আবার জগতের 
দিক্‌ থেকে যে একেবারে অকর্মণ্য, সেও হয়ত 
আধ্যাত্মিক জীবন লাভের চেষ্টা করে, সেই দিকে 
বেশ অগ্রসর হয়। আমাদের দেশে এমন অনেক 
সাধু হয়ে গিয়েছেন বাদের ব্যাবহাঁরিক বিগ্যাবুদ্ধি 
কিছুই ছিল না, কিন্তু তাদের কথা শুনে অনেক বড় 
বড় বিদ্বান লোকে ও অবাক হয়েছেন। তাই 
এপ'থ চলতে গেলে পুরাণে! মনবুদ্ধি ঝেড়ে ফেলে 
দিতে হয়। 

'আধ্যাত্বিক জীবন আরম্তের কোন সময় 
অসময় নেই। আন্তরিক হলে ভগবান্‌ তাঁকে পুর্ণ 
শৃ্তি প্রদান করেন। একজনের ক্ষেতের কাজ 
করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, কিন্ত সেদিনই 
তাঁর সব কাজ শেষ করা দরকার। সে অন্ত সব 
মজুরদের কাজ করার জন্ত ডাকলো । তারা অল্প 
সময় বলে, আসতে চাইলো না, তখন মেই লোকটি 
ব্ললেঃ তোমাদের পুরা মজুরি দেব, তোমরা এসো। 
সারাদিন যার! খাটলো তারাঁও থা পেলো, এক 
ঘন্টা ছু ঘণ্টা বারা খাটলো তারাও তাই পেল। 
সারা জীবন তপস্তা করে মানুষ যা! পায়, তাঁর দয় 
হলে মুহূর্তেই তা পেতে পারে। কাজেই জীবনে 
যত সময়ই চলে গিয়ে থাকুক তার জন্ট আফসোস 
না! করে যখনই ইচ্ছা জাগবে তথনই তীর প্রতি 
বিশ্বাস রেখে জীবন আরম্ত করতে হয়। 

আধ্যাত্মিক জীবনে কোন নিয়ম বেঁধে দেওয়া 
চলে না, সকলের গতি বা পথ এক নয়! কাঁজেই 
স্পষ্ট করে কিছু বললে বা কোন নিয়ম বেঁধে দিলে 
আধ্যাত্মিক জীবন ব।ড়তে পারে না বরং নষ্ট হয়ে 
যাঁয়। এ পথে ইঙ্গিতই যথেষ্ট। 


ই 


আধ্যাত্মিক জীবনে আনন্দ আছে, শাস্তি আছে 
কিন্তু স্ব নেই। স্থথের আশা থাকলে এ পথে না 
আঁসাই ভাল। 'ছুধল বে সে কখনও আধ্যাত্মিক 
জীবন লাভ করতে পারে না! প্রথমে সব কিছুকে 
নিজের বশে আনতে হয়। মনএসত্যম, ইন্তরিয়সংঘম,__ 
তখন চলে শক্তির সাধনা । এই হল ধর্মজীবন। 
আগে ধর্মজীব্ন তারপর আধ্যাত্বিকজীবন। 

বৈজ্ঞানিক জগতে অন্ধকার বলে কিছু নেই। 
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আমার কাছে যেটা অন্ধকার আর একজনের কাছে 
সেখানেও আলো দৃষ্ট হয়। আলোর একেবারে 
অভাব কোথাও হয় না। কম বেশী এই মাত্র 
গ্রভেদ। মানুষের কাছে যেখানে আধর অনেক 
পশু সেখানে আলো! দেখতে পায়। তেমনি 
আধ্যাত্মিক জগতেও স্বামীজী বলছেন, ভুলপথ 
বলে কিছু নেই, সব পথই অধিকারী হিসাবে 
সম্পূর্ণ সত্য । 


সমালোচনা 


প্রজ্ভীর আলো ডাঁঁ মহেঙ্ুনাথ সরকার- 
প্রণীত; প্রবর্তক পাঁবলিশান” কতৃক ৬১ নং বনু 
বাজার ট্রাট, কলিকাতা হইতে প্রকাঁশিত। পুষ্ট! 
৭২47৫) মূল্য ১০ মাত্র। 

এই পুক্তকটি দার্শনিক গ্রন্থকারের শেব রচনা 
তাহার মৃত্যুর পরে প্রকাঁশিত। রোগ-শয্যায় 
শায়িত অবস্থায় তিনি ধাহা বলিয়া গিয়াছিলেন 
এবং আর একজন লিখিয়া লইঘ়াছিলেন তাহাই 
ব্ঠমান গ্রস্থাক।রে প্রকাশিত হইয়াছে । 

গ্রন্থকার “মিষ্টিক' অর্থ'ৎ অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষবাদে 
বিশ্বাসী স্থক্ষদর্শী দার্শনিক ছিলেন। পাশ্চান্তয 
মিষ্টিকদিগের অনুভূতির বিস্তৃত বিবরণ তাহারা 
নিজেরাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্লোটিনাস্‌ 
(গ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) তাহার সমাধিকালের 
(6০899 ) অনুভূতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া 
গিয়াছেন। শ্রীষ্টীর সাধক্দিগের মধ্যেও অনেকে 
তীাহার্দের সমাধিকালের অনুভূতির বর্ণনা করিয়া 
গিয়াছেন। পাঁতঞ্জলদর্শন ও তস্ত্রে সমাধির বর্ণনা 
আছে। গীতীর ষষ্ঠ অধ্যায়েও (২০__২৩ শ্লোক) 
সমাধিকালের অনুভূতির সাধারণভাবে বর্ণনা 
আছে। বর্তমান গ্রন্থে সাধনার বিভিন্ন সুরে 
অনুভূতির যে বর্ণনা আছে তাহা গ্রস্থকারের স্বকীয় 


অন্ভূতিলন্ধ অথবা শাগ্র »ইতে গৃহীত, তাহা তিনি 
বলেন নাই। পড়িয়া মনে ইয়, গ্রগবার নিজের 
অনুভূতিরই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্ত সে সহন্ধে 
নিঃসন্দি্ধ হওয়া যায় ন]। বইখানিতে তন্ত, 
শৈবদর্শন এখং শ্রাঅরবিন্দের চিন্তাধারার ছাপ 
পাওয়া বায়। 

প্রজ্ঞা কি ভাবে স্থিতি ল'ভ করে, কি প্রকারে 
স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে পারা যায়, তাহাই গ্রন্থের আলোচ্য 
বিষয়। তাহার জন্ট বহিবিষয় হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত 
করিতে হয়, চিত্তে সঞ্চিত ছুল্ব্য সংস্কারের 
বাধা অতিক্রম করিয়! অন্তরের মধ্যে গ্রবেশ করিতে 
হয়। মনের উধ্বে উঠিয়া মনের ক্রিয়ার সাক্ষী 
হইতে হয়, পরে মনের ক্রিয়ার নিরোধ করিতে হয়। 
সাধনার বিভিন্ন স্তরে যাহা যাহা ঘটে, গ্রন্থকাঁর 
তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। 


প্রাণের বর্ণনায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন__ প্রাণের 
নিষ্নতম স্তরে আছে প্রকৃতির বিকাশ। তাহার 
উধ্বে ক্রিয়ার মধ্যে থাকে অক্ফুট প্রকাশ-জ্ঞান, 
তাহাও স্বভাব ছারা চালিত। এই অস্ফুটালোকে 
অনেক সময় প্রাতিভজ্ঞানের শ্ফৃতি হয়। 

“প্রতিডজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট কৌন কিছু জগ্রকাঁশ 
থাকে না পশ্রাধময় বিশ্ব খন হয় তেজোম্ডত তখনই 
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পগ্যন্তী বাকোর প্ফুরপ।” “প্রাণের শ্রেষ্ঠতম বিকার জ্ঞানে 
ও ইচ্ছ!য়। ...সত্তার ম্বচ্ছ আলোকে অনেক অপুর সত্যের 
ও তথ্যের প্রকাশ হয়। ..এই প্রকাশ নিম্নতম প্রতদণে 
কুগুলিনীর সঙ্গে পিত্য সন্বব্ধাদ্িত। কুগুলিনী যেখানে প্রচ্ছলিত, 
সেখানে সর্বদিক প্রসারিত, মববিকাশ উনুক্ত ।” “কুগুলেনীর 
এমনি শক্তি যে উধধ্ব মন্তিফের কেন্দ্রগুল খুলে পেয়।” “প্রাণ 
ও মনের সংযোগে হয় মানুষের সাধারণ সংজ্ঞ।। চিতি- 
শক্তির কোনওরূপ শ্বরূপ-বিকাশ ইহার মধ্যে নাই। মনঃ- 
প্রাণের শ্বভাবধর্মই এমনি যে সত্য সাক্ষাৎকার তাদের পক্ষে 
সন্ভব নয়।” 

প্রাণগ্রন্থিগুলি নাভিচক্রে ক্রিয়মাণ। হৃদয়- 
ক্ষেত্রের প্রাণের হুক্ংশ নানা হুক্ষবৃত্তির সঞ্চার 
করে। হৃদর উদ্বোধিত হইলে বিশুদ্প্রেমে সাবকের 
দিব্য স্বক্জপের সহিত পরিচয় হগ। নাভিচক্রে 
সগ্চিত রাগদেষাদি ক্রিয়াশীল হইয়। হৃদয়ের 
শন্ধাকে আবৃত করে। হৃদয়ের গভীর স্তরে শাশ্বত 
জ্যোতি বর্তমান। এই জ্যোতিতে হুক্ম জগৎ 
প্রকাশিত হয়। যাহাদের হৃদর সম্পূর্ণ, তাহারাহ 
ব্যাপক সমতার স্ৃতি দেখিতে পায়। গভীর হৃদয়ের 
পণ্চাৎ্ ভাগে এক অপরূপ প্রাতিভ জ্ঞানের বিকাশ 
হয়, বাঁহাতে দিব্য জ্ঞান, দিব্য ভাব ও দিব্য ইচ্ছা 
সংক্রামিত হয়। ইহার দ্বারা অন্থের চিন্তও এক 
পরা সংবিধে স্পন্দিত হয়। এই মংবিদের আগমনে 
আনন ও বিবাদ উভগ্নেরই উদ্ভব হর়। বিষাদ 
আমে কেনন! ইখার ক্রিয়া স্থায়ী হয় না। 

“ভাব ও অর্থ একত্র সন্নিবন্ধ।... ভাব অর্থের শ্বরূপ। 
**ভাবের উত্পত্তিতে অর্থের উপস্থিতি । যেমন তন্ব্ের মনত 
শক্তি ও অর্থের উপস্থিতির সঙ্থন্ধে। '**ভাঁব জম।ট হয় বর্ণে, 
বর্দ জমাট হয় অর্থে। ...এই সত্যের উপর তন্ত্রের বর্ণমালার 
নাধন-কৃতিত্ব। তঙ্্রের “বর্ণমাল।'সাঁধন' সকল বন্তর অভ্ন্তর 
এবং সকল শক্তির মুল।” 

হৃদয় উজ্জল এবং ঠিকমত রূপান্তরিত হইলে 
মহোলোকের স্পন্দন আসিয়া তাহার শুর বিকশিত 
করে। মহোলোক বিজ্ঞানের ম্পন্দনে পূর্ণ। যখন 
মহোলোকের স্পন্দন আসিয়া নিমপ্রদেশ পূর্ণ করে, 
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তখন তাঁহার কম্পনে সকলই আলোকিত হইয়া 
উঠে। লিঙ্গমূল হইতে নাভি প্র“্দশ পরস্ত উজ্জ্বল ও 
আলোকিত হয়। মান্ষ আর মানুষ থাকে না 
দিব্যপ্ূপে প্রকাশিত হয়। দিব্য সত্তার অনুভব 
হয়। তখন নান! দিব্য সত্তার সহিত পরিচয় হয়। 
উধ্বস্তরের নাধকেরা এই দিব্য সম্ভাকে নামিয়ে 
এক দিব্য সংঘ স্থাপিত করেন। ইহারাই নরলোকে 
অমৃতের বাহক । মহোলোঁক হইতে সাধক জনলোঁকে 
আরোহণ করে। তথন সাঁধক স্থল বিশ্ব হইতে 
মুক্ত হয়। জনলোক হইতে তপোলোক। 
মহোলোকে তপে।লোকের মুছনা প্রকাশিত । যেখানে 
জীবন ক্ষুদ্র ছন্দ হইতে মুক্ত হইর৷ বিরাটের 
সঙ্গলাঁভ করে। দিব্য সংবিদের সহিত এখানে 
পরিচয় হয়। জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা এখানে থাকে না। 
তপোলোকের পর সত্যলোক- এই লোক শান্তি ও 
জ্যোতিতে পূর্ণ। একবার মানুষের উধ্ব গামী সত্তা 
এখানে আরোহণ করিলে কোনও পাখিব বিবয়ে 
তাহার আকর্ষণ থাকে না। জ্ঞানের অতাত পরা- 
শান্তি তাহাকে নিবাণ-কেন্দ্র সহম্ারে অথবা 
বিশ্বপতি হিরণ্যগর্ভপুরুষ বা বিরাটু পুরুষে লইয়া 
যাঁর । এই ঘার্গে সাধক ঈশ্বরীয় শক্তি এবং বিখের 
কর্মধারার উপর প্রতুত্ব প্রাপ্ত হয় । 

সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে অনেকে বিশ্বব্যাপারে 
লিপু হইতে চান না। ব্রন্মমেতু উত্তীর্ণ হইয়া 
তাহারা ব্রহ্গলেকে গমন করেন। উধব লোকে 
অনেক শুদ্ধ সত্তা বিচরণ করেন। অনেকে স্বকীয় 
শক্তি ছারা নিয়স্তরের সত্তার্দিগকে উজ্জীবিত করেন, 
ইহারাই অবতার নাঁঘে অভিহিত হন। উধ্ব শক্তিকে 
আকর্ষণ করিয়া নিক্ন বিশ্বে জড়তাঁর অন্ধকার বিদুরিত 
করিয়া চেতন! জাগরিত করাই ইহাদের কাজ। 
তাহার! মানুষের হৃদয় অধিকার করিয়! স্বকীয় 
এর্তিতে তাহাদিগকে উদ্ধদ্ধ করেন। তীহীরা 
এক একটি জ্যোতিফত্বরূপ। পার্খবব্তী সকলকে 
জ্যোতিঃনাত করিয়া! পথ দেখানোই তাহাঁদের 
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কাজ। ম্হাঁশক্তির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ সনন্ধ | 
তাহারা নিজে কিছু করেন না। মহাঁশক্তিই 
তাঁহাদের দারা সব কিছু করান। 


সাধক যখন উধ্বে” আরোহণ করিতে থাকেন, 
তখন এক একটি চক্রের উন্মীলনে এক একটি জগৎ 
উদ্ভাসিত হয়। প্রত্যেক জগতে হয় সাধকের 
স্থিতি ও তাহার উপর তীহার প্রতৃত্ব। সাধারণ 
জ্ঞান বিল্গামী। ইহা হইতেই বিষয়ে অন্ুরক্তি 
জন্মে, যাহা মুক্তির পথে পরম বিদ্ব। বিষয়সম্পর্ক- 
হীন চিতই প্রজ্ঞা-_সম্বন্ধহীন, নিবিষয় জ্ঞান। যেখাঁনে 
প্রকাশের সহিত বিষয় আসে, সেখানে পরিপূর্ণ 
শিবতাব খাঁকে শা। সন্ত গুশের উপরে এই ভাবের 
স্থান। “চিত্তের বিষয়বিদুখ আস্পুহা” ইহার জঙ্ 
আবগ্তক। 

“দৈবী সম্পৎ বিক্ষেতঃ দিব্য ভোগ সাধনকে শুগ্ম জগঠে 
আকৃষ্ট করেণাকে। এ সংস্কাসও আত্মবোধের পক্ষে ছুর্ভ 
বাধা******মানুষ দেবতার মত হইতে পারে, সব দৈবী বুতিতে 
পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু শান্ত হইতে পারে না । প্রাণের তৃষ্ণা 
প্রশমিত হইলেই সাধক শাশত শাস্তি ও তাত্ের সাক্ষাৎ পাঁয়।” 

গ্রন্থের আভাস সংক্ষেপে উপরে প্রদত্ত হইল। 
ইহা হইতে গ্রন্থ সমন্ধে একটি স্থল ধারণা হইতে 
পারে। ক্ষুত্র গ্রন্থে গ্রন্থকার যাহা বলিতে চাহিয়'ছেন, 
তাহা নাঁধারণ পাঠকের বোধগম্য করিতে হইলে 
বিস্তারিত ভাষ্বের প্রয়োজন। হাহাদের তন্্শান্তরে 
কিছু জ্ঞান আছে, তাহার! গ্রন্থপাঠে লাভবান্‌ 
হইবেন, তাস্ত্রিক-সাঁধক গ্রন্থে বণিত সাধনার বিভিন্ন 
স্তরের সহিত আপনাদের অভিজ্ঞতা মিলাইয়া 
দেখিতে পারিবেন । গ্রন্থকার 1১190101510 0: 0৩ 
[90085 গ্রন্থে তন্্রসন্ধে বিস্তারিত আলোচন! 
করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থকে তাহার পরিশি 
মনে করা যাইতে পারে। 

বাংলার শিক্ষিত সমাজে তন্ত্শাস্থ বছদিন 
অবহেলিত ছিল। উড সাহেবের তন্্রস্বীয় গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইবার পরে অনেকের দৃষ্টি ইহার উপর 
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পতিত হইয়াছে । ডাঃ সরকার বঙ্গীয় পাঠকের 
দৃষ্টি এই শাস্ত্রের প্রতি আকুষ্ট করিয়া কল্যাণকর কর্ম 
করিয়াছেন । গ্রন্থে অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে। পরবর্তী 
সংস্করণে তাহার সংশোধন হইবে, আশা করা যায়। 
শ্রীতারকচন্দ্র রায় 


বিশিষ্টাত্বৈভ সিদ্ধান্ত এবং ইহার 
প্রাচীনতা_-শ্রীষতীন্দ্র রামানুজ দাস-প্রণীত এবং 
শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, পোঃ খড়দহ (২৪ পরগণ! ) 
হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-১২২; 
মূল্য-_১।* টাঁকা। 

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার এই পুস্তকে আচাধ শ্রারামানুজ 
স্বামী প্রবতিত বিশিষ্টাদৈতবাদ সিদ্ধান্তের মূল কথা- 
গুলি ২৫টি অন্সচ্ছেদদে সহজ ভাবায় লিপিবদ্ধ এবং 
প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রো্ তিসহ ব্যাথ্যা করিয়াছেন । 

এই দুর্শনের প্রতিপাছ্ছ বিষয়গুলি সাধারণ 
পাঠকের উপযোগী করিয়া স্ন্দরভাবে সাঁজাঁনে। 


হইয়াছে । বাঙলা দেশে বিশিষ্টাছৈত সিদ্ধান্তের 
আলোচনা কম। আলোচ্য বইখানি অনুসন্ষিৎসু 


পাঠকের চিত্তে উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি মনোযোগ 


আকর্ষণ করিবে। এই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া 
প্রয়োজনীয়ও বটে। ম্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া- 
ছিলেন-_ 


“বেদের কতকগুলি শ্লোক সম্পূর্ণ দ্ৈতবাদাপ্নক, অপরগুলি 
আবার সম্পূর্ণ অদ্বৈতভ্তাবন্তোতক, দ্বৈতবাদী ভাঁষাকার হ্ৈতব1দ 
ছাড়! খার কিছুই বুঝিতে পারেন না, সুতরাং তিনি অদ্বৈত" 
প্লোকগুলি একেধারে চাপ! দিয়! যাইতে চান। অস্বৈতবান 
ভষ্যকারগগণও দ্বৈয়োকগুলিকে তন্রপ অদ্বৈতপক্ষে ব্যাধ্যার 
চেষ্টা করেন। কিন্ত ইহা! তে। বেদের দোষ নহে। সমগ্র 
বেদই দ্বৈতভ।বের কথ! বলিতেছে, এটি প্রমাণ করিবার চেষ্ট 
কর! মুর্থেচিত কাধ। আবার সমগ্র বেদ অদ্বৈতভাব-সমর্থক, 
ইহ! প্রমাণের চেষ্টাও তদনুরূপ মুখেণচিত | বে দ্বৈত অস্থৈত 
উত্তয়ই। ক ক* সমগ্র মানবজাতির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়! 
বেদ সেই উচ্চতর লক্ষ্যে পৌছিবার বিভিশ্ন দোপানাবলী 
দেখাইয়াছেন। সেগুলি যে পরম্পরবিরোধী তাহ! নছে।" 
(“আমাদের উপস্থিত কর্তব)-_ভ।রতে বিবেক নন্দ) 


জ্যো্ট, ১৩২ | 


বিশিষ্টাৈত সিদ্ধান্ত আলোচনা করিবার সময়েও 
স্বামীজী-নিণিত ( যাহা তিনি বুগাঁবতার শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের জীবনালোকে অনুভব করিয়াছিলেন ) এই 
সমঘয়ী দৃষ্টিভঙ্গী রাখা প্রয়োজন । তাহা হইলে এ 
সিদ্ধান্তই যে বেদাস্তের একমাত্র সিন্ধান্ত এই সন্কীর্ণতা 
আমাদের থাকিবে না । 

দ্ান্য-মধুর (নাটক )- শ্রীদীতারাম দাস 
ওঙ্কারনাথ-প্রণীত; শ্রীরামাশ্রম_ পো: ডুমুরদ, 
হুগলী ; পৃষ্ঠা--১৮২ $ মূল্য--২২ টাঁকা। 

এই নাটকথানিতে তুলসীদাসজী এবং মীরাবাঈ- 
এর জীবন-দ্বয়কে কেন্দ্র করিয়। পাশাপাশি দাহ্য ও 
মধুর ভাবের সাধনা ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। 
সমান্তরাল ভাবে নাটকের পটভূমি একবার তুলসী- 
দাসজীর সাধনক্ষেত্রসমুহে এবং 'মআর একবার 
মীরাবাঈএর সাধনার স্থান মেবারে লইয়া গিয়! ছুইটি 
জীবন-কথাকে একটি নাট্যে গ্রথিত করা ভাবুক 
গন্থকারের লিপিকুশলতা এবং কল্পনাসৌষ্ঠবের 
পরিচায়ক। নাটকের সমন্বযী দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ 
উপভোগ্য । ভগবন্তক্তগণকে বইটি তৃপ্তি দিবে। 

আলোর তৃব! (প্রবস্কাবলী )- শ্রীযতীন্্রনাথ 
দাস-প্রণীত ; শ্রীমরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, পৃষ্ঠা-- 
৮২) মুল্য--১।॥* টাকা। 

আলোচ্য বইটি ১০টি ধর্মীয় 'ও দীর্শনিক প্রবন্ধের 
সমাবেশ।  প্রবন্ধগুলির নাম £--মীয়ের দিকে, 
আলোর তৃষা, অন্তর্জীবন, জীবনের ত্রিবেণীসঙ্গমে, 
মনের খেলা, মাঁতৃমহিম!, জীবন ও সাঁধনাঃ কবি। 
পনরই আগষ্ট, শ্রীঅরবিন্দনামের বিল্ময়। ইহাদের 
মধ্যে দুইটি ছাঁড়া অপর সবগুলিই সাময়িক পত্রে 
পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। সকল লেখাগুলির 
মধ্যেই শ্ীঅরবিন্দের “দিব্জীবনের সাধনা”-র ব্যাখ্যা 
কমবেশী আকীর্ণ থাকিলেও লেখকের স্বাধীন মনন 
ও প্রকাশধারা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি যাহা 
বলিতে চাহিয়াছেন স্পষ্টভাবে এবং মিষ্ট করিয়াও 
বলিতে পারিয়াছেন। সেইজন্ত কোন পাঠক যদি 


সমালোচন৷ 


৭৫ 


বইখানির সাহিত্যিক মূল্যই বেশী দিতে চান তাহা 
হইলে আমর! আশ্চর্ধ হইৰ না। 

বারাণসী ও সারনাথ -শ্রীহ্মচন্্র দত্ত- 
প্রণীত; প্রকাশক শ্রীমসীমকুমার দত্ত, ৩২1১, 
নন্দন রোড, ভবানীপুর* কলিকাতা-২৫ পৃষ্টা- 
সংখ্যা--৬০; মূল্য আট আনা । 

অতি প্রাচীনকাল হইতে আঁরম্ত করিয়া কাশী 
বা বারাণসী ধর্মপ্রাণ হিন্দুদিগের শুধু মহাতীর্ঘ ই 
নয়, ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও এতিহোর প্রধানতম 
কেন্দ্রপে স্ুপরিচিত। লেখক এই ক্ষুদ্র গ্রস্থ- 
থানিতে কা শীধাম ও সারনাথে জ্ঞাতব্য ও দর্শনীয় 
জিনিসগুলি মোটামুটি বিকৃত করিয়াছেন। ইহা 
পাঠ করিলে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দির, অন্যান্য 
দেবস্থান মঠ ও আশ্রম, প্রাচীন ও আধুনিক বিবিধ 
শিক্ষা ও সেবা-প্রতিষ্ঠ।ন সম্বন্ধে জানিতে পারা 
যাইবে এবং জদয়ে কাশীদর্শনের বাসনা জাগরিত 
হইবে। গঙ্গাতীরস্থ অসি, তুলসী, হরিশ্চন্দ্র, কেদার, 
দশাশ্বমেধ, মণিকনিক প্রভৃতি ঘাটের মনোরম বর্ণন! ) 
সারনাথের প্রত্বতত্রমালা, বৌদ্ধবিহার, ধর্মরাজিক 
স্তপ, অশোকম্তত্ত, ধর্মচক্র জিন বিহার, বোধি-বৃক্ষ 
প্রভৃতির বিবরণ, গৌতম বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
এবং জাপানী চিত্রকর ফোসেতনু নৌস্থ অন্কিত 
চিত্রপরিচিতিও প্রদত্ত হইয়াছে। দেবস্থান, 
পুরাকীতি ও প্রষব্যস্থানের নির্ভরযোগ্য বিবরণ- 
সমগ্দিত পুস্তিকাখানি ভ্রমণকারিগণ নির্দেশিকা 
(৪৮৩ )-বপে ব্যবহার করিলে গ্রন্থকারের শ্রম 
সার্থক হইবে। 
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মায়লাপুর (মাদ্রাজ ) শ্রারামকষ্ণ মিশন ছাত্রা- 
বাসের শ্ুুৰর্ণ জয়ন্তী ম্মারকখানি বহু দিক্‌ দিয়! 
অভিনবত্তের দাবি করিতে পারে। প্রথমেই দৃষ্টি 
পড়ে শুভেচ্ছা! বাণীগুলির প্রতি--বিভিন্ন মনীষী। 


২৭৬ 


শিক্ষারতী, দেশহিতৈষী ও রানায়কগণের অন্তরের 
শ্বত-্ফুর্ত শুভ কামনা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির 
উপর বধিত হইয়াছে । পত্রিকায় বর্ণিত ছাত্রাবাসের 
ইতিচাঁস ও ক্রমবধগান প্রসারের বিবরণার সহিত 
এইগুলি পাঠ করিলে যে কোন পাঠকের মনে 
হইবে যে, ইহাতে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন বা পল্লবিত 
ভাব নাই। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া প্রতিষ্ঠানটির 
আদর্শশিক্ষা-বিস্তারকল্লে অবদান সত্যই অতুলনীয় । 
প্রাচীন গুরুকুল-প্রথা ও বর্তমান শিক্ষার 


উদ্বোধন 


|] ৫৭তম বর্ষ--£ম সংখ্যা 


প্রয়োজনীন্বতা, শ্রিরামরুষ্চ মিশনের গুকুকুল 
শিক্ষাব্যবস্থা, 'বালকদিগের ধর্মশিক্ষ1,” “ভারতীয় 
যুবকগণের প্রতি স্বামীজীর আহ্বান, “জাতিগঠনে 
ছাত্রগণ কি করিতে পারে' প্রভৃতি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ 
চিন্তানীল স্ুবধীজন কতৃক পরিবেশিত হইয়াছে। 
প্রাক্তন ছাত্রবুন্দের ( ধাহারা অধিকাংশই কৃতী ও 
কর্মজীবনে স্থুপ্রতিঠিত ) ছাত্রাবাসের শ্কৃতিগুলি 
যেমন মনোরম ও স্থখপাঠ্য তেমনি শিক্ষাপ্রদও 
বটে । 


শ্্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বোন্ধাইন্ছে তনুষ্টান_-বোন্বাই ( খার ) 
শ্রীরামকুষ্জমিশন আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের 
১২৭ তম জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে উদ্বাপিত হইয়াছে। 
এই উপলক্ষ্যে শনিবার ১৪ই ফাল্তন (২৬শে 
ফেব্রুয়ারী) কে জি মহাবিদ্যালয়ের স্থবৃহৎ কক্ষে 
শশ্রীঠাকুরের একখানি আলেখ্য স্ুৃশ্তভাবে 
শাঁজাইফ়! একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভার 
প্রারস্তে শ্রতিস্থথকর ভজনসঙগীত ও স্থানীয় 
রামরুষ্ণমিশন ছা তাবাসের বিষ্ভার্থিগণ কতৃক বৈদিক 
স্তোত্রপাঠ শ্রোতৃবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দান করে। 
মাননীয় সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চাঁভন সভাপতির 
আমন অলংকৃত করেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন 
স্বামী সৎুদ্ধানন্দ, অধ্যাপক জি এল. মাথরানি, 
অধ্যক্ষ নবেন্ত্র কে দেশাই । সকলেই শ্রারামকৃষ্ণ, 
দেবের জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁহার 'অমূল্য 
বাণীর তাৎপর্য সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া বলেন। রবিবার 
১৫ই ফাল্গুন দবিগ্রহরে কয়েক সহস্র দরিদ্রনারাযণকে 
প্রিতৃপ্রির সহিত খাওয়ানো হয়। অপরাহ্ে 
শ্রীরামরৃষ্খমিশন প্রাঙ্গণে যে বিরাট সাধারণ সভা 
বসে তাহাতে নভাপতিত্ব করিয়াছিলেন আশ্রমাধ্যক্ষ 
স্বামী সব্ুদ্ধানন্দজী। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার 
স্পীকার শ্রীড়ি কে কাস্তে ভৰীর দি এ মেহৃতাঃ 


পি আর নায়েক আই পি এপ্‌, প্রিন্সিপ্যাল এন্‌ বি 
বুটানি এবং অধ্যক্ষ জি সি ব্যানাজি শ্রীশ্রীরামকষণ 
সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ও সারগর্ভ ভাষণ দেন। শ্রীমতী 
কান্তে বিষ্ঠার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার পুরস্কার 
বিতরণ করেন। সন্ধ্যার পর চার ঘণ্ট! যাবৎ 
শ্রীহেমন্ত কুমার মুখাজি ও ভারতখ্যাত সঙ্গীত- 
শিল্পীদের এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান 
চলিয়াছিল। 

মাদ্রাজে গীড়িতসেবা- মাপ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ কতৃক পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসাঁলয্নটি গত 
২৯ বৎসর যাবৎ মাদ্রাজ শহরের মায়লাপুর এবং 
চতুষ্পার্শবর্তী অঞ্চলের দুঃস্থ রোগিগণের সেবা করিয়া 
আসিতেছে । প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের মুদ্রিত 
কার্ধবিবরণী আমার্দের নিকট পৌছিয়াছে। 
আলোচ্যবর্ষে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্য।থি উভয় 
বিভাগে মোট রোগিসংখ্যা ছিল ১১০৭,৪৩৯ ( নৃতন 
রোগা--২৭১৪২৪ )1 ১৯৫৩ সালে সংযোজিত 
দন্তবিভাগটিতে রোগীর ভিড় বাড়িক্নাই চলিয়াছে। 
আলোচ্যবর্ষে এই বিভাগে রোগি-সংখ্যা ছিল 
২৭৪৭ ১৯৫৩ লালে যে ক্লিনিক্যাল লেবরেটরীটি 
স্থাপিত হইয়াছে উহারও কাজ সস্তোষজনকভাবে 
চলিতেছে । ৯৯৫৪ সালে এখানে ১,১৪*টি বক্ত- 
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মল-মুত্রাদির নমুনা পরীক্ষা কর! হয়। আলোচ্য 
বৎসরে প্রাতষ্ঠান ২৬,৯৬৫ দুর্বল নারী ও শিএগণের 
মধ্যে ছুদ্ধ বিতরণ করিয়াছেন । 


ম্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন-- মাদ্রাজ 
রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জেলা দর্গিণ কানারার 
প্রধান শহর ম্যাঙ্গালোরে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
শাখাকেন্দ্রেরে *৯৫৪ সালের কাধবিবরণী আমরা 
পাইগ়াছি। এই কেন্ত্রটির সেবাঁকার্ধ প্রধাঁনতঃ 
শিক্ষা ও ধর্মপ্রচারমূলক। আশ্রমের ছাত্রাবাসে 
আনোচ্যবর্ষে ৩৫টি দরিদ্র বালক ( জাতিনিবিশেষে ) 
রাখা হইয়াছিল । উহাদের সকলপ্রকার খরচ আশ্রমই 
ব্হন করিয়াছেন। বালকগণের সর্বালীণ শিক্ষা 
ও চরিব্রগঠনের সহায়তাদানই আশ্রমের লক্ষ্য। 
আশ্রম আলোচ্যববে সাধু মহাপুরুষগণের বাধিক 
স্বত্যুতৎসব পরিচালিত হইয্াছিল। দরিদ্র রোগি- 
গণের সেবার জন্ত একটি দাতব্য চিকিৎসালয় 
খুলিবার আয়োজন অগ্রসর হইতেছে। 


পুজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজের সফর-_ 
শুরামক্ঞ্চ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ স্বামী 
বিশুানন্দজী মহারাজ গত ২২শে ফাল্গুন ( ৬ই 
মাচ, ১৯৫৫) ঢাকা কেন্দ্রে গমন কণেন। তিন 
সপ্তাহ তাহার ঢাকা অবস্থানকালে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ 
তাহার পুণ্যসঙ্গ এবং ধর্মোপদেশলাভে বিশেষ 
উপকৃত ও উৎসাহিত হন। মহারাজজী ঢাকা 
হইতে ৯ই চৈত্র ( ২৩শে মাচ ) কুমিলা যান। 
এখানে তিনি € দিন থাকিয়৷ স্থানীয় ভক্তবুন্দের 
ধমপ্রেরণা ও আনন্দ বধিত করেন। কুমিল্ল! হইতে 
আগরতলা হইয়া পৃজ্যপাদ্দ সহাধ্যক্ষ মহারাজ ১৫ই 
চৈত্র ( ২৯শে মাচ) শিলচর আসেন এবং স্থানীয় 
শরামকষ্ণখমিশন সেবাশ্রমে অবস্থান করেন। 
শিলচরে তিনি দশ দিন ছিলেন। বহু নরনারী 
তাহার নিকট ধর্মোপদেশ ও সাধননির্দেশ পাইয়! 
ধন্য হইঘাছেন। শহরের বিশিষ্ট নাগাঁপক এবং 
ধর্মপিপান্ুগণ প্রত্যহই মহারাজজীর পুণ্য নঙ্গলাভার্থে 
আশ্রমে উপস্থিত থাকিতেন। শিলচর সেবাশ্রমে 
দশদিনব্যাপী বে ভাবগস্তীর আনন্দ-পরিবেশ হট 
হইয়াছিল তাহা ভক্তগণের হৃদয়ে বহুকাল জাগরূক 
থাকিবে। শিলচর হইতে মহারাঁজজী করিমগঞ্জ এবং 
তৎপরে শিলং গমন করেন। এই ছুই স্থানেও 
মহারাগজীর পৃত সান্লিধ্যে শত শত ভক্ত নরনীরী 
ব্ুতর আধ্যাত্মিক তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। 


শীরামকষ। মঠ ও মিশন সংবাদ 
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ম[লদহে শ্রীরামকৃষ্োৎসব-গত ২৪শে 
চৈ (৭ই এপ্রিল, ৫৫) হইতে ৪ দিন ধরিয়া 
ভগবান শ্ররামকঞ্চদেবের "ভ বাধিক জন্মোৎসব 
মহাসমারোহে মালদহ শ্ররামকষ্খমিশন আশ্রমে 
উদ্যাপিত হ্ইয়াছে। তছুপনক্ষ্যে প্রথম দিন 
বিবেকানন্দ বিগ্তামন্দিরের বাধষিক পুরস্কার- 
বিতরণোত্সব হয়। বেলুড় মঠাগত স্বমী পূর্ণাননদ 
উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন। 
তিনি ছীত্রদিগকে উচ্ছুঙ্খলতা ও ধর্মহীনহার ক্ষোত 
দূর করত তদ্বিপরীত নিয়মানুবতিতা, সত্য নিষ্ঠা ও 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া সুনাম অর্জনে ব্রতী 
হইতে ধলেন। রাত্রি »।টা হইতে অধিক রাত্রি 
পর্যন্ত বিপুল জনতাঁর সম্ুথে বধমানের শ্রাঅহিভূষণ 
ঠাকুরের চণ্তীকীর্তন হয়। দ্বিতীর দিন মালদহের 
ব্যায়ামবাঁর আশুভনারয়ণ গিরিজী মহারাজের সভা- 
পতিত্বে বিবেকানন্দ শিশু-সজ্বের বাধিক উৎসব 
উদ্যাপিত হয়। উহাতে শিশু-সজ্ঘের ছোট ছোট 
বালকবালিকাবৃন্দ কৃতিত্বের সহিত ব্যাঁয়।ম) ব্রতচারী 
নৃত্য ও ক্রীড়াদি প্রদশন করিয়া সকলকে মুগ্ধ 
করে। ৬। টায় মালদহ শারামকৃষ্চ আশ্রমের 
সহকারী সম্পাদক শ্রামমূল্যচরণ দত্ত মহাশয় 
আশ্রমের বাধিক কাধবিবরণী পাঠ করেন। উহাতে 
স্থানীয় শরামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্নমুখী কর্মপ্রচেষ্টা- 
যেমন আদিবাসী, সাঁওতাল, পলিয়া প্রভৃতিদের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তার__বাস্তহারাদের জন্য বাসস্থানের 
ব্যবস্থা--বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচারঃ_ 
হূর্বল বাঙ্গালী জাতির শারীরিক ছুর্বলতা দূরীকরণার্থে 
ব্যায়ামাঁগারের প্রতিষা,ছাত্রদের মধ্যে কারিগরী 
শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। 
তৎ্পরে স্বামী পূর্ণানন্দ “স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব 
দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রীতি' সম্থগ্ধে আলোচন! করেন। 
তৃতীয় দিন সকাল টার কাটিহার শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অনপমানন্দ “কথামুত 
পাঠ ও ব্যাধ্যা করেন। বৈকালে স্ব!মী পূর্ণানন্দ 
একটি জনসভায় ভগবান শ্রারামকষ্দেবের জীবন ও 
বাণা সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। চতুর্থ দিন 
শারামকৃষ্ণ-_শ্রীম! সারদাদেবী-_স্বামী বিকোনন্দজীর 
তৈলচিত্র সহ বিরাট এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। 
পরে বিশেষ পুজা, চণ্ড।পাঠ হোম এবং ভজন ও 
কীর্তন এবং প্রসাদ-বিতরণ হয়। মালদহের সুদুর পল্লী 
অঞ্চল হইতে অনেকগুলি দল আসিয়াছিল। সন্ধ্যায় 
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্বামী পূর্ণানন্দ একটি জনসভার শ্রীম! সারদাদেবীর 
জীবনী ও বাণীক তাৎপধ মনোমুগ্ধকর ওজন্বিনী 
ভাষায় আলোচনা করেন । 


আপসানসোল কেন্দ্রে বাধিক উতসব-- 
গত ২৫শে চৈত্র (৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫) হইতে আরম 
করিয়া ৪ দিন আসানসোল শ্রীরামকৃষ্জমিশন আশ্রমে 
ভগবান শ্রারামকৃষ্জদেব, শরশ্রসারদ! দেবী ও স্বামী 
বিবেকানন্দের বাধিক জন্মোৎসব অনুঠিত হয়। 
প্রথমদিন প্রতুুষে এক শোভাযাতা শহর প্রদক্ষিণ 
করে, এবং পরে বিশেষ পুজা, হোম, ভজন? চণ্তীপাঠ 
গ্রভৃতি আশ্রমের পুজাগৃহে সম্পন্ন হয়। তিন দিন 
সন্ধ্যাবেলা তিনটি বিরাট জনসভায় যথাক্রমে 
ঠাকুরের, শ্রীমায়ের ও শ্বামীজীর জীবন ও বাণী 
আলোচনা করেদ স্বামী বোঁধাত্বানন্দঃ স্বামী 
অচিস্তানন্দ, শ্রীঅচিন্ত্যকূমার সেনগুপ্ত, শ্রীমতী 
সুভদ্রা হাকমার, শ্রাশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, 
অধাপক আঞঅমিয়কুমার মজুমদার, অধ্যাপিকা! 
শ্রীমতী সান্তনা দাশগুপ্ত, এবং অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি 
চক্রবর্তী। ইহা ব্যতীত এই কয়দিন ভাগবত 
আলোচনা; কীর্তন গান এবং বিবিধ সঙ্গীতানুষ্ঠানও 
হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রতিদিন বহু নর-নারীর 
সমাগম হয়। রবিবার মধ্যাহ্ন অন্মান তিন হাজার 
ব্যক্তি আশ্রম-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। 

উৎসবের শেষ দিবস শিক্ষী-বিষয়ে নির্দিষ্ট 
ছিল। এই দিন বি্ভানয়ের শিক্ষকগণের উদ্ভোগে 
ছাত্রদের হাতের কাজের এক প্রদর্শনী দেখান হয়। 
এই দিন অপরাহে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা- 
বিভাগের সেক্রেটারী ডাক্তার শ্রধীরেন্রমোহন সেন 
বহুমুখী বিছ্/ালয়ের ভিত্তিস্থাপন এবং ছাত্রাদদর মধ্যে 
পুরস্কার বিতরণ করেন। ভাক্তার সেন আসিলে 
বিালয়ের স্কাউটগণ তাহাকে সন্থধনা করে। 
ডাক্তার সেন শিক্ষার উন্নতির বিয়য়ে সরকারের 
পরিকল্পনার আভান দেন। আরও বলেন যে উপায় 
ভিন্ন হইলেও ছা দের মানুষ করাই সকন বিছ্াালয়ের 
একমাত্র উদ্দেশ হওয়া! উচিত। সভা শেষ হইবার 
পর বিগ্ালয়ের ছাত্রগণ *চিতোর গৌরব নাটক 
অভিনয় করে। 

কাথিতে তন্ুষ্ঠান_ কাথি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাশ্রমে ভগবান শ্রীরামরুষদেবের ১২*তম 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--€ম সংখ্যা 


জন্মোৎসব ১১ই চৈত্র হইতে ১৩ই চৈত্র পর্যন্ত পুজা, 
প1ঠ, শাস্ষিব্যাধ্যান, ধর্মসঙ্গীত, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা 
প্রসাদ-বিতরণ এবং আলোচনা-সভার মাধ্যমে 
সুটুভাবে পরিপাঁলিত হইয়াছে । ব্যাখ্যান ও 
'ভাষণাদিতে অংশ গ্রহণ করেন স্বামী গস্তীরানন্দ, 
স্বামী নিরাময়ানন্ন, শ্রাস্রবৌধকুমার ঘোঁষ ( মহকুম!- 
শাসক ), অধ্যাপক শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, শ্রীমতী 
কষ্ভাবিনী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীমতী মণালিনী রায়, শ্রীমতী শৈলজা বন্দ্যোপাধ্যায়। 
কলিকাতার যশন্বী গায়ক শ্রীশঙ্করপ্রনাদ ঘোষাল 
তাহার ছুই জন ছাত্র সহ ভজন ও উচ্চাজ 
সঙ্গীত পরিবেশন দ্বার শ্রোতমগ্ডনীকে পরিতৃপ্ত 
করেন। 


১৪ই চৈত্র লাউদা গ্রামে শ্রীস্থরেন্্কুমার বেরা 
ও কতিপয় উৎসাহী ভক্তগণের উচ্চোগে এক ধর্ম- 
সভা হয়। আশ্রমের ও বাহির হইতে আগত 
সাধু ও ভক্তগণ এবং শহয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট 
ভদ্রলোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন । 
সভার প্রধান বক্ত। ছিলেন শ্বামী নিরাময়ানন। 


সাগরদ্বীপে উৎসব--ভাগারথীর মোহানায় 
অবস্থিত সাগরদ্বীপে শ্ররামরুষ্চ মিশনের মনসাদীপ 
শিক্ষাকেন্্র গত কয়েক বংসরের হায় এবারও 
সু্ুভাবে ঠাকুরের জন্মোৎসব উদ্যাপন করিয়াছেন । 
উৎসবের তারিখ ছিল ২৫শে চৈত্র, ১৩৬১ (৮ই 
এপ্রিল, ১৯৫৫)। একশতবর্গমাইল আঁয়তনের 
ষাট হাজার জনগণ-মধ্যুষিত সুবৃহৎ দ্বীপের বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে শত শত নরনারী শ্রীরামকষ্ের নামে 
দিগন্তবিষ্বত ধানুক্ষেত্রের মাঝখানে আশ্রমের 
ছাঁর়াশীতল শান্ত সুন্দর পরিবেষ্টনীতে সারাদিন ধরিয। 
সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রুঠাকুরের ষোড়শোপচারে 
পুজাহোমাদি সম্পন্ন করেন আশ্রম-সেবক স্বামী 
নিরাময়ানন্দ। বৈকালে একটি জনসভায় স্বামী 
লোঁকেশ্বরানন্দ ( সভাপতি ), স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, 
শীপ্রাণশঙ্কর রায় চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন 
বন্ত। বুগাবতারের জীবন ও উপদেশ আলোচনা 
করেন। আশ্রমবিস্ভালয়ের ছাত্রগণের অভিনয় এবং 
“মনসান্ধীপ যুবক নাট্য সমিতি'র পরিবেশিত সমস্ত 
রাত্রিব্যাপী যাত্রা সকলকে বিশেষ আনন দান 
করিয়াছিল। গ্রীয় তিন হাজার নরনারীকে বসাইয়া 
প্রসাদ দেওয়া হয়। 


বিবিধ 


লঙ্গমীপুর যুবশিবির _পাথুরিয়াঘাটা শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালনায় লক্গমীপুর গ্রামে 
(গোবরডাঙা শহরের নিকটে ) গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী 
হইতে ২৫শে মার্চ পধন্ত একটি ধুব শিবির পরি- 
চালিত হয়। ছাত্রদের মধ্যে নিক্সমানুবতিতা, 
সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার অভ্যাস, গ্রাম-সংগঠন 
প্রভৃতি মনোভাবের বিকাঁশসাঁধনই উক্ত যুব শিৰির 
সংগঠনের উদ্দেগ্ত ছিল। সমবেত প্রার্থনা 
(০0917700117857), কুচকাওয়াজ। নতুন 
রাস্তা তৈয়ারীর কাজ, গ্রাম-পরিক্রমা, নৈশ বিষ্ভাল় 
সংগঠন, গ্রামের লোৌকদের লইয়! সান্ধ্য মজলিস 
প্রভৃতি শিবির-জীবনের দেনন্দিন কর্মতালিকার 
মন্তভুক্ত ছিল। শিবিরের কর্মীরা প্রত্যেকদিন 
৩ ঘণ্টা কাজ করিয়। ২৩ দিনে গ্রামের অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় ছুইটি নুতন রাস্তা তৈরী করে। রাস্তা 
দুইটির মোট দৈধ্য ১,৫০০ ফুট। গ্রামবাসীদের 
আনন্দদানের উদ্দেশ্তে স্থানীয় শিল্পী ও শিবিরের 
কমীদদের নইয়া৷ কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও 
আয়োজন করা হয়। সবশেষে চারদিন-ব্যাপী এক 
নমাপ্তি- অনুষ্ঠানের দ্বরা শিবিরের কাজ শেষ হয়। 
শিল্পপ্রদশনা, নাটক, পুতুলনাচি, পুরস্কার-বিতরণী- 
সভাঃ মহাভারত-ব্যাথ্যা প্রভৃতি উক্ত অনুষ্ঠানের 
বিশেষ অঙ্গ ছিল। এই পব অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে 
অংশ গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা- 
পর্যতের গ্যাড মিনিষ্রেটর প্রাক্তন বিচারপতি 
শ্গোপেন্দ্রনাথ দঃস, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অধ্যাপক শ্রত্রিপুরারি চক্রবর্তী, হাঁবড়া সমাজ 
উন্নরন ব্লকের ভারপ্রাপ্ত অফিনার মিঃ ভি ভি বোস, 
পশ্চিমবঙ্গ সমাজশিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক 
শ্রনিখিলরঞ্জন রায়, বাণীপুর জনতা কলেজের 
অধ্যক্ষ শ্্ররাইচরণ চক্রবর্তী, গোবরডাঙ্গ! হিন্দু 
কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবর- 
ভাঙ্গা উচ্চ বিছ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রবহ্কিম 
মুখাজি। এছাড়াও স্থানীয় শিক্ষক; অধ্যাপক, 
সমাজসেবী এবং আরও অনেকে এই একমাসের 
মধ্যে শিবির পরিদর্শনে আসেন এবং শিবিরের 
নৃতন প্রচেষ্টাকে অভিননান জানান । 


পরলোকে যদ্ুনাথ দে-শ্রীশ্রীমা সারদ। 
দেবীর মন্ত্রশিষ্য প্রাচীন ভক্ত শ্রীযহুনাথ দে গত ৯ই 


বাদ 


ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫) কলিকাতায় 
নিজবাটাতে ৮* বৎসর বসে পক্ষার্থাত রোগে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। যছু বাবু কর্মজীবনে ডাক 
বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বেনুড় মঠের 
সহিত তাহার সুদীর্ঘকীলের সংযোঁগাবসরে বছু বাঁবুর 
সরল বিশ্বাসী ভগবনির্রশীল সেবাপরায়ণ চরিত্রের 
পরিচয় পাইয়া অনেকেই মুগ্ধ হইতেন। শ্ীভগবানের 
অভয় পাদপন্সে তাহার পরলৌকগত আম্মার শাস্তি 
কামনা করি। 

হাফলংএ অনুষ্ঠান-_হাফলং শ্রীরামকৃষ্ণ 
সেবা-সমিতির ছাত্রাবাদের স্িত্তিস্থাপন-উৎসৰ 
বিগত ২৯শে চৈত্র, ১৩৬১ সাড়ম্বরে অনুঠিত 
হন্ন। এই ছাঁতরাবাস-নির্মাণকাধে আসাম গবর্ণ- 
মেণ্টের এক বিশেষ অর্থমঞ্জুর রহিয়াছে । আসাম 
সরকারের পার্লামেন্টারী সেকেটারা শ্রাজয়ভ্ 
হাঁগজের ভিত্তিস্থাপন-কার্ধ সম্পন্ন করেন। এই 
উৎসবে পার্বত্য অঞ্চলের বিস্ডিন্বজীতীয় নরনারীর 
এক বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল। হাফলংএর স্ব 
প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে ঘন ঘন মালিক 
জয়ধ্বনি, শঙ্খনিনাদ্দ, বৈদিক শান্তিপাঠ ও সমবেত 
সঙ্গীতে এক বিচিত্র গম্ভীর পরিবেশে শ্রীজয়ভত্র 
হাগজের শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রুশ্রামা ও ম্বামীজীর 
স্থসজ্জিত চিত্রপটে মাল্যদান এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সাধনস্থল পুণ্যভূমি শ্রীদক্ষিণেখর পঞ্চবটীর ও 
অপরাপর 'পুণ্যতীর্ঘাদির পবিত্র মৃত্তিকা সযত্বে ভিত্তি- 
কেন্দ্রে স্থাপন করেন। ইহার পর সারগর্ প্রাঞ্তল 
ভাষায় ছাত্রাবাস-স্থাপনের উদ্দেগ্ত ও পার্বত্য 
অঞ্চলে ইহার উজ্জল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা দান 
করিলে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। 

প্রীরামরুঞ্জ-জয়ন্তী 

আজমীর শ্রীরামকুষ্চ আশ্রমের উদ্যোগে 
ভগবান রামকৃষ্জদেবের জয়ন্তী যথারীতি অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । ১২ই ফাল্গুন পুণ্যজন্মতিথি দিনটি বৈদিক 
প্রার্থনা, বিশেষ পুজা, শ্রীরাসরুষ্ণ বচনামৃত পাঠ, 
ভজন, প্রবচন এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরিভাউ 
উপাধ্যায় কর্তৃক দাতব্য চিকিৎসালয়ের ছ্বারোদঘাটন 
প্রভৃতি গুভানষ্ঠানের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হ্য়। 
১৫ই ফান্তন আজমীর রাজ্যের চীফ কমিশনার 
শ্রীএম, কে, কৃপালনীর সভাপতিত্বে এক বিরাট 


২৮৯ 


জনসভায় শ্রপ্রীগকুরের অলৌকিক জীবনী ও বাণী 
সম্বন্ধে হদরগ্রাহী আলোচনা করেন পণ্ডিত লীকিষণ 
লাল দ্বিবেদী, শ্ীপুরুযোভম দাস, শ্া। ভি ভি, জন 
এবং স্বামী আদিভবানন্দ। 


হিরাকু্দ ( ওড়িম্য। ) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি 
কতৃক গত ১৫ই ফাল্গুন উত্সব মহাস্মারোহে 
পালিত হর। এতছুপলক্ষ্যে প্রভাত ফেরী, দিন্স- 
ব্যাপী কীর্তন, চণ্তীপাঠ এবং ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠের স্বামী জণনাথানন্দ কতৃক পুজা, হোম, 
আরাত্রিক প্রভৃতির অনুষ্ঠান, দ্বিপ্রহরে প্রায় 
সহআখিক নরনারায়ণের পরিতোবপূর্বক সেবা এবং 
সারাহ্ছে পাচ শতাধিক শ্রোতৃবৃন্দের একটি সভা 
হয়। সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন স্থানীয় গুরু- 
দ্বারের প্রোসডেন্ট শ্রীযুক্ত জি, এন্‌, বাজাজ্। রাত্রে 
সঙ্গীতানুটনে কনের চিও বিনুগ্ধ হইয়াছিল । 

আরারিয়া ( পুিয়া) আরাম আশ্রমে 
ভগবান শ্ররামকষ্চদেবের ১২০তম শুভ জন্মোৎসব 
উপলক্ষ্যে গত ২১শে ফান্তুন সপ্যা'য় বালকবালিক'- 
গণের আবৃত্তি গ্রতিধোণিতা এদং ২২শে ফান 
ভোর €টা হইতে ১২টা পযন্ত মর্গলারতি, উষা- 
কীর্তন, বিশেষ পুজা, হোম, চণ্ডাপাঠ ও ভোগরাগি, 
দ্বিগ্রহরের পর ভক্ত ও নরনারারণ সেবা এবং 
অপরাহে মালদহ শ্রীরামকৃ্*মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ 
স্বামী পরশিবাননের সভাপতিত্বে একটি ধ্মসভা 
হয়। শ্রীমমূল্যচন্ত্র দন্ত ও সভাপতি মহারাঁজের 
হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় প্রোতৃবৃন্দ প্রচুর আনন্দলাঁভ 
করেন। সন্ধ্যারতির পর ছারাচিত্রযোগে শারাম- 
কষ বিবেকানন্দের অবদান সন্বপ্ধে ব্ততা ও পরদিন 
রাত্রে স্থানীয় ধুবকবৃন্দ কত ক 'আননদমঠ' মঞ্চস্থ হয়। 

খেপুত (মেদিনীপুর ) গ্রামে আরামকৃ্দেবের 
শুভ আঁবর্ভীবোতৎ্সব উপলক্ষ্যে গত ১২ই ফান্তুন 
প্রাতে মঙ্গলীরতি ও প্রভাতফেরা, পূর্বাহে পূজা! ও 
হোমাদি, মধ্যাঙ্কে প্রপাদ-বিতরণ এবং অপরাহে 
স্থানীর উচ্চ বিষ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীগোপেশ্বর 
রায়ের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভা অহ্ঠিত হয়। 
সন্ধ্যারতির পর ভক্তগণ সমবেতভাবে ভজনাি 
করেন। 

কাশীপুর (ভাতার, বধমান ) ঘুবসঙ্ঘ কতৃক 
বিগত ২৯শে ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব মহা- 
সমারোহে উদযাপিত হয়। প্রত্যুষে শ্রীরামকষ্ণদেবের 
প্রতিক্কৃতিসহ শৌভাষাত্রা॥ প্রাতে পৃজার্চনা এবং 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম ব্য--€৫ম সংখ্যা 


দিপ্রহরে চারি শত দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ বিতরণ 
করা হয়। অপরাহে ইউনিয়ন বোডের প্রেসিডে ট 
শ্রষঠাদ্দাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক সাধারণ মতা 
হয়। তিনি শ্রশ্রঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে বিশদভাবে 
আলোচনা করেন । ধুবসজ্বের সম্পাদক শর।মনারারণ 
বন্যোপাধ্যায় “স্বামী সারদানন্দের চক্ষে শ্রাশ্রীরা মরুষণ” 
বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া! তোলেন। সভাক্স 
সঙ্গীত, ভজন, আবৃত্তি প্রভৃতিরও ব্যবস্থা ছিল। 
গ্রামসেবক ্রামাণিক চন্দ্র দে মহাশয়ের প্রচেষ্টা ও 
প্রেরণায় এই গ্রামে সর্বপ্রথম শ্রারামকষ্ণ-জন্মোংসৰ 
অনুষ্ঠিত হইল। 


রাঁণাঘাট রামকৃষ্জ জন্মবার্ষিকী কমিটীর 
উদ্যোগে ১৯শে ও ২০শে তত্র স্থানীয় পিপল্ম্‌ ব্যান্ক 
প্রাঙ্গণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেবের ১২০তম জন্মজয়ন্তী 
সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে । বেনুড় মঠের উদ্বোধন- 
শাথাকেন্দ্রের স্বামী প্রেমপ্ূপানন্দ পুরা ও হোন 
সম্পন্ন করেন। কণিকাতার উপকণে কাশাপুর 
উদ্যানিবাটার সেবক-প্রধান স্বামী সাধশানন্দজীর 
শ্ররামকঞ্চ কথামৃত পাঠ ও স্থললিত ব্যাথ্য। শ্রোতৃ- 
বুন্দকে বিশেব আনন্দদান করিয়াছিল । ঘিতীয় 
দিন সন্ধ্যায় একটি জনসভায় ঠাকুরের জীবন ও বাণী 
আলোচনা করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। কাণাপুর 
ব্রতীনজ্ঘ মাতৃসঙ্গাত পরিবেশন করেন। সমবেত 
ন্রনারীগণকে হাতে হাতে মিষ্টান্ন প্রসাদ দেওয়া 
হইয়াছিল। 


মাজু (হাওড়া) হাইস্ুল-প্রাঙ্গণে গত ২*শে 
চেত্র» ১৩৬১ শ্রারামকঞ্দেবের জ্রস্তী-স্থৃতিসভায় 
বেলুড় মঠের স্বামী মনীষানন্দ এশ্বঞাকুরেব জীবন ও 
বাণী সহস্রাধিক শ্রোতৃমগুলার নিকট সহজ সরল ও 
ওজস্থিনী ভাষায় বর্ণনা! করেন। 


৮০ 


চুচুড়া। প্রবুদ্ধভারত-সওঘ কতৃক গ্থানীয় 
ডাচ কুঠিতে গত ২৬শে চেত্র» ১৩৬১ একটি 
জনসভার আয়োজন হয়। শ্রীমন্থনাথ সান্যাল 
শ্প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী এবং স্বামী মনীযাঁনন্দ ভগবান 
শ্রীবামকষ্ণদেবের জীবনকথ! আলোচনী। করেন। 

পাণ্ডুয়া (হুগলী ) নীরদগড় কলোনীতে ১০ই 
বৈশাখ আয়োজিত একটি জয়ন্তীসভায় অধ্যক্ষ 
গোপালচন্ত্র মজুমদার ও উপরোক্ত শেষের বকৃত্বয় 
পাঁচশত গ্রামবাসীর নিকট শ্রীরামকষ্ধদেবের 
জীবন-মর্স হদয়ম্পর্শীভাবে ব্যাথা করেন। 





চৈতন্য-মভাসাগরে 


মযানস্তমহাস্তোধো বিশ্বপোত ইতস্ততঃ | 
ভ্রমতি স্বানস্তবাতেন ন মমাস্ত্যসহিফুতা ॥ 
ময্যনস্তমহান্তোধৌ জগদ্বীচিঃ স্বভাবতঃ | 
উদেত বাস্তমায়াতু ন মে বৃদ্ধিন চ ক্ষতিঃ ॥ 
ময্যনস্তমহাস্তোধো বিশ্বং নাম বিকল্পনা। 
অতিশাস্তে! নিরাকার এতদেবাহমাস্থিতঃ ॥ 

_ অষ্টাবক্র-সংহিতা, ৭।১-৩ 


আমি যখন নিজের পরমসত্যের পরিচয় লাভ করি তখন আমি আর বিন্দু নই--সিন্ু_ 
জন্মহীন ক্ষয়-বিনাঁশহীন অনন্ত চৈতন্সিন্ধু। বাতাসের বেগে তরণী যেমন জলের বুকে হেলিতে, ছুলিতে, 
চলিতে থাকে তেমনই “আমি,-মহাঁসাগরে খ্বভাবরূপ ৰাত্যায় তাড়িত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও একটি 
পোতের ন্ঠায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে । তরণীর হিল্লোলে সাগর কি চঞ্চল হয়? বিশ্বের স্পন্দন ও 
গতিতে আমারও তাই কোন অসহিষুতা নাই। 

সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্র হইতে পৃথক্‌ নয়। মুহুর্তে মুহূর্তে অসংখ্য বীচিমালার যে উত্থান ও বিলয়-_ 
উহা সমুদ্রেই ঘটতেছে। ঢেউ থাঁকিলেও সমুদ্র, না থাঁকিলেও সমুদ্র। তরঙ্গের আবির্ভাব-তিরোধানে 
সমুদ্রের বৃদ্ধি-হাস হয় না। ঠিক সেইপ্রকার আমি'-রূপ অন্তহীন বিশাল জলধিতে অজ সংসার- 
বৈচিত্র্য তরঙ্গের স্যায় যদি একবার মাথা! তুলে আবার মিলাইয়া. যাঁয় তাঁহাতে আমার কোন লাভ 
নাই, লোকদানও নাই। আমি যাহা তাহাই থাকি-যত কিছু বৈচিত্য আমারই চৈতন্যসত্বায় 
ওতপ্রোত। 

আমি যখন আমার পরিচ্ছিয় জীবত্ব হইতে মুক্তিলাঁভ করিয়! সমগ্রাত্মক ব্রহ্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হই তখন আমার সত্যেই বিশ্বস্ত্য। অসীম চৈতন্ত-মহাঁসাঁগরে বিশ্ব শুধু একটি কল্পনা-_আমারই কল্পনা 
আমারই অন্তিত্ব-আলোক-আনন্দে রচিত কল্পনা । এ বিশ্বকল্পনা আমিই। 


সকল স্ব ঘুচিয়া গিয়াছে__এক সর্বপ্রসারী নিরাকারে সমুদয় আকার লীন হইয়াছে। এই 
পরমসত্যে সুষ্থির থাকিয়। বমি শাস্তির পরাকাষ্ঠা লাভ কযিয়াছি। 


কথা প্রপঙ্গে 


হিন্দুত্ব ও ভারতীক্রত্তব 


হিন্দুর নিকট ভারতবর্ষ নাঁনা প্রাকৃতিক 
বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন একটি বিশাল ভৌগোলিক ভূমিভাঁগ 
মাত্র নয় যেখানে সে জন্মিয়াছে, বড় হইয়াছে-_ উহা 
তাহার আবেগজীবনের একটি সামগ্রিক চেতনা । 
ভারতবর্ষের বহুবিচিত্র খণ্ডতাকে হিন্দু এক অবিভাজ্য 
ভাব-সত্তায় সংগ্রথিত দেখিতে পায়, তাহার নিজের 
সত্তার সহিত এই ভাঁরত-সত্তামিলিয়া যেন এক হ্ইয়! 
গিয়াছে । ধাহারা হিন্দুত্বকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন 
সাহারা ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের 
বিভিন্ন নদ ন্দী বন প্রান্তর জনপদ পর্বতকে, 
ভারতের প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর রীতিনীতি সুখছূঃথ 
আশা-আকাজ্ষাকে এমনভাবে উহার সহিত মিশাইযা 
দিয়াছিলেন যে, হিন্দুর পক্ষে কোনমতেই আর 
ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণতা হইতে নিজেকে পৃথক্‌ করিয়া 
দেখ! সম্ভবপর হয় নাই, হইবেও না । তাহার ভাষায়, 
চিন্তায়, পারিবারিক ও সামাজিক লেনদেনে, ব্যটি-ও 
সমট্টিগত আচরণে ধর্মকৃত্যে ভারতবর্ষের সমগ্র 
ভূগোল, শত শত শতাবীর এঁতিহা ঢুকিয়া আছে। 
হিন্দুর নিকট হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্ব এই ছুটি শব্দ 
একই বন্তর- একটিই সমরস অনুভূতির নির্দেশক । 

হিন্দুত্বের দৃষ্টিতে প্রাদেশিকতা ও সাশ্রদায়িকতা 
থাকিবার কথা নয়। গ্রতিদিকে ভারতের গ্রতি 
সীমার প্রত্যেক হিন্দু নিত্য তাহার দেবপজায় বসিয়া 
যখন পাঠ করে--প্গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি 
সরশ্থতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহন্মিন্‌ সঙন্গিধিং 
কুরু | -_-তখন একবার করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ 
তাঁহার ধ্যানে আসে নাকি? মাটির ভারতবর্ষ নয়, 
এক পুণ্য ভাবময় অথণ্ড ভারতবর্ষ? যে ভারতবর্ষ 
অঙগ-বজ-ওদ্র-কলিজে। মথুরা-ইন্রপ্ন্থ-বারাপসী- 
মিথিলায়। গান্ধার-সৌরাট্র-কেরল-মধ্্রে। বিশ্ক্য-অবস্তী- 


কৌশাহ্ী-মালবে ? সুদুর দক্ষিণ দেশের শত শত 
হিন্দু নরনারী সারাজীবন স্বপ্ন দেখিয়া চলে-_উত্তরে 
শিব-অমপুর্ণক্ষেত্র বারাণিসীতে কবে গিযা অন্তত 
ত্রিরাত্রি বাস করিয়া! আসিব _-কতদ্দিনে হিমালয়ের 
দুর্গম পথ অধিরোহণ করিয়া কেদারনাথ বদরী 
নারায়ণে উপস্থিত হইব। তেমনি আবার আধা- 
বর্তের অধিবাসিগণেরও প্রাণে গাটীনকালের সেই 
মহামতি অগন্তয খষির মতে! বিন্ক্যগিরি ডিডাঁইয়। 
দক্ষিণাবর্তের বিপিনে, লোকালয়ে পরিভ্রমণ করিবার 
আকাজ্া জাগিয়। উঠে। আকর্ষণ করে রামেশ্বর, 
কন্ঠণকুমারী, কাবেরী, গোদাবরী, শ্ররঙম্ঃ কাঞ্ধী। 
দঙ্গিণের হিন্দু যখন উত্তরে যায় তখন সে একটুও 
অনুভব করে ন! তাঁহাকে বিদেশীদের মধ্যে বিচরণ 
করিতে হইতেছে । ওখানে ভাষা আলাদা, পোষাক 
পরিচ্ছদও হয়তো! ঠিক এক নয়, খাছ অন্য, তবুও 
প্রাণের মধ্যে একটি নিবিড় সংযোগ অহরহ সুল্পষ্ট 
ধরা পড়ে--ভারতাত্মার যোগ। উত্তরের হিন্দুরও 
দক্ষিণে গিয়া লাভ হয় অন্ুরূপই অভিজ্ঞতা । 


ভারতবর্ষের যে কোন অঞ্চলের হিন্দুর অপর 
কোন অঞ্চলকে অনাদ্দর করিবার অবসর হিন্দুত্বের 
প্রাচীন সংগঠকগণ রাখেন নাই। এত বিভিন্ন 
প্রকার শারীরিক আকৃতি, ভাষা, মানসিক প্রকৃতি 
সাঁমাজিক আচাঁর-ব্যবহার সত্বেও সমগ্র ভারতবর্ষের 
প্রতি এক নিবিড় অনুরাগ মাচষের মনে সঞ্ার 
করিয়া একটি অথগ্ড জাতীয়তা! স্্টির কী অত্যদ্ভূত 
কৌশলই তাহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন! 

বলিও না ইহা ধর্মীয় জাতীয়তা-_কুসংস্কার। 
কুসংস্কার যদি এত সবলত! দিতে পারে, এত এঁক্য- 
বন্ধন আনিতে পারে, এত ভালবাসা! জাগাইতে 
পারে তবে তাহার স্তায় ভাল আর কি আছে? 
আাতীয়তাকে দৃঢ়নিবন্ধ রাখিতে কত দেশে কত 


আফা ১৩৬২ ] 


উপায়ই তো ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ দেখিয়াছ, 
উহাদের কয়টি কালের আঘাত সহিতে পারিয়াঁছে ? 
ভারতবর্ষের প্রাচীন পদ্ধতিটি কি উহাদের তুলনায় 
মন্দ? শত শত রাই্রীয় বিপধয়, রাজনৈতিক 
সংঘর্ষ ভারতবর্ষকে তোলপাড় করিয়াছেঃ কিন্ত 
তারতবাসীর অন্তরাত্বাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে 
নাই--যে অন্তরাতআার নাম হিন্দৃত্ব_ভারতীয়ত্ব। 
ই!, ইহার প্রতিষ্ঠা ধর্মে । কিন্তু ধর্ম কি মানুষের 
বিলাস? শক্তি নয়? 


উহা শক্তিই__মহাঁশক্তি। এই মহাশক্তিকেই 
আমাদের সুদুবদর্শী পূর্বপুকষগণ জাতীয় এক্য 
সংরক্ষণের কাঁজে লাগাইয্লাছিলেন। এ কাজের দিন 
এখনও ফুরায় নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয়তাকেও 
দৃটব্্ধ রাখিতে হইবে ভারতবাসীর বিভিন্ন ধ্মীয় 
শক্তিসমূহকে সুনংহত করিয়া । এই স্ুসংহতি কিন্ত 
স্বাধীনতা-দিবসে রাজভবনে অনুষ্ঠিত ১11 28103 
1[78/০.-এর স্তায় একটি সাময়িক আড়ম্বর নয়। 
হিন্দুত্বের নিকট সর্ধধ্মীয় উপাসন! কোন নুতন কথা 
কি? হিন্দুমাত্রই সর্ধধর্মীয় উপাসক। খ্রীষ্টানের 
গির্জাকে, মুসলমানের মসজিদকে, বৌদ্ধের শুপ- 
বিহারকে সম্মানদান হিন্দুকে শিখাইতে হয় না। 
যেকোন দেশের যে কোন মানুষ যে কোন ভাবে 
আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলদ্ধি করিয়াছেন হিন্দু সেই 
মানুষের নিকট মাথা নত করিয়াছে, তাহার 
সাধনাকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে । ইহার 
জন্থা তাহাঁকে আলাদা চেষ্টা করিতে হয় নাই, 
কেননা হিন্দুত্বের অপর নামই যে সমন্বয়ত্ব। 


আজ হিন্দুগণ ব্যতীত ভারতবর্ষে বাহার! নিজের 
দেশ বলিয়া বাস করিতেছেন তীহারাও হিন্দুত্বের 
এই সমদ্বী দৃষ্টি অভ্যাস করিলে শুধু নিজেরাই যে 
লাভবান্‌ হইবেন তাহা নয়, জাতীয় এঁক্যসংরক্ষণেও 
সহায়তা করিবেন। ধর্মভূমি ভারতে সংহতি-শক্তি- 
ত্ধপে একমাত্র রাজনৈতিক একতার উপরই নির্ভর 
করিলে ভবিষ্যতে সম্কট আসা বিচিত্র নয়। অবস্ত 
একথা সত্য যে, হিন্দুর নিকট ভারতীয়ত্বের যাহা 
অর্থ অপর ভারতীয়ের নিকট সেই অথ সম্পূর্ণভাবে 
আশা করা যাইতে পারে না । যে অর্থে ইংরেজ 
ইংলগুকে মাতৃভূমি বলেঃ যে আদর্শে ফরাসী ফ্রাঙ্দের 
জন্ক হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিতে প্রস্তুত থাকে সেই 
অর্থে, সেই ভাব লইয়া তাঁহাদের ভারতকে ভালবাস! 
কঠিন নয়, ভারতের জন্ত তাহারা স্বার্থত্যাগও করিতে 


কথাপ্রসঙ্গে 


২৮৩ 


পারেন। এই ভৌগোলিক দেশগ্রীতি অবশ্ত ভারতে 
পূর্বেও ছিল-কিন্ত সামগ্রিকভাবে নয়, বিচ্ছিন্ব- 
ভাবে। রাজপুতবীরগণ রাজপুতামাকেই বুঝিতেন, 
মারাঠীরা মহারাষ্ট্রের জন্থই লড়িয়াছেন, মরিয়াছেন, 
মৌগল সৈম্তগণ দিলীর মৌগল মসনদ বজায় রাখিতে 
ুদধযাত্রা৷ করিয়াছে । স্বাধীন ভরতে সাযগ্রিকভাবে 
যে রাষ্ট্রীয় একতাবোধ ভারতীয়মাত্রকেই সাধিবার 
জন্য রাষ্রীন্তোরা বার বার জোর দিয়া! বলিতেছেন 
আমর! পরিপূর্ণভাবে উহার সমর্থন করি। ভারত- 
বর্ষের শত শত শতাঁববীর ইতিহাসে বর্তমানের 
ব্যাপক রাষ্্ীয়সংহতি সত্যই অভিনব জিনিস। 
আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, এই রাজনৈতিক 
সংহতির সহিত অপব ষে একটি গভীরতর সংহতি 
সহ সন্র বংসর ধরিয়! ভারতের বৃহত্তম জনগোঠী- 
হিন্দুগণকে এক অথণ্ড ভারতপ্রেমে উদ্ধদ্ধ করিয়া 
আসিয়াছে সেই সংহতিরও তাঁৎপর্ধ এবং ক্রিয়া 
আমরা যেন উপলব্ধি করি। হিন্দুত্বের সংরক্ষণ 
পরিপুষ্টি ও পরিপ্রসার ভারতীয়ত্বেরই শক্তিবৃদ্ধি। 


রাস ও প্রদ্দেশ 


সীমানা নিধ্শারণের প্রপঙ্গ লইয়া সম্প্রতি 
আসামের কয়েকস্থানে যে ব্যাপক বিক্ষোভ ও 
গুগ্ডামি অনুঠিত হইয়াছে তাহাতে সুধীব্যক্তিমাত্রই 
আশঙ্কিত না হইয়! পারিবেন না। কিছুকাল পূর্বে 
বিহারেরও একাধিক জায়গায় এই ব্যাপার লইয়াই 
উগ্র প্রার্দশিকতার অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছিল। 
ভারতবর্ষের এক একটি রাজ্য এক একটি স্বতন্ 
রাষ্ট্র নয়, একই রাষ্রের প্রদেশমাত্র সে কথা যদি 
আমর। ভুলিয়া যাই তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ 
অন্ধকার। রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি যখন অতি প্রবল 
হইয়া উঠে তখন আমর! আমাদের বৃহত্বর কল্যাণের 
কথা বিশ্বুত হই। আসামী বাঙ্গালী বিহারী 
ওড়িয়া ইহারা সকলেই যে ভারতীয় ইহা কি 
আমাদের নূতন করিয়া! শিখিতে হইবে? গত ২৫শে 
জানুয়ারী মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রামে আচার 
বিনোবা ভাবে তীহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে ভারতের 
ভাঁব্গত এ্রক্যের আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন-_ 

“অহ্ল্যাবাঈয়ের ন| ছিল বাংলার সঙ্গে সম্বন্ধ, না ছিল 
উড়িষ্যায় সঙ্গে ৷ (বা'ল-উদ়্িষার ) এই রাষ্ত। গড়িবার জন্য যে 
টাকার প্রয়োজন হইয়।ছিল তাহা তিনি নংগ্রহ করিয়াছিলেন 
মধ্যতারতের জনতার কাছ হইতে । ইহ কোন ছোট কথ! নহে। 
সেইকাঁলে মধাভারঙের এক রাণী ভারতের ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশকেও 


২৮৪ 


নিজের বলিয়াই বুঝিতেন এবং নিজ প্রদেশ হইতে যে টাক- 
পয়সা পাইতেন তাহ! সমগ্র ভারতবর্ষের লেবার লাগাইতেন। 

আমি জানি দে, শংকরাচার্য প্রচারকার্ধে বাহির হইয় 
জগন্নাখপুরী, ছ্বারকা, ব্দরীনাথ এবং দক্ষিণে শৃঙ্গেরীতে এক 
একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠ। করিঘাছিলেন। ঠাহার জন্ম হইছিল 
কম্ঠ।কুমারীর কাছে কেরলে আর তিনি সমাধি লইয়াছিলেন 
হিমালয়ে । ইহাও জানি, ভারন্তের অনংখা সংপুরুষ উত্তর 
হইতে দক্ষিণে এবং দন্দিণ হইতে উত্তরে তত পরিক্রমায় বাহির 
হইতেন। তাহারা সমগ্র ভারতকে এক জ।শিঙেন। আপনার! 
শুনিয়া আপন্দিত হইবেন যে, অমি যে প্রদেশ হইতে 
আয়াছি সেই প্রদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত তুকারাম নিজেকে 
জ্রীচৈতন্ত-সন্প্রদায়ের অনুগামী বলিয়া! প্রকাশ করিতেন। তিনি 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। এইভাবে লারা ভারত 
অত্যন্ত প্রেমের সঙ্গে একরম বনিয়া গিয়াছে । বাংলা দেশে 
ঘুরিবার সময় আমার একবারও মনে হয় নাই ঘে আমি অন্য 
এক্ক প্রদেশের লোক | মনে হইয়াছে, আমি এই প্রদেশেরই | 
আপনারা যদি মহারাষ্ট্রে যান তবে আপনাদেরও এইরূপ 
মনে হইবে ।” ('ভূদান যজ্ঞ ৭ই জোষ্ঠ, '৬২) 

প্রদেশে প্রদেশে কোন বিষয় লইয়া মতানৈক্য 
ঘটিলে সেই অনৈক্যকে বাঁড়াইস়্া এমন করা উচিত 
নয়, যাহাতে উহা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষের আকার 
ধারণ করে। ভারতবর্ষে প্রদেশ বহু কিন্ত রা 
এক। তবে বহু প্রদেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় একতা 
ছাঁড়াও যে গভীর সংস্কতিগত এঁক্য আছে উহারই 
দিকে বেশী করিয়া দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । 

অপরাধীর শাসন 

কিছুদিন আগে কপিকাতার একটি বিচাঁরালয়ে 
দুইজন মারোয়াড়ী ব্যবসাঁয়ীকে ভেজাল ঘি মজুত 
করিবার অপরাধে দুই বত্মর সশ্রম কারাবাঁস দণ্ড 
দেওয়! হইয়াছে । ভেজাল থাচ্চ্রব্য ধরা পড়িবার 
সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যায়, কিন্তু যাহারা ধরা পড়ে 
তাহাদিগের দণ্ডিত হইবার খবর খুব বিরল। 
বিচার-প্রক্রিয়া এত বিপদ্থিত এবং এত বাঁধা-সঙ্কুল 
যে ছুক্র্মের শাসন সম্বন্ধে জনসাধারণের ভরসা প্রায় 
নাই বলিলেই চলে। ফলে দুম্ধৃতকারিগণের ছুষ্টামি 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। বর্তমান সংবাদটি অতএব 
সুসংবাদ । 

উপযু্লিখিত ক্ষেত্রে রাফ দিবার সময় বিচারপতি 
যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । 
তিনি বলিয়াছেন, এই ধরনের অপরাধীরা খুনী 
আসামীদের চেয়েও অধিকতর দণ্ডার। জন্য 
অর্থলালনার জন্ত ভেজাল থাছ্চ আমদানি ও বিক্রয় 
করিয়া ইহারা শত শত শিশু ও নরনারীর মধ্যে 
, ব্যাধি, অস্থাস্থ্য এবং মৃত্যু ছড়াইতেছে। ঠিক 


উদ্বোধন 


[ €"তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


কথ! । কিন্তু আমাদের শাসনব্যবস্থার মধ্যে প্র 
পর্ধীপ্ত তৎপরতা নাই। কঠোর দণ্ড দিতে আময়া 
ভয় পাই, “অহিংসা” আদর্শ জাগিয়! উঠে, হিতকথ 
বলিয়া ছুষ্টের “হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাইতে চাই! 
আমর! ভুলিয়! যাই ছুষ্টকে দণ্দান ধর্মেরই বিধান। 
গীতার শ্রাকষ্খ বলিতেছেন,_“দণ্ডে দময়তা মশ্মি ।/ 
কুপথগামিগণকে স্ুপথে আনিবার জন্য রাজা যে 
দণ্ডবিধান করিয়া! থাকেন তাহা ভগবানেরই বিভূতি। 


সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের রাসায়নিক 
পরীক্ষাগার পরিদর্শন করিবার স্থুযোগ আমাদের 
হইয়াছিল। খাঁছ্ে ভেজাল ধরিবার জন্য কয়েকজন 
কৃতবিদ্ধ মেধাবী বাঙালী যুবক-বৈজ্ঞানিকের অক্রান্ত 
প্রচেষ্টা দেখিয়া আমর! বড়ই পরিতৃপ্তি বোধ 
করিলাম। কিন্তু ভেজীল-প্রতীকারকল্লে তাহাদের 
নিজেদের অসহায়তার কথা যখন তাহার! পরিশেষে 
বর্ণনা করিতেছিলেন তখন আমাদের চিত্ত বিষাদাচ্ছন্ন 
হইল। তীহারা বলিলেন,_“দেখুন, আমরা তো 
থেটেখুটে ভেজাল ধরে দিলাম-_ কিন্তু ভেজাল বন্ধের 
পরবর্তী ধাপগুপি আর আমাদের হাতে নয়। 
আদালতে কেস্‌ উঠবে, সাক্ষিনাবুদ ডাকা হবে, 
হিয়ারিং চলবে-_এমনি করে দুবছর কেটে যাঁবে। 
তারপর আসামী পক্ষের টাকার জোরে এমনও ঘটে 
থাকে যে, আমরা আমাদের পরীক্ষার যে ফল 
আদালতে বলে এলাম তা চ্যালেঞ্জ করলেন আসামী 
পক্ষের আর একজন বৈজ্ঞানিক--হয়তো৷ আমাদেরই 
বহু-শ্রদ্ধেয়, আমাদের চেয়ে ঢের বেশী নাম-ওয়াল। 
কোন অধ্যাপক-বৈজ্ঞানিক। তা! হলে দেখুন, 
আসামীর যে শাস্তি হবে সে সম্ভাবনা কত ক্ষীণ। 
যদিও বা ছবছর পরে কিছু শাস্তি হয় তো তা এত 
সাঁমান্ত যে তাতে অপরাধীরা ভবিষ্যতে এ ঘ্বণিত 
কাজি থেকে নিবৃত্ত হবে না।” 


আমাদের মনে হয়, জনসাঁধারণও এই 
অর্থগৃতন, ব্যবসায়ীদের পাপাচরণ প্রতিরোধের অন্ত 
কিছু কার্ধকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পাঁরেন। 
সজ্ঘবদ্ধভাবে তাহারা উক্ত বণিক্দের বয্নকট 
করেন না কেন? উহাদের দোঁকানের সম্মুখে 
একদিন বা একাধিক দিন 'অহিংসঁ বিক্ষোভ 
দেখাইতেই বা বাধে কিসে? যে কোন কারণে 
গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের তো অন্ত 
নাই--সমাজের এই অনিষ্টকারী শক্রদের স্বৃপিত 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে ঈাড়াইবার হিম্মত ফেন জাগে না? 


শ্রীরামকুষ 


[গত ৭1২৫৫ ভ।রিথে *+ড9:০9 06 47090০৫*তে দুর-প্রাচোর দেশসমূহের জগ বেতার ভাষণের সম্কলন | 


স্বামী পবিভ্রানন্দ 


১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের একটি সুদুর পল্লীতে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম হয়। অতি দরিদ্র এক 
ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান তিনি। কোন ইস্কুলের 
শিক্ষাও তিনি পান নি। কিন্ত তার মধ্যে এমন 
কি ছিল যার জন্যে শুধু ভারতে নয় বিশ্বের বু দেশে 
তার নামের এত সমাদর? ত্বার অনুগামী ও 
ভক্ত-সংখ্যা অনবরত বেড়েই চলেছে। তাদের নাম 
কিও সংখ্যা কত তা ব্লা কঠিন। আমেবিকা 
আঁসার সময় আমাদের জাহাজটি নিউ ইয়র্কের 
উত্তরণ-মঞ্চে এসে ভিড়লে পর আমাকে একজন 
ইমিগ্রেসন অফিসারের কাছে হাজির হতে হয়েছিল। 
মনে পড়ে, তিনি তখন আমায় শ্রীরামকৃষ্ণের 
অন্নগামীর সংখ্যা কত জিজ্ঞাসা করায় আমি ঠিক 
কি উত্তর দেব তাই খুঁজতে লাঁগলীম। এমনকি 
কাছাকাছি একটি সংখ্যাও বলতে পারিনি। 
আধ্যাত্মিক পুষ্টি সাধনের জন্তে হাজার হাজার লোক 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, বাণী ও উপদেশের উপর 
নির্ভরশীল । শ্রীরামকৃষ্ণের ৰাণী যে কত বিস্তৃতভাঁবে 
ছড়িয়ে পড়েছে তা অঙ্কের সাহাষ্যে প্রকাশ করা 
আমার পক্ষে কঠিন, আমি অকপটে উক্ত কর্ম- 
চারীকে তা বলেছিলাম। তিনিও সেট! বুঝলেন 
মনে হল। 

এখন কথা হল, এই যুগে খন বহুলোক 
ধর্মে বিশ্বাস করে না', ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন বা! শুধুই 
বাহক অনুরাঁগসম্পন্নঃ তখন আরামকষ্ণদেবের 
এই জনপ্রিয়তার রহস্ত কি? অবশ্ত ধর্মে যে মানুষের 
কোন অনুরাগ নেই ত|! ৰলা ঠিক হবে না। ধর্ম 
মানুষের প্রকৃতিগত প্রয়োজন । প্রত্যেক নরনারীর 
মধ্যে আধ্যাত্মিক আদর্শের জন্তে ব্যাকুলতা সুপ্ত । 


সেই ব্যাকুলতা বিকাশ চাক; অচেতন্ভাবে পূর্ণতা 
প্রাপ্তির চেষ্টা করে। এই সব নর-নারীর সঙ্গে 
ধর্মীন্ভূতি-সম্পন্ন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হয় না 
বলেই অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যাকুলতা বিকশিত হতে 
পারে না । তাই, এমন যর্দি কাউকে পাওয়া যাঁয় 
ধার ধর্মালোৌচন! নিছক গির্জার রবিবাসরীয় উপদেশ, 
বা দার্শনিক কল্পনা কিংবা প্রাণহীন গতীন্ুগতিকতার 
অনুরূপ না হয়ে প্রত্যক্ষান্মভবসিদ্ধ হয় তবে 
বহুলোক উৎস্থক হয়ে তা শোনে। শ্রীরামকৃষ্ণদের 
নিজেই বলতেন_“ধর্ম সম্বন্ধে যদি তোমার কিছু 
দেবার থাকেঃ তবে লোক বহুদূর হতে তোমার কাছে 
আসবে । কিন্ত বাস্তবিক তোমার যদি দেয় কিছু 
না থাঁকে, তবে হাজার হাজার মাইল ঘুরেও তুমি 
শোতা পাবে না।” তথাকথিত ধর্ম-প্রচারকদের 
তিনি সশ্রদ্ধভাবে বলেছেন_-যদি কেউ আদেশ 
পেয়ে ধর্মপ্রচার করেন তবে তাঁর কথ! বজের মত 
ক্রি্না করে। সেই সব কথায় এত শক্তি যে 
লোকে তীর বাণী প্রতিরোধ করতে পারে না। 
অতএব বক্তৃতা! দেবার পূর্বে আমাদের সর্বপ্রথম 
ঈশ্বরাগুভূতি লাভের চেষ্টা করা উচিত। তিনি 
খুব জোর করে বলতেন, মানুষ ধর্ম শিক্ষা দিতে 
ভগবানের সুস্পষ্ট আদেশ পায়। 

কলিকাতা হতে গঙ্গার ছ"মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বর 
মন্দিরে, পুরোহিতরূপে শ্রীরামকষ্দেব জীবন আরস্ত 
করেন। জোর করে তাঁকে কোন বি্তালয়ে পাঠান 
সম্ভব হয়নি। সাংসারিক উন্নতিবিধায়ক 'চাল- 
কলা বাধ! বিদ্াণকে তিনি মোটেই আমল দিতেন 
না। তিনি সেই বিদ্াই চাইতেন যা দিয়ে জীবনের 
চরম সমস্তার সমাধান হয় ও প্রকৃতির রহশ্ 
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উদঘাটিত হয়। এ মন্দিরে জগন্মাতার মুতি পৃজা- 
কালে তার সেই সুযোগ এল। তার কাছে পুজা 
বাহিক ধরাবাঁধা পদ্ধতি ছিল না। নিজের মধ্যে 
কেবল চিন্তা নয়, খুব তীব্রভাবে চিন্তা করে দেখতে 
লাগলেন যে মূত্র তিনি পুজো করছেন তা 
কি কেবল পাথরের- না! প্রাণবন্ত ! এই ধরনের চিন্ত। 
তাঁকে এত তীত্র হ'তে তীব্রতরভাবে পেয়ে বসল 
যে শেষে বেচে থাকা তাঁর পক্ষে হ'য়ে উঠল 
একবারে অসহা। মাঁন্যের চরম ছুঃখই তো ভগবত- 
রূপালাতের পরম স্থযোগ। জীবনে সত্যিই যদি 
আমরা কোন দিন অসহাঁয় বোধ করি তবে তথনই 
সাহায্য পেয়ে থাকি । শ্ররামকুষ্জও জীবনের এমনই 
এক মহাসঙ্কটময় মুহূর্ঠে জগন্মাতার প্রথম দশন 
পেলেন। আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে রামকৃষ্চের এই 
অনুভূতিকে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ এক ঘটনা বলা যায়। 
কারণ বর্তমানের এই শুষ্ক শৃন্যবাদ, গবিত সন্দেহবাদ 
ও আত্মতৃপ্ত নাস্তিক্যবাদের যুগে তিনি দেখালেন 
ভগবান মরিয়া যাঁন নাই, তিনি আছেন, সত্যই 
আছেন। আমর! কোন জড় বস্তুকে যেভাবে দেখি, 
স্পর্শ করি বা বোধ করি, শ্ররামকুষ্খের কাছে 
ভগবান তার চেয়েও বেশী বাস্তব ছিলেন। তিনি 
ঠিক এই কথা বহুবার বলেছেন। আর তীর 
আধ্যাত্মিক অনুভূতি এত শক্তিশালী ছিল যে, সেই 
অমুভূতির সত্যতাকে কেউই প্রতিরোধ করতে 
পারত না। শুধু এই নগ্ন, পরবর্তীকালে বনু 
লোককে-_এদের মধ্যে ধার ঘোর অবিশ্বাসী ছিলেন 
: তীদেরও-__তিনি ঠিক এই অন্তৃভৃতি-প্রাপ্তিতে 
সাহাব্য করেছিলেন। বেজ্ঞানিকেরা হয়তো এটি 
সন্দেহের দুটিতে দেখবেন, মনোবিজ্ঞানীরা এর 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয়তে। বিস্ময়ে মাথা! চুলকাবেন 
কিন্ধু কাল গ্রমাণ করে দিয়েছে তাঁর এই অনুভূতি 
যথার্থ, মনের গড়া কল্পনা নয়। কারণ তার মত 
প্রায়-নিরক্ষর একজনের মুখ থেকে এমন জ্ঞানের 
কথা বেরিয়েছে যা! কবি ও দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও 
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ধর্মযাজকেরা গভীর শ্রদ্ধাভরে আকণ পান করেছে।” 
তাঁর বাণী শুধু তার জীবনকালেই যে বহুজীৰনে 
পরিবর্তন এনেছে তা নয ছাপার অক্ষরে, মুখে মুখে 
আলোচিত হয়ে তা আজও আরও অনন্তগুণে শক্তি- 
শালী হয়ে অনেকের জীবনে পরিবর্তন আনছে। 

কেবল একটি মাত্র অনুভূতি লাভ করেই 
শ্রীরামরুষ্ণদেব সন্তষ্ট হন নি। তীর প্রথম অনুভূতি 
উত্তরোত্তর আরও অনুভূতি লাভের জন্ত তার 
ব্যাকুলতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে, তিনি 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির পূর্ণ বিকাশের__ দ্ৈতবাদীদের 
পৃজীর্চনা প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে পুজ্য পুজক 
যেখানে এক হয়ে যায় সেই সর্বোচ্চ অদ্বৈতজ্ঞান বা 
বাইবেলের ভাষায় “আমি ও আমার পিতা এক” 
এই অনুভূতির- পারে চলে গেলেন। চাওয়ামাত্রই 
তার মধ্যে যেন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জোয়ার বয়ে 
যেত। সত্যই মন যখন পৰিজ্ঞ হয়, সম্পূর্ণ পবিত্র 
হয়, তখন তাতে চিন্তা বা বাসনার উদয় হওয়া- 
মাত্রই তা পূর্ণ হয়, বাঁসুবে পরিণত হয়। এত বেশী 
ও এত বিচিত্র অন্ভূতি আর কারুর জীবনে 
এসেছিল বলে ইতিহালে কোন নিদ্ৰশন নেই। 

কিন্ত শ্ীরামক্ষ্ণদেব শুধু এতেই খুশী ছিলেন 
না। তিনি জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করলেন 
্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের অন্ুগামীরা কেমন করে তাদের 
ইষ্ট পুজো করে তাই দেখবেন। তাই তিনি 
মুললমান ধর্মের সাধন! করলেন, খ্রীষ্টকে অন্তরের 
শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন ও এই সব ধর্মের সত্য 
সন্বন্ধেও প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাত করলেন। নিজের 
বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে, সব ধর্মই যে সত্য 
সকলে যে একই লক্ষ্যে চলেছে এইটি দেখানই 
পৃথিবীর ধর্ম-চিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। 
জলকে ইংরেজী, ফরাসী, ল্যাটিন বা গ্রীক যে 
ভাঁষায়ই বলা যাক না কেন ত|! যেমন তৃষ্ণা নিবারণ 
করে, ঠিক সেই রকম বিভিন্ন ধর্ম কেবল পরম তত 
অন্থসন্ধানের নাম মাজ।। নিম্ধ জীবনের সাধনা-লন্ধ 


নি 


আষাঢ়, ১৩৬২ ] 


আধ্যাত্মিক অম্ৃভৃতির ফলম্বরপ এই অপূর্ব বাণীর 
বলে শ্রীরামকৃষ্ণদেৰ মানুষের নব চেয়ে বড় সম্পদ 
ধর্মের নামে সকলপ্রকার গৌড়ামি ও উন্মাদনার 
প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করলেন। শ্রীরামকঞ্চের 
বাণীতে সংকীর্ণতার নাম গন্ধ নেই আর সেগুলি 
তার আপন অভিজ্ঞতা-লব্ধ বলেই তা মানুষের মনকে 
এত বেশী নাড়া দেওয়ার অন্ততম কারণ হয়েছে । 

শীরামক্কষ্ণদেব বলেছেন-_ফুল ফুটলে সব দিক্‌ 
থেকে মৌমাছি ছুটে আসে। তাঁর নিজের ক্ষেত্রে 
এটি খুব বেণী সত্য । তার মত অথ্যাত অজান। 
একজন মন্দিরের পুরোহিত এই চরম সত্যের জ্ঞান 
লাভ করে যখন জ্ঞানের তাৎপর্য কি আবিষ্ষার 
করলেন, তখন লোঁকে দলে দলে তার কাছে 
আসতে লাগল। কোন প্রার্থী বা আর্তকে তার 
বাণা শোনাতে তিনি কথনও বিমুখ হন নি। মৃত্যু- 
শয্যায় চিকিৎসক যখন তাঁকে বেণী কথ! বলতে 
নিষেধ করলেন তখন একবার তিনি বলেছিলেন, 
“হাঁজার বার জীবন বলি দিয়ে যা্দ একজনেরও 
উপকার করতে পারি আমি তাই করব ।” 

ধর্ম মানুষকে স্বার্থপর ও আত্মকেন্ত্রিক ক'রে 
তোলে এইটিই প্রচলিত মত বা আদর্শানুরূপ ভ্রান্ত 
ধারণা । এধারণ! যেকত অমূলক তা যে কোন 
বথার্থ সাধুর জীবন দেখলেই বোঝা যার। একবার 
জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারলে সব মহাত্মারাই 
অপরকে সাহাধ্য করতে উৎসুক হয়ে থাকেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও আমরা দেখি অপরের দুঃখ- 
কষ্টের প্রতি তিনি কতথানি অন্ুকম্পাপ্রবণ ও 
সংবেদনশীল। কিন্তু তিনি বলেছেন মানুষ 
ভগবানকে ভুলে গেছে ব'লে, আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে 
তার কোন শ্বচ্ছ দৃষ্টি নেই কলে সে এত ছুঃখ-কষ 
পাচ্ছে, তাই সে অস্থকারে হাতড়ে মরছে। 

১৮৮৬ শ্রীষ্টীবে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর 
তাঁর জীবনব্রতের ভার পড়ল তাঁরই প্রধান শিষ্য 
স্বামী বিবেকানন্দের উপর। তিনি অন্ান্তি গুরু- 


শ্ীরামরুষণ 
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ভাইদের নিয়ে এক মন্গ্যাসি-সম্প্রদায় গড়ে তুললেন। 
্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ থ্রীষ্টাবে গুরুর বাণী বহন 
করে আমেরিকার 'এসে, এদেশে বেদান্ত-আন্দোলন 
আরম্ভ করেন। বেদান্ত শব্দটি হিন্দুধর্মের তত্ীর্থ- 
বাচক। হিন্দধর্মের উদার ভাব ও শ্রীরামকৃষ্ণের 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেদান্ত প্রচাররত 
কর্মীরা, লোককে ধর্মাস্তর গ্রহণ না করিয়ে 
আধ্যাত্মিকভাবে আরও উন্নততর করে তুলতে চেষ্টা 
করেন। আমেরিকায় ও বিদেশে বেদাস্ত আন্দো- 
লনের কাজ যেমন প্রচার করা॥ শ্বদেশে এরই অনুরূপ 
প্রতিষ্ঠান রামু মিশনের কাজ হ'ল শুদ্ধ 
আধ্যাত্মিক কর্ম-সথচীর সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ লোক- 
হিতকর কাজ কর|। 

সব ধর্মের মূল তত্ব হল-_-“ভগবানকে ভালবাস 
ও মানুবকে দয়া কর।” এ সম্বন্ধে শ্রীরামরুষ্ণদেব 
এক সময়ে বলেছিলেন, যাঁর! দয়া করতে চায় তার! 
মনে কন্জে দাতার স্থান গ্রহীতার চেয়ে বড়। যথার্থ 
দৃষ্টি এইন্ঈপ হওয়া উচিত, দাতা! মনে করবে সেবা 
ক'রে সে মানুষের মধ্যে ভগবানের পুজো করছে। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীর 
মধ্যে তিনি এক নৃতন পথনির্দেশ পেয়েছিলেন এবং 
পরে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন ক'রে সভ্যর্দের মধ্যে 
নিয়ম ক'রে দিলেন-কেবল লোকহিতের দৃষ্টি 
দিয়ে জনকল্যাণকর কাজ না ক'রে আধ্যাত্মিক 
সাধনার অঙ্গ বা আমুষ্ঠানিক পূজোর অনুকল্পরূপে তা 
যেন কর! হয়। আপনার্দের মধ্যে অনেকেই তো 
জানেন, বিদেশে বেদান্ত প্রচারার্থে কর্মী প্রেরণ 
ছাড়! রামকৃষ্ণ মিশন আর্তত্রাণ, চিকিৎসা, শিক্ষা 
্রন্থপ্রকাশ প্রভৃতি বিবিধ কর্মে অংশ গ্রহণ করে 
থাকে। এখানে রামককষ্চ মিশনের ক্রিয়াকলাপ 
সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্ত 
আমরা এইটি বিশেষ করে বলতে চাইছি যে, বিজন 
পল্লীতে জন্মে সংসারী লোঁক যে ধন মান শিক্ষা 
ইত্যাদিকে মর্যাদা দিয়ে থাকে সে সবের একটিও 
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না থাকা সত্বেও, একক একটি জীবন ও বাণীর 
সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি শক্তিবূপে উদ্ভূত হয়ে 
বিশ্বের সর্বত্র জনগণের প্রভূত উপকার সাধনের যন্ত্র 
বিশেষ হ'য়েছেন এবং তার প্রভাব ক্রমশঃ বেড়েই 
চলেছে । এই ঘটনাই জড়ের উপর চৈতন্তের শক্তি, 
বাস্তববাঁদের তুলনায় আদর্শবাদের মূল্য, স্থল 
সাংসারিক দুট্টিভঙ্গীর স্থলে উচ্চাকাজ্ষার শ্রেষ্ঠত 
নির্দেশ করে। আজ পৃথিবী উদ্দাম গতিতে বিশৃঙ্খল 
অবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে ও লোকেরা ক্রমাগত 
বিষন ভুল করে বসছে। এই অবস্থায় সভাতার 
যথার্থ আদর্শ কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের 
দৃষ্টান্ত হ'তে আমরা পথের সন্ধান পেতে পারি। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষব-_স্ঠ সংখ্যা 


শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান উপদেশগুলি কি? 

১। মানব জীবনের লক্ষ্য হ'ল ভগবান ৰা 
আত্মজ্ঞান লাভ করা । 

২। সবধর্ম একই লক্ষ্যে পৌছবার বিভিন্ন 
পথ মাত্র । 

৩। প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতীক । মানুষের 
সেবা করা মানে ভগবানের সেবা! করা। কিন্ত 
উপযুক্ত মনোভাব নিয়ে অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও অত্যন্ত বিনয় 
সহকারে এই সেবা করতে হবে। 

এই বাণী দেশ বিদেশের লোক অন্তরের সঙ্গে 
গ্রহণ করুক এর সাহায্যে তারা যেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
উন্নততর ও মহান্‌ হয়, এই প্রার্থনা । 


2খ 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


দুঃখ দিয়া দিলে শক্তি 
সহিবার, দুঃখ জিনিবার 
কল্যাণে রেখেছ গুপু 
ফন্তুরূপে অন্তরে তাহার। 


এক ছাঁতে দণ্ড তব 

আর হাতে আশ্বাস-সাস্বন৷ 
সঞ্চিত মালিন্য হরে 

হৃদি হতে আধির যন্ত্রণা । 


ছুঃখ দিয়ে স্বাদুতর 

ক'রে দিলে হুঃথাস্তের সুখে । 
দুঃখ দিলে, করুণাও 

দিলে তুমি দয়ালুর বুকে । 


ছুঃখ দিলে প্রতিকারও 

দিলে তুমি এ আর্ত ভুবনে 
সেবাধর্ম জাঁগাইলে 

তুমি পুন দরদীর মনে । 


ছঃখ দিয়া প্রকৃতিরে 
করিয়াছ শুশ্রযাকারিণী 
নিদ্রারে করেছ তুমি 
সর্শোক-সম্তাপহারিণী। 


সর্বশেষে মহানিদ্া 
সর্ব তাপ করে যে হরণ 
দুঃখ দ্িলে ভয় কিসে? 
দয়াময় দিয়াছ মরণ। 


মহাকবি গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা 
শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


মহাকবি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য প্রকাশ 
করিতে যাইলে প্রথমেই প্রশ্ন মনে উদয় হয় যে, 
নাটকের উদ্দেন্ত কি? এই বিষয়-বস্তটি উত্তমরূপে 
জদয়ঙগম না হইলে গিরিশচন্দ্রের মহান্‌ প্রতিভার 
স্বরূপ উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে। নাটকের 
উদ্দে্ত হইল বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে কি করিয়া 
সমাজে প্রগতি হইবে এবং স্মাঞ্বে ছুনীতি নিবারণ 
করিয়া দীপ্তিময়ভাব নাঁনাম্তরে চলিবে । এই ভাবটি 
নানা চরিত্র, ঘটনা ও উপাখ্যানের ভিতর দিয়া 
দেখানই হইল নাটকের উদ্দেশ্ত | 

যেমনটি দেখিয়াছি তেমনটি লিখিয়াছি, এই 
কথা উচ্চাঙ্গের নাটকে প্রযোজ্য হয় না। শুধু 
ইহা নহে, শিল্পের জন্ুই শিল্প এ কথাও উচ্চাঙ্গের 
নাটক বা কাব্যে প্রকৃষ্টরূপে প্রয়োগ হয় না, কারণ 
উচ্চাঙ্গের কাব্যে পরিণতি দেখাইতে হইবে। 
সমাজের উপর, জাতির উপর কিরূপ ভাবরাশি 
প্রতিভা বিস্তার করিবে এবং কোন্‌ পথে সমাজ ও 
জাতির মনকে লইয়া! যাইবে, তাহাতে কিরূপ সুফল 
হওয়া! সম্ভবপর এবং সমাজের দুষনীয় বিষয়বস্ত 
কিভাবে বর্জন করিতে হয়-_কাঁব্য এই সকল 
বিষয় অজ্ঞীতসারে বিকাশ করিবে! একজন প্রবীণ 
দাশনিকের, সমাজ ও জাতির বিষয় গভীরভাবে চিন্তা 
করিয়া সমাজের দৌঁষসকল নিরাকরণ করা, 
সমাজের ভিতর নূতন প্রদীপ্তভাব জাগ্রত করা 
এবং ভবিষ্যতে সমাজ ও জাতির প্রগতি কোন্‌ দিকে 
ধাবিত হুইবে তাহা প্রাণম্পর্শী ভাষায় নির্দেশ 
করিয়া দেওয়াই হইল শ্রেষ্ট কাব্যের উদ্দেশ্তা। 
দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক ও উপদেষ্টা এই তিনেরই 
ভাঁব একত্রে অলক্ষিতভাবে শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভিতর 
গ্রথিত থাকে। সেইজন্ত কঠোর দরশনশান্ত্াপেক্ষা 
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সরস কাব্য পড়িতে সকলে এত আগ্রহ প্রকাশ 
করে। আলোচ্য বিষয় হইতেছে মহাকবি গিরিশ- 
চন্দ্র তাহার নাটকে উক্ত ভাবসমূহ কতদূর প্স্ত 
দর্শাইতে পারিয়াছেন? গিরিশচন্দ্র সাধারণতঃ 
শিল্পের জন্থই শিল্প দর্শাইয়াছেন কিংবা কোন বিশেষ 
উদ্দেশ্তে গভীর চিন্তা করিয়া সমাজ ও জাঁতির 
উন্নতিকন্পে নাটক বৃচন! করিয়াছিলেন তিনি 
সাধারণ যাত্রার পালা-বাঁধা কবিওয়ালা ছিলেন, 
কি একজন দীর্শনিক, উপদেষ্টা ও গভীর চিন্তাশীল 
মহাকবি ছিলেন, ইহাই হইল আলোচ্য বিষয়। 
গিরিশচন্জের রচনাসকল শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিলে 
স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আর্ধজাতির দর্শন- 
শাস্ত্রান্যায়ী গিরিশচন্দ্র একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, 
অর্থাৎ মহাকবির সম্মান পাইবার উপযুক্ত অধিকারী । 
একাধারে এরূপ উচ্চাঙ্জের নট ও নাট্যকার জগতে 
আজ পর্যন্ত অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 

সাহিত্যের মধ্যে নাট্যশান্স অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা' 
উন্ভয়ই অত্যন্ত দুরূহ বস্ত। সেইজন্ত বঙ্গসাহিত্যে 
নাট্যশান্্-আলোচনা সবিস্তরভাবে স্বল্পই হইয়াছে। 
সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি সাহিত্য পড়াইতে পারগ 
হইবেন কিন্তু উচ্চাঙ্গের নাটক পড়াইতে অসমর্থ 
হইবেন; কারণ ধাহার দর্শনশাস্ত্র, মনস্তত্ব, ইতিহাস, 
ভূগোল, মানবচরিত্র ভাষাতত্ব, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং 
অধিষ্ঠান (০৪০) প্রভৃতি অঙ্ন্ধে বিশেষ জ্ঞান 
থাকিবে তিনিই উচ্চাঙ্গের নাট্যশান্্র অধ্যাপন! 
করিবার উপযুক্ত অধ্যাপক হইবেন। ইহার 
প্রত্যেকটই নাট্যশীস্সের বিষয়বস্ত। কোনটিই 
অবহেলার সামগ্রী নহে। নাধারণ নরনারীর নিকট 
নাট্য-সাহিত্য বা অভিনয় ক্ষণিক সুখদায়ক। ঘআন্ন 
উপভোগের বিষয়ব্স্ত কিন্ত প্রকৃতপক্ষে নাটক- 
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অভিনয় বা নাট্যশান্ত্র জাতির মনম্তবের ক্রমবিকাঁশ 
এবং মেরুদণ্ড, জাতির উন্নতির নব-নব পথপ্রদর্শক । 
উচ্চাঙ্জের নাটক ব্তমান ধুগে জাতিকে নব বল 
প্রদান করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভ্রম ব 
্রাস্তি দর্শীইয়া দিতেছে । নাট্যকার আচার্য, নট- 
নটা-উপদেষ্টা এবং নাট্যালয় সর্বভাবের ঘনীভূত 
আনন্দময় মন্দির। ইহা বিলাসকক্ষ নহে, জাতির 
জয়-যাত্রার চৈতন্ত-উৎপার্দনের মন্দাকিনী। শ্বয়ং 
মহেশ্বর ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং ধাতা। 

ধিনি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ 
ও ভক্তচুড়ামণি নাগ মহাঁশয়ের অলৌকিক পুত- 
জীবন হইতে আরস্ত করিয়া সমাজের প্রত্যেক 
স্তরের নরনারীর দৈননিন জীবনযাত্রা, এমনকি 
হাঁড়ি-মুচী মেথর-বুদ্দফরাঁশের হাঁবভাব চাঁলচলন 
কথাবার্তা পধস্ত অভিনিবেশ-সহকারে পধবেক্ষণ 
করিয়াছিলেন, ধাহার একটি বিশেষ কথা ছিল, 
“জগতে ব্ড়-ছোট বলে কিছু নাই, প্রত্যেক 
বস্তই শিক্ষণীয়, প্রত্যেক বস্তই মহান্‌, প্রত্যেক 
বস্তই প্রণম্য” সেই বিরাট ধীশক্কিসম্পন্ধ মহাকবির 
বিষয় সংক্ষেপে বলিতে যাওয়া আর ধনের খোলায় 
' হিমালয় রক্ষা! করা” এক বস্ত। “সহিত” শব্ধ হইতে 
সাহিত্য শব্দটা উৎপন্ন হইয়াছে । সহিত শব্দের 
অর্থ সঙ্গ । যাহা আমাদের সমাঁজ-জীবনের সহিত 
একান্তভাবে সদাঁসর্বদা জড়িত তাঁহাই আমাদের 
সাহিত্য । জামার্দের জীবনের বা সমাজের হুবহু 
চিত্র ছুই প্রকারে প্রকাঁশ করিতে পারি-বথা, 
ভাষাশিল্প ও চিত্রশিল্প | মনের নানা স্তর এবং 
অন্তরের ভাবরাশি চিত্রশিল্প হইতে ভাষাশিল্লে নুন্দর- 
ভাবে প্রকাশিত হয়। সেইজন্য ভাষাশিল্পের সবক্র 
এত প্রলার । 

কৰি ছুই শ্রেণীর, যথা, চিত্র-কবি ও শব্দ-কবি। 
অর্থাৎ এক শ্রেণীর কাব্যে কেবলমাত্র ভাষার 
পারিপাট্য লক্ষিত হয় কিন্ত মনোমধ্যে কোন ত্র 
অস্কিত করিতে পাঁরে না। অন্ত শ্রেণীর অর্থাৎ 
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চিত্র-কবির বর্ণনায় ঘটনানিচয়ের স্পষ্ট চিত্র বা রূপ 
ফুটিয়া ওঠে। ইহারাই শ্রেষ্ঠ কবি-পদবাচ্য হন। 
গিরিশচন্দ্র ছিলেন চিত্রকবি। তাহার নাটকে 
বণিত ঘটনা ব! চিত্রসকল এত সুন্দর এবং স্পষ্ট যে 
চিত্রশিল্পী ([21016£ ) অনায়াসেই সেই কল 
তুলিকা দ্বার! অঙ্কিত করিতে পারেন। ইহার কারণ 
নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, তিনি প্রত্যেক চরিত্র ও চিত্র প্রত্যক্ষদর্শীভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন। বণিত বিষয় বস্ত তিনি প্রত্যক্ষ 
দর্শন করিয়া স্থানে স্থানে হ্বল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া 
চরিগানুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন! এই সমস্ত 
বর্ণনাতে তাঁহার যেমন গ্রত্যক্ষদশীর অভিজ্ঞতা ছিল 
গভীর দার্শনিক তত্তজ্ঞান ছিল, তেমন উচ্চাঙ্গের 
কবিত্ব-শক্তি বিপুলভাঁবে বিছ্ুমান ছিল। ইহা 
ব্যতীত স্থন্দর ভাঁব প্রকাশের উপযুক্ত ভাবাও 
পরিপূর্ণ ছিল। নাটকের ভাষা শ্বতন্্ ভাষা। 
সর্বপ্রকার শক্তি ও গুণের অপুর সমাবেশ হওয়ায় 
তাহার বণিত চরিত্র ও চিত্রগুলি এমন মধুর ও 
মনোজ্ঞ হইয়াছে । ভিত্তিহীন, কেবলমাত্র কাল্পনিক 
হইলে ইহা এত জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হইত না । মহাকবি 
গিরিশচন্দ্র গ্রাঁয়ই বলিতেন যে, ভাবসকল প্রত্যক্ষ- 
ভাঁবে সম্মুখে না দীড়াইলে তিনি এরূপ স্পষ্টভাবে 
কোন বিষয় বর্ণনা করিতে পাঁরিতেন না। যখন 
তিনি ভাঁবে বিভোর হইয়া যাইতেন, যখন বাঁহিক 
কোন জ্ঞান থাকিত ন!, সন্মুথে কোন বস্তও দেখিতে 
পাইতেন না তখন সেই ভাবীবস্থায় যে সকল চিত্র 
দেখিতেন স্পষ্টাক্ষরে তাহাই লিপিব্ধ করিয়া 
দিতেন কোঁন রকমে। জেইজন্য গিরিশচন্দ্র ্বয়ং 
লেখনী ধারণ করিতে পারিতেন না। সেই 
ভাবাবস্থীয় চিন্তাত্রোত এত দ্রুতগতিতে ধাঁবমান হয় 
ঘে, কোন রকমে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায় 
মাত্র। ইহা! ব্যতীত সেই ত্তরে অন্ত কোন উপায় 
নাই। সেইজন্য মহাকবি গিরিশচন্দের চরিত্রহ্থজন 
প্রত্যেকটি স্বতক্র, প্রত্যেকটি প্রাণবন্ত ও মনোরম । 


আাঢ়, ১৩৬২ ] 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই শ্রোতাদিগকে প্রশাস্ত- 
বদনে বলিতেন, “৬1308113108 005 10993, 
৮1309118119 0 1088” অর্থাৎ ভাবকে প্রত্যক্ষ- 
রূপে দর্শন কর। 
171৩ ০0 09:৪৮ অর্থাৎ ভাবসকলকে স্নায়ুর 
মধ্যে প্রবাহিত কর। মন ও স্নায়ু এক বস্ত। 
মনকে উচ্চস্তরে তুলিয়া দিলে অর্থাৎ যাহাকে মনস্তত্বে 
“ভাবালোক” বলে সেই স্তরে চিৎশক্তি বা মনকে 
স্থিতি করিতে পারিলে ভাবসকল ম্পষ্ট জীবন্তভাবে 
প্রতীয়মান হয়। ভাবসকল যেন কথা কয়। 
সত্যকারের জপ যেমন কথা কয় ভাবও সাধকের 
সহিত আকারে ইলিতে কথা কয়। 

সেইজন্য গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে বলিতেন,_ 
“ভাবসকলকে স্পষ্ট দেখা যাঁয়।” ভাব হইল 
অলঙ্কার-শান্ত্ের ভাবালঙ্কারের জন্মদাতা । যোগি- 
গণ ধ্যান-ধারণা করিয়া যে অবস্থায় উপনীত হন, 
গিরিশচন্দ্র অজ্ঞাতসারে স্বভাবসিদ্ধ শক্তিবলে সেই 
অবস্থা পাইয়াঁছিলেন, অথচ তিনি তাহার কারণ 
জানিতেন না। দাঁশনিক মতে গিরিশচন্দ্রের ভাঁব- 
সকল বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
তাহার মনট! অতি উচ্চস্তরে যাইতে পাঁরিত। 

গিরিশচন্দ্র যখন গঙ্গার ধারে বা অন্তত্র পথে 
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ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেন তখন তাহাকে 


দেখিলে মনে হইত যেন একটা ফটোগ্রাফের 
ক্যামেরা তাহার বুক ও চোখের ভিতর রহিয়াছে। 
রাস্তার প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বিষয়ের তিনি একটি হুবন্থ 
ফটো তুলিয়া লইতেছেন। এইজন্য তীহার হৃষ্ট- 
চরিত্রের প্রতিচ্ছবি বনুপ্রকার ; অসংখ্য রকমের 
ব্যক্তি ও ঘটনার সমাবেশ তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। 
এই সকল বর্ণনা এত সুস্পষ্ট, সরল ও হৃদক়গ্রাহী, 
এত ম্বাভাবিক ও জীবন্ত, মনে হয় যেন ছুই চারি দিন 
পূর্বে ঠিক অমুক স্থানে এই ঘটনা দেখিয়াছি। 
ইহাই হইল তাহার রচনার প্রধান শিরত্ব। তাহার 
চিত্রিত চরিত্রসকল প্রত্যেকেই স্বতস্থ,। কেহ 


মহাকবি গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা 


' ঘুণা করিতেন। 


৪৯১ 


কাহারও সহিত মিশিয়া যাইতেছে ন1। প্রত্যেক 
চরিত্র স্বতন্ত্র এবং তাহাদ্দের মনের গতি কিরূপে 
বীরে ধীরে পরিবতিত ও বিকশিত হইতেছে তাহা 
স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাঁয়। মনোবিজ্ঞান হিসাবে 
তাহার বণিত চরিত্রগুলি অধ্যয়ন কর] একান্ত 
আবশ্তক। তাহার 
0507931 এর তুলনা নাই । মহধি বেদব্যাসের 
আদর্শে গিরিশচন্দ্রের চরিব্র-অঙ্কন তুলনীয় । মহুষি 
ব্যাসদেব হইলেন প্রত্যক্ষদর্শী মহাঁকবি__জগতের 
সর্বশ্রেঠ কবি। মহধি ব্যাসের বর্ণন! অতুলনীয়। 
মহাভারতের প্রত্যেক চরিত্র পৃথক্‌ করিয়া তুলিয়৷ 
লওয়া যায়, অথচ পুঞ্জ চিত্র করিয়া নানাভাবে 
সকলকে সংশ্লিষ্ট করিতেছে । যে নিয়ম-পদ্ধতিতে 
মণি বেদব্যাস নানান তেজন্বী প্রাণবন্ত চরিত্র 
চিত্রণ করিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন ঠিক সেই 
অনুপম পদ্ধতিতে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বণিত 
চরিত্রসকল স্ষ্ট হইয়াছে; এমনকি স্থানে স্থানে 
গিরিশচন্দ্র উতৎকর্ষতা সাধন করিয়াছেন। ইহা 
অনুকরণ নহে, অনুকরণে প্রাণশক্তির প্কুরণ হয় না, 
সজীব চিত্র মৃত প্রায় দশিত হয়। শ্রদ্দাবান্‌ তেজস্থী 
ন্রনারী কথনও অনুকরণ করে ন1। অনুকরণে জীব, 
সমাজ ও জাতি শক্তিশালী হয় না। ইহা ছূর্বল, 
নিজের গ্রতি শ্রদ্ধাহীন জাতির শুবর্ণ শৃঙ্খলমাত্র। মহা 
তেজস্বী শ্বাধীনচেতা গিরিশচন্দ্র অন্থকরণকে অত্যন্ত 
তিনি কথনও কাহারও অন্করণ- 
প্রয়াপী হন নাই। ম্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই 
ভক্তদের বলিতেন, “গ্ভাথ$ আমাকে আর 9-.0.কে 
কেহ কখন অনুকরণ করিস্‌ নি।” স্বামীজী ও 
গিরিশচন্দ্র সত্যসত্যই অন্ুকরণের বহিভূতি মহাপুরুষ 
ছিলেন। | 

গিরিশচন্ত্রের নাট্য-রচনার ভিতর দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, বীর্যসম্পব্ন-জাতি গঠন করিবার 
তাঁহার অদম্য প্রচেষ্টা ছিল। জাতির ভিতর 
কিরপভাবে শক্তি আনিতে হয়, জাতিকে কিরূপে 
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জাগ্রত করিতে হয়, জাতির ভিতর কিরূপে তেজঃ- 
পুর্ণ ভীব দিতে হয়, ইহাই তাহার জীবনের বিশেষ 
উদ্দেপ্ত ছিল। তাঁহার সাহিত্যের ভিতরও সেই 
ভাবটি পরিপূর্ণভাবে জাজল্যমান রহিয়াছে। 
গিরিশচন্দ্র যখন যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন তথন 
সেই চরিত্রের ভিতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়ী, 
নিভীক ও একাগ্র ভাব বিক।শ করিয়াছেন। 
ইহাই হইল তাহার জীবন-কাহিনী। ইহাই হইল 
তাহার মেরুদণ্ড । নিজের প্ররূত যে মনোভাব 
এৰং মনোমধ্যে যে সময়ে যেরূপ ভাবতরজগ উঠিয়া- 
ছিল, তাহার বণিত চরিত্রগুলি সেই মনোভাবের 
পরিপূর্ণ প্রকৃতি । তিনি কঠোর অবোধ্য ভাষা বা 
শব্ধ পরিত্যাগ করিয়া সরল সহজবোধ্য গ্রাম্য 
বা প্রচলিত শব দ্বারা চরিত্রের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব 
দরশাইয়াছেন। গ্রাম্য ভাষা ও স্ত্রীলোকদিগের 
ভাষা যে কত প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী তাহা গিরিশচন্দ্র 
ও ব্রহ্মবান্ধব উপাঁধ্যায়ের “সন্ধ্যা” কাগজে পরিপূর্ণ- 
ভাবে বিকাশ পাইয়াছে। নাট্য-সাহিত্যে গিরিশ- 
চন্দ্রের ভাষা অমূল্য সম্পদ। মনের ভাব-প্রকাশের 
বাহন হইল ভাষা । যে ভাঁধার দ্বারা সহজে শ্রোতার 
মন পাওয়া! যায় সেই ভাষাই জীবন্ত ভাষা । আট- 
পৌরে ভাষার মধ্যে জাতির প্রাণশক্তি নিহিত 
আছে। 

গিরিশচন্দ্রের একাগ্রতা অতি অদ্ভুত ছিল। 
বোধ হয় এই একাগ্রত। থাঁকার জন্তই তিনি এত 
উচ্চ সুরে উঠিতে পান্গিগ্াছিলেন। তীহার গ্রন্থে 
বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, যখন যে চরিত্র 
তিনি অঙ্কন করিতেছেন, বর্ণনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ 
একাগ্রভাব দি! তিনি তাহা প্রকাশ করিতেছেন। 
সেখানে উচ্চ বৰ! নীচ বলিয়া কৌন বিষয় নাই। 
যর্দি কোন উচ্চ বিষয় বস্তুতে একাগ্রতা না থাকে 
তাহা হইলে লেই বিরাট বিষয়টি ক্ষুদ্র হইয়া যায়, 
কিন্ত যদি অতি ক্ষুদ্র বিষয়ে, অতি তুচ্ছ বিষয়ে, 
অতি নগণ্য বিষয়ে একাগ্রভাব থাকে, তাহ! 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-_৬্ঠ সংখ্যা 


হইলে সেই সমস্ত বিষয়বগ্ অতি মহান্‌ রূপে 
ফুটিয়া উঠে। 

গিরিশচন্দ্র শ্বভাব-নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার 
সহিত কেহই তর্কধুক্তিতে পারিত নাঁ। যেমন স্বামী 
বিবেকানন্দ মহাঁতাকিক ছিলেন সেইরূপ গিরিশচন্দ্রও 
তর্কে পরাস্ত হইতে জানিতেন না। সেইজন্ 
গিরিশচন্দ্রের স্ষ্ট চরিত্রসকল যখন যেভাবে কথা- 
বার্ত। কহিতেছে-__তাহাতে তর্কযুক্তির কোন ভুল 
ব| ভ্রান্তি হয় নাই। গিরিশচন্দ্র হ্বভাব-নৈয়াস্িক 
হইল্লাও অতি উচ্চস্তরের কল্পনা ধারণ করিতে 
পারিতেন। তাহার গ্রন্থে যথেষ্ট ইহার প্রমাণ আছে। 
গিরিশচন্ত্রের ভিতর দেখিতে পাইতেছি যে, তিনি 
উভয়বিধ বিরুদ্ধভাব একসঙ্গে অতি সুন্দর ভাবে 
চিত্রিত করিতে পারিতেন। তাহার বর্ণিত চরিত্রে 
যেমন নৈয়ারিকের তর্কযুক্তির সুন্দর অব্তারণা 
দেখিতে পাওয়া বাঁয়, কল্পনাশক্তির বিকাঁশও সেইরূপ 
পরিলক্ষিত হয়। ইহাই হইল তাঁহার কাব্যের এক 
বিশেষ অঙগ। 

রজমঞ্চের অষ্টা এবং অতুলনীয় ও অপ্রতিদন্দী 
অভিন্তো গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বাড়ীর গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন। সামাঞ্জিক হিসাবে 
তিনি অতিশয় সরল, নম্র ও মোলায়েম প্রকৃতির 
ব্যক্তি ছিলেন। অত্যন্ত অকপট ব্যক্তি ছিলেন। 
যেমন তাহার উপস্থিত বুদ্ধি অসাধারণ ছিল তেমনি 
তিনি গৃহে অত্যন্ত মজলিসী ছিলেন। এইভন্ 
তাহার নিকট বহু প্রকৃতির লোক সমাগম হইত । 
কেন তাহার সহিত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক 
আলাপ-আলোচনা করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ 
করিত তাহার একমাত্র কারণ এই যে, একই দেহের 
ভিতর দশ বারটি গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাস করিতেন 
এবং প্রত্যেক গিরিশচন্্রই স্বতন্্র-প্রকৃতির ; একের 
অপরের সঙ্গে সন্ন্ধ বা দৌসারৃশ্ত ছিল না 
প্রত্যেকেই স্বাধীনপ্রক্কতির। একটি বড় আশ্চধ্র 
বিষয় বে অসাধারণ ধীশক্ি-সম্পন্ন। অভভুত 
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প্রতিভাবান্‌, জ্ঞানী ও ভক্তিমান্‌ তাহাও গিরিশচন্্র 
এবং অতি নিয়স্তরের লোক তাহাও গিরিশচন্দ্র । 
সেইজন্ত তিনি অনেক সময় সুনাম ও দুর্নাম যশ 
এবং অপযশের ভাগী হইয়াছেন। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে গিরিশচন্ত্রের কাব্যের 
সার্থকতা কোথায়? কেনই বা তাহার গ্রন্থনকল এত 
হদক্নগ্রাহী হইল? এই প্রশ্থের সমাধান করিতে 
হইলে একটি কথা ব্ল! যায় যে, গিরিশচন্দ্রের কাব্যে 
অধিষ্ঠান বা 2০৪৪ অতীব সুন্দর এবং এক আশ্চ্ধ 
বস্ত। অলঙ্কার-শাস্ত্র দ্রিগা বিচার করিতে হইলে 
এই অধিষ্ঠান বা ড়! বা 7985 নাটকের 
একটি প্রধান অঙ্গ। মানবের মনে যেমন যেমন 
ভাবের উদয় হয় তাহার ভাষাঃ গাত্রের বর্ণ, 
আচার-ব্যবহার ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা বা 
দাড়ান সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক নরনারী 
ভাবানুযায়ী প্রতিক্ষণে চালিত হইতেছে । দ্বিতীয় 
হইল সামগ্তম্ত-ভাব। এই সামঞ্জন্ত-ভাব বা 
০৪৭০০০০ গিরিশচন্দ্রের নাট্যকলার অতুলনীয় 
সম্পদ। ম্বতন্ত্রভাবে কি করিয়া পরিমিত শবের 
বারা মনোভাব প্রকাশ করিতে হয়ঃ তাহা গিরিশ- 
চন্দ্র পরিফাঁররূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার 
স্ষ্ট কোন চরিত্রই অসমঞ্জস ও অপরিমিত ভাষা 
ব্যবহার করে নাই। প্রত্যেক চরিত্রই অপরাপর 
চরিত্রের মর্ধাদা ও পরিমাণ বা প্রাপ্য বিষয় রক্ষা 
করিয়া বাক্যালাপ করিতেছে । ইহাকে সামঞ্জন্ত- 
ভাব বা ০৪90০9 বলিয়া থাকে । 170. 0800০6 
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গিরিশচন্্রেরে নাটকে ইহা সুন্দরভাবে রক্ষিত 
হইয়াছে । কাব্য ও নাটক পাঠকাঁলে অধিষ্ঠান ও 
সামগন্ত-ভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। 


মহাকবি গিরিশচন্দ্রের প্রতিভ! 
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তৃতীয় হইল বিবর্তন বা £9810011 ইহা! গিরিশ- 
চন্দ্রের কাৰো এক নুতনত্ব। এই বিবর্তন হইল 
তাহার রচনার এক প্রধান গুণ। ' সচরাচর দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে যে, গিরিশ্চন্দ্রের পূর্বকালীন 
কবিরা হিক বিবর্তন দেখাইতে পটু ছিলেন। 
গিরিশচন্দ্র পূর্বকালীন কবিদিগের প্রথা বা রীতি 
ত্যাগ করিয়া মনোঁবিজ্ঞানের পথ অবলম্বন করিলেন। 
মনের কিরূপ পরিবর্তন হয় এবং ধীরে ধীরে তাহা 
কিরূপ অন্পথে চালিত হয় তাহাই তিনি কাব্যে 
স্থচারুরূপে দর্শাইতে লাগিলেন । গিরিশচন্দ্র একা- 
ধারে কবি, দার্শনিক, বাঙলা ভাষার জীবন্ত 
অভিধান, ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নৃতন প্রবর্তক, 
মহাভক্তিমান্‌ নরসিংহ। ভাস্করসম তেজ লইয়া 
তিনি আসিয়াছিলেন--বাঙ্গালী জাতির ভিতর 
ভাঙ্করমম তেজ তিনি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। 
নৃতন জাতি, নূতন ভাব, নৃতন উদ্ভাম, নূতন উৎসাহ, 
নূতন প্রচেষ্টা, নূতন ভাষা, নুতন শব্দ, নূতন ছন্দ; 
নৃতন অলঙ্কার ইহাই হইল তাহার জীবনের উদ্দেশ্ত 
ও প্রচেষ্টা। জাতি যত স্বাবলম্বী হইবে গিরিশচন্দ্রের 
নাট্য-রিচনার সৌন্দর্য তত উপভোগ্য হইবে। 
তুচ্ছ বস্ত বাঁ কার্ধের ভিতর ধিনি মহান্কে দেখিতে 
পান তিনিই হইলেন মহৎ লোক । গিরিশচন্দ্রের 
জীবন ও রচনা-প্রণালীতে এই ভাটি অতি স্পষ্ট 
ও নিখুঁতভাবে বিকশিত হয়েছে। তাহার তুলনা 
তিনি স্বয়ং। নাম-যশের তিনি কাঙাল ছিলেন 
না; তাহার জীবনের আকাজ্ষা! তিনি নিজেই রচনা 
করিয়! রাখিয়া গিয়াছেন £- 

ফোটে ফুল সৌরত হৃদয়ে ধরি, 

সৌরভ বিতরি আপনি গুকায়ে যায়। 

সৃত্যুভয় 

আছে কি কুস্থমে? 


পুণ্যস্মৃতি 
শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ 


ছেলেবেলার যখন মামার বাঁড়ীতে থাকিতাম 
তখন প্রথম শ্রীশ্ররামকুষ্ণ-কথামৃত দেখি এবং 
শ্ীশ্রঠাকুরের কথা এনি॥ দুপুরে প্রায়ই খাওয়া- 
দাওয়ার পর দিদিম! ও পাড়ার বৃদ্ধার! এক জাগ়্গায় 
বসিয়া কথামুত-পাঠ খুনিতেন, আমিও তাহাদের 
সঙ্গে বসিয়! গ্রশ্রীঠাকুরের সরল উপমাবহুল কথা- 
গুলি শুনিতে ভালবাঁমিতাঁম । তাহার পর যখন 
নিজের বাড়ীতে আসিয়! হাই খুলে ভরতি হইলাম 
তথন স্বদেশী যুগ চলিতেছে, সবার মুখে স্বামী 
বিবেকানন্দের নাম ও বাণী শুনিতে পাই। প্রবল 
আগ্রহ লইয়! হ্বামীজীর জীবনী ও বাণা স্কুল লাইব্রেরী 
হইতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু তখন 
বেলুড় মঠ বা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্বন্ধে বিশেষ কিছুই 
জানিতাম না। ম্বামীজীর বই পড়িয়া! গ্রামে 
আমাদের একটি ছোট দলের স্থষ্টি হইয়াছিল এবং 
সাধ্যমত আমরা গরীব-ছুঃখীর কষ্ট লাঘব করিবার 
চেষ্টা করিতাম, কথন কখন রোগীর সেবাও 
করিতাম। 

গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় াদিলাম এবং ১৯১৭ 
সালে একজন পরিচিত লোকের ছার! শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশনের একজন সন্্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হইল। 
তখন অবপ্ত তিনি বেলুড় মঠে যোগ দেন নাই? সাধু 
হইবার জন্ত নিজে তৈরী হইতেছেন ও অপর কয়েকটি 
যুবককেও ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। 

ইহার দে আমি প্রথম বেলুড় মঠে যাই এবং 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকজন সন্তানের, বিশেষ করিয়া 
মঠাধাক্ষ পুজ্যপাদ স্বামী ব্রদ্ধানন্দ মহারাজের সহিত 
পরিচিত হই। তিনি যখন বাগবাজার বলরাম 
মন্দিয়ে থাঁকিতেন তীহার কাছে খুব বাইতাম। 
তীহার সঙ্গ এত ভাল লাগিত যে, কয়েক দিনের 


অদর্শনেই তাহাকে দেখিবার জন্ত প্রবল আঁকর্ষণ 
অনুভব করিতাম। আমার্দের সহিত কথা তিনি 
খুব কমই বলিতেন, বয়স্কদের সঙ্গেই নানীপ্রসঙগ 
চলিত, তবুও যতক্ষণ মহারাজের সামনে বসিয়া 
থাকিতাম কি আনন্দেই যে মন ভরিয়া থাকিত 
তাহা প্রকাখ করিবার নহে। মনে হইত যেন 
মহারাজের চারিধারে আনন্দ জমাট বাঁধিয়া আছে। 
যখন সেখান হইতে চলিয়া আমিতাম তখন 
মহারাজের চিন্তায় মন ভরিয়া থাকিত এবং আবার 
কৰে যাইয়া তাহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়! ধন) হইব 
সেই ভাবনায় অস্থির ইইতাম। 

মনে আছে--একদিন সকালে বলরাম মন্দিরে 
সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া যে ডান পাশের ছোট 
ঘরটি পাওয়া যায় সেখানে শ্রীশ্রীমহারাজ খাটে 
বপিয়! আছেন এবং আমর! একদল ছেলে তাহার 
সামনে মেজেতে বসিয়া রহিয়াছি। কেহ কেহ 
তখন ধ্যান জপ করিতেছিলেন। এমন সময় খবর 
আদিল যে পৃজনীয় রামলাল দাদা (শ্রশ্রঠাকুরের 
ভ্রাতুপ্ুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়) মহারাজজীকে 
দেখিতে আসিতেছেন। মহারাজ আমাদ্দিগকে 
বলিলেন যে, রামলাল দাদা ঘরে টুকিলেই যেন আমরা 
'রামলাল দাদাকী জয়” বলিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা 
করি। রামলাল দারা ঘরে ঢুকিবামাত্র আমরা 
সকলে এরূপ জয়ধ্বনি দিয়া উঠিলাম। তিনি যেন 
থতমত খাইয়া গেলেন এবং হাতজোড় করিয়া 
শ্রীশ্বীমহারাজ কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। 
মহারাজ বেশ আমোদ করিয়া! হাঁসিয়া বলিলেনঃ__ 
"আছি আর কেমন? যেন বালকবৎ--রুষ্ট তুষ্ট 
ক্ষণে ক্ষণে । এই হয়তো তাল আছি আবার হয়তো 
পর্পক্ষণেই কেমন হয়ে গেলাম ।” রামলাল দাদার 


আযাড়, ১৩৬২ ) 


সঙ্গে কত রকম হাঁদি-তামাসা চলিতে লাগিল। 
আমরা মহারাজের বালকভাবৰ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম । 

শরপ্রীমহারাজের ভালবাসার কি কোন তুলনা 
ছিল? কত দিন মনে হইয়াছে-লোকে বলে 
ম!-বাপের ভালবাঁস।র তুলনা নাই কিন্তু মা-বাপের 
ভালবাস! যে মহারাজের ভাঁলবাসার কাছে অতি 
তুচ্ছ! সেদিন জন্মাষ্টমী, সকাল হইতেই মাঝে 
মাঝে বৃষ্টি হইতেছে । আমরা ছেলেরা একটি দল 
বাধিয়া কাকুড়গাছি যোগোগ্ভানে উৎসব দেখিতে 
গিয়াছি। খুব ভক্ত-সমাগম হইয়াছে । কিছুক্ষণ 
আনন্দে কাটিবার পর যোগোগ্ঠানের একজন সাধু 
আমার্দিগকে বলিলেন যে, শ্রীশ্রীমহারাজকে একটু 
প্রসাদ পাঠাইতে পারিলে বড়ই ভাল হইত এবং 
আমাদের মধ্যে কেহ বর্দি এ কাজটি করিত তবে 
স্থখী হইতেন। আমি তখনই রাজী হইয়! গেলাম । 
মহারাজকে এই সুযোগে একবার দেখিতে পাইব 
ভাবিয়া আনন্দিত হইলাম । পায়ের ভিজা জুতা বন্ধুর 
কাছে রাখিয়া খালি পাঁয়ে একটি টিফিন ক্যারিয়ারে 
প্রসাদ লইয়া বাগবাঁজারে বলরাম মন্দিরের দিকে 
রওনা হইলাম! বুষ্টি যাহ|তে টিফিন ক্যারিয়ারের 
ভিতর না যায় সেজন্ঃ টিফিন ক্যারিয়ারটি মাথার 
কাছে ছাতির নীচে ধরিয়া যথাসম্ভব দ্রুত চলিতে 
লাগিলাম; মনে ভয় ছিল দেরি হইলে শ্রীশ্রীমহারাজের 
খাওয়া হুইয়। যাইবে। যাহা হউক; আমি বাইর 
দেখি মহারাজ তখনও স্নান করেন নাই। মহাবাজ 
প্রথমে বেশ আনন্দিত হইয়াছেন মনে হইল এবং 
উত্নবের বিষয় সব জানিকা লইলেন। কোন্‌ সাধু 
ঠাকুরের প্রসাদ তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন তাহাও 
জিজ্ঞাসা করিলেন । কিন্ত যে মুহূর্তে দেখিলেন যে 
আমি একেবারে ভিজিয়া গিয়াছি অমনি অতিশয় 
চিন্তিত হুইয়৷ পড়িলেন এবং আমাকে শীঘ্রই বাড়ীতে 
ফিরিয়া কাপড় বদলাইতে আদেশ করিলেন। 
তাঁহার কথায় মনে হইল ভিজিয়! অন্থথ করিলে 
আমার চেয়ে তিনিই বেশী কষ্ট পাইবেন! 


বত 


একদিন আমরা ছেলের দল শ্রীশ্রীমহারাজের 
সামনে মাটিতে বসিয়া আছি এমন সময় কয়েকজন 
ভক্ত ভদ্রলোক মহাঁরাজকে প্রণাম করিয়া! বসিলেন। 
তাহার বজবজে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎস্ব-উপলক্ষ্যে 
মহারাজকে বজবজে লইবাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
মহারাজ কিন্ত যাইতে রাঁজী হইলেন ন1। শরীরটা 
তেমন ভাল নাই, বলিলেন। ভক্তগণ নানাভাবে 
তাহাকে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিতে থাকায় 
মহারাজ আমাদিগকে দেখাইয়! তাহাদিগকে বলিলেন 
যে, তাহারা যদি এই ছেলেদের লইয়া মহারাজের 
মত তাহাদিগকে আদরযত্ব করেন তবে মহারাজেরই 
সেবা করা হইবে। ভক্তগণ আর কোনি উপায় 
না দেখিয়া নির্দিই দিনে আমাদিগকে বজবজে 
লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। মনে 
আছে, আমরা মঠের কযেকজন সাধুর লহিত সকালে 
বজবজে বাইয়া! উত্সবে যোগ দিয়াছিলাম এবং 
শ্রীশীমহারাজের প্রাপ্য আদরযত্ব পাইয়| বিব্রত বোধ 
করিয়া সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়াছিলাম। 

শ্ীশ্রীমহারাজ একবার দক্ষিণভারত-ভ্রুমণে 
চলিয়৷ যান। আমরা প্রায় প্রতিরবিবার তখন 
মঠে যাইতাম। রাত্রি থাকিতে আমরা সকলে কোন 
জায়গায় একত্র হইতাম এনং বড় বাজারের ঘাট 
হইতে এক পয়সা দির! গ্রীমারে হাওড়ার পারে 
যাইয়া গঙ্গার তীর ধরিয়৷ হাঁটিয়া' মঠে যাঁইতাম। 
মঠে পৃজনীয় বাবুরাম মহারাজ | স্বামী প্রেমানন্দ ) 
এবং অন্যান্য মহারাজ আমাদের দলের ছেলেদের 
নানাভাবে ভবিষ্যং জীবন্‌-গঠন সম্বন্ধে সাহাধ্য 
করিতেন । এ জীবন ভোগের জন্ত নয় এবং লেখা- 
পড়া শেষ করিয়া কিভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে 
জীবন উৎসর্গ করা যায় তাহা বলিয়া উৎসাহ 
দিতেন। আমাদের দলের অনেকে বেলুড় মঠে 
যোগ দিয়! সন্ন্যাসী হইয়া এখন নাশাস্থানে দাযিত্বপূর্ণ 
সেবাকার্ধ যোগ্যতার সহিত চাঁলাইতেছেন। 

দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি মাস কাটিয়া 


১৭ 


২৯৩ 


গেল। একদিন শুনিলাম শ্রীশ্রীহারাজ দক্ষিণ 
তারত হইতে কলিকাতায় ফিরিতেছেন। নিধ্ণারিত 
দিনে ষ্টেশনে গিয়া দেখি প্লাট্ফরমে দীড়াইবার 
জায়গা নাই। ষ্টেশনে কর্মচারীরা বলিতে ল।গিলেন, 
“কই, তাহারা ত জানেন না যে এঁ গাড়ীতে কোন 
নামকরা লোক আপিতেছেন, তবে এত ভিড় কেন ? 
ট্রেন সময়মত আসিয়া দাড়াইতেই বয়স্ক কয়েকজন 
ট্রেনের কামরায় ঢুকিয় শ্রশ্রীমহারাজকে মাল্যতৃধিত 
করিলেন । মহারাজ কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া 
বাহিরে সবার দিকে ম্মিতমুখে চাহিয়া দেখিতে 
লাগিলেন। তাহার সেই হান্তরঞ্জিত মুখী আমাদের 
হৃদয়কে আনন্দে উদ্বেল করিল। আবার তাঁহাকে 
আমাদের মধ্যে পাইয়া! যেন আত্মহারা হইলাম। 
১৯১৯ সালে ৬কাশীর অছ্বৈত আশ্রমে শ্রশ্রীহর্গা- 
পূজা হইবে ঠিক হইক্লাছিল। শ্রীশ্রীমহারাজ এ 
পৃজা-উপলক্ষ্যে কাঁশী যাইবেন শুনিয়া জনৈক মন্াসী 
তাহাদের সহিত আমাকেও পুজার ছুটিতে কাশীতে 
যাইতে বলিলেন। আমি সানন্দে রাজী হইলাম। 
শ্ীশ্্রীমহারাজের সহিত একই আশ্রমে দিনের পর 
দিন থাকিবার সৌভাগ্য হইবে জানিয়া মন আনন্দে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--ষ্ঠ সংখ্য। 


ভরিয়া উঠিল। যাইবার জন্ত দিন গণিতে 
লাগিলাম। কিন্ধ হঠাঁৎ শুনিলাম যে শ্রশ্রীমহারাজ 
দুর্গাপূজায় কাশীতে যাইতে পারিবেন না। এ 
সংবাদে মন বিবাদে ভরিয়া গেল। শ্রীশ্ীমহারাজের 
শচরণে যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং তিনি যাহাতে 
৬পৃজায় কাশীতে যাঁন ছোট ছেলের মত আবদার 
করিতে লাগিলাম। শ্রশ্রীমহারাঞ্জ ছুঃখের সহিত 
জানাই/লন যে তাহার যাওয়! হইবে না বটে কিন্তু 
আমরা কাশীতে বাইয়া খুবই আনন্দ পাইব এবং 
আমাদিগকে কাণী যাইতে অনুমতি করিলেন। 
তাহার সেই শ্নেহমাথ! অনুমতি আমর! শিরোধার্ধ 
করিলাম । শ্রশ্রীমহারাঁঞ্জ ৬কাশীধামের মাহাত্ম্য ও 
৬বিশ্বনাথ ও ৬অন্রপূর্ণাদেবীর কতই না গুণগান 
করিলেন। আমাদের বলিলেন, আমর! যেন মনে- 
প্রাণে বিশ্বাস করি যে, শ্বযং বিশ্বনাথ কাশীতে সত্য- 
সত্যই বিরাজ করিতেছেন এবং ৮কাশীর পথের প্রতি 
ধুলিকণাটিও পবিত্র! কত সাধু-সম্ত কত কত যুগ 
কাশীতে তপন্ত| করিঘা' ওখানকার বাধুও পবিত্র 
করিয়া রাখিয়াছেন। কাশীর কি কোন তুলনা আছে 
ইত্যা্দি। ্রীশ্ীমহারাজের কথায় আমাদের মন্রে 


( শেষাংশ ৩২৮ পৃষ্ঠায় ভুষ্টবা ) 


আকাশের গান 


অনিরুদ্ধ 


দূর আকাশের অসীম নীলিমা "পর 
বহুল আশায় বেধেছিমনু আমি ঘর। 
সে মহা-উধ্বে” নাহি কোন বাধ! ভয় 
মোহ সংশর সেথায় কিছুই নয়। 


চঞ্চল কিছু করে না কখনে! ভিড় 
সুখ লাগি কেহ বাঁধে না তথায় নীড়। 
মুক্তি-__মুক্তি__মুক্তিই শুধু চাওয়! 
তন্দ্াৰিহীন কেন্দ্রমুখীন ধাওয়া । 


মাটিরে দলিয়া গগনে রাখিনু জয় 
সে-ই তো! চরম কীতির পরিচয়। 
হেথাকার গৃহ ! কতই দীনতা-মাথা 
নিয়ত ঘুরিছে ভীব্র-যাঁতনা-চাকা। 


একদা আকাশ কহিল হাসিয়া ডাকি-_ 
“ভেবো না বন্ধু আমি উধ্বে ই থাকি। 
যাহা ছেড়ে এলে আমাতেই তাহা বাঁধা 
ছাঁড়িলে পূর্ণসত্য হবে না সাঁধা ।” 


আকাশ-নিলয় ভাঙ্গিয়া নামিম্ুু নীচে 
দেখিনু সত্য বলিতাম যাহা মিছে। 
মুক্তি রহিল প্রতি অনুভবে মিশি 
ক্ষণিকে গ্রথিত নিত্যই দিবানিশি । 


গগনের জয় পৃথিবীতে নিল বাসা 
নকল মত্যে ছায় অমত্য আশ! । 
হেথায় হোথায় ছন্দের পাই স্থান 
জীবন-সত্যে বাজে আকাশের গান। 


জাঁতীয় আন্দোলনে বাংলা ভাঁষা ও সাহিত্য 


শ্ীকালীজীবন চক্রবর্তী 
জাতীয় ভাঁষ জাতির ধমনীতে রক্ত-ধারার রাজাদের গণ্তীর বাহিরে সর্বসাঁধারণকে বড় একটা 
মতে । জৈবিক প্রেরণায় দেহে যখন সাড়। জাগে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। শুন! যায়, যে 


তখন তাহার রক্তপ্রবাহ স্থগ্টিধ্মী হইয়া উঠে। কেবল 
ব্ট্টিজীবনেই নয়, সমট্টি-জীবনেও এই সত্য 
পরিস্দুট। বাঙ্গালীর জাতি-দেহে বাহিরের নানা 
ঘাঁত-প্রতিঘাতে যখনই কোন চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে 
তথনই নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাহার মুককণে 
ধ্বন্তি হইয়াছে ভাষা-গুঞ্তন, এবং সেই গুপরনধবনি 
সুষ্পষ্ট হুইয়া স্জনীশক্তি লাঁভ করিলে তাহারই 
মাধ্যমে বূপাঁয়িত হইয়া উঠিয়াছে জাতির ভাব- 
বিগ্রহ। ব্যক্তি-জীবনে বাহা চাঞ্চল্য, জাতি-জীবনে 
তাহাই আন্দোলন । এই আন্দোলনে ভাষার দান 
যেমন অসামাস্, এ ভাষার মূলে আন্দোলনের দানও 
তেমন কিছু কম নয়। তাই বাঙালীর ইতিহাসে 
বাহিরের আঘাতে যে প্রধান তিনটি আন্দোলনের 
সন্ধান মিলে তাহাদের প্রত্যেকটির সঙ্গেই বাংল! 
ভাঁষা অবিচ্ছেগ্ভাবে জড়িত। বাংল! ভাষার স্ছ্টি, 
বৃদ্ধি এবং চরম পরিণতির মূলে .রহিয়াছে বথাক্রমে 
বৌদ্ধ, যুপলিম এবং ইংরেজ বিপ্লব 1 এ শেযোক্তটিই 
বর্তমান প্রবন্ধের নিয়ামক । 

ভারতীয় গণ-মন স্বভাঁবত:ই বাষ্্-সচেতন নয়, 
সমাজ-সচেতন॥। রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধ 
বাহিরের আমদানি। দ্বতস্ফুর্ত নয় বলিয়া পাশ্চাত্য 
দেশগুলির তুলনায় ভারতীয় ভাবধারায় ইহা 
অনেক কৃত্রিম। ভারতীয় সভ্যতার সাধন! সম্পূর্ণ 
ভিন্নমুখে ভিন্নথাতে চিরকাল অগ্রসর ; তাই এ 
সংকীর্ণ এবং স্থলবিশেষে মারাত্মক “নেশন দেবতার 
পরিবর্তে ভারত চিরদিন “ভূমা'র উপাসনা করিয়া 
আলিয়াছে। তথাপি মুসলমান যুগ পর্যন্ত এই 
দতীয়-চেতনার অল্প-বিশ্তর যাঁহাকিছু প্রকাশ তাহাও 
 ঝুগের কয়েকজন বড় জমিদার বা সামন্ত 


) 


পলাশীর মাঠে বাংলা তথা ভারতের ভাগ্য নিধণরিত 
হইতেছিল তাহারই অনতিদূরে গ্রামবাসীবা সেইদিন 
সন্ধ্যাকালে কীর্তনানন্দে মত্ত ছিল । 

কিন্তু ইংরেজের সংস্পর্শে আসার ফলে এই 
অবস্থারি ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিকা গেল; দেখা দিল 
জাতীয্বতাবোধের পরিপূর্ণ উন্মেষ বাঁ্দালী ইংরেজী 
ভাষা শিখিয়, ইংরেজদের সানিধ্যে আসিয়া 
ইয়োরোপীয় ব্যক্তিত্বাতন্ত্র্যের (10011032118) 
পরিচয় পাইল কলের আগে এবং তাহারই সঙ্গে 
সঙ্গে সগ্ঘটিত ফরাঁসী-বিপ্রবের ভাব-বন্থা! তাহার 
]100%, আর 
( স্বাধীনতা, সৌন্রাত্র ও সাম্য) এই তিন মহামন্ত্র 
লইয়া বাঁংলার দুয়ারে প্রবল ধাকা দিল। ইন্দো- 
ইয়োরোপীয় “পুনরভ্যদয়ে'র ( [97021589009 ) 
জন্মভূমি এই বাংলা দেশ। এই যুগের উদগাতা 
রাজা রামমোহন রায় । 

বৌদ্ধ ও এরস্নামিক বিপ্লবধারা পশ্চিম হইতে 
পূর্বে অর্থাৎ বাংলায় প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্ত 
এইবরে এই পাঁশ্চাত্ত্যবিপ্লব-প্রবাহ বাংলা! হইতে 
সারা ভারতে ছড়াইয়! পড়িয়াছে। বাংঙ্জার এই 
ন্ব জাগরণ ব! উত্থান্রে (যাহা ক্রমে সমগ্র ভারতকে 
পথ দেখাইয়াছে ) অশ্রস্তাবী ভ্রমপরিণতির ফলেই 
যে বাংলাদেশে জাতীয় আন্দোলন মূর্ত হইয়া উঠিল 
এবং বাংলার ভাঁষা, সাহিত্য ও সমাজে দেখ! দিল 
এক অভূতপূর্ব বিরাট স্থষ্ি-সুচন! তাহা! আর বিশেষ 
করিয়া বলিতে হইবে না । 

ভারতীয় কংখেস্র গতিষ্ঠাত। যেমন একজন 
ইংরেজ ( হিউম্‌), এদেশে দ্বদেশ-প্রেমের প্রথম 
কবিতা রচয়িতা তেমন একজন ফিরিজি। ইনি 
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হিন্দকলেজের বিখ্যাত অধ্য!(পক ডিরেজিও সাহেব । 
তিনি ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন। 
১৮২৭ খুঃ অন্দে ইংরেজী ভাষায় সেই কবিতাটি 
ফিকির অফ. জঙ্গিরা” নামে প্রকাশিত হর। 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর পরে বাংল! ভাবার তাহার 
অনুবাদ করেন।; 


রামমোহন রায় মুতি-পৃজা-বিরোধী পুস্তক এবং 
বেদীস্ত ও উপনি্ষদের বাণী বাংলা ভাষায় অনুব'দ 
করিয়া সব্প্রথম প্রকাশ করেন। হিন্দুসমাঁজের 
প্রানি দূর করিতে গিয়। নান! বাধা-ৰিপঞ্তি। 
প্রতিপক্ষের সহিত বিচার ও উত্ভর-প্রত্যুত্তরের 
ভিতর দিয়া কয়েকখান! বাংলা পত্র-পত্রিকা এবং 
পুস্তিকাদি সংস্কারপন্থীদের পক্ষ হইতে প্রচারিত 
হইতে থাকে । রামমোহন প্রতিষ্ঠিত “নংবাদকৌমুদী? 
পত্রে (২৪শে মা, ১৮৩৮ ) রাজা রাধাকান্ত দেব 
সবাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুঠিত এক সভার খবর 
আমরা পাইতেছি--যে সভায় সভাপতির বন্তৃতায় 
ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে অসন্তে।ষ এবং সর্ধ- 
সাধারণের এক্যের কথা আছে ।২ 


ধর্মের সার্বজনীন ভিত্তিতে মিলিত হইলে 
ভারতবাসীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন যে সম্ভব” 
মহধি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে 
(পৃঃ ১০৭) এই চিস্তা গ্রথিত আছে। ইহ! 
ইং ১৮৪৫-_”৪৬ লালের চিন্তা । বোধহয় ভারতের 
রাষ্ট্রীয় গ্বাধীনতা-লাভের এই আশা এঁ যুগে এই 
প্রথম । ইহার পরেই ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের “মাতৃভূমি ও 


১ প্থদেশ আমার! কিব! জ্যোতির মগুগী- 
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি 
সেদিন তোমার ; ........ ...৮ ইত]াদি 


২ +--***এই মত উত্ত আছে যে, এক গাছি তৃণ অঙ্গুলির 
দ্বার! অনায়াসে ছিন্ন হইতে পারে কিন্ত অনেক তৃণ একত্র 
করিলে তদ্ধারা মত্ত ভম্তী বন্ধন কর্রতে পারা যাঁয় অতএব 
প্রজালে!কের এক বাকা হওয়! অতি উচিত......" 

" সংবাদগঞ্জে সেকালের কথা”--.৩7 খণ্ড, পৃঃ ৩২৯ 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্--ভ্ঠ সংখ্যা 


মাতৃভাষা” নামক কবিতার উল্লেখ করিতে হয়। 
ইহাই ম্ব্দেশ-প্রেম-্ছচক প্রথম বাংল কবিতা । 
দিপাহী-বিপ্রোহের পূর্বেই এ কবিতা প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

তাহার পরেই নবযুগের প্রথম কৰি রঙ্গপাল 
বন্দোপাধায়ের দেশাত্মবোধক সাহিত্য-স্ট্ির কথা 
আসে। মাইকেল মধুস্দনের সমসাময়িক হইলেও 
রঙ্গলালের বিখ্যাত স্বদেশভাবাত্মক কাব্য “পদ্মিনীর 
উপাখ্যান” “মেঘনারদবধ কাব্য'-প্রকাশের ছুই বৎসর 
পূর্বেই প্রকাশিত হয়। “স্বাধীনতা-হীনতায় কে 
বাঁচিতে চায় হে, কে বাচিতে চায় ?”-- ইত্যাদি অতি 
প্রসিদ্ধ কবিতাটি “পদ্মিনী উপাখ্যানে'র অন্তর্গত। 
তাহার রচিত “কর্মদেবীর (১৮৬২) রাজস্থানী 
সতীবিশেষের চরিত্র এবং "শূরস্থন্দরী'র ( ১৮৬৮) 
রাজিস্থানী বীররমণীর দৃষ্টান্ত শ্বদেশী যূগে বাংলা ভাষার 
দান হিসাবে অক্ষয় হইয়া থাকিবে । 

এই সময়ে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্গণ নাটক" 
রচিত হইয়া (১৮৬০) বাংলার বুকে একটা 
আন্দৌলনের স্থ্টি করে। ইংরেজ সরকার প্রত্যক্ষ- 
ভাবে এই পুস্তকের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। বাংল! 
ভাঁষায় লিখিত কোন পুস্তক অবলম্বনে জাতীয় 
চাঞ্চল্যের সুচনা! এই প্রথম বলিতে হইবে। 
“নীলবানরে সোনার বাংলা” এবং “হে নিরদয় 
নীলকর” নীলদর্পণের এই গান ছুইটি যথেষ্ট উত্তেজনা 
সধশর করিতে পারিয়াছিল। 

মাইকেল মধুহ্দনের রচনায় প্রত্যক্ষভাবে 
ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ বা স্বদেশের স্বাধীনতা -বিষয়ক 
কোন লেখা মুখ্য হইয়া দেখ! না দিলেও জাতীয় 
আন্দোলনের অন্প্রেরকরূপে তাহার স্থান অতি 
উচ্চে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে একট! প্রবল 
বিদ্রোহের সুর, কাঠামোতে একটা বিরাট ও সুদুর 
প্রসারী “ওলট-পাঁলট” তিনিই সর্বাগ্রে আঁনিলেন। 
নির্জীব পয়ারের চিরাচরিত আধিপত্য চূর্ণ করিয়া 
ওদন্বিনী অমিত্রাক্ষর ছন্দোধারার প্রচলন কেবল 


আধাঢ, ১৩৬২ ] জাতীয় আন্দোলনে 


সাহিত্যেই নয় বাজালীর নির্জীব দেহকাণ্ডেও একটা 
অনাধারণ শক্তি-সঞ্চারের কারণ হইল। থে 
সাহিত্য নগ্রূপে আত্মপ্রকাশ না করিয়া পরোক্ষে 
কার্ধ সাধন করে, ইঙ্গিতে জাতিকে পরিচালিত 
করে, বিচারের সর্বোচ্চ তুলাদণ্ডে তাহাই তো শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্য । মধুসদ্নের সাহিত্য তাহাই করিয়াছিল। 
যে পুরুষার্থ প্রবণ পৌরাণিক জাতীয় চরিত্রগুলি 
অসহায় আপৃষ্টবাদ ও নিবীর্ঘ ভক্তির আত্ম-নিব্দনের 
প্রাবল্যে ক্রমেই যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইগ্া পড়িতেছিল, 
মধুহুদন সেইগুলিকে রণসাজে সাঁজাইয়! নূতন করিয়া 
আলোকে লইয়া! আঁসিলেন। তাহার “বীরাঙ্গনা, 
এবং “মঘনাদবধকাব্য” তে! তাহাই। মেঘনাদে 
পাশ্চাত্য 110.015100911910 পূর্ণ বিকশিত। জাতির 
জড়ত্ব ভাঁঙিবার জন্যই যেন কৰি সমুদ্রের উদ্দেশে 
রাবণের মুখ দিয়া বলাইতেছেন-__ 
“উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভা, 
দুর কর অপবাদ; জড়াও এ জ্বালা, 
ডূবাও অতল জলে এ প্রবল রিপু। 
রেখে! নাগেো! তৰ ভালে এ কলঙ্ক রেখা ; 
এই বজ্রনিনাদে জরাগ্রস্ত তে দূরের কথা, মৃতও 
যেন কীপিয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে পুত্রশোকাতুরা 
চিত্রাঙ্দার প্রতি রাবণের উক্তি-- 
“দেশবৈরী ন।শি রণে পুত্রবর তব 
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাত তুমি 
বীরকর্মে হত পুত্রহেতু কি উচিত 
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জল হে আজি 
তব পুজ্রপরাক্রমে ত৬৪ক৫৫৫ কত রি 
নিম্নের তিনটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্ুরেশচনত 
মমাজপতি লিখিয়াছিলেন-_ 
*.....*.****্শোস্রে বলে গুণবান্‌ যদি 
পরজন, গুপহীন স্বজন, তথাপি 
নিগণ শবজন শ্রেয় ) পর পর সদ1।” 
(মৃত্যুর পূর্বে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের উদ্কি) 
"আজ মধুহ্ধনের ম্মরণে বাঙ্গালার গগনে পৰনে 


বাংলা ভাষা! ও সাহিত্য ২৯৯ 


এই লাখ কথার এক কথা” ছড়াইস্জ! দাও ! প্রত্যেক 
বাঙ্গালীর__ভারতবাসীর-খদয়ে শ্রই কয়টি কথ! 
ধেন গাথা থকে । তা যদ্দি থাকে, তাহা হইলে 
এদেশে মধুস্ছদনের জন্ম সার্ক। তা যদি নাহয়, 
তাহা হইলে, বাঙ্গালায় মধুস্থাৰনের আবিভীঁব নিক্ষল।” 
_'দাঁছিত্য, ১৩২৩ 
মধুসদূন তাহার “তিলোভমাসম্তবকাব্যে সুন্দ ও 
উপস্থুন্দ ভ্রাতৃদ্য়ের পরিণাম দেখাইয়! ভ্রাতৃবিদেষের 
বিষময় ফল নিধারণ করিলেন__ 
“ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব ছূর্জয়” 

কবির চতুর্দশপদ্দী কব্তীবলীতে দেশ।ত্মবোধক 
রচনার প্রচুর নিদর্শন বর্তমান। ইহা ছাড়া তাহার 
পন্াবতী”। শিষিষ্ঠা, “কিষ্ণকুমীরী”, “একেই কি 
বলে সভ্যতা” প্রভৃতি নাটকগুলিতেও স্থানে স্থানে 
এবং কোনটাতে আগাঁগোড়াই এই স্বদেশপ্রেম, 
পরান্থকরণ-নিন্দা, সমাজের পুঞ্তীভূত 'অনাগারের 
প্রতি তীত্র কটাক্ষ বিভিনন আকারে প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

আজন্ম বিদেশী ভাব-চিন্তায় অন্থপ্রাণিত এবং 
বিজাতীয় ধর্মে দীক্ষিত মধুস্দূনের স্বদেশী ভাব ও 
ভাষায় ফিরির। আসা এবং স্বদেশ ও স্বজাতির 
জন্ট এই মমত্ববোধ বাংলা ভাষার তথা জাতীয় 
আন্দোলনের দিক্‌ দিয়া যে কতথানি গুরুত্বপূর্ণ 
তাহা নির্ণর করা অসাধ্য । পরবর্তী হেমচন্ত্র 
নবীনচন্ত্র গোবিনদাস, যোগেন্সনাথ বিগ্াভূষণ 
প্রভৃতির লেখায় এই স্বার্দেিশিকতাই অধিকতর নগ্ন 
ও মুখ্য হইয়া! উঠিয়াছে। 

১৮৬৭ খুষ্টাব্ের চেত্রসংক্রান্তিতে রাজনারাঁয়ণ 
বনু, নবগেপাল মিত্র, মনোমোহন বস্থ প্রভৃতির 
নেতৃত্বে “হিন্দুমেলা'র প্রথম অধিবেশন হয় । ১৮৮৯ 
খুষ্টাব্ব পর্যন্ত বৎসরে একটি করিয়া মোট ১৪টি 
অধিবেশন হইয়াছিল । জাতীয়ভাবপ্রচারক এত বড় 
প্রচেষ্টা ইহার পূর্বে আর দেখা যায় নাই। এই 
উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষায় বছ জাতীয় সংগীত রচিত 


৩৩৩ 


হয়। ইহাদের অধিকাংশই এ মেলায় গাওয়া! হইত। 
সত্যেন্জনাথ ঠাকুর রচিত “মিলে সবে ভারত সন্তান” 
ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত “এ দেশের ছঃথে কার 
না আমে চোখের জল” এবং “মলিন মুখচন্ত্রমা 
ভারত তোমারি”, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “লজ্জায় 
ভারত ধশ গাইব কিরে” এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রচিত “আমি ভারত ভূমে একবার” ও “কৰে 
উদ্দিবে সৌভাগ্যভাঙ্গ ভারতবরযে” গান কয়টি 
উল্লেখযোগ্য । এই মেলার যাবতীয় অনুষ্ঠান বাংলা 
ভাষাতেই হইত। গান ব্যতীত বাংল| ভাষায় 
ওজদ্বিনী ব্তৃতাবলীও প্রদত্ত হইত। স্বদেশী 
ভাষায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক প্রকাশ্ত বক্তৃতার 
ব্যাপক সুচনা এই হিন্দুমেলাতেই । ১৮৭৭ খুষ্টাব্ধে 
হিন্দুমেলায় ১১শ অধিবেশনে কিশোর কৰি রবীন্দ্রনাথ 
তাহার “দিলীর দরবার” নামক কবিতা পাঠ করেন। 
পরে ইহা জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্প্রময়ী? 
নাটকের (১৮৮২) অন্তভুঞ্ত হয়। জাতীয় 
মেলোর আদশে বিভিন্নস্থানে আরও কয়েকটি মেলার 
অনুষ্ঠান হয়। এই সময়ে কয়েকখানা দেশাত্ম- 
বোধক নাটকও রচিত হইয়! এই সব মেলায় 
অভিনীত হইতে থাকে। তন্মধ্যে মনোমোহন বস্তু 
রচিত “হরিশ্ত্দ্র নাটক” € ১৮৭৫ )১ জেযোঁতিরিন্ত্র- 
নাথ ঠাকুর রচিত পুরুবিক্রম নাটক” (১৮৭৪) 
এবং “দরোজিনী নাটক” (১৮৭৫) উল্লেখযোগ্য । 
'মরোজিনী'র প্রথম অভিনয় হয় “গ্রেট স্টাশনাল 
থিয়েটারে' ১৮৭৬ খুষ্টান্বের ১৫ই জানুয়ারী । এই 
সময়ে ( একটু আগে বা পরে) বাংলার তাৎকালিক 
প্রায় সমস্ত সাঁহিত্যিকই ত্বদেণী গান রচনায় ব্যাপৃত 
হন। ইহার্দের মধ্যে ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
রচিত “কত আর ঘুমে রবে,” আনন্দচন্ত্র মিত্রের 
“উঠ উঠ সবে ভারত সন্তান” এবং “অবজ্ঞেয় 
বঙ্গবাপী অবনীতে একে” রাধানাথ মিত্রের "ভারত- 
ভুমি সমানি আছে ভবে কোন্‌ স্থান,” ঘারকানাথ 
গানুলীর “হবে কি ভারতে পুনঃ এমন নু্দিন,» 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৬্ঠ সংখ্য। 


“ছ্িজ হও ক্ষত্র হও বৈশ্য শূত্র আর” এবং “ভারত 
শ্মশান হোক্‌'****” রাজকৃষ্ণ রায়ের “কোথা সে 
বীরত্বলীলাঃ” “শত্রু দেয় গালি লয্প কর পাতি” এবং 
“ক্ষিগু ব্ঙ্জবাসী প্রশমিত হও” রাজকৃষ্ণ মুখো- 
পাধ্যায় রচিত "শ্রানমুখচন্্র ভারতি তোমারি, 
মনোমোহন বস্থর “নদী সিন্ধুনীরে, পোত থরে থরে” 
্বর্ণকুমারী দেবীর “আধ-অবনতিকথ! পড়িয়ে পাইবে 
ব্যথা” মীর মুশার রফ. হোসেন রচিত “ওরে 
ভারত জাগ জাগ দিন গেল” অশ্বিনীকুমার দত্তের 
“আয়রে আয়রে ভারতবাসী” এবং “আয় আয় 
সবে ভাই ছারে দ্বারে» মনোমোহন চক্রবরতীর “ছেড়ে 
দাও কাচের চূড়ী, বঙ্গনারী” এবং ভাওয়ালের 
ত্বভবিকবি গোবিন্দদাসের "ম্বদেশ শ্বদেশ ক্ছ 
কারে? এদেশ তোমার নয়” প্রভৃতির উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে রাঁজকুষ্চ রায় 
১৮৭৮ খুষ্টাব্দে ভারতবর্ষ-বিষয়ক একশত গানের 
সমষ্টি "ভারত গান” প্রকাশিত করেন এবং অশ্বিনী- 
কুমার দর্ত ও মনোমোহন চক্রবর্তীর রচনা! সম্ভবতঃ 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালীন । 

কবিবর হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুন্দনের 
পুরুষকারকে মুখ্যতঃ দেশহিতৈষণায় পরিবতিত করিয়া! 
বিদেনী 0৪690910কে বাংলা ভাষায় কুটাইয় 
তোলেন। ত্বাহার “কবিতাবলী", “বীরবাহুকাব্য 
'বৃত্রসং্হার” প্রভৃতিতে ইহার প্রমাণ মিলিবে। 
১৮৭* থুষ্টান্বে তিনি “ভারত সংগীত” নামে যে 
বিখ্যাত কবিতা প্রকাশ করেন, ইহার মত চমৎকার 
দেশাত্মবোধক কবিতা পূর্বে আর বাংলা ভাষায় 
রচিত হয় নাই। “কবিতাব্লী'র অন্তর্গত “ভারতে 
কালের ভেরী” “ভারত ভিক্ষা” “ভারত বিলাপ” 
“ভারত কামিনী” ইউরোপ ও আসিক্া এন্ত্রসাধন' 
£কালচত্র'» পরপন-উতৎসবে ভারতের নিদ্রাভঙগ' 
প্রভৃতি কবিতায় বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ- 
ভাবই মুখ্য হইয়া! উঠিয়াছে। শেষোক্ত কবিতাটিতে 
কবি হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্বস্ত সমগ্র ভারতের 


আধাঁ়। ১৩৬২] 


জাতীয় চিত্র আকিতে গিয়া হিন্দু-মুসলমান 
নিবিশেষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসীকে ভারত- 
মাতার পতাকা-তলে এঁক্যবদ্ধ কল্পনা করিয়াছেন। 
সারাদদেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় চেতনার পূর্বাভাস এই 
কবিতায় সার্থকভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে । ৩ 


কবি নবীনচন্দ্র সেন মধুস্দন ও হেমচন্দ্রের 
ভাবের মন্গকরণে তীহার শ্রেষ্ঠ জাতীয় কাব্য 
পলাশীর যুদ্ধ' রচনা করেন। হেমচন্দ্রের তুলনার 
তাহার 78100630, বেশী মধুর করিয়! আকা। 
এই স্ময়ে ভারতে ককোতের (/১৪৪০৪ট 007005 ) 
£[111171217169119171570)এর আমদানি হয়, যাহার 
ফলে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির সমঘ্ঘয় সম্ভবপর 
বলিয়া অনুমিত হইতে থাকে । প্নবীনচন্ত্র এই 
[7 210.9101091150150)কে মহাভারতের গলের ছণাচে 
ফেলিয়া নৃতন 13200970811970এর স্থটি-পুটি করিয়া 
“রৈবতক”, কুরুক্ষেত্র” ও এপ্রভান” এই তিনখানি 
কাব্যগ্রন্থে বিংশশতাবীর অভিনব মহাভারত রচনা 
কাঁরয়াছিলেন ৮5 


এই যুগে ঢাকার কবি গোঁবিন্দচন্দ্র রায়ের 
হবদেশী কবিতা বাংল! দেশে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্ধে 
যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে। তাহার রচিত “ভারত 
বিলাপ» “মুনালহরী” “দিন কি এমন হবে, “নে রে 
বিদায় আজি ভারতে হোরি,' "িঠরে বাছাসকল 
ডাঁকেন মা দুঃখিনী, ছুঃথের সময় চিরতে! রয় না, 
প্রভৃতি গান ও কবিতা উল্লেখযোগ্য । “ভারত- 
বিলাপ কবিতাটি অতিদীর্ঘ, মোট ২০ গঙউংক্তি। 
“কতকাল পরে, বল ভারতরে। ছুঃখসাগর সাতারি 


৩ “ডাকিছে তোমায় মহারাষ্টরবাসী 
ডাকিছে পারসী পাঞ্াবী শিখ, 


ড।কিছে তোমায় বীরপুত্রগণ 
রাজোয়ারময় বত নির্ভীক | 
এক! বঙ্গ নয় হিমালক্স হতে 


কু্মারীপ্রাস্ত যেখানে শেষ?” 
পড় বন্দ্যোপাধ্যায় 


জাতীয় আন্দোলনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 
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পার হবে ॥ ঞ্ * নিজবাঁসভূমে পরবাসী হলে।” 
প্রভৃতি অতি বিখ্যাত লাইনগুলি এই “ভারত- 
বিলাপে'র অন্তর্ণত। ইহার একস্থানে দাস-সন্তান্র 
জন্ম ন। দিয়া সন্তানপ্রসব কিছুকাল বন্দ রাখ। 
উচিত, যেহেতু কেবল বীরপুত্রের জন্মেই গর্ভব্যথা 
সার্থক-_নারীদের প্রতি কবির এই উপদেশ 
অভিনব ।* 


পণ্ডিত শিবনাথ শাস্বীও দেশপ্রেমে উদ 
হইয়া অনেক শ্বদেশী কবিতা রচনা করেন।” 
“ইন্দ্রিয়ের দাঁস যেব! বাঁরমাস, স্বদেশ উদ্ধার তার 
কর্ম নয়”, “নির্জন কাননে আপনার মনে?” “রিক্ত 
বিন্দু হতে শুনি এ জগতে” “আয় রাজপুত আয় 
প্রিয় শিখ,” ইত্যাদি কবিতাগুলিতে উপদেশের 
আবরণে তীহার স্বদেশহিতৈষণা প্রকাশ পাইয়াছে। 


খাবি রাঁজনারায়ণ বসুর “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” 
নামক লিখিত বৃতা (১৮৭৩ ) তৎকাঁলে বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করে। ইহার পরে তাহার “বৃদ্ধ হিন্দুর 
আশা” নামক পুস্তিক1 উল্লেখযোগ্য । ইহা প্রথমে 
ইংরেজী ভাষায় রচিত হইলেও পরে বাংলা ভাষায় 
'নবজীবন” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহাতে 
ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পরিকল্পনার খসর! 
দেওয়া হইয়াছে। 
সমাজ ও পরিবার বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ ও 
পুস্তিকাঁদি ব্যতীত মনীষী ভূদেবচন্্র জাতীয়তাবোধক 
গ্রন্থও রচনা করিয়! গিয়াছেন। তাহার ব্বপ্নলন্ধ 
ভারতবর্ষের ইতিহাঁস' ইহার দৃষ্টান্ত । তীহার রচিত 
“ভারতে জনম লভি ভারতের ছু:খ ভাবি” ইত্যাদি 
কবিতাও আছে । 
€ “যত ভারতকামিনী আছ ঘরে। 
বিরম প্রসব কিন্ুকাল তরে 
কি হবে প্রমবে অধুতে অধুতে । 
বলবীর্ধ-বিষর্জত দাসসুতে ॥ 
ঘি নাহি হবে, সত শুর হয়ে। 
শুধু গর্ভ বাথার় কি কাজ সঞজে ॥ 


৩৬২ 


বাংলা তথ! ভারতে বে মুক্তি-আন্দোলনবজ্ঞের 
হচনা! হয়ঃ তাহার মন্রষ্। ঝধি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র । 
বাং ১২৭৯ সনে বিখ্যাত “বঙ্গদশন? পত্রিকা প্রকাশ 
করিয়া তিনি বাংলার ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে এক 
যুগান্তর আনম্ন করিলেন। ইউরোপীয় জাতীয়তা - 
বোধকে দেশী ছণাচে ঢালিয়া এই বঙ্গর্শনের 
মারফতেই তিনি বিলাইতে লাগিলেন। 
খৃঃ অন্দে হিন্দুমেলাঁর ২য় অধিবেশনে গীত সত্য 
নাথ ঠাকুর রচিত “মিলে সবে ভারত সন্তান” গানের 
উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এই বঙ্গদর্শনেই প্রথম প্রকাশিত 
হয়॥ জাশনিক ব্যাব্য। ছার! বক্কিমচন্ত্রই সর্বগ্রথমে 
দেশ-প্রেমকে দার্শনিক তত্ব দতে প্রতিস্থাপিত 
করেন। এই হিসাবে তিনি দেশপ্রেমদর্শনের 
দর্শনকার। উপকরথাচ্ছলে যে স্বজাতিপ্রেম ও শাশ্বত 
মানবধর্মের বস্তৃতান্ত্রিক বিকাশ ও ব্যাখ্যা তাহার 
“যুণালিনী৮” “দেবী চৌধুরাণী, “আনন্দমঠ এবং 
“সীতারামে” তাহারই নিছক তত্বরূপ “কৃষ্টচরিত্র' 
“ধর্মতত্ব' এবং ধববিধ প্রবন্ধে | নিজস্ব রক্ষার জন্য 
অপহরণকারীর সঙ্গে যুন্ধ বে ধর্মযুদ্ধ এবং তাহ! থে 
সর্বথা কর্তব্য--ইহা তিনি শ্রমদ্ভগবদ্গীতা” প্রবন্ধে 
জাতিকে স্মরণ করাইয়৷ দিলেন। 

প্চকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় “নীতারাম+, «দেবী 
চৌধুরাণী এবং “আননামঠকে ত্রয়ী” আখ্যা 
দিয়াছেন। জাতীয়তাবোধে ইহাদের স্থান নির্দেশ 
করিতে গিয়া! মোহিতলাল মজুমদার বলিয়াছেন__ 
“বুণালিনী যাহার আরম্ভ, আনন্দমঠে তাহার পুর্ণ 
উৎসার এবং সীতারামে তাহার শেষ কলধ্বনি-**-**” 

জন্মভূমির এমন জননীমূর্তিও বঙ্কিম ভিন্ন আর 
কেহ আকিয়া দেখাইতে পারেন নাই। “আমরা 
অন্ত মা মানি না__জননী জন্মভূমিই জননী, আমাদের 
ম! নাই, বাঁপ নাই, বন্ধু নাই,-স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, 
ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই 
সুজলা সুফল! ম্লয়জ্সমীরণশীতলা শত্তশ্তাম্লা-- 
( আনন্বমমঠ ) ইহার সর্দে যখন হিলাইয়৷ পড়ি 
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উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৬ষ সংখ্যা! 


“এসো মা নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি”_ ইত্যাদি 
( কদগুর ), তখন মনে হয় মাঁতৃবোৌধনের এই মন্ত্র 
দরবিগলিত ধারায় মাতৃহারার এমন ক্রন্দন বুঝি 
এই নরম কোম্ল বাংলার মাটিতে বাঙ্গালীর দ্বারা 
বাংস] ভাষায় ছাড় জগতের অন্য কোন ভাষায় 
আর কাহারও ছার! সম্ভব হইতে পারে না। 
এতকাল বাঙ্গালী যে বীরত্বের, যে বীর মাতৃ- 
সাধকের আদর্শ মনে-প্রাণে পোষণ করিয়া! 
আসিতেছিল, তাহারই মূর্ত বিকাশ দেখা গেল 
স্বামী বিবেকানন্দ । স্বদেশমাতৃকাকে কালসাগরে 
নিসজ্জিত। ফেখিয়। তাঁহার উদ্ধার-দাধনে বহিমচন্ত্র 
যে পথের সন্ধান দিয়া গেলেন, বিবেকানন্দ সেই 
পথেই যেন গোট! জাতিটাকে অনেকে দূর আগাইয়া 
নিয়া গেলেন নিজের জীবন-দৃষ্টান্তে আকর্ষণ করিয়া । 
পুথিগত পরিকল্পনা যেন কর্মে রূপায়িত হইল। 
সর্বত্যাগী এই সন্্াসী শ্বীয় অফুরন্ত প্রাণপ্রাচূ্যে 
আত্মশক্তির এমন পরিচয় দিলেন, যাহার ফলে 
পাশ্চাত্য জাতি ভারতের পদতলে লুণ্ঠিত হইল। 
ইহার ফলে ভারতের রাষ্থ্ীয় স্বাধীনতা লাভ তখনই 
সম্ভবপর না হইলেও, তাহার বনিয়াদ সুদৃরূপে 
স্থাপিত হইয়া গেল। নিজের জীবন-দৃষ্াস্ত দিয়া 
তিনি দেখাইলেন,_এমন জরাগ্রস্ত পন্নাধীন জাতি 
তখনও এমন সন্তানের জন্ম দিতে পারে, অনেক 
স্বাধীন দেশেও যেমনটি দুর্লভ। আত্মবিস্থৃতঃ 
হতচেতন ভীতিসন্ত্স্ত জাতির সমক্ষে এই বিবেকানন্দী 
ৃষ্টান্তের বড় বেশী প্রঞ্জেজন ছিল। জাতির 
আত্মশক্তিকে তিনি উদ্ধদ্ধ করিলেন, ফিরাইয়। 
আনিলেন আত্মবিশ্বাস । রণক্ষেত্রের লক্ষ যোদ্ধার 
অপেক্ষাও এই বিশ্বাস বড়। ভারতীয় শিক্ষা 
সংস্কৃতি ধর্ম যে অন্ত কোন দেশের এঁসকলের তুলনায় 
নিকৃষ্ট তো নয়ই বরং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, বিবেকানন্দই 
স্প্রথমে এই সত্য ভারতে ও ভারতের বাহিরে 
কঠোর যুক্তি এবং প্ররত্যক্ষপ্রমাণসহায়ে ব্যাঁপকভাৰে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধন্ঠ সেই বিশ্বগুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
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শিক্ষা যাহাতে বিবেকানন্দ ক্ষুদ্র আত্মমুক্তির বাসন! 
ত্যাগ করিয়। অপরের মুক্তির প্রেরণায় প্রাণপাত 
করিতে উদ্ধ,দ্ধ হুইয়াছিলেন। তাই বিবেকানন্দকে 
বলিতে দেখি-_“মীনুষ শীঘ্র বাঁ বিলম্বে বুঝিতে পারে 
যে) বদি সে নিজ ভাইয়ের মুক্তির চেষ্টা না করে, 
তবে সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না।” ভারতের 
এক জাতিত্বের দিক্‌ হইতে ইহা যে কত বড় কথা 
তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। 

বর্তমান ভারত”, পরিব্রাজক “প্রাচ্য ও 
পাশ্গাত)” এই তিনখানি মাত্র বই বাংলা ভাষায় 
বিবেকানন্দের রচনা। তাহার সমস্ত বাংলা প্রবন্ধের 
সমষ্টি 'ভাঁববার কথা” নামক পুস্তক । এই সমস্ত 
পুস্তকে এবং পত্রাবলীতে স্বামীজীর শ্বদেশগ্রীতি এবং 
অন্তায়ের বিরুদ্ধে জাতিকে অগ্রণর করিবার দুবার 
আহ্বান অগ্নিময়ী ভাষায় ঘোষিত হইগাছে। 
আট্োপান্ত এমন আবেগপুর্ণ সতেজ গম্ভীর ভাষার 
ব্যবহার পরবর্তীকালে আর বড় একট! দেখ! যার 
নাই। এই হিসাঁবে তাহার পত্রাবসী বাংলা ভাষায় 
অদ্বিতীয় । 

“আমি চাই এমন লোক--যাঁহার শরীরের 
পেশীসমুহ লৌহের স্থায় দু ও স্নায়ু ইম্পাত 
নিমিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতরে 
এমন একটি মন বাস করিবে যাহা বজ্রের 
উপাদানে গঠিত।” 

৪88527 ফেলে দে ধ্যান” _ফেলে দে মুক্তি- 
ফুক্তি। ক্ষ * দেখছিস না-_নিবেদিতা 
ইংরেজের মেয়ে হয়েও তোদের সেবা করতে 
শিখেছে। আর তোরা নিজের দেশের 
লোকের জন্ট তা করতে পারবি নে? ঙ্ষ* নয় 
মরেই যাবি। তোর আমার মত কাট হচ্ছে 
মরছে। তাঁতে জগতের কি আস্ছে বাচ্ছে? 
একটা মহান্‌ উদ্দেশ্ত নিয়েই মরে যা।”--পত্রাবলী 

পথে পর্যস্ত আমার জন্মতূমির একটি কুকুর 
পর্যস্ত অতুপ্ধ অবস্থায় থাঁকবে, ততদিন পর্যন্ত 
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তাহাকে আহার প্রদ্দানই আমার ধর্ম। ইহা 
ছাড়া আর যা কিছু-_-অধর্ম।” 
প্রণশৃঙ্খলুক্ত গোলামির *চেয়ে একপেটা 
ছেড়া স্কাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ।” 
এই সব কথার সুদ্ুরপ্রসারী প্রভাব লক্ষণীয়। 
বঙ্কিমের সঙ্গে এই দিক্‌ দিয়া স্বামীজীর বড় সাদৃশ্ত । 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে মহাঁশক্কির উদ্বোধক, বঙ্কিম 
যেন সেই শক্তির সাহিত্যিক এবং বিবেকানন্দ তাহার 
মু কম-বিগ্রহ। 

এখন এমন আর একজনের নাম করিব, জাতীর 
আন্দোলনে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ধাহার দান 
অসামান্থ। ইনি যোগেন্দ্রনাথ বিদ্য!ভূষণ। ইনিই 
সবগ্রথমে বিদেশী বীরগণের জীবনী বাথল! ভাষায় 
প্রকাশ করিয়া দেশের জন্য আত্মোৎ্সর্গ করিতে 
বঙ্গবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। 'ম্যাটসিনির 
ইতিবৃণ্ত» “আত্মোৎসর্গ', £ওয়ালেসের জীব্নবৃত্ত”, 
বীরাঙ্গনা” প্রভৃতি পুস্তক জাতীয় ভাবোদ্দীপক 
এক একটি রক্তধারা বিশেষ। “চিন্তাতরঙ্গিণী” এবং 
হৃদয়োচ্ছাস' নামক নিবন্ধে তিনি খদেশীয়গণের 
বহু দোষ ত্রুটি এবং জাতীয়তার পথে অগ্রসর হইবার 
উপায় সম্বন্ধে অনেক আলোচিনা করিয়াছেন। 

বিংশ শতাবীর জাতীয় আন্দেলনে বঙ্গভঙ্গ 
এবং তজ্জনিত সারা বাংলায় দেশাত্মবোধের নব 
জাঁগরণ ও সমগ্র ভারতে তাহার সংগ্রসার বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই আন্দোলনে “বন্দে মাতরম্‌? 
সঙ্গীত এত বেশী প্রভাব বিস্তার করে যে, ইহাকে 
বন্দে মাতরমের যুগ বলিলেই সার্থক নামকরণ হয়। 
মার একটি বিশেষ ঘটনা! প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের 
এই আন্দোলনে যোগদান। 

“বন্দে মাতরম্” গীত রচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
উহাকে জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া গ্রহণ করা হয়। 
১৮৮৬ খুষ্টান্ধে যে উহা জাতীয় সঙ্গীতরূপে গীত 
হইত, রাজনারায়ণ বসুর "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা” নামক 
প্রস্তাবে তাহার উল্লেখ আছে। ৯৮৯৬ খুষ্টাঝে 


৩০৪ 


কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 
বন্দে মাতরম্‌ গান করেন। ইহার পরে ১৯০৬ 
ুষ্টাব্ধের পূর্বে কংগ্রেসের অধিবেশনে বন্দে মাতরম্‌ 
আর গাঁওয়া হয় নাই। ১৯৯৬ হইতে অগ্যাবধি 
উহা নিখিল ভারত জাতীয় সঙ্গীতরূপে প্রচলিত 
রহিয়াছে । 

১৯০৬ খুষ্টাব্ধে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
রাষ্ীয় সমিতির অধিবেশন উপলক্ষ্যে সরকার 
বন্দে মাতরম্কে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং 
বরিশালের মনোরগ্রন গুহঠাঁকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জন 
এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া পুলিশের আঘাতে 
হতচেতন হওয়ার পূর্ব পধস্ত বন্দেমাতরম্‌ উচ্চারণ 
করিতে থাকেন। অধিবেশনে রক্তাক্ত পুত্রকে 
দাড় করাইয়া মনোরঞ্জনবাবু যখন বক্তৃতা এর 
করেন তখন এক মর্মঙ্ুদ দৃশ্তের অবতারণা হয়। 
এই উপলক্ষ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ “আজ 
বরিশাল পুণ্যে বিশাল” এবং “মাগো যায় যেন 
জীবন চলে” ইত্যার্দি গান ছুইখানি রচনা করেন। 
রসরাজ অমৃতলাল বন্ুও নীরব ছিলেন না; তিনিও 
গাহিলেন_-“ওরা জোর করে দেয় দ্রিকৃনা বঙ্গ 
বলিদান” ইত্যাদি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 
“মাতৃমন্ত্র অন্তরে রাখি" গানে বন্দে মাতরমের 
উল্লেখ আছে। 

বঙ্গব্যবচ্ছেদ-উপলক্ষ্যে আচার্ধ রামেন্দ্রনুন্দর 
ত্রিবেদী “বঙ্গলক্ষমীর ব্রতকথা” রচনা করিলেন। 
প্রতি বংসর আশ্বিন মাসে বঙ্গভঙ্গের দিনে বাংলার 
ঘরে ঘরে মেয়েরা যাহাতে বঙ্গলক্মীর ব্রতানুষ্ঠান 
করিয়া এই ব্রতকথা পাঠ করে তাহার ব্যবস্থা করা 
হইল। এমন সরল ভাষায় সহজ করিয়৷ গল্পের 
ভঙ্গীতে দেশ-প্রেম প্রচারের ব্যবস্থা পূর্বে আর দেখা 
যায় নাই। মহিলা কবি মানকুমারী বসুর 
“আনন্দমঠ' শীর্ষক কবিতা “নব্য ভারতে” প্রকাশিত 
হইল। এবং কাস্তকবি রজনীকান্ত সেন কনুকণ্ঠে 
গাহিয়। উঠিলেন--“মায়ের দেঁওয়! মোটা কাপড় 


উদ্বোধন 
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মাথায় তুলে নে রে ভাই”, রঞ্জনীকান্তের “ওই হের 
মিগ্ধ সবিতা উদ্দিছে পূর্ব গগনে”, “এ অভ্রভেদী 
ধবল শৃঙ্গে ফুটায়্ে পন্মরাঁগ”, “আর কিসের শঙ্কা 
বাজাও ডঙ্কা” “আজ এক করে দে সন্ধ্যানমাঁজ” 
"মোটা হোক সে সোনা মোদের”, “মা বলে ভাই 
ডাকৃলে মাকে ধরবে টিপে গলা” “কেমন কেমন 
বিচার করে গোরা” প্রভৃতি গান এই প্রসঙ্গে 
স্মব্বণীয়। 
রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের কাঁলে প্রত্যক্ষত; আগাইয়া 
আপিলেও ছোটবেলা হইতেই যে তিনি স্বজ।তির 
পরাধীনতা সম্বন্ধে চেতন ছিলেন, তাহার রচনাব্লীই 
ইহার পরমাণ। হিন্দুমেলার শেষদিকে যোগ দিয়া 
তিনি যে প্দিলীর দরবার” কবিতা আবৃত্তি করিয়া- 
ছিলেন ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম' নাটকের “এক 
সুত্রে বাধিয়াঁছি সভশ্রটি মন” ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথেরই 
রচনা। জোতিরিন্্রনাথের দ্বিতীক্ন নাটক 
“সরোগিনী”তে “জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ” 
গান্থানি ও রবীন্দ্রনাথের রচিত। ইহা ছাড়া কৰির 
কিশোর বসে রচিত 
১1 “তোমারি তরে সপিনু দেই'**"** 
২। “দেশে দেশে ভ্রমি তব দুঃখগান গাহিয়া-.. 
“কেন চেয়ে আছ গো মা ' "* 
৪1 “আমায় বলো না গাঁহিতে বলো না" 
৫1 “আনন্দধ্বনি জাগাঁও-"***' 
“অগ্নি বিষার্দিনী বীণা আয় সথি-"*" 
৭। “ভারতরে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি-*" 
৮ | “গাবে যদি গাঁওরে সবে" 
৯। “একবার তোরা মা বলিয়৷ ডাঁক ***"" 
“আয় আয় ভাই আয়রে সবে'*-.** 
১১1 শোনো শোনে আমার্দের ব্যথা''* "' 
এবং ১৮৮৬ হুষ্টান্দে কলিকাতায় দ্বিতীয় 
কংগ্রেসের অধিবেশনে গীত 
১২। “আমর! মিলেছি আজ মায়ের ডাকে''''"' 


৩। 


৬। 


১৩ । 
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"আগে চল আগে চল ভাই ..."" 

১৪। “তবু পারিনে সপিতে প্রাণ-"'*"'প্রভৃতি 
গানগুলিতে স্বদেশহিতৈষণা এবং দেশমাতৃকার প্রতি 
প্রাণময় আকৃতি ফুটিয়! উঠিয়াছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাবে 
.বঙ্ধিমচন্দ্রের সভাপতিত্তে রবীন্দ্রনাথ “ইংরেজ ও 
ভারতবাসী” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

ইহার পরে বঙগভঙ্গ-আন্দৌলন। এই সময়ে 
কবির গ্ভ ও পদ্ভ এই ছুই বিভাগের রচনার ভিতর 
দিয়াই ত্বদেশী বন্তার অজন্ন ধারা অবিশ্রান্ত বহিতে 
থাকে। ১৯০৫ খুষ্টাব্ধের ২৫শে আগষ্ট কলিকাতা 
টাউনহলে রবীন্দ্রনাথ “অবস্থা ও ব্যবস্থা” নামক 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহা! বঙ্গদর্শন ( নবপধায় ) 
১৩১২--আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সমাদর 
ও প্রশ্রয়ের পরিবর্তে প্রতিকূলতা এবং আঘাতের 
ঘারাই যে আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে ইহাই 
তিনি দেশবাসীকে শুনাইলেন। এই সভাতেই 
কবির “সোনার বাংলা” গান্থানি গাওয়! হইয়াছিল। 
১৩১২ সনের ২২শে ভাতের 'সঞ্জীবনীতে “সোনার 
বাংলা' প্রকাশিত হয়। 'রাখীবন্ধন” অনুষ্ঠানের জন্ত 
তিনি লিখিলেন--“বাংলার মাটি বাংলার জল, 


১৩। 


বাংলার বাঁযু বাংলার ফল : ..... ইত্যাদি প্রসিদ্ধ 
গানখানি। এই সঙ্গে স্মরণীয় 

১। প্বিধির বাধন কাটবে তুমি এমনি 
শক্তিমান্‌:*' 

২। “ওদের বাধন যত শক্ত হবে ততই বীধন্‌ 
ট্টবে.". 
* ৩1 “আমাদের যাত। হলো শুরু. ইত্যাদি 


গান তিনটি ১৩১২--আশ্বিনের “সন্ত্রীবনীতে' মুদ্রিত 
হয়। এই প্রসঙ্গে নিম্নের গান কয়খানিও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য__ 
১। প্যর্দি তোর ডাঁক শুনে কেউ না আসে .' 
২। “তোর আঁপন জনে ছাড়বে তোরে". 
৩। পনিশিদ্দিন ভরসা রাখিস্‌.' 
৪1. “বুক বেঁধে তুই দীড়া দেখি. 


জাতীয় আন্দোলনে বাংল ভাষা ও সাহিত্য 


৩৬৫ 


৫€। “আমি ভয় করবো না, ভয় করবো না'"" 

৬। “ও আমার দেশের মৃটি''. 

৭। “আমার প্রাণের মানুষ-"" 

৮। ছিছি চোখের জলে ভিজাদ্নে আর 
মাটি... 

৯। “আপনি অবশ তবে বল দিবি তুই 

১০। "মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর 
ঘরের ছেলে '' 

১১1 যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ক আমি 
তোমায় ছাড়বো না মা 

১২। “যে তোরে পাগল বলে .. 


১৩। তোমার কোলে জনম আমার 

১৪1 “এবার তোর মর! গাঙে বাঁন এসেছে "' 

১৫। “কে জাগিবে আজ .. 

১৬। ণঅয়ি ভুবনমনোমোহিনি-"" 

১৭। “সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে... 

১৮।  “আত্মদ্দানের উৎসব-ধারাক্'*. 

১৯। “আমরা পথে পথে সব সারে সারে”, 

২০। “জননীর দ্বারে আজি এ শুন গো শঙ্খ 
বাজে '... ইত্যাদি। 


১৩১২ সনের ভাদ্র-সংখ্যা বঙ্গদর্শনে ববীন্্র- 
নাথের “ব্রতধারণ' নামক মহিলাদের জন্য লিখিত 
প্রবন্ধটি প্রকাঁশিত হয়। পরে “আত্মশক্তি” নামে 
ইহার নামান্তর হইক্লাছে। বরিশালের প্রাদেশিক 
রাষ্ট্রীয় সম্মেলন সরকাঁর জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দিলেঃ 
কলিকাতায় যে প্রতিবাদসভার অনুষ্ঠান হয় তাহাতে 
রবীন্দ্রনাথ “দেশনায়ক' প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে 
বজদর্শনে উহা প্রকাশ লাঁভ করে। এই সঙ্গে 
তাহার “শিক্ষাসমন্তা' “জাতীয় শিক্ষা”, তিতঃ কিম; 
এবং “সাহিত্য-সম্মেলন'-প্রবন্ধ কর়টিও ন্মরণীয়। 
১৩১৪ সনে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাই্রী 
সমিতির পাবনা-অধিবেশনের সভাপতিরপে বাংলা 
ভাষায় জভিভাষণ দেন। প্রাদেশিক রাই্ীয 


২৩০৬ 


সম্মিলনীর আর কোন সভাঁপতিই ইতঃপূর্বে মাতৃ- 
ভাষায় অভিভাষণ লিখিয়! পাঠ করেন নাই। 

১৯১১ খৃষ্টান মাঘোৎসবে কবির “জনগণ- 
মন...” গান সর্বপ্রথমে গীত হয়। এ বসরই 
ডিসেম্বরে কংগ্রেস-অধিবেশনেও এই গান গাওয়া 
হইয়াছিল। ক্রমেই ইহার জনপ্রিয়তা বাড়িয়া 
গিয়া ইহাকে অন্তর শ্রেষ্ঠ জাতীয় সংগীতে পরিণত 
করিয়াছে। জাতীয় আন্দোলনে বাংলা ভাষার 
দান যে কত বেশী তাহার নিদর্শন এই “বন্দে মাতরম্” 
এবং “জনগণমন'*"***”। কবির “দেশ দেশ নন্দিত 
করি "*.*.” গানটিও এইখানে ম্মরণীর। 

রবীন্্রণাথের বিশাল সাহিত)স্থক্টির মধো 
জাতীয় ভাবোদ্দীপক বাণীমন্ত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
ভাবে এত অধিক পরিমাণে মিশিয়া আছে যে, 
তাহার সামান্য পরিচয় দেওয়াও বড় সহজ নয়। 
তাহার গভীর সত্যদৃষ্টি জাতি-প্রেমের রসে জারিত 
হইয়া যে অমোঘ মন্ত্রবাণীর সৃষ্টি করিয়াছে, 
জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাহা এক পরম 
বিল্ময়। 

ব্বদেশী যুগে বাংলার চারণ কবি ছিজেন্দ্রলাল। 
কেবল দ্বদেশী গানই নয়, তাহার “দুর্গাদাস, 
চন্দ্রধ, “মেবার পতন” প্রভৃতি এঁতিহাসিক 
নাটকগুলিও জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারা 
যোগাইতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে । “আর্গাথা। 
তাঁহার জাতীয়ভাবমূলক প্রথম পুন্তক। তাহার 
কতকগুলি গান ভাব-ভাঁষা-ছন্দ-সুরে সত্যই 
অভূতপূর্ব । ইহাদের মধ্যে (১) "বঙ্গ আমার 
জননী আমার''''*(২) “ভারত আমার ভারত 
আমার ' **'(৩) “মা বলে ডাকঃ মা বলে ডাক" 
(৪) “তুমিত মা সেই, তুমিত মা সেই.''(৫) “আজি 
গে তোমার চরণে জননী'*'** (৬) “বাজ ভেরী বাজ 
উচ্চনিনাদে''....(৭) জাগো জাগে! পুরনারী:"' 
(৮) “ধনধান্তে পুম্পে ভরা-.. (৯) “যেদিন সুনীল 
তবপণি হইতে'....'(১*) “কি মধুর জন্মভূমি জননী 


উদ্বোধন 
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আমার .....(১১) “কিসের শৌক করিস্‌ ভাই... 
(১২) “ঘুচাতে চাস্‌ যদি এই ছাতাশীময় বর্তমান". 
প্রভৃতি গান কেবল সেই ঝুগেই নয়» বর্তমান 
সময়েও শ্রোতার মনে এক অপূর্ব তাবাবেশের 
সৃঠি করে। 

বাংলার আত্মগরি মা-ভাবের অন্তম শ্রেষ্টকবি 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় বাঁংলার এঁতিহা 
দেশপ্রেমের রসে জারিত হইয়া অনব্ছ্ারপে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে 1 তীহার (১) “মুক্তবেণীর গঙ্গ! যেথায় 
মুক্তি বিতরে রঙ্গে ..".(২) প্যানে তোমার রূপ 
দেখি মা" '"(৩) “মধুর চেয়েও আছে মধুর'""+". 
(৪) “কোন্‌ দেশের ছূর্শায় মোর..-."ইত্যাদি 
কবিতায় কবির বাংলা ও বাঙ্জালী-গ্রীতি 
অতুলনীয়রূপে ফুটিয়! উঠিয়াছে। 

জাতীয় আন্দোলনে কবি অতুল প্রস।দ সেনের 
“বল বল বল শবে"'""* ১” “শকল ভাঙার গানঃ 
“উঠ গে! ভারতলঙ্গমী” প্রভৃতি গানের প্রভাবও 
অপামান্। 

এই বিষয়ে শরৎচন্ত্রের “পথের দাবী”্র দানও 
অসাধারণ । আননদমঠের পরে বাংলা ভাষায় রচিত 
আর কোন উপন্তাসই স্বদেশী যুগে পথের দাবীর মত 
এত বেশী সাড়! আনিতে পারে নাই। এত অল্প 
সময়ের ভিতরে ইহার ১ম সংস্করণের সমস্ত কপি 
বিক্রীত হইয়া যায় যে, সরকার ভীত হইয়া (কিছু 
কাঁলের জন্ত ) এই পুম্তককে নিষিদ্ধ বলিয়! ঘোষণা 
করে। পথের দাবী আগাগোড়াই বিদপ্রোহাত্বক 
তীন্ত্র বাণী-প্রেরণায় ভরপুর। বিদেশী শাসনের 
বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আঘাত হানিবাঁর এমন উগ্র কল্পনা 
পরবর্তী আর কোন উপন্তাসে দেখা যায় নাই। 
“দুর থেকে এসে যারা জন্মসূমি আমার অধিকার 
করেছে, আমার মন্ুধ্যত্ব, আমার মর্ধাদ!, আমার 
ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল সমন্ত যে কেড়ে নিলে তারই 
রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল 
ন। আমার? এ ধর্মবুদ্ধি তৃমি কোথায় পেলে 
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ভারতী? ছি!”_-কথাগুলির ভিতরে জাতির 
আত্মগ্লানি এবং সেইজন্য একটা চাপা আক্রোশ 
বিদেশী সরকারকে যেন পিষিক্া মারিতে উদ্যত 
হইয়াছে। রামদাস তলওয়ারকরের বক্তৃতা যেন 
পরাধীন জাতির অন্তরের পুগ্তীভূত বাঁরদন্ত পে 
অগ্নিসংযোগের মত। ইহা ছাড়া শরৎচন্দ্রের 
তরুণের বিদ্রোহ প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করিবার মত। 

এই খ্বদেণী যুগধারার শেষ বিদ্রোহী কবি কাজি 
নজরুল ইসলাম । “অগ্নিবীণা”, মর”, “বিষের বাঁশী? 
প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক তাহার বিদ্রোহী কবিতায় 
ভরা। সরকার এইগুলিকে নিষিদ্ধ করিয়া 
প্রকারান্তরে ইহাদের মধারদাবৃদ্ধি এবং উদ্দেশ্তসাধনে 
সহায়তাই করিয়াছিল। স্ুরছন্দসহযোগে বিদ্রোহ- 
বহ্ছির এমন দাঁবানলপ্রবাহ বাঁংল! ভাষার আর কোন 
কবির কবিতাতেই পাওয়া যায় নাই। কবির এই 
বিদ্রোহ কেবল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধেই নয়, 
গ্লানিকর সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধেও। তাহার 
“নারী”, “সাম্য” প্রভৃতি কবিতা সামাজিক 
নির্মমতার উপরে যেন সত্যোজ্জল কশাঘাত। 
তাহার-_-(১) “ছুর্গম গিরি কান্তার মরু : (২) “টলমল 
টলমল পদদভরে :- (৩) “চল চল চল-_উধ্ব গগনে 
বাজে মাদল:'" ' (৪) 'অগ্রপথিক হে সেনাদল-: 
(৫) “জাগো অনশনবন্দী ' **(৬) “তোরা সব 
জয়ধ্বনি কর ' ***(৭) “জাগো নারী জাগো বহ্ছি- 
শিখা... প্রভৃতি গানের তুলনা নাই। পরবর্তী 
'কদম্‌ কদম্‌ বড়ায়ে যা”্র পদধ্বনির পূর্বস্চন! 
যেন এই গানগুলিতে তালে তালে ফাটিয়। 
পড়িতেছে। 

এইরূপে দেশাত্মবোধক গাঁন, কবিতা, নাটক 
ও উপ্যাসাির ভিতর দিয়! জাতি তাহার হৃতসদ্দিৎ 
ফিরিয়া পাইতে লাগিল। রজনীকান্ত গুপ্ত পাঁচ 
থণ্ডে “সিপাহী যুদ্ধেক্ন হতিহাস' লিখিলেন। তাঁহার 
রচিত '“ার্ধকীতি' গ্রন্থে রাজপুত, শিখ, মারাঠা 


জাতীয় আন্দোলনে বাংলা ভাষা! ও সাহিত্য 
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প্রভৃতি জাতির বীরত্ব-কাহিনী ওজদ্বিনী ভাষায় 
বপিত হইল। বঙ্ধিমচন্্র বাঞ্গালীর ইতিহাস নাই 
বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহার অভিপ্রায় 
উদ্ধদ্ধ হইয়া বাংলার ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা দেখা 
দিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় 
গবেষণামূলক বাংলার ইতিহাস লিখিলেন। নিখিল- 
নাথ রায়ের 'মুশিদাবাদের ইতিহাস" এবং অক্ষয়কুমার 
মৈজ্রেয়ের বিখ্যাত “সিরাজদ্দৌলা”, “মীরকাশিম+, 
'সীতারাম রায়” “সমরসিংহ' প্রভৃতি প্রকাশিত 
হইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী-মনীষি- 
বৃন্দের জীবন-বৃভতাস্ত বাংল! ভাষায় রচিত হওয়ায় 
সার্থক জীবনী-সাহিত্যের অভাঁৰ দূরীভূত হইল। 
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত রাজ! রামমোহন 
রায়ের জীবনী, অজিত চক্রবর্তীর “মহুধি দেবেন্দ্রনাথ”, 
যোগীন্দ্রনাথ বস্থুর মাইকেল মধুস্দন দত্তের জীবনবৃত্, 
চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল সরকারের 
( পৃথক্‌ ভাবে ) বিগ্াসাগরচরিত, শিবনাঁথ শাস্ত্রী 
রামত্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঞ্জ' প্রভৃতি 
ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । রাঁজনারায়ণ বস্থ, শিবনাথ 
শীন্ধী, নবীনচন্ত্র সেন ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্ম- 
চরিতগুলিও এই সঙ্গে ম্মরণীয়। বাঙ্গালীর 
জাতীয়তাবে।ধে এই সকল গ্রন্থের পরোক্ষ প্রেরণা 
অবিসংবাদিত। 

জ্যোতিরিক্্রনাথ, দীনবন্ধু মিত্র, মধুহ্দল। 
মনোমোহন, রাজকুষ্খ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, 
ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারগণের 
নাটিকগুলি বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এক নূতন 
অধ্যায়ের স্থষ্টি করিল। বাঙ্গালীর আত্মচেতনাল[ভে 
তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের প্রভাব যে যথেষ্ট তাহা 
অন্বীকার করিবার উপায় নাই। যাত্রাভিনয়ে 
অঘোঁর চক্রবর্তীর বীররসের গাতাভিনয়” গুলি 
উল্লেখযোগ্য । বরিশালের মৃকুন্দ দাসের সবদেনী 
যাত্রা এবং গানগুলি বাংলার সুদূর পল্লী-অঞ্চলেও 
জাতীয় প্রেরণ! ছড়াইতে কম সাহায্য করে নাই। 
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বাংলা ভাষায় এঁতিহাসিক উপন্তাসগুলির 
অবদানও এই দিকে যথে্ সহায়তা করিয়াছে। 
বঞ্কিমের পরে তদনুকরণে রূমেশচন্্র দত্বের “বজ- 
বিজেতা” হারাই জীবন-প্রভাত”, “রাজপুত 
জীবনসন্ধ্যা” রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাঁয়ের ধর্মপাঁল। 
ও শিশাঙ্ক' এবং বাংলার বারভূ ইয়াদের বৃত্বান্ত- 
অবলগ্থনে বিভিন্ন পুস্তকাির প্রভাবও নগণ্য নয়। 

জাতীয়তাঁবোধে বাংল। পত্র-পত্রিকাগুলির দান 
যে অসামান্য ইহা! বলাই বাছল্য। ১৮১৬ খুঃ অন্ধ 
হইতে দৈনিক, সাণ্ডাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, 
ত্রৈমাসিক পরধায়ে বাংল! ভাষায় যে সব পত্র-পত্রিকা 
প্রকাশিত হইতে থাকে, সারা বাংলা দেশের শহর ও 
মফস্বল হইতে প্রকাশের হিসাব মিলাইয়া, 
সেগুলিকে অসংখ্য বলিলেও যেন অত্যুক্তি হয় ন1। 
ইহাদের অধিকাংশেরই আয়ুফাঁল অতি অল্প হইলেও 
জাতির সর্বাঙ্গীণ আন্দোলনে ইহাদেরই দাঁন পর্বাগ্র- 
গণ্য বলিয়! ইহাদের কোনোটাই একেবারে ব্যর্থ 
নয়। “অন্কতবান্দার পত্রিকা” ( তথন বাংল! ভাষায় 
প্রকাশিত) মেই সুদূর অতীতেই (১৮৬৮) 
“ইংরেজ-শীসনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যন্তস্বরূপ 
হইবে" এমন অমোঘ ভবিষ্যদ্াণী প্রচার করিতে 
কুন্ঠিত হয় নাই। ্বদেশী যুগে ব্রহ্মবান্ধৰ উপাধ্যায়ের 
সন্ধ্যা (দৈনিক) এবং "শ্বরাজ” ( সাপ্তাহিক ) 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। দ্বরজে প্রকাশিত 
“স্বরাজগড়”, “বিবেকানন্দ কে ?” “আমার ভারত- 
উদ্ধার” প্রভৃতি প্রবন্ধের ভিতর দিয়া ব্রন্গবান্ধব 
তাহার অসাধারণ শ্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেন। 
তাহার “বিলাতযাত্রী সন্যাসীর চিঠি” স্বজাতিপ্রেমের 
একথানি বিশিষ্ট দলিলম্বরূপ। 

বাংলা ভাষায় রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়ার 
সুচনা হয় ১৮৯৬ খুষ্টান্বে। এ সালে কৃষ্ণনগরে 
প্যাযাষ্র” সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রত্যেক 
রহ্ভাধ বাংল! ভাষায় বুঝাইয়! দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। 
আতীয়ভাব জনসাধারণের ভিতরে প্রচার করিবার 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৬ষ সংখ্যা 


জন্য জেলায় জেলায় প্রতি বৎসর একবার করিয়া 
কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই সম্মিলনের ব্যবস্থা করা 
হইত | ১৮৯৭ খৃষ্টান নাটোর-অধিবেশনের 
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজা! জগদিন্ত্রনাথ 
রায় স্বয়ং তাহার ইংরেজী অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ 
করিবার পর, রবীন্দ্রনাথ সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ইংরেজী অভিভাঁষণের বঙ্গানুবাদ করেন। 
ইহার পরে বাঁং ১৩১৪ সনের (ইং ১৯৯৭?) 
প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর পাঁবনা-অধিবেশনের 
সভাপতি রবীন্দ্রনাথের বাংলা অভিভাষণের কথা 
পৃবেই বলা হইয়াছে। ১৯১৭ খুষ্টান্দে বজীয় 
প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর ভবানীপুর-অধিবেশনে 


দেশবন্ধু “বাঙ্গলার কথা নামে বাংলা ভাষায় 
অভ্ভিভাষণ পাঠ করেন। ১৯১৮ খুষ্টাবে বলীয় 
সাহিত্য-সন্মিলনের টাকা-অধিবেশনে অভ্যর্থনা 


সমিতির সভাপতির “ম্বাগতম্” নামক অভিভাষণে 
দেশবন্ধু যাহা বলেন তাহাও জাতীয় রাঁজনৈত্িক- 
চেতনার উদ্বোধক হিসাবে গণনীয়। 

বাংলার জাতীয় আন্দোলনের এই ভাব-বন্তা 
ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়্! পড়ে । কাশীর 
হিন্দৃষ্থানী কবি হরিশ্চন্্ সর্বপ্রথম হেমচন্দ্র ও নবীন- 
চন্দ্রের কবিতা হিন্দী ভাষায় অম্গবাদ করেন। 
তাহাঁর পর হইতে অদ্যাবধি বাংলা নাটক, উপন্তাস 
গ্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে অন্যান্ প্রাদেশিক ভাষায়, 
বিশেষতঃ হিন্দীতে অনুদিত হইয়া প্রচারিত 
হইতেছে । সথারাম গণেশ দেউস্কর নামে একজন 
মারাঠী পণ্ডিত বাংলাদেশে আসিয়া “হিতবাদী” 
পত্রিকার সম্পাদক পর্ধন্ত হইয়াছিলেন। বাংল! 
ভাষার তাহার লেখা “দেশের কথা” 'বাজীরাও” 
বেলীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোদ্ুথ প্রভৃতি গ্রন্থ 
জাতীয় ভাবে পূর্ণ। বরোদায় থাঁকাকালে অরবিন্দ 
ঘোষ ( পরে খাষি ) বোথ্াই হইতে প্রকাশিত “ইন্দু- 
প্রকাশ” পত্রে ১৮৯৩ শ্রীঃ বন্কিমচন্ত্র সন্থন্ধে পর পর 
সাতটি প্রবন্ধ লিখেন। ইহাতেই বুঝা যায়, বাংলার 


আষাড়, ১৩৬২ ] নমি নমি নমি 


এই সাহিত্য বাহিরে কিরূপ প্রচারিত হইয়াছিল। 
বলা বাহুল্য অরবিন্দ তখন বাংলা ভাল জানিতেন ন1। 

ক্ষুদিরাম প্রভৃতির আত্মবলিদানের কথাঁবলম্বনে 
বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বিদ্রোহাত্মক বহু গান রচিত 
ইইয়াছিল। “বিদায় দেমা ঘুরে আসি” ধরনের 
গানগুলি বাংলার পল্লী অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইলে 


৩০৯ 


জাতীয় আন্দোলনে বাংলা ভাষার দানের একটা 
অতি বড় অধ্যায়ের পরিচয় পাঁওযা যাইবে । 

পরিশেষে যুবকবাংলার উত্তর সাধক অধ্যাপক 
বিনমকুমার সরকারের বাংলা রচনা-রাশি যাহা 
স্বজাতির দিগ-দর্শনে নানাভাবে সাহায্য করিরাছে 
স্মরণ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। 


নমি নমি নমিক্গ 
আবছুল গণি খান 


দেব কণ্ঠস্বর 
অমৃত তুর্ধধ্বনি 
শুনিলাম তব উপবনে। 
রত্বছায়া কোহিনূর মুকুতার মেলা 
অধ্য-পশরা_ 
সাজিয়াছে গঙ্গা-দ্বার খুলি। 
মুগনাভি সম 
সৌরভসংহতি তব 
ছুটিয়াছে শতেক সীমায়। 
অনাবিল উধব' সুমীয়-_ 
ডাক দিল তীরে বাত্রীদের 
বংশাধ্বনি পুকাঁরিল 
মহামন্ত্র ঘোষি পারাপার তরে-- 
যত মত তত পথ রচি! 
অন্তহীন মহিমায় দিগন্ত সন্ধ্যায়_ 
বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রেম 
অভিভূত করিল আমায়। 
তব অপরূপ লীল! ! 
আলো-স্তস্ত এলো ছুটে 
হৃদয়ের মিনার সাকাশে 
প্রতিচ্ছবি মহা! উঞ্জল-_ 
প্রর্দীপ্ত-_অলস্ত-_চিরমত্য আলোময় দ্বার 
খুলে যাঁয় নিমেষে আবার ! 


নীড়হাব! পাঁখি-_ 
দ্রীপালোক মাঁঝে 
মৃত্যুর চুদ্ঘন সমাঁপ্তিতে - 
গ্রহ সীমা ছাড়ি চলে 
পরিব্যাপ্ত আলোময় আকাশের পনে। 
প্রশাস্ত সাগর বুকে ধরি 
স্যটটি হয় ঘাত-প্রতিঘাত 
বিভীষণ সাগরের ফেনা 
শিশিরের ঢেল! ছুটে যাঁয 
চলে নিরুদ্দেশ 2 
নীল চারিভিত জুড়ে দেষ দেখা 
শাশখতের রেশ! 
গাহিবারে গ্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ-গীতি-_ 
দানপতর নত বুদ 
বাধু মতরোতে চলে £ 
ক্ষণিকের মোহ--তার! চলে 
মেঘের আকারে উধ্বে' উধ্বে” বনু দুরে 
উড়ে যায় বাতাসের টানে 
কোথায় কে জানে? 
বছপিন ব্যাপি 
হঠাৎ নেমেছে মতে স্পর্শে কার 
কোটি কোটি আবে রহমত । 
নয়৷ বাধনের সনে নয়া কথা যৃতে ফা 


* ভরী্ীরামকৃষ পরমহংসদেবের ১২*তম জগ্মে।ৎসব উপলক্ষো বর্ধমানে আহত জনসভায় ২৬শে চৈএ, ১৩৬১ লেখক কতৃক 


পঠিত | 


৩১৬ 


আনে আলোড়ন 
আনে শ্হরণ-_জাগাবারে অপীমের জ্ঞান। 
ধরণী মৃত্তিকা প্রান্তরে 
প্রণয় সঞ্ারি 
ভেঙে মায়া কারাগার মোহ জঞ্জাল 
এলে বুঝি হে যুগাবতার ! 
্ষ্টায় বিলীন হ'তে চলে অভিযান 
জীবনের সৌর আকাশে ওঠে ধূমকেতু 
জ্যোতির্ময় চির উজ্জল 
এলে! পাপী-তাপী এলো হুর্বল 
এলো মুক্তি লাগি। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ধ--্ঠ সংখ্যা 


তোমার জ্যোতিতে চলে 
চলে সবে তীর্থগামী দল 

হিন্দু মুন্লিম ক্রিশ্চান দ্রাবিড় । 
দীপাবলী সাজালে যেথায় থরে বিথরে । 
অজত্র মৃত্যুর ছাঁপ 

নিষ্ঠুর বেষ্টন চাবিধার 
তারই পাশে হেরি তব অপরূপ নব অভিজাত !! 
তব প্রসাধনরেণু 
মাথি নিয়ে 
পর্দতল চুমি_ 

নমি নমি নমি। 


সত্যকাম ও চতৃষ্পাদ ব্রন্দোপামন। 
(ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌, ৪1৪-৯ অবলম্বনে ) 
ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য 


এমন একদিন ছিল যখন শিষ্/ হত শ্রন্ধাবান্‌ ও 
সত্যাশ্রয়ী আর অন্তত্র ষ্া গুরু জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত 
দৃষ্টি দিয়ে শিষ্ের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই বুঝতে 
পারতেন। সাধনার ক্ষেত্রে ফাঁকি স্থান পায়নি, তাই 
মেকি নিয়ে কারবার হয়নি। সবটুকুই ছিল খাঁটি, 
নিখুত ও সুন্দর। তখন গুরুশিষ্যের সন্বন্ধও হত 
মধুর, অচ্ছেছ্, অপার্থিব। শি্বের শ্রদ্ধা ও গুরুর 
আস্তরিকতার যোগস্থত্র এমন একটি জায়গায় 
পৌছত যেখানে শিল্ত বুঝতে পারত--সে আগুকাম, 
তার চাওয়-পাওয়ার আর কিছুই বাকি নেই। 
সাধনার তীব্রতায় সে জড়প্রককৃতির মধ্যেও উপলব্ধি 
করত প্রাণের স্পন্দন পৃথিবীর সৌন্দ্ঃ জলের 
প্ররাহ। আলোর হাসি, বায়ুর গতি, আকাশের 
বিশ্ীলত। তাকে দিত নবীন জীবন। বি্হগের 
কলতানেও সেই মহান্‌ সঙ্গীত, ফুটস্ত ফুলের মধ্যে 
তারই সুষমা -সবন্ই যেন প্রক্কৃতিদেবীর উন্মুক্ত 


গ্রন্থাগারের সাদর আহ্বান! "আত্মানং বিধি“ - 
এই বাণী যেন ওতপ্রোত। 

আদর্শ গুরু ও আদর্শ শিষ্যের স্বরূপ জ্ঞাপন 
করে এই সুপ্রাচীন বৈদিক আধ্যায়িকা । 

শান্ত প্রকৃতির শান্তির নীড়ে গুরু গৌতমের 
পুণ্য আশ্রম। হরিদ্রমান্‌ খষির পুত্র বরহ্মজ্ঞ গৌতম। 
দিকে দিকে তার যশোৌগীতি__ শিষ্যসমাজে তাঁর 
অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা। কিশোর সত্যকামের কানেও 
পৌছেছে এই কথাঁ--যে তার কাছে যায় সেই 
আত্মজ্ঞান লাভ করে। তারও চাই জীবনের পরম 
শ্রেয় আত্মজ্ঞান। 

জননীর আশীরাদ-পাথেয় নিয়ে সত্যকাম 
একাকী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চলেছে। ক্লান্তি 
নেই--অবসাঁদ নেই! বিস্তার আকর্ষণ, অজানাকে 
জানবার, অচেনাকে চেনবার আগ্রহ যেখানে প্রবল; 
সেখনে সব ছুঃখকইই যে অকিঞ্চিখকর। পথে 
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নবীনতার কত আসশ্বা্দ তার ক্ষুধিত মনের অন্থু- 
সদ্ধিৎসা! মিটিয়ে দিচ্ছে। দিনমণি অন্তাচলগমনে 
উদ্যোগা, হোমধেনুগুলি আশ্রমে প্রত্যাবর্তনরত। 
্হ্মচারিবৃন্দ হোমক্রিয়ায় ব্যস্ত। পুণ্য সান্ধ্যলগ্রে 
সত্যকাম তপোবনে উপনীত হল। উধের্ব নক্ষত্র- 
মণ্ডিত সীমাহীন আকাশ- নিয়ে শ্তামল ভূমির 
উপরে শিষ্যপরিবৃত আচাধ। যেন একটি প্রজলিত 
দীপশিথার চতুষ্পার্থে বিকাশোশুখ দীপাঁবলী। 

উপযুক্ত বিশ্রামের পর সত্যকামের পৎব্লান্তি 
দূর হলে গুরু গৌতম তাকে ডেকে পাঠালেন। 
সত্যকাম খধিচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ধীরে ধীরে 
নিব্দেন করল, “ভগব্ন্, আপনার নিকট পবিভ্র 
বহ্ষচধদীক্ষা-বাসনাব বহুদূর থেকে এসেছি, কৃপা 
করে আমার মনোবাঞ্চ। পূর্ণ ককন।” আচাঁধ 
(যুদশন বালকের সমুজ্জল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবতে 
ভাবতে শুধালেন, “সৌম্য, তোমার গোত্র কি?” 

শ্রদ্ধাবনত বালক সরলভাবে উত্তর দিল, 
"ভগবন্‌, আমার কী গোত্র তা তো জানি না। 
মাকে জিজ্ঞাঁসা করায় মা বলেছেন, “বৎস, স্বামিগৃহে 
মাত্ীয়-অভ্য।গতের পরিচর্! এবং আরও বহু কাজে 
বাস্ত থাকতে হত । তোমায় পাবার পর, 
যৌবনেই আমি ভতৃহীনা, ভোমার গোত্র জানি 
না। তবে আমার নাম জবালা, তোমার নাম 
সত্যকাম, তাই তুমি জাঁবাল সত্যকাম। আমার 
নামেই তোমার পরিচয় |” ৮ 

সত্যনিষ্ঠ সত্যকামের মুখ থেকে মায়ের মুখের 
কথাগুলি হুবহু বেরিয়ে এল অত্যন্ত সহজভাবে। 
সে গুরুর কাছে পিতার পরিবর্তে মায়ের নামেই 
পরিচিত হল-_জাবাল সত্যকাম। 

অপূর্ব সারল্যমণ্ডিত মুখখানির দিকে খষি 
গৌতম সবিস্বয়ে দৃষ্টিপাত করলেন। বালক তো নয়, 
যেন নিফোধিত তরবারি। সত্যত্রষ্টা ষির প্রাণে 
সংশয়ের লেশমাত্রও রইল না। তিনি মুহূর্তমধ্যে 
অবগত হলেন উপগত কুমারের ক্রান্দণ্যতে্দ। তাঁকে 


সত্যকাম ও চতুষ্পা্দ ব্রন্মোপাঁসন! 
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আলিঙ্গন করলেন, শুভাশিন্‌ দিয়ে বললেন, “তুমি 
অন্রাঙ্গণ নও বৎনঃ তুমি সত্যবংশোদ্তব ছিজশেষ্ঠ। 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন কে আর এরূপ সত্যনিষ্ঠ ! যাও, সমিধ 
আহবণ কর। তোমায় ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দেব ।” 

আশ্চধ উদ্দারতায় ভরা খষির প্রাণ--সসীম 
শবীরের মধ্যে নিঃসীম করুণাসমুদ্র! তাইতো 
সেখানে স্থান পেল ন! বিধিনিধেধের বাধা । তাইতো 
তিনি স্থান দিলেন আচীর-গত ধর্মের উপরে প্রত্যক্ষ 
ধর্মকে । ব্রাক্গণগোত্রের জলন্ত প্রমাণই যে সত্য 
ও সরলতা । 

সত্যবতী জননী জবালার পরিচয়ে গুরুরুপায় 
সত্যকাম খাষিশিষ্যত প্রাপ্ত হবে। তার জীবনের 
নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে। নবোন্েষের আশায় 
আনন্দোজ্জল বালক ক্ষিপ্রগতিতে সমিধসহ আঙ্গ- 
যিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে নিযে এল। আচাধ 
গ্রজ্লিত আগ্নতে হোমক্রিয়া সম্পন্ন করে ব্রাহ্মণের 
বিধি অনুযায়ী তাঁকে উপনীত করলেন। অজ্ঞাত- 
গোত্র বালক এখন ব্রাঙ্গণকুলোচিত ম্ধাদা সম্পন্ন শুদ্ধ 
ব্রহ্ষচারী! উপনয়নান্তে তৎকালীন বৈদিক গ্রথানুযায়ী 
শিষ্যকে আর্দেশ করলেন, “সৌম্য, আমার গোধন 
থেকে চার শত তোমাকে দিলাম। এর! কশ ও 
হূর্ল। উপযুক্ত সেবাযত্বে তুমি এদের সুস্থ সবল 
কর।” ম্নেহধন্ত শিষ্য গুরুচরণারবিন্দ বন্দনা করে 
বিনয়নআ্বচনে জানাঁল-যতদিন না সহস্র হষ্টপুষ্টাঙ 
গোঁধন হয় ততদিন ফিরবে না। 

বাড়ী থেকে সেহময়ী মাকে ছেড়ে গুরুদেবের 
্েছচছায়ায় আশ্রয় পেয়েছিল - আজ" আবার তার 
মলেও বিচ্ছেদ! কিন্তু তাঁর আদেশ সযস্বে পাঁজুন 
করতেই হবে। গুরুই যে সব-_ ইহকাল পরা 
পরম আশ্রয়! 

নিবিড় বনানী--জনপদ থেকে বছ দূরে যেখানে 
কোন সঙ্গী নেই, কথ! বলারও কোন লোক নেই 
সেইথানে একাকী সত্যকাম। নিঃসঙ্গ জীবন। বনের 
সুপ ফল তাস ক্ষুধা মিটিয়ে দেয় নদীর সুপেয় জল 
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তৃষ্ দূর করে। যদৃচ্ছাঁলীভসন্তষ্ট হয়ে দিনগুলি কেটে 
যায়। গুরুর নির্দেশমত ত্রিসন্ধ্যা যথারীতি নিত্যকর্ম 
ও হোমাদি চ্তে থ।কে--আর চলে চার শত 
গোধনের প্রাণপণ সুষ্ঠু পরিচধা। শ্বচ্ছন্দ বনজাততৃণ- 
ভোজনে আর যথেচ্ছ বিচরণে রুগ্ন দুর্বল গকুণুলি 
অচিরেই স্বস্থ সবল হয়ে উঠল। তাদের দেখে 
সত্যকামের আনন্দ যেন ধরে না। একদৃষ্টে চেয়ে 
থাকে আর ভাবে নিশ্চয়ই তার উপর গুরুদেব 
সন্ষ্ট হবেন। গুরুর প্রসন্নতাতেই তো নিখিল তত্ের 
অধিগম। সহশ্রসংখ্যক গোধন নিয়ে প্রত্যাবর্তনের 
দিনটির সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে । 

নির্জনে কয়েক বদর এইরূপ কঠোর তপন্তা 
ও 'একনিষ্ঠ সেবায় অতিবাহিত হয়ে গেল। 
অন্তরীক্ষচারী দেবগণও মুগ্ধ_বিস্মিত ! কোন্‌ সময়ে 
যে সহত্র সংখ্যার পৃতি হল তপশ্তাতন্ময় সত্যকাম 
জানতেও পারল না। 

এই সময় একদিন একটি অত্যাশ্চ্ধ ঘটনা ঘটে । 
কূপাপরবশ বাবুদেবতা একটি প্রকাণ্ড বৃষের মধ্যে 
অনু প্রবিষ্ট হয়ে ডাক দিলেন, “সত্যকাম, সত্যকাম |” 

“একি ! বুষের মন্ুপ্যোচিত কণ্ঠস্বর ।” সে 
অবাক হয়ে যায়। “কখনও এরূপ অসস্তব তে 
কেউ প্রত্যক্ষ করেনি । এ যে অভাবনীয়__অশ্রুত- 
পৃ! কোন দেবতা নিশ্চয়ই এই পশুশরীরে ভর 
করেছেন। যাহোক দেখা যাক-__কি হয়। এর 
ডাকে সাড়া দ্রিই।” সত্যকাম বাধুর্ূপী বৃষভের 
আহ্বানে উত্তর দিল “কি তগবন্‌?” 

“বস, আমাদের সংখ্যা তো সহস্র পূর্ণ হয়েছে। 
তোমার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ। এখন আমাদের খষি 
গৌতমের আশ্রমে চল।” সত্যকাম একে একে 
সম্ড ধেনুই গুণতে লাঁগল-_সবিস্ময়ে দেখল সত্যই 
এক হাজার। “বৎস, পবিভ্র ব্রহ্মচর্ধে তোমার চিত 
দর্পণের মতো নির্মল হয়েছে । আবিলতাহীন চিত্তেই 
বন্ধের ধারণা হয়, তাই তোমাকে ব্রহ্গতত্ব উপদেশ 
করব।” স্রদ্ধভাবে লত্যকাম রঙ্গের কথা শোনে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৬্ সংখ্যা 


“এ যে পূর্ব দিক্‌-_-ওটি পরমাত্মার এক পাদের 
একটি কলা, পশ্চিম দিক আর একটি কলা_-এঁ 
দক্ষিণ দিক একটি, আর এই উত্তর দ্িক্‌ও একটি 
কলা। এই চার কলা বা অংশের সমষ্টিযোগে বর্গের 
একপাদ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ পূর্ণ। সমস্ত বস্তর 
প্রকাশক বলে এই পাদটর নাম প্রকাশবান্‌। যে 
ব্যক্তি ব্রনের প্রকাশবান্‌ পাদের উপাসনায় রত 
থাকেন তিনি ইহলোকে প্রখ্যাত হন এবং 
দেহাবপানে প্রকাশাত্মক লোকসমূহ জয় করে অনন্ত 
সুথ লাভ করেন। ব্রন্ষের চার পার্দের এক? 
পদের কথা বললামঃ অপর একটি পাদ অগ্রিদ্দেবতাঁর 
কাছে শনতে পাবে 1” 

সত্যকামের সামনে থেকে যেন একটি বিরাট 
আবরণ সরে গেল। প্রতিভাত হল-_চতুর্দিক এক 
অপূর্ব অথণ্ড জ্যেতিয় সত্তীয় পরিপূর্ণ__সম্মুথে 
পশ্চাতে উধ্বে” অধোদেশে সর্বত্র, মধ্যস্থলে ভাব্ঘন 
সত্যকাম ! 

পরদিন প্রভাতে গোধনসহ আশ্রমাভিমুখে 
যাত্া। অনেক দূরের পথ। কিন্তু পথের ব্যবধানে 
আসন্ন গুরুদশনের আনন তো মান হয় না! পথি 
মধ্যেই সন্ধ্যা সমাগত। উপযুক্ত স্থানে গরুগুলিবে 
যথারীতি রেখে সত্যকাম উপাসনার জন্য ব্যস্ত 
হয়ে পড়ল। অগ্নি প্রজালিত করে পূর্বাস্ত হয়ে 
ধ্যান করতে লাগল। প্রজলিত অনলের লেলিহান 
সাতটি জিহ্বা-_কালী, করালী, মনোজবাঁ স্থলোহিতা, 
সবধত্রবর্ণা, শ্ফুলিজিনী, বিশ্বরুচী-যেন অজ্ঞানের 
অন্ধকার সাগ্রহে দূর করতে চাইছে । হঠাৎ 
অগ্রিমধ্যস্থ ভাশ্বর লোহিতাক্ষ পুরুষের দিব্য বাণী 
শোনা গেল--“সত্যকাম, সত্যকাম।” গতকালের 
ঘটনা মানস-পটে ভেসে ওঠে। 

“বলুন প্রভুঃ কি অনুশাসন ।” 

"সত্যকাম, তোমায় ব্রহ্মতত্বের উপদেশ দিচ্ছিঃ 
অনুধাবন কর। এই জীবকুলপরিপূর্ণ ধরণী ব্রন্ষের 
একটি অংশ, নীম অন্তরীক্ষ একটি, ছ্যুতিসম্পন 
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্বর্গ একটি কল! আর অনস্ত সমুদ্র অপর একটি। 
এই চার কলায় ত্রন্মের দ্বিতীয় পাদ পূর্ণ। এই 
পা্দের অন্ত নেই, তাই এর নাম অনন্তবান? যিনি 
বর্গের এই অনন্তবাঁন্‌ পাঁদের উপাসনা করেন, তিনি 
অনন্ত মহিম! প্রাপ্ত হন এবং দেহাস্তে অনন্ত লোক- 
সমূহে তার একাধিপত্য হয়। হংসরূগী আদিত্যের 
কাছে ব্রন্ষের তৃতীয় পাদ সন্বন্ধে উপদেশ পাবে 

সত্যকামের চুর সন্মুখ থেকে যেন দ্বিতীয় 
যবনিকা অপস্থত হল। অন্তরে ব্রহ্জানন্দ--নয়নে 
ব্রদ্দজ্যোতি। আজ তরুলতাসমাকীর্ণ পৃথিবী 
অধিকতর স্নদর ও স্বথকর-_নবরূপে রূপায়িত। 
জল স্থল অন্তুরীক্ষ সবই মধুময় । সর্বাঙ্গে আনন্দের 
শিহরণ । 

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বায়ু ও অগ্নিদেবতা যে উপদেশ 
দিয়েছেন তারই ম্বরণ-মননে আরও একটি দিন 
অতিবাহিত হল। মাত্র অধপথ অতিক্রান্ত । সন্ধ্যা" 
সমাগমে যথাবিধি হোমের সময় একটি উড্ডীয়মান 
হংদ নেমে এসে সত্যকামের দুষ্টি আকর্ষণ করল। 
“এই উজ্জ্বল হংস নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী আরদিত্য-_আর 
আদিত্য ও হংসের উভয়েরই ধর্ম সমানঃ উভয়েই 
“ত্র ও গগনবিহারী।”_ চিন্তান্বিত সত্যকাম। 

“সৌম্য সত্যকাম, ব্রঙ্গের তৃতীয় পার্দের উপদেশ 
গ্রথণ কর। এ যে সন্পুথে প্রজলিত অগ্িঃ ওটি 
বরম্বের একটি কলা। সুর্য এক কলা, চন্দ্র একটি 
এবং বিদ্যুৎ আরেকটি । এই চার কলায় ব্রহ্ষের 
ততীয় পাদ পূর্ণ । এই পাদটি জ্যোতির্সয়, তাই এর 
নাম জ্যোতিষ্ান্। এই পাদ্দের উপাঁসনাকারী 
ইহলোকে ক্ট্যোতিম্মান্‌ হন্‌ এবং দেহত্যাগের পর 
জ্যোতিম্মান লোকসমূহ জয় করেন। সত্যকাম, 
মদ্‌্গড পক্মী তোমাকে ব্রহ্মের অবশিষ্ট পাদটির 
অনগশাসন দেবে ।” 

উপদেশীস্তে হংস দৃষ্টির অন্তরালে অস্তছিত হল, 
কিন্ত মনের মধ্যে চির-জাগরূকই হয়ে রইল। 
সত্যকামের একী অপূর্ব অনুভূতি! এ থে 
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অনির্ধচশীয়, অবাউঅনসোগোচরম্_-“বোঝে প্রাণ 
বোঝে যার।” কোটি চন্ত্র কোটি স্র্ধ জম প্রভা! 
শুধু জ্যোতির সমুদ্রে জ্যোতির তরঙ্গ, তার মধ্যে 
অগণিত বিচিত্র জীব বিন্দুবৎ ভাসমান । 

সত্যকামের অরন্ধা ও তপস্তায় নিখিল প্রকৃতি 
প্রসন্না । তাই একটির পর একটি করে জ্ঞানের দার 
উক্ত হচ্ছে। ব্রর্মের তিনটি পাদের জ্ঞানলাভ হযে 
গেছে, আর একটি মাত্র বাকী। এই একটি হলেই 
পূ্ণজ্ঞান__ত্রন্ষের ষোল কলার বিষয় সবই জানা 
হবে। কীআনন্দ! আনন্দের রেশ তাকে এগিয়ে 
নিয়ে চলে গন্তব্যস্থানের দিকে । আশ্রমও তো বেশী 
দুরে ণয়__সম্তবতঃ একদিনের মধোই পৌছে যাবে। 

আরও একটি দিন মনের মধ্যে অগ্্রান স্থৃতি 
রেখে কালের গর্ভে ডুবে গেল। সন্ধ্াকালে 
হোমের সময় আগের দিনগুলোর মতোই একটি 
নতুন ঘটন! ঘটে । একটি জলচর পাখী সামনে 
এসে উপস্থিত। এই জলচরই হংসরূপী-আদিত্যোক্ি 
মদ্‌্গ্ড। মদ্গু প্রাণের প্রতীক । “বৎস সত্যকাম, 
ব্রন্মের চতুর্থ পাঁদের বিবয় শোন।”-_ম্মধুর বাণী 
কর্ণরন্ত্রে গ্রবেশ করে হৃদয়তস্ত্রীতে বন্কার তোলে । 

“বৎস, এই স্পন্দনাত্বক প্রাণশক্তি বর্ষের 
চতৃর্থপাদের প্রথম কলা । এই প্রাণেই সমন্ত 
বিশ্বব্রঙ্ধা্ড প্রতিষ্ঠিত ও পরিব্যাপ্ত। চক্ষু ছিতীয়, 
শ্রোত্র তৃতীয় এবং মন চতুর্থ কলা। এই পার্টি 
আয়তন বা আশ্রয়রূপে প্রসিদ্ধ, এর নাম আয়তন- 
বান্‌। কেননা; সমন্ত ইন্দ্রিয় ঘারা সমাহত ভোগ্য- 
সমৃহ এই চতুর্থ পাদদেই বিভ্যমাি থাকে এবং 
এখানেই সমন্ত ভোগ নি্পন্ন হয়। যিনি চতুফল 
পা্দটিকে সম্যক পরিজ্ঞাত হয়ে 'আয়তনবান্, রূপে 
উপাষনা করেন, তিনি জীবদ্দশায় উপহু্ধ আশ্রয় 
প্রাপ্ত হন এবং মরণের পরে আরতনবান্‌ অর্থাৎ 
অবকাশযুক্ত লোকনকল জয় করেন।” 

প্রাণরূপী পক্ষী অদৃশ্য হল। সত্যকামেরও 
অজ্ঞানের আবরণ সম্পূর্ণরূপে সরে গেল। বন 
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জ্ঞান তার অধিগত-_করামলকবত প্রত্যক্ষ । বায়ু, 
অগ্নি, সুধ, প্রাণ এই সব মহাপ্রকৃতি রূপ গ্রহণ 
করে তার জ্ঞানোন্মেষ করেছেন। মহাঁপ্রকৃতি 
বঙ্গেরই স্ষ্ট, ব্রন্মেরই কলা । আবার প্রাণ, মন, 
বুদ্ধি এবং ইন্তরিয়াদি এই সমস্ত অন্তঃপ্রক্ৃতিও ব্রন্মেরই 
অংশ। ব্রহ্ম এক, কিন্ত তিনিই আবার বহুরূপে-_ 
অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতিরপে নানাভাবে লীলা 
করছেন। যা! কিছু স্যরি স্থিতি সংহারের অত্যাশ্চ্য 
নিদর্শন--সবই তো তাঁরই । 
পথ চলা শেষ। সত্যকাম ব্রক্গজ্ঞ হয়ে আচাঁধ- 
গৃহে উপস্থিত হল। সঙ্জে অনিন্দ্যকান্তি সহশ্র 
ধেন্ছ। গু গৌতম তাঁকে সঙ্গোধন করে বললেন, 
“্্রহ্ষবিদবিব বৈ ভাসি-হে সৌমা সত্যকাম, তুমি 
ব্রঙ্গবিদের মতো প্রতিভাত হচ্ছ। ব্রক্মবিদ্‌ ব্যক্তি 
নিরুেগ, তার ইন্্রিয়সমূহ প্রসন, মুখমগুল হান্তপূর্ণ। 
তোমাকে সেইরূপই মনে হচ্ছে । কে তোমাকে ব্র্গ- 
তত্বের উপদেশ দিয়েছেন?” সত্যকাম শ্রাগুরুর চরণ 
বন্দনা করে স্বনিয়ে জানায়, “দেবগণ কৃপাঁপরবশ 
হয়ে আমাকে ব্র্গের অনুশাসন দিয়েছেন, কোনও 
মানুষের কাছে এই তত লাভ করিনি। আমি 
আপনার শিষ্--আপনি আমার গুরু, আপনি ভিন্ন 
কে' “আর আমাকে উপদেশ দেবেন? ভগবন্‌, 
আপনারই কাছে শুনেছি আচার্ধের নিকট যে বিদ্যা 
লাভ করা যাঁয়, তাইই হয় নুফলপ্রস্থ--সেই বিগ্যাই 
শ্রেষ্ঠ বিদ্া। আপনি আমাকে ব্রহ্মতত্ব বলুন ।” 
'ঞ্চ শিষ্যের একাস্তিক শ্রদ্ধায় গুরু অত্যন্ত প্রীত। 
শতিপি/শ্রিয়তম শিত্াকে সমস্ত ব্রন্গবিদ্যা_র্ষের চার 
পা ও যোল কলা যথাধথভাবে উপদেশ করলেন। 
কিছুই অবশিষ্ট রইল না, অংশমাত্রও পরিত্যক্ত 
হল না। 
দেবগণের উপদিষ্ট ব্রহ্মতত্ গুরুর উপদেশের সঙ্গে 
মিলে গেল। অনুভূতি ছারা প্রমাণিত হল উভয়ই 
একি-সত্যঃ সনাতন। সঙ্যকাম আধকাম-- 


উদ্বোধন 
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আচার্য শঙ্কর বৈদিক আধ্যায়িকাগুলিকে 
ক্রন্ধবিগার স্ততিরপে নির্দেশ করেছেন_-তিত্রা- 
খ্যায়িক1 বিস্যাস্তত্যর্থা |” 

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত 
অন্ুধাবনযোগ্যঙ্জ £ 

“এই সকল রূপক ছাড়িয়া! দিয়া বৃষ কি শিখাইল, 
অগ্নি কি শিখাইল আর সকলে কি শিখাইল-__ 
এসৰ কথ ছাড়িয়! দিয়া যদি আমরা লক্ষ্য করিয়। 
দেখি, তবে বুঝিবঃ চিন্তীর গতি কোন্‌ দিকে 
যাইতেছে । আমরা এখান হইতেই এই তত্তের 
আভাস পাইতেছি যে, এই সকল বাণীই আমাদের 
ভিতরে । আমর আরও অধিক দূর পাঠ করিয়া 
গেলে বুঝি, অবশেষে এই তন্তু পাওয়৷ যাইতেছে 
ষে, এ বাণী বাস্তবিক আমাদের হ্াদয়াভ্যন্তর হইতে 
উখিত। শিষ্য বরাবরই সত্যস্বন্ধে উপদেশ 
পাইতেছেন, কিন্ত তিনি ইহার যে ব্যাখ্যা দিতেছেন 
অর্থাৎ উহ! যে বহির্দেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে, 
তাহা সত্য নহে। আর এক তত্ব ইহা হইতে 
পাঁওয়া বাইতেছে-_কর্মজীবনে ব্রন্মোপলরি _ব্রদ্দের 
সাক্ষাৎকার । ধর্ম হইতে কার্ধতঃ কি সত্য পাওয়া 
য!ইতে পারে, ইহাই সর্বদা অস্বিষিত হইতেছে 3 
আর এই সকল গল্প পাঠে আমরা ইহাঁও দেখিতে 
পাই, দিন দিন কেমন উহা! তাহাদের দৈনিক 
জীবনের অন্তর্গত হইয়া! যাইতেছে । তীহাদিগকে 
যে সকল জিনিসের সঙ্গে সর্বদা »ংস্পর্শে আপিতে 
হইত, তাঁহাতেই তাঁহারা ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতেছেন! 
অগ্সিঃ যাহাতে তাহারা প্রত্যহ হোম করিতেন, 
তাহাতে ব্রচ্ম সাক্ষাৎকার করিতেছেন। এই 
পরিদৃশ্ঠমান পৃথিবীকে তাহারা ব্রন্মের একাংশরূপে 
জ্ঞাত হইতেছেন-__ইত্যাঁদি ইত্যাদি ।” 

নমঃ পরমঞ্ধষিভ্যো 
ইত্যোম্‌। 


নমঃ পরমঞ্চবিভ্যঃ 1 


* জ্ঞানযোগ, (দশম সংস্করণ ) পৃষ্ঠা ৩৬৮ 


কবীর বাণী 


( “তু সুরত নৈন নিহার” বাণীর অন্বাদ ) 
শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার 


প্রেম-নয়নে বিশ্বপতিরে 
দেখ ত্রাই দেথ চাহি, 
বিশ্ব ছাইয়৷ বিরাজেন তিনি 
তার পরে কেহ নাহি। 
অন্তর মাঝে বিচার করিয়া 
এ কথা বুঝি তুমি, 
এই যে জগৎ তোমারি জগং 
তোমারি পুণ্যভূমি। 


সদগুরু সাথে মিলনের পর 
প্রণয় উঠিবে জাগি, 
অ।পাত-নিত্যে ভেদ কিবা আছে 
বুঝাবেন তব লাগি। 
বিশ্বাতীতের পরিচঘ লভ 
তাহার আশিস্‌ মাগি! 


এই যে ধরণী সত্য নগরী 
কুটিল-শোভন পথ, 

চিত্ত সবার ভরিয়! তুলিছে 
পুরাইছে মনোরথ ! 

মরম ইহার যে জন বুঝিল 
ফিরিল আপন ধাম, 

পথ কোথা তার নাহি ছিল জান। 
অপরূপ অভিরাম ! 


সেথায় বিরাজে অনপ্ত সুথ 
লীলার নাহিক শেষ, 

গ্রহণ-ত্যাগের অবসান ঘটে 
না রহে পাওয়ার রেশ। 


নির্বাণ পদ অসীম অপার 
আনন্দ মূরতি তাঁর, 
দিকে দিকে তাহা লতিছে প্রসার 
রূপে রূপে একাকার । 
বন উপবন কুসুমে কুম্থমে 
ধরেছে নবীন রূপ, 
অমৃত লহরী বহিছে তথায় 
অপরূপ অপরূপ ! 


হংস সেথায় ক্রীড়ায় মগ্ন 
অনাহত ধ্বনি বাজে; 
রতন ভূষিত দীপ্ত আসনে 
মহান্‌ পুরুষ রাজে। 
শত কোটি রবি সে জ্যোতি সমীপে 
দীপ্তিবিহীন লাঁজে। 
পথের বীণার সুরবঙ্কার 
বিধিছে হৃদয়-মাঝে ! 
অমৃত-উৎস উতৎসারি উঠি 
বৃহিছে পীযৃষধাঁরা, 
জনম মরণ সে সুধা-সায়রে 
উলমে আপন-হারা ! 
যিনি সৎ মাঝে সবার শ্রেষ্ঠ 
শিন্ট? কহিল তারে, 
সব সত্যের ভাগার তিনি 
ইহা বুঝিল নাঁহা রে! 
সব তন্বের অতীত রচনা 
ধছাত্ে হতেছে গাথা, 
তিনি কেরাম তিনি যে নিত্য 





৩১৩৬৩ 


সেথায় বিরাজে অনন্ত লোক 
যেথায় আমার স্বামী, 

নাম তার ভাই নাহি যাঁয় বল! 
এ কথা জেনেছি আমি। 

গিয়াছেন যিনি সেই দূর দেশে 
তিনি জেনেছেন তত্র, 

বচন শ্রবণ ছুয়ের অতীত 
ইহা বুঝেছেন সত্য! 

রূপ ও শ্বরূপ নাহি সেথা কিছু 
কিছুই যায় না দেখা, 

দৈর্ঘ্য প্রস্থ বুঝাৰ কিরূপে 
নাছি আয়তন রেখা । 


[ ৫৭তম বর্ষ-_৬ষ্ সংখ্যা 


বল্পভ যারে করিবেন কপ! 
সে লভে অসীম পথ, 
জন্ম মরণ ব্যথিবে না তারে 
পুরাবেন মনোরথ ! 
কহিছে কবীর এ সব তত 
মুখে নাহি বলা যায়, 
লিখিয়া কিছুই হয় না প্রকাশ__ 
প্রকাশ করা যে দায়। 
মধু আত্বাদি মুকেরা যেমন 
কিছু না কহিতে পারে, 
কহিছে কবীর এ দশা তেমন 
বলতে হয় হারে! 


বাংলার বাউল- সঙ্গীত ও সম্প্রদায় 
শ্রীমতী মিনতি দেবী 


বাউল সম্প্রদাঘ ভারতবর্ষের প্র1চীন ধর্ম ও সাধক সম্প্রদায়গুলির অন্ততম। এই সম্প্রদায়ে 
স্ট্ি-কাহিনী আধুনিক ইতিহাসে পাওয়া গেলেও বাউল বা সহজতাবের সাধন! অতি পুরাতন এবং বহু 
শতাব্ধী আগে থেকেই এদেশে গ্রচলিত। ইতিহাস থেকে জানতে পারি, প্রায় ১২০* বছর আগে 
আচাধ লুইপাদ সর্বপ্রথম এই সহজিয়া ধর্মমত প্রচার করেন। বেদৌন্ত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সাধন- 
পদ্ধতির সঙ্গেও বাউলদের সাধনার যথেষ্ট সামৃগ্ত পাওয়া যায়। বাউল শবটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি 
এ সম্বন্ধে পরম্পরবিরোধী বহু মতামত শোনা যাঁয়। বাউল সম্প্রদায়ের সাধনা ভন্তান্ত সাধনপ্রণালী থেকে 
বহুলাংশে পৃথক্‌, এমনকি অন্যান্য ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বাউলদের অনেক আচারবিধি শান 
ও সমাজ বিরোধী বলেও মনে হতে পারে। তাই অনেকে বলেন, 'বাতুল' বা পাগল শব্ষটিই বিকৃত 
হয়ে “বাউল” রূপ পরিগ্রহ করেছে । এরই জন্য বোধ হয় বাউল সম্প্রদায়ের অনেকে ক্ষ্যাপা নামেও 
অভিহিত হন। আবার কারুর মতে, বাযু+অন্ত্র্থে ল, এভাবে বাউল শব্ষটি নিষ্পন্ন, অর্থাৎ নিজেদের 
দেহে বায়ু বা যোগশান্্ নির্দেশিত দা়বিক শক্তি সঞ্চারের জন্য ধারা সাঁধন করেন, তাঁরাই বাউল। 

বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে মোটামুটি দুটি শাখা ব্মান, একদল বাউল নাঁমে ও অপর শাখা নেড়ানেড়ী 
নামে পরিচিত। প্রথমেক্ত দলের আরি-প্রবর্তক হচ্ছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত এবং শেষোক্ত দল স্থঠি 
করেন নিত্যানন্দের পুত্র বলভদ্র গোস্বামী । নাথ-সম্প্রদায়ের অন্যতম সিদ্ধপুরুষ নাঢ় পণ্ডিত ছিলেন 
শেষোক্ত শাখার একজন খঅন্ততম প্রধান ধারক ও বাহক। নাচ পণ্ডিত ও তার স্ত্রী না়ীর নাম অনুযায়ী 
কার জী সন্পুদায়কে নেড়ানেড়ী বল হয়। 


আধা, ১৩৬২ ] বাংলার বাউল সঙ্গীত ও সম্প্রদায় ৩১৭ 


মহাগ্রভুকে যে কি সুত্রে বাউল নামে অভিহিত কর! হয়েছে, ইতিহান খু' জলে তার কারণ নির্দেশ 
করা শক্ত হবে না । প্রায় পাঁচ শত ব্খসর আগে মাধবেন্দ্র পুরী নামে জনৈক ভক্তজনের আবির্ভীব ঘটে 
বাংলা দেশে। তার জীবনকাহিনীর সবিশেষ কিছুই তিনি প্রকাশ করেননি; কেবল এইটুকুই জানা 
গিয়াছিল, তিনি শঙ্করাচাধ প্রবতিত পুরী-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তার দৈনন্দিন জীবন ও আচার 
ব্যবহার ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত; নির্জন স্থানে তাঁকে প্রায়ই আকুল হয়ে কাদতে কিংবা পাগলের মত 
হাসতে দেখা যেত। তাঁর এই অদ্ভুত ত্বভাবের জন্যই লোকে তার নাম দিয়েছিল বাউল বা বাতুল। 
কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তার সঙ্গে আলাঁপ করলেই বুঝতে পারতেন, এই বাঁতুলতা৷ তার বাহিক আবরণ 
ছাড়া আর কিছুই নয়, এ দেশের যাবতীয় ধর্মশাপ্পে তার ছিল অগাধ পাত্ডিত্য। মাধবেন্দ্রপুরীর 
দেহাঁবসনের পর তার শিষ্ের৷ অছৈতবাদী ও বৈষ্ণব এই ছুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। রামনন্ত্রপুরী 
এবং ঈশ্বরপুরী ও অদ্বৈত আচার্ধ ছিলেন যথাক্রমে উপরিউক্ত ছুই শাখার প্রধানতম প্রচারক । অদ্বৈত 
আচাধ মহাপ্রভুর জোন্টভ্রাতা বিশ্বরূপকে নিজের ধর্মমতে দীক্ষিত করেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও 
নিমাইকে তিনি স্বমতে আনতে সক্ষম হননি। অবশ্য এর কিছুদিন পরে আপনার ভ্রম উপলব্ধি 
করে নিমাই স্বেচ্ছায়ই ঈশ্বরপুরীকে নিজের গুরুত্বে বরণ করে নেন; তখন তাঁর নাম হয় ক্ষেপা নিমাই। 
মাধবেন্ত্রপুরীর বাউল নামের হুত্র ধরেই চৈতন্তদেবকেও বাউল সম্প্রদায়ের একজন হিসাবে গণ্য করা 
হয় এবং এদেশের বাউলের তাঁকে নিজেদের আদিগুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। নিত্যানন্দ 
গোস্বামীও মহাবাউল নামে পরিচিত । 
আগেই বলেছিঃ বাউলের মত সহজভাবের সাধনা ভ।রতবর্ষে বহু আগে থেকেই প্রচলিত। 
এর কারণ, প্রিয়কে দেবতা ও দেবতাকে প্রিয় কর!র এই সরল সাধন-প্রণালীর মধ্যে এদেশের মুমুক্ষু জন- 
সাধারণ নিজেদের মনোম্ত জিনিসটিই খুজে পেয়েছিল। তা ছাড়া মধ্যযুগীয় একাধিক সাধক ও 
সঙ্গীতকার স্বরচিত সুললিত পদ ও সঙ্গীতের মাধ্যমে এই ভাবকে ধর্মপিপাস্থ নরনারীর অন্তরের অন্তস্তলে 
পৌছে দিয়েছিলেন। সেইজন্টেই তাঁরা একে প্রাণপণে আকড়ে ধরতেও বিন্দুমাত্র ছিধা করে নি। 
তাই দেখতে পাই, বহু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিবর্তন অগ্রাহা করে এরা আজে! মানুষের অন্তরে জেগে 
রয়েছে পরিপূর্ণ মর্াদা ও অন্ন গৌরবে । যথার্থ সাম্যভাবই বাউল ধর্মকে আজ এত জনপ্রিয় 
করে তুলেছে। 
পোঁষাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সাধনপ্রণালী পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই অন্তান্ত ধর্মসম্প্রদায় অপেক্ষ। 
বাউলদের বনু পার্থক্য দেখা যায়। প্রতিমাপুজ! তীর্ঘদর্শন ব্রত উপবাস ইত্যার্দি কোন কিছুরই তারা 
প্রয়োজন শ্বীকার করেন না। বাউলেরা জাতিভেদও ম্বীকার করেন না। তীদের মতে, আচগ্াল 
সকলেরই ক্ৃষ্ণপ্রেম-লাভের পূর্ণ অধিকার রয়েছে । তাই মহাপ্রভুর উপদেশের মূল কথাই হোল, 
“আচগ্ালারদি করিও কৃষ্ণভক্তি দান।” বাউলদের সবচেয়ে বড় পরিচয়, তারা শ্রীকষ্ণের দাসানুদাস। 
মহাপ্রভূও বলে গেছেন, “আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বেশ্ত, শুন্রঃ ব্রহ্মচারী, সন্গ্যাসী কিছুই নই, ধিনি নিখিল- 
পরমান্দপূর্ণ অমৃতসাগরম্বরূপ, আমি সেই শ্রীরুষ্ণের চরণকমলের দাঁসাহ্ছদাস।” এই-ই হচ্ছে সমস্ত 
বাউলদের অন্তরের কথা । বাউলদের মধ্যে সন্ন্যাসী ও গৃহী উদ্ভয় শ্রেণীর সাধকই আছেন। তবে 
সম্্যাস গ্রহণকারী বাউলদের সাজপোঁষাকে সঙ্ন্যাসীম্ুলদভ কোন হ্থল্পতা সাধারণতঃ চোখে পড়ে ন!। 
বাউলদের ধর্মমতের পরিচয় দিতে হলে বন্ধ পদ্বকর্তার সঙ্গীত উদ্ধত করিতে হয়, বর্তমান ক্ষেত্রে তা! লত্তব 
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নয়। গানগুলি কেবল ছন্দোবৈচিত্রেই নয়, ভাবের গতীরতার দিক্‌ দিয়েও অপূর্ব। সহজিয়া ভাবের 
এই সব সাঁধকেরা তাদের সঙ্গীতগুলিতে উপমা ও অলঙ্কারের সাহায্যে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ব এমন সরল- 
ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন, যা শুনলে সত্যিই বিশ্মিত হতে হয়। 

নিজের মধ্যে বিশ্বকে উপলব্ধি এবং প্রেমের পথে মনের মাষের অনুসন্ধান করাই বাউলদের 
সাধনার মুলমন্ত্র। দেবতার সন্ধানে তারা দেবালয়ে যান না। তাদের মতে, যে বিরাট পুরুষ ছড়িয়ে 
রয়েছেন জগতের প্রতি অগুপরমাণুতে, একটিমাত্র ক্ষুদ্র আবদ্ধ ঘরে তাকে চিন্তা করা সংকীর্ণতারই 
পরিচয় । এই দেহমন্দিরেই বাঁস করেন সেই মনের মানুষ এবং হদগ্ন-বুন্নাবনেই তার অবিক্লাম লীলা- 
খেলা; তাকে খু'জে পাওয়াই আমাদের জীবনের সার্থকতা । তাই বাউলদের আকুল আবেদন 
উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে গানের মধ্যে__ 

আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মাচুব যেরে, 
হারায়ে যেই মাচুষে,। তার উদ্দোস্তে 
বেড়াই ঘুরে। 
ও যে না জানি কী কুহক জানে অলক্ষ্যে মন চরি করে। 
কুলমান সব গেল রে তবু না পেলাম তারে' 
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে, তাইতে মোরে দেয় না দেখা যে রে। 
ও সে মান্ষের উদ্দিশ যদিজানিস্‌ 
কপা করে আমায় বলে দে রে। 

কঠিন পাষাণঘের! দেবালয়ে যেমন মনের মানুষের দেখ! পাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি নীরস ও 
নিশ্রাণ জগতের মধ্যেও তাকে কেউ লাভ করতে পারে না । তাঁকে পেতে হলে চাই এঁকান্তিক নিষ্ঠা, 
পাওয়ার আগ্রহে নিজের অস্তিত্বকে পর্ধস্ত বিসর্জন দেওয়ার দ্বিধাহীনত! ) নতুবা ঘরের কোণে কপট 
অশ্রুর বন্তা বইয়ে দিলেও তাঁর আসন টলানো যাবে না। যে মায়া-অঞ্জন আমাদের চক্ষুকে অন্ধ করে 
রেখেছে, চিরজ্যোতির্ময়ের মা়াম্পর্শে যেই তমস! দূর হয়ে দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হলে তবেই আমাদের 
সীমায়িত প্রাণে পরিপূর্ণ নির্ভরতার উপলব্ধি করতে পারবো তাঁর সীমাহীন বিরাট ব্ূপকে, তবেই এ জীবন- 
পাত্র উচ্ছলিত হয়ে উঠবে তার অকপণ করুণীধারায়, বাউল কবিও তাই গেয়েছেন 


মনের মাঁনুষ কোথায় গেলে পাই, তারে একদিন না দেখলাম ভাই, 


আমার সকল চেষ্টা! বৃথ! হোল, এখন আমি কোথায় যাই ? 
ক্ষেপা বলে, ওরে আমার মন, মনের মানুষ মনের মধ্যে কর রে অদ্বেষণ, 
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সকল ঠাই। 


গুরুনির্বাচনেও বাউলদের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে। “গুরু” কথাটি তারা ব্যক্তিবিশেষকে নির্দেশ 
করতে ব্যবহার করেন না, শব্টি তাঁদের কাছে গভীর ও বনুবিস্তত অর্থ বহন করে আনে। তাই 
একাধিক গুরু-নির্বাচনেও তাদের বাধা বা আপত্তি নেই। বাঁউিলর্দের ভাষায় “গুরু করবে৷ শত শত 
মঞ্্র করব সার; যার সঙ্গে মন মিলিবে দায় দিব তার।” বাউলদের মতে, ধার কাছ থেকে কোন 
জিনিস সামান্থ মাত্রও শিক্ষা করা যায়, তিনিই শুরু, সেই হিসেবে সজীব ও নিজীব পৃথিবীর যাবতীন্ন 
বস্তই মানুষের গুরু ; কারণ সকলের কাছ থেকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিছু না কিছু শিক্ষণীয় 
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বিষয় আমরা আহরণ করে থাকি । সুতরাং তারা প্রত্যেকেই আমাদের নমস্ত। বাঁউল এ কথাটাই 
গানের মাধ্যমে বলেছেন-- 
গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন? তোর অথিক গুরু, পথক গুরু, ও তোর গুরু 'অগণন, 
ও তোর গুরু সবজন। 
গুরু রে তোর বরণডালা, গুরু রে তোর মরণজআলা, 
গুরু রে তোর হদয়-ব্যথা যে ঝরায় ছু নয়ন ॥ 
মানুষের মাঝে বে অনন্তশক্তি লুকিয়ে আছে, তাঁকে চিনে নেবার ক্ষমতা আথাদের নেই, 
এাছবের প্রকৃত পরিচয় আজে। আমাদের কাছে অঙ্ঞাতই থেকে গেল; তাই আমাদের ভ্রান্ত মন ঘরের 
রত্রকে ফেলে রেখে অকারণ ঘুরে মরে বাইরের কোন্‌ মরীচিকার সন্ধানে, কে জানে ! মারাবদ্ধ মাঁছষের 
এই বিড়ম্বনাকে উদ্দেত্ত করেই স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন £ 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন্‌ 
মেবিছে ঈশ্বর 1” বাউলের একাধিক গানেও স্বামীজীর কথারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই, যেমন £-_ 
কারে বলবো, কে করবে ঝা প্রত্যয় 
আছে এই মামুন সত্য নিত্য চিদানন্দময়। 
অথবা, 
এহ মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে-- 
শত মুনিখধি চারি যুগ যারে বেড়াচ্ছে খু'জে। 
জলে যেমন চাদ দেখা যাঁর, সে চাদ ধরতে গেলে হাতে কে পায়? 
ওযে আলেক মানুষ, তেমনি সদায় আছে আলেকে বাস!। 
অচিন দলে বসতি তার, দ্বিদল পন্মে আরাম তার, 
আমার ভ্রান্ত হোল মন, আমি বাইরে খুঁজি ঘরেরই ধন, 
সিরাজ সাই বলে, ঘুরবি লালন আত্মতত্ব ন! বুঝে । 
নিশাবসানে সুর্ধের উদয় হবেই, এ কথা ধতটুকু সত্যি, ভক্তের ডাকে ভগবান্‌ সাড়া দেবেন, 
এ কথাও ঠিক সেই পরিমাঁণেই নিশ্চিত। ভক্তের আকুল আহ্বান তিনি কিছুতেই উপেক্ষা করতে 
পারেন না; সেই এরশ্বর্ধময় বিশ্বপতি অসীম আশায় তারই পথ চেয়ে রয়েছেন, যে তাঁকে জয় করে নিতে 
পারবে অকপট প্রেমের মধ্য দ্িয়ে। বাউল কবি অন্তরের সঙ এ কথা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই 
অপরূপ দৃঢ়তায় তিনি বলতে পেরেছেন__ 
যদি আমায় ছাড়াঃ ওগো রসিক; তোমার প্রেমের লীলা চলে 
তবে এখান থেকেই দাও গে! বিদায়। আমি বস্বো না তা বলে। 
হাটের ধুলোয়, মাঠের তাপে আমি চলতে যে আর নারি, 
তুমি প্রেমের দায়ে লবে খু'জে জানি জদ্বিহারী, 
তাই বসলাম এবার পথে। 
মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পরমূহূর্ত থেকে জীবনদীপ নির্বাপিত হবার পুবক্ষণ পর্ধস্ত পরম- 
কারুণিক পরমপিতা আমাদের রক্ষা করে চলেছেন গভীর মমতায়, পিতৃতুল্য খেহে। -জীবনচক্রের অন্ধ 
আবর্তে দিক্হারা পথিককে পথনির্দেশের জন্ঠ সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ দীপশিখ! হাতে নিগ্রাহীন চোখে 
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জেগে রয়েছেন ক্লান্তিহীন নিরলসতায়। মৃত্যুর পরেও আমাদের জীবন-পরিক্রমার পরিসমাপ্তি ঘটবে 
তারই বাহুছুটির মধ্যে । বাউল কবি তাই পরণ নিশ্যয়তায় গাইতে পেরেছেন-_ 
পরাণ আমার শ্রোতের দিয়া, আমায় ভানাইলে কোন ঘাটে? 
আগে আন্ধার, পাছে আন্ধার, আন্ধার নিশুইত ঢালা 
আন্ধার মাঝে কেবল বাঁজে লহরেরই মালা গো। 
সাথের সাথী জালে বাতি, নাইকো কুল কিনারা গো, 
দিবারাতি চলে বাতি, জলে সাথে সাথে গো । 
অকুল পাড়ি, থামতে নারি, আঁর যে চলে ধারা, 
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অকুলের কৃল গো, দরিয়ার সাগর; 
আর কয় বাঁকে, কেমন ডাকে পাইমু গো লাগর? 
তোমার কোলে লইবা তুইলে, জুড়াইমু গিযা 
তোমার কোলে নিঝুম স্থথে জুড়াইমু হিয়া । 
পরম নির্রতার অপরূপ সুর প্রায় প্রতি বাউল গানের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বাউল 


সঙ্গীতগুলি আমাদের প্রাণে পাড়! না জাগিয়ে পারে না। 


এত মধুর, এত গভীর । 


সেই জন্টেই এই গানগুলির আবেদন 


মণি মহেশ 


স্বামী দিব্যাত্মানন্দ 


উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের সুহ্র্মি শৈব তীর্থ মণি 
মহেশ দর্শনের আকাজ্ষায় গত ১৯৪১ সালের ১২ই 
সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে পাঞ্জাবের পাঠানকোট শহর 
হইতে বাসে ডালহৌসি অভিমুখে যাত্র করিলাম । 
সঙ্গে আর একজন পূজ্য ন্ত্যাসী-ভ্রাতা_-স্বামী 
অপূর্যানন্দজী । পাঠানকোট হইতে ডালহৌসী 
পঞ্চাশ মাইল উচ্চতাপ়্ ছয় হাজার পাঁচ শত ফুট। 
ইহা! একটি স্বাস্থ্যকর গ্রীপ্মনিবাস, সৈনিক বিভাগের 
একটি অন্যতম কেন্তরস্থলও বটে। বিকাল সাড়ে 
আটটায় ডালহৌসি পৌছিলাম। আমাদের পরবর্তী 
লক্ষ্য চান । ডাঁলহোৌসী হইতে চার যাইবার তিনটি 
রাষ্তা আছে। একটি চির (001) বাংলা হইয়া 
বিশ মাইল । দিতীক্লটি খভুয়ার হইদ্বা আঠার মাইল 


এবং অপরটি একুশ মাইল । মালবাহী ঘোড়া ভাড়া 
করিয়৷ আমর! প্রথমৌক্ত পথে চলিলাম॥ নয় মাইল 
হাটিবার পর চির বাংলা । দৌকান হইতে কিছু 
ছুধ কিনিয়া আহাঁরপর্ব শেষ করিলাম । রানা-বান্নার 
কোনই ব্যবস্থা ছিল না, আর ঘোড়া ওয়াঁলারাও 
অপেক্ষা করিবে না । চিরবাঁংলা হইতে কাশ্মীর 
যাওয়ার একটি পায়েছাট! রাস্তা আছে। 
ঘোড়াওয়াঁল1 মদ খাইয়া অনেক গোলমাল 
করিয়াছিল, তাই চান্া পৌছিতে আমাদের বেশ 
দেরি হইয়। গেল, প্রায় সন্ধ্যা। বিভা নদীর পুল 
অতিক্রম করিয়া চাশ্বা শহরে প্রবেশ করিলাম। 
নদীর পশ্চিম কূলে টোল আফিস ও পূর্ব কুলে প্রকাণ্ড 
একটি দ্বিতল ধর্মশালা। সামান্ত চড়াইয়ের্র পর 
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তাহার পরেই স্থবিভ্তীর্ণ মাঠ, নাঁম 
চৌগঁও। হিমালয়ের মধ্যে এত বড় মাঠ অতীব 
বিরল। মাঠের চারিপাশে বাড়ীঘর, দোকানপাট, 
ডাকবাংলা, ডাকঘরঃ স্কুল, জনসাধারণের জন্তু 
হাসপাতাল ও লাইব্রেরী, মিউজিয়াম ও হোটেল 
ইত্যার্দি। ইগার সামান্ত উপরিভাগে রাঞ্প্রাসাদ | 
প্রাসাদের পাঁশেই ছয়টি মন্দির। লক্ষ্মীনারায়ণ, 
রাধাকৃষ্ণ, চন্ত্রুপ্ড ( শিব ), পঞ্চমূলশিবপিঙ্গ, গৌরী- 
শঙ্কর ও লক্্মীদামোদরের নিত্যপুজা ও ভোগারতি 
হয়। ইহ] ছাড়াও শহরে আরও কয়েকটি ছোট 
ছোট মন্দির আছে। প্রধান তোরণদ্বারের নিকটেই 
শরুষ্জেব মন্দির। আমরা পোষ্টাফিসের নিকট 
স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিগ্ালয়ের প্রধান শিক্ষকের 
আতিথ্য গ্রহণ করিলাম । তিনি বাজারের ধর্মশালায় 
মামাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং 
যে কয়দিন থাকিব সে কয়দিন তাহার বাড়ীতেই 
ভিক্ষা” গ্রহণ করিতে বঁললেন। শিক্ষকমহাশয় 
রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত। 
ব্রিটিশযুগে চাগ্া ছিল হিমালয়স্থিত একটি ছোট 
করদ রাজ্য ॥। চাঁম্ব! শহর এই রাজ্যের রাজধানী । 
পূর্বে চল্লিশ মাইল দুরে ভরমুরে এই দেশের রাজধানী 
ছিল। ইহার পূর্ব নাম ব্রদ্ধপুর। খ্রীঃ ৯২০ সালে 
রাজা সহিল বর্ম! চাম্বাতে রাজধানী স্থাপন করেন। 
চা অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার 
উচ্চত প্রায় তিন হাজার ফুটের উপর । চারিদিকেই 
উচ্চ পর্বতমালা । সেজন্য কোন কোন বৎসর বরফও 
পড়িয়া থাঁকে। রাজার রাজকন্তা চম্পাবতী এই 
স্থান মনোনী' করিয়াছিলেন বলিয়াই জায়গাটির নাম 
হয় চান” । ইহা হইতে এরাজ্যেরও এ নাম হয়। 
প্রবাদ এই যে, চম্পাবত্তী অতিশয় রূপসী, বিছ্ধী, 
সতীসাধবী ও ধর্পরায়ণ! ছিলেন! তিনি শাস্সাদি 
আলোচনার নিমিত্ত নিত্য একজন মহাত্মার নিকট 
যাতায়াত করিতেন। একদিন পিতা সন্দিদ্ধমনে 
কন্তার অন্গস্রপ করিলেন, কিন্ত ছুর্ভাগাবশতঃ 
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মহাত্মার আস্তানায় প্রবেশ করিয়া কাহাকেও 
দেখিতে পাইলেন না । তখন রাজা এই 'দৈববাণী 
শুনিতে পাইলেন-__“কন্ঠার উপর সন্দেহ করায় আর 
তাহাকে দেখিতে পাইবে না।” রাজা এ স্থানে 
প্রিয়তমা! কন্ঠার একটি মন্দির নির্নাণ করেন। 
অগ্যাবধি এ মন্দিরে চম্পাঁবতী দেবী-রূপে পৃজাদি 
গ্রহণ করিতেছেন। বৈশাখ মাসে এই মন্দিরে 
একটি মেলা হয়। আরও একটি প্রবাদ আছে 
যে, রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার পর এই নগরে 
জলের কোনই ব্যবস্থা ছিল না। দূরে একটি প্রজ্বণ 
হইতে পাহাড়ের উপর দিয়া নালা কাটিয়া জল 
আনিৰার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কোন কারণবশতঃ 
এ নালায় জল আসিল না। সকলেই বিশেষ 
চিন্তিত হইয়! পড়িলেন। ব্রাক্মণগণ বিধি দির়া- 
ছিলেন যে, রানী অথবা তাহার কোন পুত্র এই 
নালাতে জীবনোৎসর্গ করিলে জল আসিবে। 
রানী নেনা দেবী সহান্তবদনে দেশের ও দশের 
কল্যাণের জন্ত আত্মোৎসর্ণ করায় জোতের ধার! 
নালাতে বহিতে লাগিল। রাজা তথায় একটি 
মন্দির নির্মাণ করিলেন। চৈত্র মাসের শেষ ভাগে 
ধীথানে একটি মেল! হয়। সাধারণতঃ রমণী ও 
শিশুগণ এ মেলায় যাইয়া থাকে। পর্বতশিখরে 
দেবী চামুণ্ডার মন্দির আছে। চাশ্বার রাজপরিবার 
শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধর বলিয়া পরিচিত। 
রাজা সহিল বর্মা প্রথমে নিঃসন্তানি ছিলেন। পুর্ব 
রাজধানী ভরমুরে থাকাকালীন একদিন চুরাশী জন 
সন্গ্যাসী তীহাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। সন্যাসিগণ 
রাজার সেবা ও যত অত্যন্ত সন্থ্ট হইয়া! তাহাকে 
সম্তানলাভের বর প্রদান করিলেন। ইহার পর 
রাজার দশ পুত্র ও এক কন্ঠা হয়। এই শুভাশীর্বাদের 
জন্ঞ তিনি চ্রাশীটি মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। 
ওঁ কন্ঠাই চম্পাবন্তী। নয়টি পুত্র লক্মীনারায়ণের 
বিগ্রহের মর্মর গ্রম্তর আনিতে যাইয়া বিন্ধ্যগিরিতে 
দস্্যহত্তে প্রাণত্যাগ করে। দশম পুত্র রুতকার্ধ 
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হইয়া ব্মান লক্ষমীনারায়ণের মুতি প্রতিষ্ঠা করেন। 
শেষজীবনে রাজা সহিল বর্সা প্রিয়পুত্র ধুগাকরকে 
রাঞকার্ধে অভিষিক্ত করিয়া সন্যাসধর্মীবলম্বনে গুরু 
চর্পটনাথের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিলেন। 
পরদিন সকাল-বেল। শিক্ষকমহাশয়ের সাহায্যে 
কুলী এজেন্দী হইতে একটি কুলীর ব্যবস্থা করা 
হইল । পরে শিক্ষকমহাঁশয়ের বাড়ীতে খাওয়৷-দাওয়া 
করিয়া বেল! এগারটায় আমরা মণিমহেশ দর্শনে 
যাত্রা করিলাম । বিভা নর্দীর ধারে ধারে চলিয়াছি। 
চড়াই উত্রাই নাই বলিলেই চলে। পনর মাইল 
পথ চলিয়া সন্ধ্যার সময় চুড়ী নামক স্থানে 
আস্লাম। নদীর ধারে একটি শ্ব্মন্দির ও একটি 
ধর্মশীলা আছে। আমরা দোতলার একটি ঘরে 
আশ্রয় লইলাম। স্থানীয় একজন মাড়োয়ারী 
দোকানদার পরিতোধপুধক “তিক্ষা' দিলেন। 
পরদিবস ( ১৪ই ষেপ্টেম্বর) নদীর ধারে ধারেই 
চঙ্গিয্াছি। বিশেষ কোন চড়াই উতরাই নাই। 
নয় মাইর্ল পথ চলিয়া একটি চটাতে দুপুরের 
আহারার্দি করি। বিশ্রীমান্তে আরও ছয় মাঁইল 
চলিয়। হুরুংগাটাতে আসা গেল। এখানে একটি 
দোতল! পাকা বাড়ী আছে। ইহার তত্বাবধানের 
জন্ত একজন চৌকীদার নিযুক্ত ছিল। তাহাকে 
কিছু বক্সিস্‌ দিয়! দোতলায় «আসন করিলাম। 
দে(কান হইতে জিনিসপত্র আনিয়! রান্না করিতেছি, 
এমন সময় একটি লোক আসিয়া আমাদের খুবই 
গালাগালি করিতে লাগিল এবং আমাদের জিনিসপত্র 
সব বাহিরে ফেলিয়! দিতে উদ্যত হইল। তখন 
চৌকীদ্দার ও একজন ভদ্রলোক আসিয়! বলিল, 
“মহাত্মাজী, আপলোগ. কুছ, না বলিয়ে, চুপচাপ 
রহিয়ে।” তাহারা নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষণ 
যাবৎ খুবই বচস! করি ঠাণ্ডা হইল। এ লোকটির 
ব্যবহার দেখিয়া মনে হইল, সে নেশা করিয়াছে । 
যাহ! হউক রাত্রিটা! বেশ ভালভাবেই কাটিয়াছিল। 
তাহার পরদিন (১৫ই সেপ্ট্ের) ভোর 


উদ্বোধন 
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বেলায় যাত্রা করিয়া প্রায় আড়াই মাইল যাওয়ার পর 
বিভা নদীর পুল অতিক্রম করিলাম। সেতু হইতে 
থালি নামক গ্রাম পর্যন্ত প্রায় আড়াই মাইল খাড়া 
চড়াই। চলিতে বেশ কষ্ট হইয়াছিল। পূর্বে এই 
রাস্তা নদীর অপর তীরের পাহাড়ের গা দিয়া ঘুরিয়া 
গিয়াছিন। তাহাতে প্রায় দশ মাইল বেশী হাঁটিতে 
হইত। যদিও বর্তমান রাস্তায় চলিতে খুবই কষ্ট 
হয় কিন্তু ইহাতে একদিশের পথ বাঁচে । খালি 
গ্রামটির উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার ফট। চড়াই 
শেষ কবিয়া গ্রামে আসিতেই দূরে চিরতুষারেব 
দৃগ্ত দেখিতে পাইলাম। একজন গ্রামবামীকে 
এঁ বরফের পাঁহাড়টা৷ কতদুরে জিজ্ঞাসা করিলাম। 
সে বলিল» উহাই মণিমহেশের পাহাড়-- আরও 
দুইদিনের পথ। আমরা মণিমহেশের উদ্দেষ্টে 
প্রণাম করিলাম। 

খালিগ্রাম হইতে আমরা ভরমুরের অভিমুখে 
চলিতে লাঁগিলাম। চড়াইয়ের পর চড়াই, কেবলই 
চড়াই । আর সমস্ত পথটাই জনমানবশূন্থ ॥ ঘন চির 
গাছের (1১076) জঙ্গলের মধ্য দিয়! পাহাড়ের গায়ে 
গায়ে পথ চলিয়াছে। এ ঘব গাছের ফাক দিয় স্থথ 
উকি দিতেছেন। বহু নীচে একটি নদী দেখা 
যাইতেছিল। কিছুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর 
একটি আট নয় বৎসরের ছেলের সঙ্গে দেখা হইল। 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে ভরমুরে যাইবে, 
তথাকার স্কুলে পড়িবে। তাহার সহিত নানা 
রকমের আলাপ করিয়া চশিক্াছি। হঠাৎ সে বলিল 
“মহাত্বাজী পানি পিউঙ্গা।” তাহাকে কমগুলুব 
জল দিতে গেলে সে বলিল, “রলহতো গন্দা পানি ।” 
জল না খাইয়াই সে চলিতে লাগিল । আমরাও 
চলিয়াছি। কিছুদূর যাওয়ার পর আবার ছেলেটি 
বলিল, “বহুতহী প্যাঁস্‌ লগী হায়।” তখন তাহাকে 
থলে হইতে মিষ্টি দিয়া জলপাঁন করিতে দিলাম। 
মিষ্টি খাইয়! কমগুলুর জল মুখে দিয়াই মুখ বিকৃত 
রুরিয]) বলিল, “অওর নেহীণ ব্যস্।” তাহার 
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সন্থগ্ির জন্থ আমিও কিছুটা জল পাঁন করিলাম। 
কিন্তু সে অতি কষ্টে সামান্য একটু মুখে দিয়াছিল। 
আরও প্রায় এক মাইল চলিয়া একটি গ্রামে 


আসিলাম। এই গ্রামে মাত্র চার পাচটি পরিবার 
বাস করে। এক একটি চালাতেই একটি করিয়া 
পরিবার । এখানেও জল কোথাও দেখিতে 
পাইলাম না। গ্রামের বাহিরে একটি ডাঁলপালার 


তৈম্নারী চালা দেখিলাম। তাহাতে একটি মাটির 
কলদী, কলসীর মুখটি ঢাকা । তার উপর একটি 
এলুমিনিয়মের গ্লান আছে। ছেলেটি দূর হইতে 
উহা! দ্রেখিরা দৌড়াইয়। গিয়া এ কলসী হইতে 
থানিকটা জল পান করিল। আমরা ত ইহা 
দেখিয়াই অবাক। এখানে কোথা হইতে জল 
আসিল! ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে 
আঙুল দিয়া দেখাইল, এ নীচে নদী। ওথান 
হইতে গ্রামবাসীরা রোজ জল আনিয়া দেনন্দিন 
কাজকর্ম করিয়া থাকে । আর এক কলসী জল 
পথিক্দের জন্ঠ রাখিয়া দেয়। নদীটি গ্রাম হইতে 
প্রায় ছুই মাইল নীচে । নিত্য অতটা থাড়! চড়াই 
ও উতরাই করিয়া রোজকার প্রয়োজনীয় জল 
সংগ্রহ করিতে হয়। তাহা হইতে আবার পথিকের 
তৃষ্ণা-নিবারণের নিমিত এক কলসী জল রাখা 
আছে! আরও কিছুক্ষণ চড়াই উতরাই করিয়া 
বেলা প্রায় একটায় ভরমুরে আসিলাম। ভরমুরের 
উচ্চতা প্রায় সাত হাজার ফুট । এখানে তিরাশীটি 
দেবদেবীর মন্দির আছে। প্রধান মন্দিরে হরিহর 
শিব, দ্বিতীয় মন্দিরে নৃসিংহদেবের পুজ! হয়। 
এই ছুইটি মন্দির প্রায় হাজার বদর পূর্বের 
নিমিত। পাঁশেই পার্বতী, মহালক্ষমী ও গণেশের 
মন্দির। বাকী সব শিবের মন্দির। অধিকাংশ 
শিবের কোনই মন্দির বা আচ্ছাধন ছিল না। প্রায় 
বার বদর হইল মহাত্মা! স্বামী অয়ক্ গিরজী 
শামক জনৈক নাগা সন্ধযাসীর অক্লান্ত পরিশ্রমে 
এ সব শিবের আচ্ছাদন হইয়াছে । ইহার বিশেষ 
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কারণ আছে। এখানে ডাক্তারথানা, পোষ্ট, আফিম, 
বনবিভাগের ডাক বাংলো, রাজার তরফ হইতে 
একটি পাকা ধর্মশালা এবং কয়েকটি দোকানপাট 
আছে। মণি-মহেশে যাত্রার সময় যাত্রীদের 
বিশেষতঃ সাধু মহাত্মাদ্ের থাঁকিবার কোনই ব্যবস্থা 
ছিল না। এই কারণে নাগ! মহাত্বাজী জন- 
সাধারণের কল্যাণের জন্ত এ সব মন্দির করিয়্াছেন। 
জলের কোনই ব্যবস্থা ছিল না দেখিয়া তিনি 
প্রায় ছই মাইল দূরে একটি প্রত্রবণ হইতে নল 
সহযোগে জল আনিয়! জনসাধারণের ও যাত্রীদের 
খুবই উপকার করিয়াছেন। তিনি জুন! আখড়ার 
একজন মহাত্মা । তাহার বিছানাপত্রের ও পোবাক- 
পরিচ্ছদের কোনই আঁড়ঘর নাই। খুবই তিতিক্ষা- 
পরায়ণ সাধু। বিছানার মধ্যে একটি ছোট 
চাটাই আর পোষাকের মধ্যে কৌগীন ও একটি 
বহিরাস। নিকটেই কয়েকটি পাহাড়ী পরিবার 
বাস করি'তছে। এখানে বেশ ঠাণ্ডা, দূরে পর্ত- 
শিখরে বরফের শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। 
নাগাজীকে দর্শন করিয়া আমর! অত্যন্ত আনন্দলাভ 
করিয়াছিলাম। তিনিও আমাদের সহিত অতি 
সদয় ব্যবহার করিয়/ছিলেন। 

নাগাজী বলিলেন, পনর দিন পূর্বে যাত্রা শেষ 
শেষ হইয়া গিয়াছে । তবে দর্শনের কোঁনই অন্থবিধা 
হইবে না। একটু ঠাণ্ড বেশী হইবে। কথিত 
আছে যে, যখন কাশ্ীর মুসলমানদের অধিকৃত হয় 
তখন অমরনাথ তাহাদের অত্যাচার সম্থ করিতে 
না পারিয়৷ এই পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং 
মণি-মহেশ নামে পরিচিত হইলেন। তীহার নাম 
হুইতেই পাহাড়ের নাম হয় মণি-মহেশ। এ স্ব 
অঞ্চলের লোকেরা কৈলাস বলিয়া থাকে । এখানে 
জন্মাষ্টমীতে যাত্রা আরম্ত হয় আর রাধাষ্মীতে 
শেষ হর । জন্মাইমীত্ে যাবীরা হদে ত্নান করিয়! 
থাকে। আর রাধাষ্টমীতে চাঙ্গা হইতে ছড়ি 
যায় । সেই সমস বহু যাত্রী ও গ্দিদের সমাবেশ 
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হয়। সকলেই হদেক্স চাঁরি পারে তাবু খাটাইয়া 
সারারাত্রি ভজনারি করিয়া কাটায়। প্রত্যেক 
তাবুর সন্মুথে ধুনী জালাইয়! থাকে । পরদিন স্নান 
ও পুজাদি করে। আর গদিরা হাজার হাজার 
ভেড়া বলিদান দিয়া থাকে । এ অঞ্চলের যাহারা 
ভেড়া চড়ায় তাহার! কেবল কৌপীন ও একটি লঙ্ঘ 
গরম জামা ব্যবহার করে। আর কোমরে একটি 
একশত বিশ হাত লঙ্থা ভেড়ার কাল লোমের আধ 
ইঞ্চি মোটা রশি জড়ান আছে। ইহাকেই গদি 
বলে। ইহা হইতে তাহাদের নাম হয় গগদ্দি'। 

ভরমুর হইতে মণি-মহেশ কুড়ি মাইল। দশ 
মাইল পরে একটি গ্রাম আছে, তাহার নাম 
হষির। ওখানে মণি-মহেশের পাগাদের বাস। 
এই দশ মাইলের মধো আর কোন লোকালয় নাই। 
তার পরের দূশ মাইল একেবারে জনপ্রাণীশুন্ত। 
পাঁচ মাইল পরে ধনশৌড়ে ; ওখানে কেবল একটি 
ধর্মশাল! আছে। যাত্রীরা এখানেই রাত্রিবাস করিয়া 
থাকে । এই বিশ মাইলের মধ্যে কোথ|ও চাউল, 
আটা, ডাল কিছুই পাওয়া যায় না, সবই এখান 
হইতে লইতে হয়। 


পরদিন ( ১৬ই ) ভোরবেল। হর্ষিরাভিমুখে যাত্রা 
করিলাম। নাগাঁজী একজন অতিরিক্ত কুলী 
দিয়াছিলেন। চাঁ্ছা হইতে ভরমুর পযন্ত ঘোড়া 
যাতায়াত করিতে পারে। ভরমুরের পর সাধারণতঃ 
ঘোড়া যাতায়াত করে না, কারণ রাস্তা ক্রমেই 
দুর্গম হইতে ছুর্গমতক়্ । বেলা প্রায় বাঁরটায় আমর! 
হষির গ্রামে পৌছিলাম। গ্রামের মোড়লের সঠিত 
দেখা হইবার পর সে গ্রামের বাহিরের একটি ছোট 
কুঠিয়াতে আমাদের থাকিতে বলিল। আরও ছুই 
তিনটা কুঠিয়া আছে। কুঠিয়াগুলি লঙ্কা চওড়ায় 
প্রায় সান। একটি লোকের হাত পা ছড়াইয়া 
শুইতে কুলায় না। কুঠিয়াটির মাঝখানে ধুনী 
জালিবার একটী গর্ত আছে। গর্তের ছুই পাঁশে 
আমর! দুইজনে বসিপাম। কিছুক্ষণ পরে কুলী 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ধ---৬ সংখ্যা 


আসিল। তখন দ্িনমণির আর দেখা নাই । বেশ 
ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল। এই স্থানের উচ্চতা প্রায় 
দশ হাজার ফুট। নিকটবর্তী পাঁঠাড়গুলির চূড়া 
বরফে ঢাঁকা। 

মৌড়ল বলিল, এই গ্রামে তাহারা চক্লিশ ঘর 
্রান্মণ আছে। সকলেই মণি-মহেশের পুজারী। 
রাঁজা জায়গীর দিয়াছেন। এইরূপ আদেশ আছে 
যে, প্রত্যেক যাত্রীদলের সঙ্গে একজন পুজারী 
যাইবে। সে পথপ্রদর্শকের ও পৃজারীর ছুই কাঁজই 
করিবে। কিন্তু তাহাদের নিকট কিছু চাঁহিতে 
পারিবে ন7। অবঠ্য যাঁএীর৷ সকলেই কিছু কিছু 
দিয়া থাঁকে। অন্তান্য তীর্থস্থানের ন্ায় এখানে 
পাগ্ডাদের অত্যাচার নাই। তাহারা হাট, বাজার; 
শহর ও বর্তমানকালের সভ্যত৷ হইতে দূরে থাকিয়৷ 
যদৃচ্ছালাভে সন্তষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতেছে । 
কোন্‌ ঘর হইতে পৃজারী বাত্রীদলের সঙ্গে যাইবে 


তাহা মোড়ল ঠিক করিয়া দিবে। ইচ্ছামত 
কেহ যাইতে পারিবে না। সেইজন্ত মোঁড়লকে 
সকলেই মান দিয়া থাকে । আমাদের সঙ্গেও 


একজন পুজারীকে দিতে হইবে। যাহাদ্দের পালা 
ছিল তাহাদের ডাক! হইল। একটি লোক আসিল, 
বয়স সাতাশ কি আটাশ হইবে, কানে খাটো, এবং 
কথা বলিতে পারে না। তাহার আরও ছুই ভাই 
আছে, তাহারা অন্থত্র কোথায় গিয়াছে । অতএব 
ইহাকেই আমাদের লইতে হইবে কারণ এই 
পরিবারেরই পালা পড়িয়াছে। এমন নয় থে 
ইহাকে বাদ দিয়া অন্থ পরিবারের লোক যাইবে। 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার কোন উপায় নাই। 
আমরাও কোন আপত্তি করিলাম না । মোঁড়ল 
হাতের ইসারায় তাহাকে সব বুঝাইয়া দিল। সেও 
মাথ! নাঁড়িয়া চলিয়া গেল। 

পরদিন ( ১৭ই) সকালে আমরা ছুইজন, কুলী 
ছইটি ও পৃজারী এই পাঁচজন যাত্রা করিলাম । 
মণি-মহেশের পাহাড় হইতে অমর গজ নামে একটি 


আষাঢ়, ১৩৬২ ] 
পাহাড়ী ছোট নদী বাহির হুইয়! বিভা নদীতে 
পড়িয়াছে। আমরা অমর গঙ্গার ধারে ধারে চড়াই 
করিতে করিতে চলিয়াছি। এই রাস্ত। পূ্িনের 
চেয়েও অনেকগুণে খারাপ। পাহাড়ীদের পক্ষে 
ইহাই রাস্ত।। আমাদের পক্ষে ইহাকে রাস্তা 
বলিয়া নাম দেওয়া যায় না। পনর দিন পৃবে 
যাত্র/-উপলক্ষ্যে ধাত্রীদ্দের যাতাদ্াতের দরুণ একটি 
পথের চিহ্ন আছে বলিয়া মনে হয়। নচেৎ পথই 
থু'জিয়। পাওয়া মুস্কিল । এমনকি পথ হাঁরাইবার 
থুবই সম্ভাবনা । সারা পথটিতে আমর! এই কয়জন 
ব্যতীত আর কোন প্রাণীর সঙ্গে দেখ! হয় নাই। 
পরিপূর্ণ নিস্তব্ধ তায়-_-আছে মাত্র অমর গঙ্গার হরহর 
ধবনি। ধীরে ধীরে চলিয়াছি, ছুই দিকেই উচু উচু 
পাহাড় ঘন জঙ্গলে আচ্ছার্দিত। এইভাবে চলিয়। 
বেলা এগারটায় পাঁচমাইল দূরে ধনশৌড়ে আসিলাম। 
এখানে সরকার যাত্রীদের স্থবিধার জন্য একটি 
দোতল1 ধর্মশালা নির্মীণ করিক়াছেন, কারণ 
হষির হইতে মণিমহেশ পর্যস্ত এই দশ মাইলেব মধ্যে 
কোন লোকালয় নাই। একদিনে এই দশ মাইল 
যাইয়া পূজা! ও দর্শনান্তে ফিরিয়া আসা খুবই 
কষ্টকর। ধর্মশালা হওয়াতে যাত্রীরা প্রথম দিন 
এখানে বিশ্রাম করিয়া ছিতীয় দিন দর্শনাদির পর 
হধিরে ফিরিয়া আসে । এই স্থানটি খোলা ময়দানের 
মত। আকাশ পরিষ্ষাঁরঃ বেশ রোদ। আমরা 
হাপাইতে হাপাইতে আসিয়! রৌদ্রে বসিয়া কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করিলাম । চাঁরিদিকের পর্ততশিথরে ধবধবে 
তুষার রাশির উপর হ্র্থ কিরণ পতিত হইয়া চক্মক্‌ 
করিতেছে । অধিকাংশ পাহাড়ের শিরোভাগ 
গাছপালাশৃন্ঠ। এই স্থানটির উচ্চতা এগার 
হাজার পাঁচ শত ফুট । আহারান্তে বিশ্রামের পর 
দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । কুর্ধদেষ মেঘের আড়ালে 
লুকাইয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে বেশ জোর 
এক পশল! বৃষ্টি হইল। ঠাণ্ডার মাত্রা আরও 
বাড়িয়া গেল। জামা কম্বল যাহা ছিল সবই 


মণি-মহেশ 


৩২৫ 


তাহাতেও নিস্তার নাই। এদিকে 
প্রকৃতি শীস্ত হইল। চারিদিকে আর কিছুই 
দেখিতে পাইলাম না। আমরাও কিছু খাইয়া 
রাত্রির মত নিদ্রাদ্দেবীর শরণ লইলাম। 

পরদিন (১৮ই ) ভোরবেলার দেখিলাম। যে 
সকল পাহাড়ের মাথায় বরফ ছিল না, সেই সকল 
পাহাঁড়েও বরফ পড়িয়া আছে। বেল! সাতটায় 
আমরা দুইজন, একটি কুলী ও পুজারী এই চারজনে 
মণিমহেশ-দর্শনে যাত্রা করি। চাস্বার কুলীটি 
আমাদের সঙ্গে কিছু খাবার ও কাপড়-গাঁমছ! 
লইয়া! চলিল। অপর কুলীটিকে আমাদের জিনিস- 
পত্র সব পাহারা দিতে ও বান্না করিয়া রাখিতে 
বলিলাম। এই কুলীটি পূর্বে দর্শন করিয়াছে। 
কিন্তু চাঙ্ার কুলীটি কথনও আসে নাই। আজও 
আমরা ছাড়া অন্ত কেহ নাই। পুজারী পথগ্রদশক 
হইলেও কোন জবাব পাইবার উপায় নাই। 
কাজেই মণিমহেশই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক ! 
রাস্তা পূর্ধদিন হইতে অধিকতর খারাপ। কোন 
কোন স্থানে অতি সন্তর্পণে পা ফেলিতে হইতেছিল। 
প্রতি মুহুর্তেই বিপদের আশঙ্কা । এক জায়গায় 
আলগ! পাথরের মিড়ি। কোন পাথর এক ফুট 
উচু, কোন পাথর নয় ইঞ্চি। আবার কোন পাথর 
পনর ইঞ্চি চওড়া, কোথাও বা এক ফুট । নমিঁড়ি- 
গুলি লম্বাতে ছুই ফুট, এক একটি আড়াই ফুটও 
আছে। সামঞ্জন্ত নাই বলিলেই হয়। আবার 
কোন কোন পাথর নড়ে। ডানদিকে অমর গঙ্গা 
দ্রুতগতিতে বহিয়া যাইতেছে । কোন প্রকারে 
সি'ড়িগুলি অতিক্রম করিলাম। প্রায় পর্চাশের 
উপর সিড়ি হইবে। আবার কিছুক্ষণ চড়াইয়ের 
পর পাহাড়ের উপর আসিয়া! পথের বামর্দিকে একটি 
ছোট কুণ্ড দেখিতে পাইলাম। ইহার নাম 
গৌরীকুণ্ড! নীল রঙের পরিষ্কার জল। এক 
মাইল দুরে ডালবা হুদ । সম্মুথেই মণিমহেশ পর্বত 
ঝকৃবকক করিতেছে । ধর্শীল! হইতে ছুই মাইল 


জড়াইলাম । 


৩২৬ 


পর্বস্ত কিছু কিছু গাছপালা দেখিয়াছিলাম। 
তারপর মবই গাছপালাশৃন্ নগ্ন পাহাড়। যাত্রীদের 
কেহ কেহ এই গোরীকুণ্ডেও ন্নান করিয়। থাকে। 
পাহাড়ীরা সাধারণতঃ হুধষির হইতে খালি পায়ে 
দর্শনে আসিক্া থাকে। ইহাই তাহাদের রীতি। 
যর্দিও কেহ জূতাসহ আসে তাহা হইলে এই স্থ।নে 
উহ! ছাড়িয়। যাইতে হয়। আমাদের কুলীটিও 
এই স্থানেই জুতা৷ রাখিল। পুজারী খালি পায়েই 
আসিয়াছিল। আমরা মণিমহেশকে প্রণ।ম 
করিলাম। বাকী এক মাইল পথ পূর্বেকার তুণনায় 
সুষতল বূলিলেই হয় । ডালের দক্ষিণদিকে আসিয়া 
পাথরের উপর বসিলাম। তথন বেলা প্রায় সাড়ে 
দশটা । 

আঞজ ১৯শে সেপেখ্র, ভাদ্র কৃষ্ণা শয়োদশী 
তিথি শনিবার। এই হুদেই স্নান করিতে হয়। 
ইহাকেই গডাল' বলিয়া থাকে । ইহার চারিধারের 
জলের উপর স্বচ্ছ কাচের মৃত বরফ ভাসিতেছে। 
নির্দন আকাশ, বেশ রোদ। একটু বিশ্রামাস্তে 
বরফ ভাঙ্গিয়! নান করিলাম । নিকটেই একটি 
মর্র পাথরের চতুমুখ শিবলিঙ্গ । জনৈক শেঠ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ষাত্রিগণ এই শিবকে মণি- 
মহেশের উদ্দেশ্তে পুজা করিয়া! থাকে। উনুক্ত 
আকাশই শিবের আচ্ছাদ্দন। আমরাও শিবের পুজা 
করিলাম। আনীত গোমুখীর জল, চন্দনমাখান 
বেলপাতা, সুগন্ধি ধুপ ও আতর উৎসর্গ করিয়৷ কিছু 
পাহাড়ী ফুল তুলিয়া অঞ্জলি দিলাম । রুটি ও গুড়ও 
নিবেদন করিলাম । পরে আমরা চা তৈয়ার করিয়া 
শিবের প্রসাদ পাইলাম । পাত্রের অভাবে ছিপি 
বৰ! কমগুলুতেই চ1 তৈয়ার করা হইল। এই ছিপি 
সামুদ্রিক নারিকেলের মাল! হইতে তৈয়ার হয়। সাধু 
মহাত্মাগণ ধাতুনিমিত কমগুলু ব্যবহার না করির! 
ইহাও ব্যবহার করিয়! থাকেন। এই হদটি দৈ্ধ্যে 
প্রায় তিন শত ফুট ও গ্রন্থে আড়াই শত ফুট হইবে । 
চারিধারেই কাঠ কয়লা ও ভেড়ার শিং দেখিতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ_্ঠ সংখ্যা 


পাইলাম। রাধাষ্টমীর পূর্বদিন রাত্রে যাত্রিগণ 
ধুনী জবালিয়! তাবুতে বাস করিক্নাছিল। এ সব 
ধুনীর কাঠ কয়লা পড়িয়৷ আছে । আর গদ্দির! 
মণিমহেশের উদ্দোশ্তে হাজার হাজার ভেড়! বলিদান 
করিয়াছিল। সেই সব ভেড়ার শিং দেখিতে 
পাঁওয়৷ গেল। ধুনীর কাঠ পাঁচ মাইল নীচে 
ধমশালার নিকট হইতে আনিয়াছিল। এই ডালের 
উচ্চতা! প্রায় চোদ্দ হাজার ফুট । 

সম্মুখে অনভ্রভের্দী চিরতুষারমণ্ডিত মণি-মহেশ 
পৰ্ত দণ্ডায়মান। চতুদিকের পর্বতশ্রেণীও বরফে 
আচ্ছাদিত) হুর্রশ্যি এ চিরতুমরের উপর 
পতিত হুওয়ায় উহার ছটাতে চোখ থেন ঝলসাইয়। 
গেল। আর এর প্রতিফলিত প্রভায় চারিদিক এক 
দিব্য জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। প্রকুতি শান্ত ও ধীর 


স্থির। সাড়া শব্ধ নাই, গাছপাল! নাই, জন্প্রাণ 
নাই, আছে কেবল শীত আর শীত। তপনদেব 
ইহার নিকট হার মানিয়াছিলেন। আবার 


ডালের স্বচ্ছ সলিলের তরঙ্গমালার সহিত্ত মণি- 
মছেশের প্রতিবিহ্থ নৃত্য করিতেছে । হুদে মাঝে 
মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্ফুটিত পুষ্পসকল আনন্দে 
বিভোর হইয়। যেন মণি-মহেশের মহিমা কীর্তন 
করিতেছে । মনে হইল ইহাই সেই অমরাপুরী। 
এই আবহাওয়ায় মানবের মনকে ইহ জগতের কথা 
একেবারে বিস্মরণ করাইয়া! কোন্‌ এক অজানা দেশে 
লইয়া যায়। কিছুকালের নিমিত্ত এই প্রাকৃতিক 
অপুর শোভ! উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়া- 
ছিলাম। মরি-মহেশ পর্বতশিথরের উচ্চতা আঠার 
হাজার ফুট। 

প্রায় রোজই এই স্থানে বৈকাল বেলায় বৃষ্টি বা 
বরফ পড়িক্কা থাকে । মণি-মহেশকে শেষ প্রণামান্তে 
আমরা বেলা বারটায় যাত্রা করিয়! দেড়টায় ধর্ম- 
শাঁলায় ফিরিয়া আসি। দেখিলাম তিনজন পাঞ্জাবী 
ভদ্রলোক মণি-মহেশ-দর্শনে ডাঁলহৌসী হইতে 
আসিয়াছেন। তাহারা ধর্মশালার পাশেই তাবু 


আষাঢ়, ১৩৬২ 


থাটাইয়া আছেন। আমরা একটু বিশ্রাম করিয়! 
আহার করিলাম। কিছুক্ষণ পরে রওনা হইয়া 
সন্ধ্যার পূর্বেই হধিরে আসি ও রাত্রি যাপন করি। 
পরদিন ভরমুরে আসিয়া! নাগাজীর আতিথ্য গ্রহণ 
করিলাম। তাহার বিশেষ অনুরোধে একদিন 
থাকিতে হইল। পরদিন ২১শে সেপ্টেম্বর মহালয়া 
ও ক্থধগ্রহণ। গ্রহণ-উপলক্ষ্যে একটি কুগুতে 
স্লান করি। পরদিন ছুক্ষংগাটিতে মধ্যাহ-ক্রিয়া 
সমাপন করিয়া চুড়ীতে রাত কাটাই । দৌকান- 
দারের তিক্ষী গ্রহণ করিলাম। পরদিন বেল! 
এগারটায় একটি জায়গায় আহারের ব্যবস্থ! 
হইল। এখান হইতে চাগ্বা আরও ছয় মাইল। 
এই চটাতে একটিমাত্র দোকান ও পাশের ছোট 
থরটিতে ধাত্রীরা বিশ্রীম করিয়া থাকে । দোকান 
হইতে ধান্ত মিশ্রিত মোটা চাঁউল কিনিলাম। আর 
কিছুই পাঁওয়া গেল না। ভাল চাউলের কথ! 
জিজ্ঞাসা করায় দৌকানদার বলিল, এই চাউল 
আমাদের রাজা খাইয়া থাকেন। সঙ্গে এক মুঠা ভাজা 
মুগ ডাল ও একটি আলু ছিল। অগত্যা উহাতেই 
আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা বিশ্রাম করিলাম । 
সগ্ধ্যার পূর্বেই চাগাতে আসিয়া বাজারের ধর্মশালায় 
উঠিলাম এবং শিক্ষকমহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ 
করিলাম। পরদিন মন্দিরা্ি দর্শন করি এবং শহরটি 
বেড়াইয়া দেখি। এ দেশের অধিবাসীদের 
অধিকাংশই আমিষভোজী | এমনকি নিরামিষভোজী 
দের জন্ট একটিও হোটেল খু'জিয়! পাওয়া যায় না। 
এই শহরে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে । ছুপুরে 
আহারান্তে দুইটি কুলীসহ ডালহৌসী অভিমুখে ধাত্রা 


মণি-মহেশ 


৩২৭ 


করিয়া নয় মাইল চড়াইয়ের পর সন্ধ্যায় খভুয়ারে 
আসি। এইথানে একটি ডাক বাংলা, একটি 
শিবমন্দির, ছুইটি দৌকান ও একটি পুরাভন্‌ 
দোতলা ধর্মশাল! আছে। মন্দিরে ও নাটমন্দিরে 
কাঠের নান! রকম কারুকাধ আছে। আমরা 
সন্ধ্যারতি দর্শন করিয়া ধর্মশ।লার দোতলায় রাত্রি 
যাপন করিলাম। ধর্মশালার সম্মুখেই একটি হর। 
ইহার দুই-তৃতীয়াংশ ভর্তি হইয়! গিয়াছে । উহাতেই 
গিল্ফ কোট? করিয়াছে । আর বাকী অংশে সামান্ত 
জল আছে। পরদিন নয় মাইল পথ চলিয়া বেল! 
দশটায় ডালহৌসীতে আসি। এই নয় মাইলের 
মধ্যে প্রথম ছয় মাইল চড়াই, বাকী তিন মাইল 
সমতল ও সামান্য উতরাই । বারটার সময় বাস 
ছাঁড়িবে। নিকটবর্তী একটি হিনুস্থানী পানের 
দোকানদার হোটেলের মত সাত আটজন লোককে 
থাওয়াইতেছে। আমরাও খাবারের কথা জিজ্ঞান! 
করিলাম। দৌকানদার বলিল, গ্থ্যি দুই জনের 
হইয়া যাইবে, তবে চার আন! হিসাবে পয়সা 
দিতে হইবে।” আমরা তাহাতেই রাজী হইলাঁম। 
ছুইটি থালায় ঝসমতী চাউলের ভাত, অড়হরের 
ডাল ও ছুই রকম তরকারি সাজাইয়! দিয়াছিল। 
আমরাও বেশ তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম । 
ইতিমধ্যে তাহার সঙ্গে মণি-মহেশের যাত্রার কথা 
হইয়াছিল। পরে দোকানদার পয়সা গ্রহণ না করিয়া 
বলিল, 'আপলোগ, মহাত্মা হায়, অওর মণি-মহেশ 
দর্শন করকে আয়ে। আপলোগোকো খিলাকে 
মণ্যার তো ধন্য হো গয়া।” বারটায় বাস ছাড়িয়া 
চারটায় পাঠানকৌটে পৌছিলাম। 





“নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে একমাত্র ভগবান বিগ্ভমান আছেন এবং যে ভগবানের 
অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পুজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি 


এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি।* 


স্বামী বিবেকাললদ__ 


(৯+/১৮৯৭ তারিখে লিখিত একটি পত্র হইতে) 


প্রথম বারিপাতে 


( ৪ঠা জ্যষ্ঠ _ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ) 
হীশাস্তিময় ঘোষ 


এলে ভরণার তৃঙ্গার ভরি অমৃত ঢলঢল 
প্রথম বরষা স্গিগ্ সরসা_ মরু-চোথে ভরা জল। 
এলে বহর তপ্ত বক্ষে 
অগ্র সে যেন শু চক্ষে 
অনলে শীতলি সলিল-সথ্যে 
সরসিয়া ধরাতল। 
এলে আনন্দ অগিয়-ক্ষরণ 
দহন-দলন হে ছুথ-হরণ 
বৎ প্রাথিত পুলক পরম 
মর! গাঙ্গে ঝর! ঢল । 


তুষিত নদীর "কান হদির তটে ফিরে এলে প্রাণ, 
ছুধাদলের মোৌছ। গ্রামলিমা অধরে বাচার গান 
জাগিল তোমার প্রথম পরশে 
ঝলসান চোখে মুগ দরশে 
চাহিল উধ্বে”- শ্বাখিকোণে থসে' 
পড়িল অশ্রু মান। 
বল্পরী-বুকে কচি কিশলয় 
বাচিল, নাচিল হসিত হৃদয়, 
হাসিল কুসুম করি মধুময় 
স্থর্ভি সুধায় ন্ননি। 


তুমি সে প্রাণের পদ্মে পরাগ,_ত্যাম্ তড়াগ-নীর, 
তোমার বিহনে বিপুল দহনে শেষ হয় সব শ্রীর। 
নিতি ত্টির কৃত্রিমতায় 
ম!নুষ নিয়ত শত সুখ চায়, 
তোমার বিনে সকলি শুকায় 


আনন্দ অবনীর। 


তাই তোমা বরি হে প্রথম দান__ 
হে প্রথম বারি-বিন্দু মহান্‌ 
এই বরষের,_লহ সন্মান !-_ 


এস আরও ঢালি লীর। 


পুণ্যন্যৃতি 
(২৯৬ পৃষ্ঠার পর ) 


দুঃখ কোথায় ভীসিয়া গেল! তাহার উতৎসীহে 
মন আবার প্ররফুষ্ল হইয়া উঠিল। ন্ধারিত দিনে 
শ্রীধীমহারাজের শ্রীচরণ বদনা করিয়া ও তীহার 
আশীর্বাদ মাথায় লইয়! কাশী রওনা হইলাম । 
কাণীতে পৌছিয়া যখন সেবাশ্রমে প্রথম 
ঢুকিলাম, মনে হইল-_আমরা ভুল করিয়া কি কোন 
সাহেবদের বাগানে ঢুকিয়াছি? এমনই পরিপাঁটি 
$ ফিটফাট সব কিছু । রাস্তা লাল সুরকি দিয়া 


ঢাকা, কোথায়ও একটু ময়লা বা ছোঁড়া কাঁগজ 
ব! শুকনা গাছের পাতা নাই। বাড়ীগুলি সুন্দর 
রং করা। আশ্রমে ঢুকিলেই যেন মন পবিজ্রতায় 
ভরিয়া উঠে! কোথায়ও কোন গোলমাল নাই, 
আর সব কিছুই_-বৃক্ষলতা পর্বস্ত যেন আনন্দে 
ধ্যানে মগ্ল। কাশীতে যে কয়দিন ছিলাম পূজ্যপাদ 
মহারাজজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। প্রচুর 
আনন্দ পাইয়াছ্িলাম। 


আষাঢ়ঃ ঝা আখ | 


মঠের জনৈক সন্াসীর সঙ্গে আমরা নান! 
দর্শনীয় স্থনি ও নাঁনা মন্দির দর্শন করিয়াছিলাম। 
বেশ মনে আছে একটি বাগানে নির্জন স্থানে একজন 
প্রাচীন সাধুর দর্শন পাইয়াছিলাম। তিনি গাছে 
ঝুলান একখান! তক্তার উপর বসিয়া থাকিতেন এবং 
মৌনী ছিলেন। আমর! গেলে হাত দিয়া নীচে 
বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। তীহাব সৌম্য মুি 
এখনও বেশ মনে আছে । পরে জানিয়াছিলাঁম এর 
নাম শরীচামেলী পুরী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের গুরু 
শ্রীতোতাপুবীর গুরুভাই। শ্রীশ্রামা যখন কাশীতে 
আসিয়াছিলেন চামেলী পুরাকে দশন করিয়া আনন্দ 
পাইয়/ছিলেন এবং তাহাকে খাওয়াইয়াছিলেন। 
সত্যই সাধুমহাঁবাজগণ তপন্তা দ্বারা ৬কাশীর বা 
পস্ত পন্িত্র করিয়া রাখিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে 
৬হ্র্গাপূজাঁর ছুটি কাটিয়া গেল আবার আমরা 
কলিকাতায় ফিরিয়া শ্রীমহারাজের শ্রীচরণে 
উপস্থিত হইয়া! ৬কাশীর সকল গল্প বলিলাম । 


শ্রীশ্ীমহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়! মানব 
জীবন ধন্য করিবার জন্য অনেকেই তখন শ্রী-্রীমহা- 
রাজের নিকট যাতায়াত করিতেন। দেখিতাম কেহ 
বদন কাধ-পিদ্ধির জন্য যাতায়াত করিতেন, 
আবার কেহ বা ২৪ দ্দিন যাঁতায়াত করিয়াই 
শ্রীঞ্মহারাজের কৃপালাভ করিস্না ধন্ত হইতেন। 
আমাদের মধ্যেও কেহ কেহ সহজেই কৃ্পালাভ 
করিতেছে দেখিয়! আমার 9 মনে দীক্ষা লইবার 
বাসনা জাগিল। কিন্ত শ্রাশ্ীমহারাঁজের দর্শন কিংব 
তাহার শ্রীমুখের ছু'একটি কথা শ্রবণেই মন আনন্দে 
এত ভরিয়া থাকিত যে দীর্ছা লইবার কথা অনেক 
সময় মনেই পড়িত না । আবার এই স্বর্ণ স্থযোগ 
হারাইলে পরে মনে কষ্ট হইতে পারে ভাবা কখন 
কখন মন বেশ চঞ্চল হইত। 


এমনি ভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল। একদিন 
শ্রীপ্বীমহারাজের ঘরে তাহাকে সবাই একে একে প্রণাম 
করিয়া চলিয়া! গেলেন। আমি তখনও এক কোণে 
চুপ করিয়া বমিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ আমাকে 
তাহার কাছে ডাকিলেন এবং আমার গায়ের 
জামা খুলিগ শরীর দেখাইতে বলিলেন। জামা 
খুলিবার পর আমার শরীরের চারিদিক তিনি 
দেখিলেন এবং তাহার সামনেই মাটিতে বসিতে 
বলিলেন এবং আমাকে সকালে ও সন্ধ্যায় শুন্ধবন 


ণ 


পুণ্যস্থতি 


৩২৯ 


পরিধান করিয়! শ্রীভগবানের একটি বিশেষ রূপ 
চিন্তা করিতে ও নাম মনে জপ করিতে বলিলেন । 
আরও বলিলেন যে আমি মাঁ-বাপের প্রথম সম্তান 
হওয়ায় তাহারা আমার কাছ থেকে অনেক কিছু 
আশ! করিবেন এবং আমি যদি তাহাদের আশা পূর্ণ 
করি তাহাতেই ধর্ম হইবে-সংসার-ত্যাগ করিলেই 
যে ধর্ম হইবে এমন কোন কথা নাই । আমি তখন 
বলিতে গেলে ছেলেমানুষ | ভাবিলাম শ্শ্রীমহারাজ 
যখন আনুষ্ঠানিকভাঁবে দীক্ষা দিলেন না তখন আমি 
নিশ্চয়ই উপযুক্ত আধার নই। এই চিন্তা আমাকে 
অভিভূত করিল । 


কিন্ত বলরাম নন্দিরের দোঁতালা হইতে নীচে 
নামিবার সময় বোধ হইতে লাগিল আমার সমন্ত 
শরীর পালকের মত হান্কা এবং আমি যেন শূন্তে 
চলিতেছি। অল্প সময়ের মধ্যেই সদর রাস্তায় নামিলাম 
কিন্ত তখনও আমার সেই অবস্থা । শ্রীত্রীমহাঁরাজের 
বর্ণিত শ্রীভগবানের সেই জ্যোতির্ময় মুতি যেন 
আম!র সামনে দেখিতে লাঁগিলাম ॥ এইভাবে 
সেদিন তো গেলই, পরে আরও কিছুদিন চলিল। 
মন সবাই কোন্‌ এক রাজ্যে যেন উঠিয়া থাকিত। 
দৈন্নিন কাঁজ করিতে কষ্ট হইত। আবার ইহাঁও 
ভাবিতাম যেঃ শ্রাশ্রীমহারাজ বখন কূপ! করিলেন ন! 
তখন আমি যে অযোগ্য আধার সে বিষয়ে আর 
কোন সন্দেহ নাই ৷ আবার মনে হইত শ্রীশ্রীমহারাজ 
যে বলিতেনঃ সবাই সব সময়ে কৃপা প্রার্থনা! করে 
কিন্ত কৃপা করিলে কি তাহা ধারণ করিতে পারে! 
গোম্পদে সমুদ্র ধারণ করা কি সম্ভব? এই দ্বন্দ্ময় 
চিন্ত/ আমার এমন পাইয়া বসিল যে আমার বুদ্ধি 
ও বিবেচনাশক্তি যেন একেবারেই লোপ পাইল । 


বহুদিন পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটাক্স দীক্ষিত 
হইবার জন্ প্রাণ ব্যাকুল হইল এবং কালবিলম্ না 
করিয়া শ্র্ঠাকুরের আর এক সন্তানের শ্রীচরণে 
বসিয়া অন্তরের আবেদন জানাইলাম, কারণ 
প্রশ্নীমহারাজ তথন ইহজগতের লীলা সম্বরণ 
করিয়াছেন । কিন্তু শ্ীশ্রামহারাজের যে ক্পালাভ 
করিয়াছিলাম তাহা বলিবার কথা মনে আমল না। 
শুভদিনে যখন কৃপালাভ করিলাম, দেখিয়। বিন্ময়ে 
অভিভূত হইলাম যে ্র্রীমহারাজ যে নাম ও রূপের 
কথা। বলিয়া দিয়াছিলেন এখন তাহাই পুনরায় 
পাইয়াছি। | 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


রেঙ্গুন রামক্ৃষ্চমিশন সেবাশ্রম_এই 
প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের মুদ্রিত কীধবিবরণী 
আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে সেবা- 
শ্রমের অন্তবিভাগে শধ্যাসংখ্যা ৫টি বাড়াইরা 
১৪০টি (৪৪টি প্লীলোকদিগের জন্য নিধণরিত ) 
কর! হইয়াছে । ১৯৫৩ সালে ১৩৫টি শধ্যা ছিল। 
অস্ত্বোপচার-বিভাগে পূর্ব বংসর অপেক্ষা রোগীর 
মংখ্যা-বৃদ্ধি লক্গণীয়। কর্কটরোগ ( 02106] ) 
চিকিৎসার জন্ত একটি নূতন ওয়ার্ড খোলা হইয়াছে। 
অন্তবিভাগীয় মোট ৩৯৮০ জন রোগার মধো পুরুষের 
সংখ্যা ছিল ২৩৯৮ এবং নারী ও শিশুর সংখ্যা 
যথাক্রমে ১০২৫ ও ২৫৭। বহিধিভাগের ছচ্ছট 
অংশ £ (১) পুরুব-সাঁধারণের জন্যঃ (২) স্ত্রীলোক ও 
শিশু সাধারণের জঙ্ক, (৩) দন্তরোগঃ (৪) চক্ষ রোগ, 
(৫) কর্ণনাসিকা ও গলরোগ, (৬) যৌনরোগ । 
আলোচ্যবর্ষে এই বিভাগে সর্বসমেত ২৩০,২২২ জন 
রোগীর চিকিৎসা করা হয়। ফিজিওথেরাপি 
(08591900679) বিভাগ আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক 
চিকিৎসা-সরগ্ামে সুসজ্জিত করাতে বিভিন্ন 
প্রকারের তড়িত্প্রবাহ-চিকিৎসা রোগীদিগের স্থলভ 
হইয়াছে। এই বিভাগে মোট ৪৯০৫ জন চিকিৎসা 
লীভ করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ১৯৬ জনের 
রেডিয়াম চিকিৎসা, ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে 
মলমুত্ররক্তথুখুপ্রভূতির ৭২৬২টি নমুন! পরীক্ষা ও 
রঞজন-রশ্সি (১0-২৪%) বিভাগে ১৩০৯টি ( অন্ত- 
বিভাগীর়-৫৫৯ ) পরীক্ষা করা হয়। ১৯২১ সালে 
স্থাপিত এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি ব্রহ্মদেশস্থিত 
ভারতীয়, পাকিস্তানী, বর্মী, আ্যাঙ্গলোবর্মী ও 
অন্যদেশীয় হিন্দুমুমলিমবৌদ্বপ্ীষ্টান নিবিশেষে সর্ধ- 
সাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছে। 

নিউইয়র্কে অন্ুষ্ঠান-আমেরিকা ধুক্- 
রাজ্যের নিউইয়র্ক রামকুষ্চ-বিবেকানন্দ কেন্তর 


শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত ২৪শে ও 
২৭শে ফেব্রুয়ারী উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। 
প্রথমদিন সকালে পূজা ও হোমে ব্হুসংখ্যক ভক্ত 
নরনারী উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় “কামারপুকুরে 
মন্দির প্রতিষ্ঠা” সবাক্‌ চিত্রটি দেখানো হয়। এ 
চিত্রের ভারতীয় পরিবেশ আমেরিকান ভক্তেরা 
বিশেষভাবে উপভোগ করেন। দ্বিতীয় দিন 
কেন্ত্রের উপাসনালয়ে স্বামী নিখিলাননাজী *শ্রারাম- 
কৃষণ ও সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ সন্বন্ধে ভাষণ দেন। 
সমাগত সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। 
রাত্রে স্বামী নিখিলানন্দজীর সাম্প্রতিক ভারত ভ্রমণ 
বিষয়ক একটি চলচ্চিত্র গ্রদশিত হইয্াছিল। এই 
কেন্দ্রের আমেরিকান ভক্ত ও বন্ধুমণ্ডলী উহাতে 
কাশীর, নূতন দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, এলাহাবাদ? বারাণসী 
বেলুড় মঠ, ভুবনেশ্বর, মাদ্রাজ, কাঞ্চি। মাছরা, 
ত্রিবিক্রম, কল্ঠাকুমারী, অজন্তা ও ইলোরা, নাসিক, 
্র্ম্বকেশ্বর, হরিদাঁর, মায়াবতী, বৃন্দাবন, আগ্রা 
এবং পরিশেষে কামারপুকুর ও জয়রামবাটার 
দৃণ্তাবলী ও জীবন-ধারার একটি সুস্পষ্ট পরিচসু 
লাতে বিপুল তৃপ্তি জম্গভব করেন। এই চলচ্চিত্রটি 
দেখানো আরম্ভ হইবার পূর্বে মিসেদ্‌ এলিজাবেথ 
ডেভিডপন ও কাউণ্টেস্‌ কোলোরেডো ম্যান্ম্‌ফিল্ড 
(ইহারা স্বামী নিখিলানন্দজীর সহিত ভারতভ্রমণে 
আসিয়াছিলেন ) সংক্ষিপ্ত ভাষণে ভাঁরতীপ্প বদ্ধগণের 
গভীর আতিথেয়তা! এবং এই ভ্রমণের ফলে তাহাদের 
নিজেদের আধ্যাত্মিক সার্থকতার বিষয় বিশেষ 
আবেগের সহিত উল্লেখ করেন। 

কালাভি (ত্রিবান্থুর)-তে অনুষ্ঠান- বিগত 
২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৫ (১০ই বৈশাখ ) হইতে 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধের জন্মভূমি কাঁলাডিতে পাঁচদিন- 
ব্যাপী আচার্য শ্রীশহ্কর ও ভগবান্‌ শ্রীরামরুষ্খদেবের 
জনগয়ন্তী ঘুক্তভাবে আড়ম্বরের সহিত অনুষ্টিত 


আধাঢ়, ১৩৬২ ] 


হইয়াছে। ডক্টর পি জে টমাস, পি-এইচ ডি 
উৎসবের উদ্বোধন করেন ) উদ্বোধনী ভাষণে তিনি 
বলেন শঙ্করাচার্ধ শুধু অসাধারণ হিন্দু দার্শনিকই 
নহেন, তিনি ছিলেন কেরল সংস্কৃতির আদর্শ 
মূর্তবিগ্রহ। দ্বিতীয় দিন হরিজন-সন্মেলনে 
সভাপতি হন দেবসোম-সঙ্ের শ্রী পি এন্‌ মাধবন্। 
বিশিষ্ট বক্তাগণ হিন্দুধর্মের মহত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণের 
সন্ধে আলোচন! করেন। সন্ধ্যায় একটি মহিলা- 
সন্মেলন হয়। শ্রীমতী টি সি কচুকুটি আম্মা 
ভারতীয় নারীজাতির বেশিষ্ট্য-আলোচনাপ্রসঙ্গে 
স্ত্য ও পবিত্রতা বিষয়ে জোর দেন। অন্ঠান্ত 
বক্তা! জননী সারদাদেবীর ভাবাদশগ্রহণের বর্তমান 
প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া বলেন। তৃতীয় দিন শঙ্কর- 
জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মূল শাস্তগ্রস্থসমূহ হইতে এবং 
বেদ, উপনিষদ, ব্রন্মহত্র ও গীতার অংশ বিশেষ 
অবলগ্ধনে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিদজ্জন কতৃক ব্যাখ্যা ও 
ভাষণাদি সারাদিন ধরিয়া! চলে। সর্ব ভাঁরতীপ্ন 
ত্রিবিন্রম বেতারকেন্ত্র এগুলি প্রচার করেন । চতুর্থ 
দিন (২৭শে এপ্রিল) হয় শ্রীরামকষ্চ-জন্মোৎসব। 
মাদ্রাজ শ্ররামকষ্চমঠের অধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দজী 
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি 
বলেনঃ জগতে ধর্মের অবদান অপরিসীম ; মানব- 
ইতিহাসে বিজ্ঞানের মহত্বম আবিক্ষিয্নার চেয়েও 
তাহার শক্তি ও প্রভাব অনেক বেশি। ধর্ম 
কতকগুলি আঁচার বা আচরণমাত্র নয়__অম্ুভূতিতেই 
উহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হয়। তিনি উপস্থিত 
জনমগ্ডলীকে শ্রীরামকষ্ণ-জীবনালোকে বিভিন্ন 
ধর্মের মুল্য ও অন্তনিহিত সত্য অনুধাবন করিতে 
আবেদন জানান। জনাব সেখ পরী ইসলাঁম- 
সংস্কৃতি এবং মাননীয় ফাদার আলেবজান্ত্রিয়োজ 
্ীষটধর্ম সম্বন্ধে বন্তৃতা করেন। শেষদিন ব্রিবান্ধুর 
কোচিন রাজ্যের মৃথ্যমন্ত্রী, প্রান্তন ছাত্র সম্মেলনের 
উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন আচার্ধ শঙ্করকে 
হিন্দু সন্ন্যাসী ও বিশ্ববিশ্রত দার্শনিক হিসাবে 


শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৩১ 


যেস্থান ও মর্ধাদা দেওয়া উচিত, বর্তমানে তাহ! 
আমরা দিই না। সর্বোচ্চ দর্শন ও চিন্তাধারা যে 
কোন সমাজ বা যে কোন ধর্মেরই হোক উহা সমস্ত 
বিশ্ববাসীর পরম সম্পদ্‌। মন্ত্রী মহোদয় শঙ্করাচাধ, 
শ্রীরামকষ্চ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদশে 
পরিচালিত কালাডি মহাবিদ্যালয়ের উজ্জল ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে উচ্চ আশা! পোষণ করেন। কালাঁডি 
কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আগমানন্দ শঙ্কর কলেজের 
প্রতি শ্রোতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়৷ উহার 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্ত সকলের সমবেত সহায়তা 
প্রার্থনা করেন । 

এই উত্সবের দিনগুলিতে যথারীতি পুজা, 
আরতি, ও "ভজন, এবং রাত্রে কেরলের নানাবিধ 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠ।নের ব্যবস্থা ছিল। 

দাতব্য চিকিৎপালয়-_গত ৩০শে বৈশাখ 
(১৪ই মে) পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য-মন্ত্রী ডাঃ অমূল্যধন 
মুখোপাধ্যায় কাঁমারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য 
চিকিৎসালয়ের নব-নিম্িত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন 
করেন। এই উপলক্ষ্যে যে জনসভা হয় তাহাতে 
পাঁচশতাধিক স্থানীয় গণ্যমান্ত লোকের সমাবেশ 
হইয়াছিল। এই নূতন বাড়ীটির জন্থ কিঞ্চিদধিক 
বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯০৯৫২ 
টাঁক! গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে পাঁওয়া গিয়াছে। 
এই চিকিৎসালয় হইতে দৈনিক গড়ে ১০০ রোগী 
ওধধ লইয়া থাকে । চিকিৎসাঁলয়টি দিন দিন 


জনপ্রিয় হইতেছে। 

কাশ্মীরে রামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব 
_গত ১৫ই মেঃ ১৯৫৫ (৩১শে বৈশাখ) 
শ্রীনগর (কাশ্ীর) রামকষ্ণখমিশন আশ্রমে 


শ্রীরামকুষ্থদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব 
আনন্দপূর্ণ পরিবেশে উদ্যাপিত হইয়াছে। পূজা 
ও অন্ান্ত মাঙ্গলিক অনুষ্গানের মধ দির উৎসবের 
শুভারস্ত হয়। 
ছাত্রবৃন্দম ভঞ্জন-গান গাহি! আোতৃবৃন্দকে প্রচুর 


শ্রীনগরের প্রেমসঙ্গীত-নিকেতনের * 


থু 


চি] 
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আনন্দ দিয়াছিলেন। ্ীরামকষ্জদেব ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবন ও ভাঁবাদর্শ অবলখনে বক্তৃতায় 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন পৃজ্যপাঁদ বিমল মুনিনী 
মহারাজ ( জৈন সাধু, পীর হিন্সামুদ্দীন, শ্রীনগর 
এস্‌ পি মহাবিচ্ভালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীভিয়ালাল কাউল, 
শ্রীমতী উম! রাজদান, ( প্রধানা শিক্ষয়িত্রী গভর্ণমেন্ট 
হাইস্কুল, শ্রীদুর্গাপ্রসাঁদ কাঁচকু, শ্রীমতী রাঁজ- 
ওয়াধ ওয়া, শওমেন্্র গাঞ্জু এবং আশএরমাধ্যক্ষ স্বামী 
অসঙ্গান্দ। সভাপতি মাননীয় বিচারপতি 
প্রীকিলাম তাহীর স্ুললিত অভিভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণের 
যত মত তত পথ” ও সবধর্মসমদ্বয়ের ভাবধারাটি 
বিশ্লেষণ করিয়া বলেন। সভায় স্থানীয় বহু 
ভদ্রমহোদয় ও মহিল| উপাস্থত ছিলেন। 

জয়রামবাঁটীতে অনুষ্ঠান-গত ১১ই 
বৈশাখ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে পরমারাধ্য 
শরীপ্রীমাতাঠাকুরাণীর পবিজ্র জন্মভূমিতে শ্ীশ্রীমাতৃ- 
মন্দির প্রতিষ্ঠার ত্রয়তিংশ বাধিক মহোৎসব 
মহাসমীরোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়৷ গিয়াছে। 
গ্রীতে পুষ্প, পতাকা ইত্যাদি দ্বারা স্থশোভিত 
শ্রীশ্রীমায়ের পট, লইয়| সঙ্গীত সহযোগে শোভাযাত্রা 
করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ কর! হয়। তৎপর শশ্রঠাকুর 
এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর যোড়শোপচারে বিশেষ 
পূজা, ভোগ, হোঁম, শ্রীশ্রগীতা৷ এবং শ্রীশ্রচণ্তী পাঠ 
হয়। রামকঞ্চমিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে অনেক 
সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক 
ভক্তনরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। 
বৈকালে স্বামী মহেশ্বরানন্দ মহারাজের পরিচালনায় 
একটি সভায় শ্রীশ্রীমায্জের পৃত জীবনের বিভিন্ন দিক্‌ 
সন্বদ্ধে আলোচন! করেন স্বামী ভবেশানন্দ এবং স্বামী 
অচিস্তানন্দ। এ রাত্রিতে এবং পরবর্তী রাত্রেও 
যাত্রাভিনয় সমাগত অতিথি এবং গ্রামবাসিবৃন্দকে 
প্রভৃত আনন্দ দান করিয়াছিল। 

শাখাকেন্দরে গ্রীরামকৃষ্খদেবের ১২০তম 
জন্মোগসব-- বাগেরহাট (খুলনা ) কেন্দ্রে এই 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


উত্সব পরিচালিত হয় ১৮ই চৈত্র। বিশ্ষপুজা 
হোম, ভজনকীর্তন এবং দুহাঁজার নরনারীকে প্রসাদ- 
বিতরণ ব্যতীত ছুইদিন রামায়ণ গান অনুষ্ঠিত 
হইয়াঁছিল। স্বামী প্রণবাঁত্বানন্দ তিন দিন ছাঁয়া- 
চিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রৃশ্রীমা সারদ| দেবী ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 
উৎ্সব্দিনে জনসভায় ভাষণাদিতে অংশ গ্রহণ 
করেন স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শুপরেশনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যবহারজীবী শ্রমশ্বিনীকুমার দাস 
এবং শ্রীভূপেশ চন্ত্র আইচ। 

টমমনসিংহ শ্রীরামকৃষ্খ আশম এবার ২৪শে 
চৈত্র হইতে ১৬ দিন-ব্যাপী উত্সবের আয়োজন 
কগিয়াছিলেন। আনুষ্ঠানিক পুজার্দিঃ ভগবং- 
সঙ্গীত, শান্পাঠ, ধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতা, পালাকীর্তন 
এবং শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান, উত্মব-সথচীর 
কয়েকটি উল্লেখধোঁগ্য বিষয় ছিল। ২৫শে চৈত্র 
৬ হাঁজার ব্যক্তিকে বসাইয়া এবং ২ হাজার 
নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
পূর্বপাকিস্তানে বিবিধ সেবা ও প্রচারকাধরত শ্ররাম- 
কৃষ্ণ মিশনের তিনজন সন্গ্যাসী স্বামী প্রণবাত্মানন্, 
স্বামী সত্যকামানন্দ ও স্বামী শর্মানন্দ উৎসবে 
যোগ দিয় এবং উহার নন কাধক্রমে সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করিয়া স্থানীয় জনগণকে গ্রভৃত পরিতৃপ্তি 
দান করিয়াছেন। এই উৎসবেরই পরিবিস্তাররূপে 
কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইল শহরে কয়েকটি ছায়াচিত্র- 
বন্ততার (বক্তা স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ) ব্যবস্থা 
করা হইয়াছিল। 

টাকা জেলার পল্লীশাখাকেন্ত্র বাঁলিয়াটি শ্রারাম- 
কৃষ্ণ মঠে ৫ই, ৬ই এবং ৭ই জ্যেষ্ঠ এই তিনদিন 
উত্সব হয়। শ্রীমভাগবত পাঠ, ভজন-স্লীত। 
বিশেষপুজা॥  দরিপ্রনারায়ণ-সেবা, বৈতনিক 
বালিকা-বিষ্ভালয়ের ছাত্রীর্দিগকে পারিতোধিক 
বিতরণ এবং বেলুড় মঠের সল্্াসিগণ ও স্থানীয় 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কতৃক প্রীরামরৃষ্ণদেবের জীবনী 


আষাঢ়ঃ ১৩৬২ ] 


ও উপদেশের আলেচিন! উৎসবের কর্মস্ছচীর প্রধান 
অঙ্গ ছিল। 

পুরীর চন্রতীর্থস্থিত শ্রীরামরুষ্ণ মঠে ১০ই 
বৈশাখ সকাল হইতে বিশেষপুজা, হোম, চণ্তীপাঠ, 
ভজন-কীর্তন ও সমবেত ভক্ত নরনারী এবং দরিদ্র- 
নারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ-বিতরণ সুষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন হয়। অপরাহে স্বামী অন্নদানন্দ শ্ররাম- 
কৃষ্ত-কথামূত পাঠ ও আলোচনা করেন। ১৭ই 
বৈশাখ রবিবাঁরঃ একটি সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়। 

সোঁনার গাঁ (ঢাকা ) শ্রারামকৃষ সেবাশ্রমে 
বিগত ৬ই এবং ৭ই জৈ্য্ঠ যথাক্রমে অচাধ শ্রামৎ 
স্বামী বিবেকানন্দজীর ত্রিনবতিতম এবং ভগবান্‌ 
শ্রশ্রারামক্ক পরমহংসদেবের বিংশাধিকশততম শুভ 
জন্মতিথি উত্সব উপলক্ষ্যে উভয় দিবসেই প্রাতে 
নগর-কীর্তন, মধ্যাহ্ন বিশেষ-পৃজা, হোম ও ভোগ- 
শিবেদনাস্তে প্রসাদবিতরণ এবং অপরাহে জনসভায় 
শ্রীঠাকুর এবং শ্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচন! 
অনুষ্ঠিত হইয়ছে। সহআধিক নরনারী জাতি- 
ধমনিবিশেষে আএমে উপস্থিত হইয়া বিবিধ কার্ধে 
যোগদান করিয়া উৎসব সাফল্যমণ্তিত করিমাছেন। 

প্রথম দিনের জনসভায় নেতৃত্ব করিয়াছেন 
টাকা বিশ্ববিষ্ভালয়ের স্থষোগ্য অধ্যাপক ডাঃ গোবিন্দ 
চক্র দেব এম-এ, পি-এইচ.-ডি, | দ্বিতীয় দিনের 
সভা পরিচালিত হইয়াছিল বোদ্াই শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সপ্ুদ্ধানন্দজী কতৃকি। 
বিভিন্ন বক্তা ছিলেন-_ঢাঁকা শ্রীরামরুষ্খ মিশনের 
অধ্যক্ষ স্বামী সত্যকামানন্দ, পূর্বব্জ ব্যবস্থাপক 
সভার সদন্ শ্রীত্রেলোক্যনাথ চক্রবতী, উক্ত 
ব্যবস্থাপক সভার সন্ত অধ্যাপক শ্রপুলিনবিহারী 
দেব, নারায়ণগঞ্জের আইনব্যবসায়ী শ্রীহ্মেন্দত্রনাথ 
দেব এবং আমিনপুর ইউনিয়ন বে!ের প্রেসিডেপ্ট 
মৌঃ আমিহুদ্ধিন আহম্ম্। 

রাচি রামকৃষ্চমিশন আশ্রম উৎসব-সমিতির 
উদ্ভোগে শ্রীরামরুঞ্চদেবের ১২*তম জন্মোৎসবের 


প্রীরামকষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৩৩ 


অনস্বরূপে গত ৬ই জার্ঠ (২১শে মে) স্থানীয় 
দুর্গামন্দির-প্রাঙ্গণে এক সঙীত-প্রতিযোগিতার 
আয়োজন করা হইয়াছিল। এই বৎসর একটি 
রচনা-প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ২২শে 
মে সন্ধ্যায় ছুর্গামন্দির-প্রাঙগণে শ্ররামকষ্ণদেবের 
জীবনী ও বাণী সম্পর্কে আলোচনার জন্ত এক 
মহতী জনসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় রামকষচ মিশন 
আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী স্রন্দরানন্দজী। সভায় 
প্রধান বক্তা ছিলেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন মহা- 
বিগ্ভালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজী। ইহারা ছুই- 
জন ব্যতীত পণ্ডিত ভবভূতি মিশ্র ও শ্রুতারাকুণার 
ঘোষ ঠাকুরের সমঘ্বয়বাদ ও মাতৃসাধনা সম্পর্কে 
নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভাপতি স্বামী সুন্দরানন্দ 
মহারাজ রামকষ্ণদেবের সমম্বয়বাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা! 
করিয়া বক্তৃতা করেন। সভারন্তে ও সমাপ্ডিতে 
অনুষ্ঠান-উপযোগী ধর্ম-সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
বিহার সঙ্গীত শিক্ষাভবনের শিল্লিগণ | 

'টাকী (২৪ পরগণ। ) শ্ররামকৃষ্ণমিশন আশ্রম 
উত্সবের আয়োজন করেন ২৯শে ফাল্গুন হইতে 
৬ই চৈত্র পর্যস্ত। বিভিন্ন সভাঃ পাঠ এবং ধর্মী- 
লোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ডন্টর যতীন্দ্রবিমল 
চৌধুরী, ডক্টর রম! চৌধুরী, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, স্বামী 
দেবানন্দ, স্বামী সাধনাননদ, স্বামী ব্র্ধাত্মানন্দ। 
স্থানীয় মহাবিষ্ঠালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীবিধুভুষণ ঘোষ, 
পণ্ডিত শ্রীফণীন্দ্রকুষ্ণ ভট্টাচার্ধ, শুপ্রফুললনাথ বন্দ্যো- 
পাঁধ্যায় এবং শ্রীম্মরজিৎ দত্ত। স্থানীয় তিনটি 
ব্যায়াম-সমিতির ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন, তরুণগণ 
কতক স্বাস্থ্য ও সংগ্রাম” নাটিকা এবং আশ্রম- 
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের এঁসধার্থ নাটিকাঁভিনয় সর্ব- 
জনোপভোগ্য হুইয়াছিল। ম্থগায়ক শ্রীহরিদাঁস 
চট্টোপাধ্যায় এবং ময়নাডালের মিত্রঠাকুর-সম্প্রদায় 
ভজন ও কীত্ন দ্বার শ্রৌতৃমগ্ডুলীকে (প্রায় পাঁচ 
হাজার) পরিতৃপ্ত করেন। উৎসবের শেষ দিন 
চারি সহশ্রাধিক ন্রনারী পরিতোষ সহকারে প্রসাদ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


বিবিধ 


প্রাচ্য বাণী-মন্দির_বিগত ১৬ই বৈশাখ, 
(৩০শে এপ্রিল, ৫৫) কলিকাতা ইউনিভাসিটি 
ইন্ট্িটিউট হলে পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত পানা 
লাল বনু মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রাচ্য বাণামন্দিরের 
দ্বাদশ বাধিক অধিবেশন সসমাণ্ত হইয়াছে। প্রাচ্য 
বাণীমন্দিরের সভাপতি ডাঃ শ্রনলিনীরগ্জন সেনগগ্ত 
মহাশয় এই প্রতিখানের বিভিন্ন টোল ও প্রকাশন 
বিভাগে সাহায্য প্রদানের নিমিত্ত প্রাদেশিক 
ও কেন্ত্রীয় সরকার এবং কলিকাত! করপোরেশনের 
কতৃণপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রাচ্য- 
বাণীমন্দিরের ধুগ্মসম্পার্দিকা ও প্রেভী ব্রাবোর্ণ 
কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী পশ্চিম 
বঙ্গীর সরকারের সংস্কৃতশিক্ষা পরিষংকে অবিলঙ্বে 
সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবীতে উন্নীত করিয়া 
সংস্কৃতশিক্ষাসংগ্রসারণের প্রচেষ্টা সার্থক করিয়া 
তোলার জন্ত জনসাধারণ ও বঙ্গীয় সরকারের নিকট 
আবেদন জানান । মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও পশ্চিম- 
বঙ্গ সংস্কৃতশিক্ষা পরিষদের সভাপতি বিচারপতি 
শ্রীযুক্ত প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই 
প্রস্তাব সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করেন । যুগ্মসম্পার্দক 
ডক্টর শ্রীবতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলেন, আলোচ্য বৎসরে 
রশচিতে একটি প্রাচ্য বাণীর শাখা স্থাপিত 
হইয়াছে । এই পযন্ত দ্বাদশ বৎসরে প্রাচ্যবাণী 
হইতে ১২* খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে 
বিগত বৎসরে দশখানি মুদ্রিত হইয়াছে। ১৯৫৪ 
সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে দারাশুকোহ-কৃত 
সংস্কৃতগ্রন্থ “সমুদ্র-সঙ্গমে'র বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ইংরেজী 
অনুবাদ সহ সর্বপ্রথম সংস্করণ, ভারতীয় মধ্যযুগে 
সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারবিষয়ক তথ্যসংবলিত খান- 
থানান-আবার রহিমের সংস্কৃত কাব্যাবলীঃ চার্ধাক- 
দর্শন, সনাতন গোস্বামীর মেঘদূত টাক! প্রভৃতি 


সংবাদ 


বিশেষ উল্লেখযোগ্য 1 প্রাচ্যবাণী কতৃক সংগৃহীত 
পাঁচ হাজার হস্তলিখিত পুঁথির যথাযথ সংরক্ষণ 
একটি সমন্ার বিষয় হইয়া দীড়াইয়াছে বলিয়া তিশি 
উল্লেখ করেন। সভান্তে মহাকবি ভাসের 
অভিষেক" নাটক সংস্কৃতে অভিনীত হয়। 
পরলোকে প্রাচীন ভক্ত- শ্রশ্রীমা সারদা- 
দেবীর. মন্ত্রশিষ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রেসিডেন্পী 
পোষ্টমাষ্টার শ্রীঅমূল্যকুমার মুখোপাধ্যায় গত ৩১শে 
বৈশাখ (১৫ই মেঃ ১৯৫৫) পুবাহে ৭৮ বদর 
বয়সে তাহার কলিকাতা বালিগঞ্জস্থ বাসভবনে 
সম্ঞানে ইষ্ট ম্মরণ করিতে করিতে পাঞ্চভৌতিক 
দেহত্যাগ করিগাছেন। খুঃ ১৯৮ পাঁলে তিনি 
জয়রামবাটীতে শুশ্রীমায়ের কৃপাঁলাভ করেন। উদ্বোধন 
কাধালয় হইতে প্রকাশিত এ্রীত্রীমায়ের কথা? ২য় 
ভাগে ১৮শ সংখ্যক বেনামী স্মৃতিকথাটি তাহারই 
লিখিত। কর্মব্যপদেশে অমূল্য বাবুকে বিভিন্ন 
সময়ে শিলধ ঢাকাঃ কুচবিহার, মালদহ প্রভৃতি স্থানে 
বাস করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেক স্থানেই বন্ধু 
বান্ধব ও ভক্তদের লইয়া তিনি শ্ররামকষ্ণদেবের 
ভাবধারার আলোচনা ও প্রচার এবং উৎসবাদির 
আয়োজন করিতেন। জগদম্বার চির-শান্তিময় 
ক্রোড়ে প্রাচীন ভক্তের বিদেহ আত্মা শাশ্বত বিশ্রাম 
লাভ করুক ইহাই আমাদের আত্তরিক প্রার্থনা । 
জনাই গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাধিকী- 
হুগলী জেলার জনাই গ্রামে গত ছয় বৎসরের 
স্টার এবারও শ্রীরামরুষ্খদেবের জন্মোৎসব গ্রামের 
আবাল-বৃদ্ব-বনিতাকে প্রভূত আনন্দ ও উদ্দীপনা 
দিয়াছে । উৎসবের দিন ধার্য হইয়াছিল ২৭শে 
চৈত্র (১*ই এপ্রিল) রবিবার। পূর্বদিন উৎসব 
মণ্ডপে “প্রেমিক-স্বতি-স্জ্ব এবং অন্তান্ত অনেকে 
মিলিয়! কালীকীর্তন ঘবারা উৎসবের উদ্বোধন করেন। 


মাষাঢ়। ১৬৬২ ] 


রে রাত্রি ১২টা পর্বস্ত শ্রীকাশীনাথ ঘোষাল 
রামরুঞ্চ-লীল! পাঠ ও কীর্তন করিয়া সকলকে 
নন্দ দেন। উৎসবের দিন উষার আলোকের 
ঙ্গে গ্রামের কিশোর ও কিশোরীদল পিংহাসনে 
পিত শ্রীঠাকুর, শ্রামা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি 
ন্ধে বহন করিয়া সুমধুর কীর্তনগানের সহিত 
গাভাযাত্রায় বাহির হয়। মালীপাড়া নিবাসী 
কচি'বাবুর বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে এবং তৎসংলগ্ন ঠাকুর 
লানে উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। “কচি 
'বুর সাম্প্রদায়িকতাঁবজিত উদার ও সুনার মনের 
/ৰের দ্বারা তাহার “কচি' নাঁম সার্থক। সকাল 
টার পব পৃঞ্জা আরম্ত হয়। জনাই ও পার্শবর্তী 
বভিন্ন গ্রামের বহুলোক--এমনকি ধাঁহাদিগকে 
কখনও ধর্মকথ! বলিতে বা শুনিতে দেখা যায় নাই 
তাহারাঁও পৃজামগ্পে আপিগ্া পূজ। দেখিয়াছিলেন। 
মপরাহে শীমার চরণ[শ্রিত ভক্ত শ্রীমোহিনীমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়। 
অন্গতম বক্তা ছিলেন প্রত্রতত্রবিদ্‌ শ্রীরেণুপ্দ 
নুখোপাধ্যায়। শুবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদকীয় 
বিবরণী পাঠ করেন। সন্ধ্যারতির পর একটি 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসে। শ্রানিতাই বন্দ্ো- 
পাধ্যায়, পৰ্ককেশ বৃদ্ধ প্রবীণ স্ুর-রূসিক সঙ্গীতীচ 
আমন্থকুলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউদয়ঠাদ ভট্টাচার্য 
এবং ভারত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন। বরাহনগর শ্রীরামকুষ্চ মিশন 
আশ্রমের স্বামী শান্তিনাথানন্দ এবং বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশন সারদাপীঠের জনৈক ত্যাগব্রতী কর্মী এই 
উত্সবে যোগদান করিয়া গ্রামবাসিগণকে প্রভূত 
উৎসাহ ও তৃপ্তি দিয়। গিয়াছেন। 

কুমিল্লায় অনুষ্ঠান__কুমিল্লা রামকৃষ্ণ আশ্রমে 
শশীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব এবং বার্ষিক 
সাঁধারণ সম্মেলন বিগত ৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ) 
হইতে ১১ই চৈত্র (২০শে মার্চ) দিবস-চতুয়ে 
স্সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বেলুড় মঠের 


বিবিধ সংবাদ 


৩৩৫ 


অন্যতম ট্রাষ্টি প্রবীণ সন্যাসী স্বামী অনীমানদাজী 
কয়েকদিন পূর্ব হইতেই আশ্রমে অবস্থান করিয়া 
সেবকদের গ্রাঁণে উৎসাকের সঞ্চার করেন। তিনি 
প্রতিদিন সায়াহ্নে ভগবৎ-প্রসঙ্গ ও আলোচনা 
দ্বারা ভক্তদের তৃপ্ডিদান করিতে থাকেন। প্রথম 
দিন বিকালে আশ্রমপ্রাঙ্গণে অধ্যাপক বিভুরঞ্জন 
গুহ মহোদয় শ্রুশ্লীলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও মনোজ্ঞ ব্যাথা। 
করেন । ২৩শে মার্চ বিকালে শ্রারামকৃষ্চ মঠ ও 
মিশনের সহকারী সভাপতি পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী 
বিশুদ্ধানন্দজী মহারাঁজ সদলবলে ঢাঁক] হইতে কুমিল্লা 
আশ্রমে শুভ পদার্পণ করেন। তাহার আগমনে 
ভক্তমগ্ডলী ও সেবকদের প্রাণে বিপুল উদ্দীপনা 
জাগ্রত হয়। উৎসবের তৃতীয় দিন ( ২৪শে মার্চ) 
যোড়শোপচারে শ্রীপ্রীাকুরের পুজা, হোম ইত্যাদি 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দিন বিকাল ৫ ঘটিকান্র 
পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রামৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্ন মহারাজের 
সভাপতিত্বে আশ্রমের বাধিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান 
হয। আশ্রমে বিরাট প্রাঙ্গণ ভক্তজনসমাগমে পুর্ণ 
হইয়া উঠিয়াছিল। সভাপতি পৃজ্যপাঁদ মহারাজজী 
তাহার স্ুললিত কে বিরাট শ্রোতৃমগ্ডলীর উদ্দেশ্যে 
অধণ্ঘণ্টাধিক কাল শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রুমায়ের জীবনী 
অবলম্বনে একটি ভাষণ দান করেনা সম্মেলনে 
অন্বান্ত বক্তা ছিলেন স্বামী অসীমানন্দজী, স্বামী 
সত্যকামানন্ম, শ্রীরাসমোঁহন চক্রবর্তী এবং স্বামী 
প্রণবাত্মানন ( ছায়াচিত্রযোগে )। রাত্রে স্থাশীয় 
ভিদয়ন সঙ্ঘ” কতৃকি ধণমুক্তি' আধ্যায়িক! 
অবলম্বনে যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। 

চতুর্থ দিন ( ২৫শে মার্চ) আশ্রমে সমস্ত দিবস 
ব্যাপী উৎসবাঁনন্দ চলে। বেলা ১০ ঘটিকায় 
শ্ীশ্রীলীলা-কীর্তন এবং বেলা ২ ঘটিকায় মহোৎসবের 
প্রসাদ বিতরণ চলিতে থাকে। এই বৎসর 
প্রসাদের বেশিষ্ট্য খিচুডির পরিবর্তে অন্ন-ব্যঞ্জনের' 
ব্যবস্থা । নানি ৮ ঘটিকায় উৎদবের পরিসমাঞ্ধি 
হ্য়। 


৩৩৩ 


শ্রীত্রীম! সারদাদেবীর শতবাধিকী 
উদ্যাপন 


আগ্ধরতল' শ্রীরামরুষ্চ আশ্রমে (গাঙ্গাইল 
রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা ) এই উৎসব পৌষ 
মাসের শেষে পাঁচদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে 
সুসম্পন্ন হইয়াছে । এই উপলক্ষ্যে প্রাচীন ভারতের 
মহীয়দী রমণীগণের কীতিকাহিনী পরিজ্ঞাপক একটি 
চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জিলা-শাসকের পত্ী 
শ্রীমতী রামুর । একটি মহিলাঁসভায় বক্তৃতার অংশ 
গ্রহণ করেন শ্রামতী পারুল হালদার ( সভানেত্রী )॥ 
শমূতী বাসনা চক্রবর্তী, শ্রীমতী সুনীতি ভটচার্ধ ও 
শ্রীমতী শ্যামল দেবী । একদিন শ্রীরামকৃঞ্চদেব ও 
জননী সারদাদেবীর প্রতিকৃতিসহ সহশ্র।ধিক ছাত্রী 
ও মূহিলাদের একটি শোভাযাত্রা সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ 
করে। আর একটি মহিলা-সভাব পরিচালন! করেন 
অধ্যাপিকা নীরা চটোপাধ্যায়। অধ্যাপিকা মগ্জুলা 
ঘোব, শ্রীমতী রাণীবালা সেন ও শ্রামতী শ্রামলা 
দেবী মাষের জীবনের বিভিন্ন দিক্‌ হ্ৃদয়গ্রাহীভাবে 
আলোচনা করেন। শিশুদের আবৃত্তি ও সঙ্গীত- 
প্রতিযোশিতা এবং একদিন সকালে ২৮ জন 
কুমারীকে বিবিধ উপচারে দেবী-বুদ্ধিতে পুজা 
উৎসবের অপর ছুইটি হৃদয়[কর্ষক কর্মসচী ছিল। 
অন্ত একদিন দশ সহ নরনারীকে মায়ের প্রসাদ 
দনে পরিতৃপ্ত করা হয়। বেলুড় মঠের সন্যাসি- 
্রয়__স্বামী চণ্ডিকানন্দ, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ও স্বামী 
শিবরামাঁনন্দ এই উৎসবে যোগ এবং ভাষণাদি দিয়! 
জনসাধারণের উৎসাহ বধ 'ন করিয়াছিলেন। স্বামী 
চণ্ডিকনিন্দ একদ্দিনকার একটি সম্মেলনে সভাপতিত্ 
করেন। অধ্যক্ষ সচ্চিদানন্দ ধর, অধ্যাপক হিমাশু 
গাঙ্গুলী, অধ্যাপক আম্বার প্রভৃতি এঁ সভায় 
বতুতা দেন। 

পঞ্চখণ্ড (শ্রীহট জেলা ) শ্রীরামক্চ আ মে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--শ সংখ্যা 


২৮শে মাঘ হইতে ১লা৷ ফাল্গুন পর্যন্ত দিবসত্রয় ভজন, 
কীর্তন, শোভাবাত্রা, চণ্ডীপাঠ, মহিলা ও পুরুষদের 
সভাঃ কবিগান ও ছায়াচিত্র প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে 
বিরাট উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে । এই উৎসবে হিন্দ- 
মুসলমান নিবিশেষে সকলেরই মধ্যে প্রচুর উৎসাহ 
ও উদ্দীপনা! একটি দর্শনীয় বিষয় হইফা দাড়াইয়াছিল। 
টাকা উরামকৃষ্জ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যকামানন 
ও শ্রাহট্র শ্রারামকৃ্চ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
'অটলানন্দ উৎসবে যোগদান করিঘ্া জনসাধারণের 
উত্সাহ বধন করিয়াছিলেন 


ব্সিরহ।ট ৫ ২5 গর?) নিন) দিনে? 
ছলে শ্রী্ীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে 
একটি মহতী সভা গত ২৯শে ফাল্গুন অনুঠিত 
ইউয়াছিল। বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী পূর্ণা- 
নন্দের প্রাঞ্জল ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দকে চমতকৃত করে। 
শাগণেশচন্দ্র বিশ্বাপ ও শীগোকুলকৃষ্ণ আঁচার্যও 
সভায় মায়ের কথা আলোচনা করেন। স্বামী 
পূর্ণাননদ স্থানীয় ছুইটি বালিকা -বিগ্ঠালয়ে ও বসিরহাট 
উচ্চ ইংরাজী বিগ্যালয়েও শ্রীরামকুষ্জ পরমহংসদেব, 
শ্রম! ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 

বেলিয়াতোড় (বাকুড়া) গ্রামে শ্রশ্রুম 
সারদাদেবীর শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব বিশেষ উত্সাহ 
ও আড়ম্বরের সহিত ৮ই মাঘ হইতে তিন দিন 


ধরিয়া উদ্যাপিত হ্ইয়াছিল। পুজা হোমাদি, 
ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, মহিলাসভা, ব্যায়!ম, প্রদ্মশন, 
রামায়ণ-গান, বাঁজীপোড়ান ও যাত্রাভিনক় উত্সবের 
অন্যতম কর্মস্থটী ছিল। একদিন প্রায় ১০১২ 
ইজার নরনারী সুশৃঙ্খলভাবে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। গ্রামের চতুর্দিকন্থ প্রায় ৪* থানি গ্রাম 
এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করে; অন্যুন ৫* হাজার 
দর্শক উজ্জল পু্জামণ্ডপে মাতৃমৃতি দর্শন করিা 
ধন্য হন। বাঁকুড়া শ্রারামকৃষ্জ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী 
মহেশ্বরানন্দজী, জেলাশাসক ও শ্রী এম, এ, টি। 
আয়েঙ্গার ও আরও অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তি উৎসবে 
যোগদান করিয়াছিলেন। গ্রামের ইতিহাসে এই 


ীত্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ জয়ন্তী ন্মরণে, গত শশতবর্ষলয়ন্ত্রী একটি অভূতপূর্ব ঘটনা । 


কউ ৬ ৬ ্ ) টু তু টি টি শ রক স্প্্প 
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সাধু কে? 


সন্তস্ত এব যে লোকে পরছুঃখবিদাঁরণাঃ | 
আতঠানামাতিনাশার্থং প্রাণ! যেষাং তৃণোপমাঃ | 
টতোরিয়ং ধার্থতভে ভন নিরট্রি পাছিতোগ্যততঃ € 
মনসে! যৎ স্ুখং নিত্যং স ব্বর্গে। নরকোইপরম্‌। 
তম্মাৎ পরস্মখেনৈব সাধবঃ সুখিনঃ স্দ। ॥ 


বরং নিরয়পাতোহত্র বরং প্রাণবিয়োজনম্‌। 
ন পুন; চ্ষণমাতানামাতিনাশম্বতে হখস্‌ ॥ 


পল্মপুরাণ পাতালখণ্ড, ৬১1৩৩-৩৫ 


যাহারা রোগ-শোক-বিপদে মুমান জনগণের আতি ধুর করিবার জন্ত (নিজের গ্রাণকে তৃণৰৎ 
উচ্ছজ্ঞানে বিসজন দিতে প্রস্তুত, সেই পরছু:খমোচনণাল ব্যক্তিরাই বথার্থ সাবু । অপরের হিতসাঁধনে 
উদ্ধোগী সেই মহাত্মারাই তো এই পৃথিবীকে রক্ষা করিতেছেন। 


নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি মন হইতে চলিয়া গেলে চিন্তে উদ্দিত হয় এক অপরিসীম নির্মল সুখ । 
উহাই স্বর্প। আর ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় মনের থে বিরামহীন চাঞ্চল্য উহাঁরই নাঁম নরক। 
সেই জন্যই সাধুগণ নিজের সুখের কথা না৷ ভাবিয়! সর্বদা অন্থের স্থেই পরিতৃপ্রি লভি করিয়া থাকেন। 


[ যিনি সাঁধু তাঁহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিয়োজিত হয় আর্তের সেবায়। আপনার জন্য 
তাহার ভাবিবার, করিবার ক্রিছু নাই । তিনি বলেন, ] ব্যথিত্তের কষ্ট যর্দি লাঘব করিতে না পারিলাম 
তো বাচিগন স্থথ কি? বরং প্রাণবিয়োগ হউক, নরকে পতিত হই সেও ভাল, তবুও “নিজের অন্ত জীবন- 
ধারণ-_-এমন কলঙ্ক বহন করিয়া জগতে একমুহূর্তও থাঁকিতে চাই না। 


কথা প্রনঙ্গে 


জনগণের শ্ীরামকষ্ 

শহরের কল-কারথানা, আফিস-মাঁদালত, 
দোকানপাট, ছায়াচিত্রের মায়া, হাসপাতাল, র্লাব, 
কলেজ, এমনকি বড় রকমের একটা ইন্ুল হইতেও 
দুরেঃ একান্তই একটি পাড়ার্গায়ের প্রান্তরে তিন 
সহআ্র লোকের সম্মিলন। আশেপাশের অনেকগুলি 
গ্রাম হইতে তাহারা আসিয়াছে শ্রীরামরুষ্৫₹-উৎসব 
উপলক্ষ্যে । মজা দেখিতে আসে নাই, ধর্স-মেলা 
জানিয়াই আসিয়াছে । মুখে চোখে আগ্রহ ফুটিয়! 
উঠিয্বাছ্ধে চীলচলনে একটা! অদ্ধাঃ আস্তরিকতা লক্ষ্য 
করা কঠিন নয়। তিন সহন্রের প্রায় সকলেই 
কষাণ। প্রীরামন্কষ্ণ ইহাদের নিকট কি মুতিতে 
আসিয়াছেন? থ|ঙাকে আমারা ০ংস্কৃতি” ও 
“সভ্যতা” বলি এই তিন সহস্র “অশিক্ষিতে'র তো 
তাহা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের কোন্‌ বাণী ইহাদের 
নিকট গ্রচার করিব? অথবা করিব না? শুধু 
তাহাদিগকে খিচুড়ি খাওয়াইয়া, “জয় ঠাকুব শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের জয় --জয়ধ্বনি উচ্চারণ করাইয়া, তাহাদের 
পর্ণ কুটিরের পাশ দিয়া গ্রাম্যপথে শোভাবাত্রার 
সন্কীত্তন শুনাইয তাহাদিগকে বিদায় করিব? আর, 
ভাবিব ইহার বেণী আর শ্ররামকুষ্তকে কি বুঝিবে 
এই গঁওয়ার-ভূ'ইস্সার দল-_কি বুঝিবে শ্রীরামকৃষ্ণের 
ধর্ম-সাধনা, তাহার কাব্যিক উপমা» তাহার সমন্বয়ী 
দর্শন, তাহার বেদবেদান্তের তাৎপধনির্য়, তাহার 
বিশ্বত্রাতৃত্ব ? যাহারা ক্ষেতে লাঙ্গল লাগায়, মাটি 
কাটে, ইটের পাজা সাজায়, মোট বয়, নৌকা 
চালায়, মাছ ধরে, তাঁহাদের নিকট কোন্‌ শ্রীরাম- 
কৃষ্ণকে তুলিয়া ধরিৰ ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ কি জনগণের? এই প্রশ্নের সমাধানে 
স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি কথা মনে পড়ে। 
তিনি অপরদেশের শ্রমজীবীদের দহিত ভারতীয় 
শ্রমিকের তুলনা করিয়! বলিয়্াছিলেন__ 


"লৌকিক বিগ্তার অভাব বাদ দিলে অপর সব বিষয়ে 
ইউরোপের তুলনায় ভারতের জনসাধারণ অনেক বেশী সভ্য।” 

“ইংলগু, আমেরিকা, ফান্স, জার্মানি বা ষে কোন দেশের 
একজন চাষাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাস! করুন, তুমি কোন্‌ রাজনৈতিক 
দলভুক্ত 1 দে আপন!কে বলিয়! দিবে, সে উদারনৈতিক অথব। 
রূক্ষণশীলদলতুন্ত, সে কাহার জন্ভই ব| ভোট দিবে। 
কিন্তু তাহার ধর্ম সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞামা করুন, সে বলিবে, 
আমি আর কিছু জানি না, গির্জায় গিয়। থাকি মাত্র! ব্ড 
জোর দে বলিবে, আমার পিতা খ্রীষ্টধর্মের অমুক শাখাভুন্ত 
ছিলেন। সে জানে গির্জায় যাওয়াই ধর্মের চূড়ান্ত ! 

অপর দিকে একজন ভারতীয় কৃষককে জিজ্ঞাসা করুন, 
সে রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু জানে কি না; মে আপনার প্রশ্নে 
বিন্মিত হইয়! হা" করিয়া থ।কিবে। "১৮" তাহাকে কিন্তু যি 
(জজ্ঞানা কর। যার, তোথার ধর্ম কি? মে আপনার কপালের 
তিলক দেখাইযা বলিবে, আনি এই সম্প্রদায়ভূক্ত । ধর্মবিষয়ে 
প্রশ্ন করিলে তাহার মুখ হইতে এমন দু এবটি কথা বাহির 
হইবে, যাহাতে আমরাও উপকৃত হইতে পারি ।” 

আমরা “শিক্ষিত শব্ের যে অর্থ কবি, “সংস্কৃতি 
বলিতে যাহা বুঝি, এই গ্রামবাসীরা সেই অর্থে 
শিক্ষিত ও সংস্কতিমান্‌ নয় সত্য, কিন্তু তথাপি 
ধর্নবীরগণের জীবন-মম ইহারা! তথাকধিত শিক্ষিত- 
গণের অপেক্ষা বেশীই বুঝিতে পারিবে । শ্রীরামকৃষ্ণ 
যে সংসারের ভোগনুখ, বিগ্তা-মাঁন-বিভৰ না চাহিয়া 
মা কালীর দর্শনের জন্ক পাঁগল হইলেন, এই ঘটনা 
লেখাপড়া-জানা বাবুদের তুলনায় তাহারা অনেক 
সহজভাবে মানিয়া লইতে পারিবে। তাহারা থে 
শিশুকাঁল হইতে ঠাঁকুরমা-দিদিমার কোলে বসিয়! 
শুনিয়া আপিয়াছে ধবের গল্প, গ্রহলার্দের গল্প 
ভগবানের নামে উন্মাদ্-হওয়া অনেক আউল- 
আউলীদের কাহিনী । ভগবানকে যে দেখা যায়, 
তাঁহাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্রূপেঃ শক্তিরপে, 
আনন্দরূপে পাওয়া যায় এ বিশ্বাম তাহাদের রক্তের 
সহিত মিশিয়! আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবৎসাধন! 
ও সিদ্ধিলাভের কথ! তাঁহারা ভাই ভালরূপেই বুঝিতে 
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পাঁরিবে, বুঝিয়া খুশী হইবে; উপকৃত হইবে। প্রাচীন 
কালের উপকথা এইকাঁলে নূতন করিয়া সত্য- 
সত্যই ঘটিয়াছে ইহা শুনিয়া তাহারা বল পাইবে, 
প্রেরণ! পাইবে-_কালিকলমের প্রেরণা নয়, স্থির 
বিশ্বাসের, স্গিদ্ধ ভক্তির জীবন-দায়ী প্রেরণা । 
সর্বধর্মসম্থয়ের বার্তা শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক 
কথা নয়। উহা সনাতন হিন্দুধর্মের বনু-বিঘে|ফিত 
সিন্ধান্ত । আমাদের দেশের জনসাধারণকে সমম্বয়ের 
শিক্ষা বুঝাইতে অনেক যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হইবে 
না। শ্রীরামকষ্চ পর পর নানা মতে সাধন৷ করিয়। 
যে সমদ্বয়ের সত্য নিজ জীবনে প্রকট করিয়াছিলেন 
এ কাহিনী পল্লীবাসার্দের বিশেষ করিয়া বলিবাঁর 
প্রশ্নোজন আছে। এ কাহিনী শুনিলে তাহাদের 
নিকট সমদ্বর একটি তৃত্বমাত্র না থাকিয়া প্রাত্যহিক 
জীবনের একটি বলবান্‌ অভ্যাসে পরিণত হইবে, 
কেননা জীবন দেখিয়াই জীবন জাগিয়া উঠে। 
ধাহারা শহরে থাকেন আধ্যাত্মিক বিচারের দিক 
দিয়া না হউক, সভ্যতার লেনদেনেই তাহাদিগের 
জাতিভেদ উঠিয়া যাঁর, সকল ধর্মের, সকল মতের 
লোকের সহিত শেক হাগ্ড করিতে, খানাপিনা 
করিতে, একত্র চপিতে, বদিতে, এমনকি বৈবাহিক 
বোঁগাযোগও বাধাইয়া দিতে তাহারা বাধ্য হন। 
তাহাদের কোন সংস্কার নাই, তাই কুসংস্কারও 
নাই; ধর্ম লইয়া মাথা থামাইবার সময় নাই, তাই 
ধর্মবিবাদও বিশেষ নাই। ধর্মপমন্বয়ের উপদেশ 
তাহাদিগকে না বলিলেও চলে । কিন্তু পল্লীগ্রামে 
ভিন্ন কথা। “অসংস্কৃত' গ্রামীণরা ধর্মকে এখনও 
'আধুনিকতা”-ঝাণ্ার বাতাসে উড়াইয়। দিতে পাঁরে 
নাই-যত কুসংস্কারের চাপেই হউক তাহারা 
এখনও তুলমীমঞ্চে সন্ধ্যা-প্রর্দীপ জালিতেছে, হরি- 
লুটের বাতাসা কুড়াইতেছে, আষাঢ় মাসে রথের দড়ি 
টানিতেছে, পাঁচ দশ ক্রোশ পথ ইাটিয়া শিবরাত্রির 
মেলায় হাজির হইতেছে। পল্লীগ্রামে ধর্ম আছে, 
বু প্রকার মত আছে, তাই বিবাদের সম্ভাবনাও 


কথা প্রসজে 
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আছে। শ্রীরামরুষ্জের সমন্বয়-কথা পল্লীবাঁনীকে 
শুনাইতে পারিলে সেই সম্ভাবনা কমিবে, গ্রামীণ 
সমাজের সংহতি বাড়িবে। ৮ 

ত্যাগের কথ আজকাল সুশিক্ষিতদেের কাছে 
বলা মুস্কিল। “বাঁণু সংস্কৃতি পাঁলিস করা ছাড়া 
কে'ন জিনিসকে গ্রহণ করিতে নারাজ । ত্যাগ- 
বৈরাগ্যকেও তাই অনেক মস্থণ করিয়া, অনেক 
বার্ণিম মাথাইয়া আজকাল সংস্কৃতি-মান্দের কাছে 
ধরিতে হয়। "ল্লীগ্রামে এত পালিসের বালাই নাই। 
শ্রীরামকৃষ্ণের আপস-হীন বেরাগ্যের কথা নির্ভয়ে, 
নিঃসক্কোচেই তিন হাজার চাবীর কাঁছে বলা চলিবে । 
হাঁ, শ্রারা মরু সন্্যাসীই ছিলেন, পুরাপুরি সন্ন্যাসী _ 
ভগবানকে একমাত্র সার জানিয়া ভারতবর্ষের অজ 
পথে যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া-বেড়ানো করঙ্ক-কম্থা- 
ধারা শত শত গৃহছাড়া ফকীর-বৈরাগর্দের মতোই। 
হাঁ, তিনি জগৎকে মিথ্যাই জানিতেন, বলিতেন। 
হৃদয়কে বলিয়াছিলেন,__ হু, জগৎ যাঁদ সত্য হত 
তোদের কামারপুক্রকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে 
ঘ্নেতাম।” শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপদেশ 
নগভাবেই কৃবক- শ্রমিকদের বলা চলিবে। মিষ্টার 
অমুক তমুকের মনরাখিতে উহার উপর একটা আরাম- 
জনক 'বাবু-দর্শনের' প্রলেপ মাথাইতে হইবে না। 

শ্রীরামরুঞ্চ-কথিত প্রধান প্রধান উপদেশগুলির 
প্রত্যেকটিই একটা না একট! কাঁহিনীর সহিত 
জাঁড়ত--তাহার নিজের জীবনে-ঘট] কাহিনী । 
তাহার গশিবজ্ঞানে জীবসেবা' রূপ বর্তমানকালের 
সেবাধর্মের মহা-প্রেরণাদায়ী শিক্ষা যে ঘটনাগুলিরষ্চ 

* তিনটি যখ1 ১--( ১) তীর্ঘ্যা ব্রাকীলে দেওঘরে দরিষ 
গ্রামবাসীদের ছুঃখে কাতর হইয়। ধনী মথ্রকে উহাদিগের 
সেবাতে নিয়োগ (২) "জীবে দয়া" এই প্রাগীন উপদেশ 
শুনিয়। শ্বগতো্তি ও উহার কাগোপযোগী রূপাস্তর-নির্দেশ 
(৩) সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতে ইচ্ছুক নরেন্্রনাথকে জগদ্ধিতায় 
আত্মানয়োগে পেরণ নান । ( গীরামকৃক লীলা প্রসঙ্গ, গুরুভ!ব- 
পূরাধ ৭ম অধ্যায়; দিব্যতাব, ৯ম অধ্যায় এবং প্রীরামকৃফণ 
কথামত ৩য় ভাগ, পরিশিষ্ট খাক্রমে এষ্টব্))। 
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মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সেগুলি হৃদয়জম 
করিতে কিতাবগত বিছ্ধার অপেক্ষা অধিক 
প্রয়োজনীয় হৃদয়ের স্বস্ছতা। যে উপদেশ প্রত্যক্ষ 
ৃ্ান্ত দ্বারা সজীব উহা হৃদয়ে গীথিয়! যাঁয়। 
“অশিক্ষিত” জনসাধারণের পক্ষে এইরূপ উপদেশই 
বেণী কাঁধকরী। 

শ্ররামরুষ্ণের জীবন ও বাণী জনগণের পক্ষে 
ছুর্বোধ্য নয়ঃ যর্দি না আমরা আমাদের পাঙ্ত্য 
দিয়া, কাব্যলিঙ্কার দিয়া উহাকে “পোষাঁকী, ন! 
করিয়া তুলি। “পোষাক” দেখিলে গঁওয়ার-ভূ ইয়ারা 
দুরে সরিয়! যাইবে । বলিবে--“ইহা তো 'বাবু'দের, 
আমাদের জন্যে নয়।” শ্ররামকুষ্জ-জীবনকে লইয়াও 
যদ্দি এই ধরনের শ্রেণী-বিভাঁগ গড়িয়া উঠে তাহা 
হইলে আফশোঁষ রাখিব কোথায়? 

জনগণের নিকট শ্রীরামকৃষ্চকে উপস্থাপিত 
করিবার সময় আমরা যেন তাঁহার জয়ধ্বনি দিবার 
জন্য ব্যস্ত না হই। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি নাম নয়_-উহা 
স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় ভারতবর্ষের সহজ সহশ্র 
বংসরের ধর্মসাঁধনার একটা থনীভূত ভাঁব। সেই 
ভাবটিই জনগণের কাছে করিতে হইবে তাহাদের 
শোনা, জান! ধারণার মধ্য দিয়া, রামায়ণের, মহা- 
ভারতের, পুরাণের মধ্য দিয়া, প্রাচীন সাধক- 
সাধিকাদের জীবন-কাহিনীর মধ্য দিয়! । প্রাচীনকেই 
তাহার! নূতন করিষ! দেখিতে শিখুক, নৃতনের ভারে 
তাহার্দিগকে বিব্রত নাই করিলাম। আমাদের 
উদ্দেশ্ত জনগণকে “রামরুষ্$-ভজা” কর! নয়, 'রামকৃষ্- 


মজ।' করা- নামবিহীন রামকুষ্জের ভাব-ব্ধপ 
ভীবনমর্মে উপলবিমান করানো । 
ভবিষ্যতের ধম” 
গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ( ২৯শে মেঃ ১৯৫৫) 


ব্যাঙ্জগালোরে “বশ্ব-ধর্মীন্থশীলন সং্থা” ( [70101 92 
75 5100 06 005 0158 [911210193 ) 
নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় কেন্দ্রের 
উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ভারতের উপরাষ্্রপতি ডক্টর 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


সর্বেপল্লী রাধাকষ্ণন্‌ ভবিষ্যতের ধর্ম সম্বন্ধে 
কতকগুলি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। 

“মানুষের ভঙ্গুর ও সদ1-পরিবর্তনশীল জীবনে যে চিন্তাধারা 
ও আদর্শ-নিষ্ঠা যথার্থ তাৎপর্য ও মুল্য আনে তাহাই ধর্ম; 
অতএব ধর্মের প্রয়োজনীয়ত! সম্বন্ধে বিস্তারিত ঘুক্তির বেশী 
দরকার হয় না। ধর্ম চাই, কি চাই না ইহ প্রশ্ন নয়। প্রশ্থ__ 
কি ধরনের ধর্ম চাই? প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম, অথবা ক্ষমতা ও 
বিদ্দেষর ধর্ম?” 


এখনও বহুক্ষেত্রে ধর্মে ধর্মে অসহিষ্ণুতা, এক- 
দেশিতা, দণ্তঃ প্রবলভাবে বিছ্ধমান। এগুলি যে 
সক্রিয়ভাবে পরিহার করিবার প্রয়ৌজনীয়তা আছে, 
আজিকার মানব্সমাজ যে ছুহাজীর বংসর আগেকার 
স্ধীর্ণবুদ্ধি লইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না, 
টিকিলেও উহা! যে জগতে সর্বজনীন শান্তি-প্রতিষ্ঠার 
অনুকূল হইবে না ইহা কোন কোন ধর্মাবলম্বীদের 
মাথায় আসে না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগে! ধর্স- 
সম্মেলনে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের অন্তিম বক্তৃতার 
শেষের লাইনগুলি মনে পড়ে £--্য্দি কেহ এরূপ 
মনে করেন যে, অন্তান্য ধর্ম লোপ পাঁইয়! তাহার 
ধর্মই শুধু বাচিয়া থাকিবে তাহা হইলে তিনি 
বাস্তবিকই কপার পাত্র। তাহার জন্ঠ আমি ছুঃখ- 
বোধ করি। তাহাকে আমি স্পষ্ট শুনাইয়৷ দিতে 
চাই যে, তীহার মতো লোকের! বাধা দিলেও অনতি- 
বিলম্বে প্রতি ধর্মের পতাকার উপর ইহাই লেখা 
থাকিবে- বিবাদ করিও না, প্রম্পর সহায়তা 
কর; পরম্পরকে বিনীশের চেষ্টা না করিয়! একে 
অন্তের ভাব হৃদয্নম করিবার চেষ্টা কর; কলহ 
ছাড়িয় মৈত্রী ও শান্তি আশ্রক্ম কর ।” ” ডক্টর রাঁধা- 
কৃষ্চন্‌ এই কথাই পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছেন- 

“একতা, পারস্পরিক গমাদর এবং মিলন ন বাড়াইক্স! যে 
ধর্মলমূহ বিভেদ, বিরোধ ও বিচ্ছিন্নত| সৃষ্টি করে উহার 
ধর্মবিদ্বেষীদের হাতে পড়ি! ধর্মশক্তিকেই ব্াাহত কৰে। ..... 
সান্প্রদাক্সিক ঈর্ষা এবং ধর্মীয় প্রতিঘন্থিত| যদি এখনও বন্ধ ন! 
হয় ভাহ! হইলে জড়বাদের ক্রমধর্ধধান অনিষ্টকে ঠকাইয়! 
রাখ! কঠিন হইয়! পড়িবে" 


শ্রাবণ, ১৩৬২ 


ধর্সের শাশ্বত সর্বজনীন রূপটিই বিশেষভাবে 
অনুধাবনীয় | অনেক সময়ে ধর্মের মূল সত্যটির 
দিকে দৃষ্টি না দিয়া আমরা অবান্তর কতকগুলি 
আচার ও বিশ্বাসকেই ধর্ম বলিয়া মনে করি এবং 
ধর্মকে গালি দ্িই। ডক্টর রাধাকষ্ণন্‌ সতর্ক করিয়া 
দিতেছেন- 

শ্ধর্ম মানে কোন ভোজব1জি, ডাকিনী-বৃত্তি বা ঝাড়-ফু*ক 
নয়। ধর্ম কোন অন্ববিশ্বাদও নয়। কতকগুলি কালোন্ুপযুক্ত 
পুরাতন মতবাদ এবং অধৌক্তিক কুসংস্কারের সহিত ধর্মকে 
গুণাইয ফেল! উচিত নয়। এগুলি তে ধর্মের ঘোর বাধা_ 
যাহা আধ্যাত্মিক জীবনের সহজতাকে নষ্ট করিয়া দেয়।” 

আজ সমগ্র পৃথিবীর জাঁতিসমূহ ঘটনা-পরম্পরার 
অপরিহার্ধতা হেতু বিশ্বসংযোগের কথা ভাঁবিতে 
বাধ্য হইতেছে। জাগতিক, অর্থনৈতিক এবং 
রাজনৈতিক দিক দিয়া এই সংযোগ উত্তরোত্বর 
রূপ লইয়া! চলিয়াছে। কিন্তু ইহাই পর্যাপ্ত নয়। 
স্বামী বিবেকাননের ন্ায় ড্র রাধারুষ্ণন্‌ আধ্যাত্মিক 
মিলনের প্রয়োজনীয্ুতার কথ! উল্লেখ করিয়াছেন-_ 

“জগদ্ধানীর মৈত্রীবন্ধন যি স্তৃয়ী করিতে হয় তাহ! হইলে 
আমাদিগকে মনস্তাস্িক একতা ও আধ্যাক্সিক সামাকে থু'জিয়! 
বাহির করিতে হইবে।” 

ধর্মের শাশ্বত সত্য যুগে যুগে অপরিব্্তনীয় 
থাকে, কিন্তু উহার আনুষ্ঠানিক দিক, মতবাদ 
প্রভৃতিকে কালের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হয়। 
যে ধর্ম ইহ! পারে না সে ছূর্বল হইয়া যায়। সম- 
সাময়িক ঘটন! বা ভাবধাঁরাকে তয় করিলে চলিবে 
ন1। উহাঁদিগের চ্যালেঞ্জ ধর্মকে গ্রহণ করিতে 
হইবে। তবেই ধর্মের 'স্বাস্থ্য ও “উন্নতি” অব্যাহত 
থাকিবে । রীধাকুষ্ণন্‌ বলিতেছেন__ 

"সমাজে কি কি শল্তি' কি ভাবে ক্রিয়া! করিতেছে ধর্মসমুহের 
যদি সেদ্দকে হস ন! থাকে এবং পরিস্থৃতি জন্ুধায়ী হজনক্ষম 
আচরণ করিবার শক্তি ন| থাকে, তাহ। হইলে উহ্থাদের নির্জীব 
ইইয়া পড়িবার সপ্ত।বনা আছে ।* 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবিতকালে ডারুইন, 
হারার্ট স্পেন্স।র, হাক্সলি প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীদের 


কথাপ্রসঙ্গে 
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ক্রমবিকাঁশবাদ শিক্ষিত মানুষের চিন্তাধারাকে প্রবল- 
ভাবে নাড়া দিয়াছিল। গ্রীষ্টীয় ধর্মের বহু বিশ্বাস 
এই ক্রমবিকাশের আক্রমণে ধসিয়! *পড়িবার উপক্রম 
হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ধর্ম ও ক্রম- 
বিকাশবাদের সম্বন্ধ প্রথর ধুক্তিসহ পাশ্চাত্যজগৎকে 
শুনাইয়াছিলেন। ক্রমবিকাশ প্রকৃতির (26), 
আত্মার নয়। আত্ম! নিত্যপূর্ণ। প্রকৃতির আবরণ যত 
সরিয়৷ যায় আত্মসত্য তত উন্মোচিত হইতে থাকে । 
অতএব বিশ্বপ্রকৃতির ক্রমবিকাশরীতি আধ্যাত্মিক 
বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ডর রাধাকষ্খন্‌ 
স্বামীজীর চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি করিতেছেন__ 

প্বংশানুক্রমণ (67915) ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
(86071 991595100) নিয়মানুযায়ী মানুষ যে জাপন! 
হইতেই ক্রমবিকশিত হইয়া উঠে তাহা নয়। মানুষের ক্রম- 
বিকাশ তাহার সঙ্ঞান চেষ্টার সহিত জড়িত। বিশ্ব-জীবনের 
প্রবাহ নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সে বাড়িয়া চলে। এমনি 
ভাবে তাহ।র অস্তনিহিত সম্ভাঁবনাগুণি বাস্তব হইয়! উঠে। 
এই দেহেই পুর্ন তার স্পর্শে সে যেন নূতন জন্ম লা করে।* 

. পরিশেষে ভবিষ্যতের ধর্ম সম্বন্ধে আর একটি 
প্রয়োজনীয় জিনিসও (যাহা স্বামী বিবেকানন্দ 
এদেশে এবং বিদেশে বার বার তাহার বক্তৃতাবলীর 
মধ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ) ডক্টর রাঁধাক্ণচন্‌ উল্লেখ 
করিয়াছেন । উহা এই যে, ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের 
কোন বিরোধ নাই। বোধ করি সময়াভাবেই এই 
বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা তিনি করিতে পারেন 
নাই। করিলে ভাল হইত। 


সুগ্ধীভা 

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরুর 
মাশ্রুতিক রাঁশিয়া-ভ্রমণ সমগ্র বিশ্বে শুধু কৌতুহল 
নয়, বিশ্ময় ও মুগ্ধ শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছে । এই 
সুগ্ধত! নেহরুজীর প্রতি নয়, নেহরুর মধ্য দিয়া মানবা- 
আর অমর মহিমার ঘোষক, নির্বৈর, সর্বভূতহিতরত 
ভারতবর্ষের যতখানি দেখা যাইতেছে তাহাঁরই প্রতি । 
রাঁজনীতিকেই চরমমূল্য দানে অভ্যস্ত পাশ্চান্য, আজ 
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মনুষ্যত্বের মূল্য ভুলিতে বসিয়ছে। চরিত্রে মিথ্যা, 
স্বার্থা্বেষণ, কপটতা! ছাড়াও বে খাঁটি নেত! থাকিতে 
পায়ে নেহকুকে দেখিয়া আজ পাশ্চান্তের লোক 
তাহা বিশ্বাস করিতেছে । নেহরু ভারতত্যাগের 
পূর্বে একাধিকবার বলিয়াছিলেন তাহার এই ভ্রমণ 
রাঁজনৈতিক উদ্দেশ্-প্রণোদিত নয়, মৈত্রীভাঁবের 
প্রতিষ্ঠঠ ও পরিপুষ্টিই উহার লক্ষ্য । রাশিয়া, 
পোলাগু এবং যুগোশ্রাভিয়ায় তাহাকে বা রধুরদ্ধরেরা 
এবং জনগণ যেভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহাতে 
এই লক্ষ্য যে আশাতীতরূপে সফল হইতেছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, ভারতবর্ষ যখন 
অপর কোন জাঁতির উপর প্রভাব বিস্তার করে 
তথন অতি ধীরে ধীবে, অজ্ঞাতপারে মানবমনে মায়া 
ধরাইয়! করে। ভারতের প্রভাব হঠাৎ-তাক্‌- 
লাগাইয়া-দেওয়া কিছু নয়। ইংরেজী ভাষায় শুধু 
830109007 (সন্মোহনী শক্তি) শবটি দ্বারাই 
এই প্রভাবের রীতি নির্ণর করা যায়। ভারতীয় 
আদর্শে বাহিরে চাঁকচিক্য নাই, বাঁগাড়ম্বর নাই। 
তাই প্রথমে মানুষ উহাকে উপহাসই করে, অবজ্ঞা 
করে__কিন্তু এববার যর্দি উহার প্রতি আকুষ্ট হয় 
তাহা হইলে উহাতে মে ছি3০17860 হয়, মজিয়। 
যাঁয়। যাহারা মজে তাহারা কিন্ত মরে না, নৰ 
জীবন লাভ করে। ইংরেজ তাহার গণ্ভীবদ্ধ জাতীয় 
স্বার্থ ব্যাহত হইবার ভয়ে ভারতের কাছে নবজীবন 
লাভ করিতে চাহে নাই। চোখের সামনে উইলসন্‌, 
ম্যা্সমূলার, হাভেল প্রভৃতির দশ! দেখিয়া সে 
ভারতের 3০10900০]কে এ্াড়াইয়া চলিত। 
আথেরে ইংরেজের লাভ হইয়াছিলঃ না ক্ষতি? 

রাশিয়া প্রমুখ পূর্ব ইয়োরোপের দেশসমুহ 
নেহরুজীকে ভালবাসিয়াছে--নেহরুর মধ্য দিয়া 
তারত-দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া উহাকে সমাদর করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । আমাদের বিশ্বাস, এই হৃদয়- 
ষংযোগের প্রভাব অতি দুর-প্রসারী। 


উদ্বোধন 


[ €+তম বর্ষ-- ৭ম সংখ্য। 


সাঞ্ুর যাছু 


সাধুসক্ন্যাসীর “ভেষ' ( ছল্পবেশ ) লইয়া 
জনগণকে যে প্রতারণা করা বায়. ইহা ভারতবর্ষে 
নুতন কথা কিছু নয়। স্বয়ং জননী সীতাদেবী স্বামী 
এবং দেবরের বহুতর সতকীকরণ সত্বেও এই 
প্রতারণা হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারেন নাই । 
এবং তাহার মুহূর্তের দৃষ্টি-বিভ্রমের ফলেই বুড়া 
বান্মীকিকে সপ্ুকাঁগ্ড রামাঁয়ণের শেষের চাঁরটি কাণ্ড 
লিখিতে হইয়াছিল। সীতাদেবীর সহিষ্ণুতা ও 
পাঁতিত্রত্য যেমন ভারতীয় নারীগণের সর্বকালের 
আঁকাজ্ষণীয় আদর্শ, জননীর ভুলটুকুও বোধ করি 
তাহার উত্তরকালীন কন্তার্দের জন্য সঞ্চিত হইয়া 
আছে! গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ ( ২৩শে মেঃ ১৯৫৫ ) 
নয়া দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহর একটি মহিলা- 
সভায় সাধুবেশী প্রবঞ্ককগণ হইতে সতর্কতার কথা 
বলিয়াছিলেন। 


“এই সকল সাধু তাহাদের গৈরিক বসন্রে দ্বার! লোককে 
আকৃষ্ট করে, কিন্ত এই পোঁধাক পবিলেও তাহারা প্রকৃত সাধু 
নহে। জনগণকে প্রতারণ! করিবার জন্ সাধুবেশে এইবূপ 
লোক তাহাদের দন্মুখে উপস্থিত হয। আমি চাই জনগণ যেন 
তাহাদের বিশ্বাস না করে।” 

কিন্তু সাধুকে বিশ্বাস করিয়া গ্রবঞ্চিত হুইবার 
ছুাগ্য শুধু নারীদেরই নয়, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, 
বৈষয়িক সর্বকর্মে কৃতিত্বমান পুরুষ-_পুরুষব্যাপ্র- 
গণেরও বটে। নহিলে আজ অলিতে গলিতে এত 
ভূইফেড় “বাবা”, মা”, “অবতার'গণের আবিভাব ও 
প্রচারডিগ্ডিম কেন? তীহাদিগকে বাচাইয়' রাখে 
কে? তীহার্দিগের ধর্মপণ্যের ক্রেতা কাহারা? 
সাধুর যাছ বিশ্ববিদ্তালয়ের বড় বড় মনীবাকেও স্তব্ধ 
করিয়া দিতেছে। সাধুর পায়ে তাহার! লুটাইয়া 
পড়েন মাছুলীর জন্ত। ভন্মের জন্য, নির্মাল্যের জন্য, 
উদ্দেশ্ত- মোকন্দমা জয়, পুত্রলাভ, ব্যাধি-আরোগ্য 
ইত্যাদি ইত্যাদি। সাধুবেশীদের নীতি-বিগহিত, 
শান্্ুবিরুন্ধ চাল-চলন তাঁহাঁদের চোখে ঠেকে না। 


শ্রাবণ, ১৩৬২ 1 


ঠেকিলেও তাহারা সহিয়া যান। আবার সাধু এবং 
সাধুতক্ত ছাড়া তৃতীয় পক্ষের মধ্যে ধাহাঁদের চোখে 
ঠেকে তীহাঁরা বড়জোর ছুটি একটি চুটকী ব্য 
গৃল্প লিখিয়া এই সামাঙ্জিক প্রবঞ্চনার প্রতিবাদ? 
করেন। 

ধর্মের ব্যবসা হালকা সাহিত্যের বিষয়বস্তু নয়। 
গ্রথর বিচার,তীক্ক বিশ্লেষণ, নির্ভীক নৈতিক জনমত- 
গঠন-_-এইগুলিই আশু প্রয়োজনীয়__বিশেষতঃ 
আজিকাঁর মেকদগুহীন বাক্গলায়। তবেই সাধুবেণী 
রাবণরা জব্দ হইবে এবং গৈরিক থাকুক বা না 
থাকুক প্রকৃত সাধুকে চিনিয়৷ লইতে কাহারও কষ্ট 
৮ইবে না। 


ভবিতব্য 

গত ১২ই ও ১৩ই আধা (২৭শে ও ২৮শে 
জুন, ১৯৫৫) কলিকাতায় কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন -মন্ত্রী 
শমেহের চাদ খান্নার উপস্থিতিতে পূর্ববঙ্গের উদবাস্ত- 
গণর নানাবিধ সমন্তা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, 
জরিপুরা, মণিপুরঃ বিহার ও উড়িষ্যা এই ছয়টি 
বাজ্যের পুনধমন সচিবদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
য়। সভাপতি শ্রা সি এন চন্দ্র (কেন্দ্রীয় 
পন্ধাসন-মন্ত্রণালযের সেক্রেটারী) তাহার তাষণে 
বিয়াছেন-- 


'গোধানবী নদীর ধারে হায়দরাবাদ খাঁজ্যে 
বেশ চমৎকার আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে এক 
প্রন্তে ৫ হাজার একর চ।যযোগ্য জমি সংগ্রহ করা 
চইয়ছ। সেখানে ৭৮ শত বাঙ্গালী উদ্বাস্ত 
পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইবে । তাহা ছাড়া, 
আরও ছুই হাজার পরিবারকে ছোটনাগণুরে 
বাসস্থান দেওয়া যাইতে পারে । উত্তর অন্ধ ও দক্ষিণ 
উড়িস্যায় আরাকু উপত্যকায় পঞ্চাশ বর্গমাইল 
স্থানে বহু উদ্বাস্ত কৃষিজীবী-পরিবার বসবাপ করিতে 
পারিবে। মহীশূৃর, মধ্য প্রদেশ, বিদ্ধযগ্রদেশ ও অন্তান্ত 
কয়েকটি রাজ্য উ্াস্তদের বসবাসের উপযোগী স্থান 


কথা প্রসঙ্গে 


৩৪৩ 


সংগ্রহের জন্ত সরকার সচেষ্ট আছেন ।” 
বাজার পত্রিকা-_১৩ই আধাঁঢ় মজপবাঁর ) 

এহ সংবাদ অনেকেরই নিকট স্ুখাঁবহ সন্দেহ 
নাই। যাহারা গৃহহারা, সহায়সঙ্থলভারা ভাহারা 
আশ্ব-্ত হইবে, কেনন! পুব্রকলত্র লইফা মাঁগা গু'জি- 
বার একটু স্থান তে৷ মিলিবে, ক্ষুধার দুমুঠা অন্নের 
সংস্থান তে৷ হইবে__নাই বা রহিলাম বাঙগলামায়ের 
নেহাঞ্চল ধারযা। আগে জীবন-রক্ষা, আশ্রয় 
পরে হৃদয়াবেগ, সংস্কৃতি, জাতীয়তা! ধাছারা 
রা পরিচালনা করিতেছেন তীহারা শত-সমস্তা- 
সঙ্ধুল পশ্চিমবঙ্গের বুহত্তম সমস্যাঁটিব এই ধরনের 
একটি সমাধান ছকিতে পারিয়! তৃপ্তির নিশ্বাস 
ফেলিতে পারিবেন । পশ্চিমবঙ্গের সাবেক অধিবাসি- 
গণের অনেকে হাফ ছাভিয়া বাচিবেন, কেননা 
ঢ1ক1, মৈমনসিং, বরিশাল, নোয়াখালি হহতে দলে 
দলে বাঙ্গাল দের তীহাদের ঘরের পাশে বসবাস 
করাটাকে তাহারা বাঞ্চনীয় মনে করেন না। পশ্চিম- 
বঙ্গের সংলগ্জ অপর কয়েকটি রাজ্য বিশেষতঃ বিহারের 
মুখে ভাসি ফুটিবে, কারণ উদ্বা দের যদি বাঁঙ্গলার 
বাহিরে ছডাইয়া দেওয়া হয় তাঠা লে পশ্চিম- 
বঙ্গের সীমা সম্প্রনারণের যুক্তি ছূর্বল ভইয়া যাইবে। 
অতএব সাশ্্রতিক সম্মেলনটি বহুজনের ধন্যবাদ 
অজন কবিষাছে। 

কিন্তু শ। সি, এন, চন্দ্রের পরিবেশিত সংবাদে 
সকলে হাদিতে পারেন নাই। কাহারও কাহারও 
চোঁথে গভীর বেদনার অশ্রু দেখা দিয়াছে । এমনও 
লোক আছেন ধাহাঁদের নিকট বাজল! মানে 
অথগ্ বাঙ্গলা, বাঙ্গালী মানে পূর্ব-পশ্চিম-ভেদরহিত 
এক অবিভ্তাজ্য জাতি। তাহাদের দৃষ্টিতে সহত্র 
সহম্র বাঙ্গালী ভ্রাতা-ভগ্নীর দুর দুরান্তরে এইভাবে 
বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন নিজদেহের অঙ্গ-প্রতাজ 
ছেদনেরই স্থায় কঈদায়ক ॥ এই বিচ্ছিন্নতা বাঙ্গীলী- 
জাতির সামগ্রিকতাকেঃ তাহার সাংস্কৃতিক 
বলিষ্ঠতাকে ব্যাহত করিবে সন্দেহ নাই। 


( আনন্দ- 


শক্তিভিক্ষা 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


জয় জয় পরমেশ। 
যেন-_তোমার স্মরণে না রয় এ মনে 
ধূলিমালিন্যলেশ । 
তোম। পানে সদা স্থপথে চলিতে শক্তি দাও, 
সতত অনুতে চরণে দলিতে শক্তি দাও, 
সত্য ঘা কিছু জানিতে বলিতে শক্তি দাও 
মূন হতে প্রভু ঘুচাও দ্ন্ৰ দ্বেষ ॥ 


জয় জয় পরমেশ। 
নুদিনে কুদিনে তোমারে পুঁজিতে শক্তি দাও, 
পরম ইঠ্ট খু জিতে বুঝিতে শক্তি দাও, 
জীবন-সমরে সতত বুঝিতে শক্তি দাও 
চীর-বেশ মোর হয় যেন বার-বেশ ॥ 


জয জয় পরমেশ। 
তব দান বলি ছুঃখ সহিতে শক্তি দাঁ€, 
সকল ভ্রান্তি কলুধ দহিতে শক্তি দাও, 
দেশে দেশে তব পতাকা বহিতে শক্তি দাও 
শব দেশ যেন হয় মোর নিজ দেশ 


জয় জয় পরমেশ | 
পরের ছুঃখ-ব্যথায় কীদিতে শক্তি দাও, 
সবারে মৈত্রী-বাীধনে বাধিতে শক্তি দাও, 
আমরণ তব ব্রতটি সাধিতে শক্তি দাও 
তোমা হতে শুরু তোমাতেই হোক শেষ ॥ 
জয় জয় পরমেশ। 


সাধুসঙ্গ ও শরণাগতিঞ* 


স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
( সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকষ্জ মঠ ও মিশন ) 


আমর! শুধু এ সংসারে ভোগের দিকটাই দেখি। 
ভোগ ছাড়া যে আর একটা দিক আছে সেট! বড 
কেউ দেখে না। এই ভোগের বাসনা আর সব 
ভুলিয়ে দেয়। ঠাকুর বলতেন, মানুষ সে যে 
মান-হ'স। আমাদের হু'স খালি বিষয় নিয়ে, 
বাকীটা বেহু'স; কিন্ত ছ'সতে! ছটোতেই রাখতে 
হবে। তাঁকে পাওয়াই তো আমাদের জীবনের 
উদ্দেপ্ত, কিন্তু তাঁর জন্যে মামরা কি ত্যাগ 
করেছি? কতটুকু দিয়েছি তাঁকে? তিনি তো 
বার বার এসে ডেকে যাচ্ছেন, আমর! কি তাকে 
কিরিয়ে দিই নি? সংস্কার বড় সাংঘাতিক জিনিস। 
কত এর প্রভাব আমাদের জীবনে! গীত! এই 
কথাই বলেছেন যে, প্রককতিই মানুষকে টেনে নিয়ে 
যায় কামন! বাসনার মধ্যে । 

কাজেই আমরা! যে মান-ছু'স আমাদের এই 
হু'সটি হওয়া দরকার। যেন আমরা সংস্কারের 
দাস না হয়ে তার দাস হই, তাকে চাই! আর এই 
হ'সটির জন্ত দরকার সাধুসঙ্গ । সাধুসক্গ মত্ত বড় 
জিনিদ, ঈশ্বরলাভের পথে পরম সহায়। ঠাকুরের 
কাছে সব ধড় বড় লোক কেন আসতেন? ডাক্তার 
মহেন্দ্লাল সরকার, ভক্ত নেতা! কেশব সেন; পণ্ডিত 
শিবন।থ শান্্রী-_এ'রা কেন যেতেন এ মুখ" বামুনের 
কাছে? বই পড়ে, শান্্রালোচনা করে যা তারা 
পাননি তাই পেতেন ঠাকুরের পৃত সানিধ্যে এসে 
বসলে। ডাঃ সরকারের সঙ্গে থাকতো! -_যে সব 
রোগীদের দেখতে যেতে হবে তার্দের দীর্ঘ এক 
তালিকা । কত জায়গায় যেতে হবে, কিন্তু ঠাকুরের 
কাছে এলে আর তীর নড়তে ইচ্ছা করত ন!। 


ঘণ্টার পর ঘন্টা কেটে যেত। শেষে বলতেন 
ঠাকুরকে, “এই দেখ তুমি, আমার লিষ্ট.। রোগী 
দেখব বলে বেরিয়েছি আর তুমি আমার সব নষ্ট 
করলে ।” 

এই সাধুসগ ছুর্লভ। সাধুসঙ্গই মানুষের হু'স 
এনে দেয়। ধার! ঠাকুরের কাছে আসতেন তাদের 
কেউ কেউ বড় সাধক, তবুও আসতেন একটা নূতন 
কিছু পাবেন বলে। তার কথা শুনে, তাকে দর্শন 
করে, সত্যি তারা নৃতন ভাব পেতেন। ঠাকুর 
বলতেন সাধুসঙ্গ মানে “ঘড়ি মেলানো, অর্থাৎ 
সংদারের দিকে ঘড়ি কতটা ফাষ্ট, যাচ্ছে আর 
ঈশ্বরের দিকে কতটা “ঘন চলছে সাধুর কাছে 
গিয়ে সেইটাই দেখা । সেইটাই “রেগুলেট' 
করতে হয়। 

মনটা তো আমাদের ঠিক ভাবে বাধ! নেই। 
মন যেন একটি অলঙ্ক।র। সেটিকে বন্ধক দিয়েছি 
ত্ীপুত্র সংসারের কাছে। ঠাকুরের কাছে গেলে 
দে বন্ধক ছুটিষে আঁনবার উপায় জাঁন| ঘেত। অদ্ভুত 
তন্ময়তা আসত, ঈখরের পথ মনকে ছুটিয়ে আন! 
তাই সহজ হয়ে যেত সকলের । 

গীতায় ধর্মযোগের কথা আছে। শুধু কর্ম নয়, 
যোগযুক্ত কর্ম। অজুঁন যোগ রেথে কর্ম করতে 
চান নি প্রথমে । হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করবার 
জন্তে প্রতিশোধস্পৃহীয় তিনি যু্ধ-কর্ম করতে 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁকে শেখালেন 
কর্ম করতে অনাপক্ত হয়ে। ভগবান অজুনিকে 
প্রবৃত্তি ও অনাঁমক্তি ছুটোই শেখালেন। আমরা 
কি করি? আমরা কেবল প্রথমটাই নিয়েছি । 


॥ গত ২৭৩৫৫ ভারিখে কুমিল্লায় বককার ধর্ম প্রসঙ্গ হইতে শ্রীহ্ধ সেন, এমএ কতৃক অনুলিখিত। 


চা 


৩৪৬ 


প্রবৃত্তি আমাদের “বলারদিব নিয়োঁজিত* (গীতা 
৩৩৬) করে রেখেছে । ঘাড় ধরে জোর করে 
বাসনা-কামনাধুক্ত কর্মে নিধুক্ত করছে। আমরা 
আদক্ত হয়েই পড়েছি, অনাসক্ত হতে শিখিনি। 
সারাজীবন কেবল ইন্জিয়ের দাসত্ই করে চলেছি, 
ধর্মকে রেখেছি বুড়ো বয়সের জন্তে। ধর্ম কি কেবল 
বুড়ো বয়সের জিনিস? বাল্যকাল থেকেই ধর্মকে 
ঠিক রেখে চলতে হয়। বিনি আমার শুভবুদ্ধি, 
কল্যাণবুদ্ধি রূপে ভিতরে আছেন তাকে কেবল 
বাহিরে এনে চবিয়ে চুবিয়ে নিজীব করে দিচ্ছি। 
ইন্জরিয়গুলি আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। 

গীতার 'ভগবান বলেছেন “অনিত্য মং লোক- 
মিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌।” ( গীতা-১৯৩৩ )। আমার 
আরাধনা কর, কারণ সংসার আনত্য অপার । 
তাহ হে অজু, সরাৎসার আমাকে ভজন কর। 
এই যে সংসারে অনিত্যতাঁবোধ ও তীঁকে নিত্যজ্ঞানে 
ধরা এইটি সাধুসঙ্গ থেকে হর। ঠাকুরের কাছে 
তো কত লোক যেতেন কিন্তু কেউ কেউ রাসমণির 
বাগান ও বাড়ি প্রভৃতি দেখেই চলে যেতেন। 
সঙ্গীদের যদি ঠাকুরের কাছে দেরি হত তো ওরা 
নৌকায় গিয়ে বসতেন। কী সংস্কার! সাধুসঙ্গে 
এই সব অশুভ সংস্কার দূর হয়ে যায়। ছোট বেলা 
থেকেই শুভ সংস্কার দারা চালিত হতে শিখতে 
হয়। আমরা বিবয়ে যুক্ত হওয়াটা! খুব শিখেছি । 
বিষুক্ত হওয়াটাঁও শেখা দ্রকার। ধার সততায় 
আমরা স্তাবান্‌ তাকেই ধরতে শিক্ষা করতে হয়। 
পাহাড়ে উঠতে গেলে আশ্রয়দণ্ড চাই। উঠে গেলে 
আর দণ্ডের দরকার হয় না। আমাদের ঠিক 
তেমনি কর্মকে কেবল দগুস্বরূপ আশ্রয় করে 


চলতে হয্ন। যোগ রেখে চলতে হয়। এর জন্টে 
প্রতিদিন কঠোর অভ্যাস দরকার । নতুবা ইন্জরিয়- 
গুলি কোথায় আমাদের নিয়ে যায়! 


উপনিষদ বলেন_দেহ রথ, বুদ্ধি সারধি, 
লাগাম হল মন, ইন্দ্রিয় ঘোড়া, ভিতরে রথী হলেন 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ব_-"ম সংখ্যা 


£তিনি”। ইন্রিয়রূপ ঘোঁড়াগুলো বাহিরের নান! 
আহার্য গ্রহণ করে করে এমন পুষ্ট হয়েছেঃ এমন 
বলবান্‌ হয়েছে যে লাগাম ছিড়ে সারথিকে ফেলে 
উন্মত্ত বেগে ছটছে। মন কিছুতে রাঁশ টানতে 
পারছে না» বুদ্ধিও বিপর্ধন্ত ! 

গীতা এ বিষয়ে কী গভীর শিক্ষা দিচ্ছেন! 

হিন্দরিয়স্েক্জিয়স্তার্থে রাগদেষৌ ব্যবস্থিতৌ। 

তয়োন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হৃস্ত পরিপন্থিনৌ ॥ 

( ৩1৩৪) 
সকল ইন্দট্রিয়েরই নিজ নিজ বিষয়ে রাঁগঘ্েষ অবগ্- 
স্তাবী। এ সকলের বশীভূত হয়ো না। তারা 
জীবের শক্র অথবা শ্রেয়োমার্গের বিদ্নকারক। 

ভগবান নিজে বলেছেন ইন্দরিয্গুলোর বশীভূত 
হয়ো না। কিন্তু সে সংযম আমাদের নেই। 
আমরা লাগাম ছেড়ে দিয়েছি, তাই ইন্দিয়গুলো 
এত বলবান্‌। 

“তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ 
(গীতা ২৬১)। সমস্ত ইন্দরিয়ের বিষয় ত্যাগ কর; 
আমাতে যোগষুক্ত হও । 

পশ্চাতে যি তিনি ন! থাকেন। ভিতরে যদি 
চৈতন্ত না থাকেঃ তবে রথ চলছে কি করে? 
ভিতরে ঢুকতে হবে। ধর্ম অর্থ ভিতরে ঢোকা, 
মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সন্বাইকে মোড় ফিরিয়ে নিয়ে অন্তরে 
প্রবেশ করতে হবে। আমরা কেবলই বাইরে 
ঘুছি। আমাদের লক্ষ্যের ঠিক নেই, মনকে 
সংসার থেকে গুটিয়ে নিয়ে লক্ষ্য ঠিক করে দিতে 
হবে। 

এত যে ভোগ করা হল, সে কি ভোগ না 
দুর্ভোগ? কত পুরুষকার, কত চেষ্টা যে ভোগের 
পেছনে ব্যয় করা হয়, কিন্তু কি পাওয়া যায়? 
মন ইন্ড্রিয়ের রাজা, অথচ মনকে গোলাম করে 
রাখে মানুষ। অন্তমুথ মনই তো সাত্বিক মন, 
বহিমুখ মন রাঁজসিক। বহিমুখীন বৃত্বিকে ছেড়ে 
মনকে অর্তমুখ করতে হবে। অবিষ্ভাশক্তি বাইরে 


শ্রাবণ, ১৩৬২ 


টানে আর ৰিগ্যাশক্তি টানে ভিতরে। অন্তমু্ধী 
হওয়ার জন্ট সাধনা! চাই। কিন্তু বহিমুখী বৃত্তি বা 
বিষয় ভোগের জন্তে এই সাধনার দরকার হয় না। 

মানুষের আসল আনন্দ বাহিরে নয় ভিতরে। 
এ যে কেশব বাবু মাঝে মাঝে সংসার থেকে 
পালিয়ে আসতেন বেলঘরের বাঁগানে- কেন? 
সংসার থেকে আলাদা হয়ে থাকতে চাইতেন আনন্দ 
লাভের জন্তে। ঠাকুর বলতেনঃ যে ঘরে বিকারের 
রোগী সেই ঘরেই আচার আর জলের জালা,_রোগ 
সারে কখনও? সেখান থেকে রোগাকে সরাও, 
নির্জনে নিয়ে যাঁও, তবে তে৷ রোগ সারবে । 

প্রথম দর্শনেই ঠাকুর কেশববাবুকে বলেছিলেন_- 
কেবল এ রই ফাৎনা নড়ছে-_মাছে টোপ খেয়েছে। 
আর বলেছিলেন-ব্যাডাচির লেজ খসেছে ; জলেও 
থাকতে পারে ডাঙ্গায়ও। এই যে ল্যাজ খনা_ 
অনাসক্ত হয়ে থাকা, এর জন্যে সাধন চাই। 
আমাদের যতকিছু সাধন, উদ্যম, পুরুষকার সবই 
আমরা সংসারেই ঢেলে দিচ্ছি ! 

সাধুসঙ্গ এক, আর গান এক-এই ছটোতে 
মন একেবারে তন্ময় হয়ে যাঁয়, একাগ্র হয়। সাধু- 
সঙ্গ না ঘটলে সংগ্রন্থ পাঠ করতে হয়। গানেও 
গভীর তন্মস্কতা আসে । ভগবান বলেছেন_- 

সদ্তক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ।” 
হে নারদ, আমার ভক্ত যেখানে আমার নাম গান 
করেন আমি সেখানেই থাকি। বাস্তবিক গানে 
ডুবে যাওয়া যায়। পাগ্ডিত্যে তা হয় না। একটা 
গল্প আছে, একজন বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ষড়দর্শনে 
তার অধিকার হয়েছে--অথচ তিনি কিছুতেই 
প্রকৃত শান্ত পাচ্ছেন না। শাস্তির আশাম় নানা 
জায়গায় খোজাখু'জি করতে করতে তিনি এক 
সাধুর কাছে উপস্থিত হলেন। সাধু তাকে আশ্রয় 
দিলেন। সাধুর শ্রমে পুকুর আছে। সাধু সেই 
পণ্ডিতকে নান করতে পাঠালেন। পণ্ডিত স্নান 
করছেন, এমন সময় পুকুরে একটি মাছ ভেসে 
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উঠল, মাছ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করল,--আমার 
ভীষণ পিপাসা কেমন করে মিটাই? পণ্ডিত 
অবাক; ভাঁবলেন-__জলে থাকে, অথচ পিপাসা, 
আবার মাছ হয়ে কথাও বলে! একি আশ্্ধ 
ব্যাপার! যাক, একটু হুস্‌ হতেই বল্লেন--তুমি 
মুখ দিয়ে জল নাও আর কান দিয়ে ফেলে দাও, 
তাই তোমার পিপাসা মিটে না, এইবার উল্টে 
যাও, তাঁহলেই ঠিক হবে, পিপাসা মিটবে। মাছ 
বললে_-এই তোমার উপদেশ” । বলে চলে গেল। 

পণ্ডিত তখনই উঠে গিয়ে সাঁধুকে সব কথা 
বল্পেন। সীঁধুও বল্লেন__'ঠিকই তাই ।” 

পণ্ডিত বহু পড়েছেন, এত শুনেছেন-_-কিন্ত 
সবই কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। 

ঠাকুর বলতেন গরুর কথা। খেয়ে দেয়ে জাবর 
কাটছে, জাবির কাট! চাই। নইলে কিছুই হয় না। 

আর চাই আত্মসমর্পণ। নান্কঃ পশ্থাঃ- তাঁর 
কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়--পা ছুটে! জড়িয়ে 
ধরে। তাকে ধরতে হয় ধিনি জগৎ ধরে আছেন। 
আমাদের চেয়ে তিনি অনেক বেণী করেন। 
আমরাই তাকে আবরণ দিয়ে জঞ্জাল চাপা দিয়ে 


রাখি, আব্ঞজনায় ঢেকে রাখি । একদিন একজন 
এসে বলেন--খোঁড়, জঞ্জাল সরাওঃ ভিতরে 
মোহরের ঘড়া আছে ।? আমরা তা জানি না, 


যখন কেউ সে খবর দেয় তখন দেখি অসম্ভব 
আবর্জনা, সরানো কত কঠিন! তখনই শরণ 
নিতে হয়। 

গীতা বলেনঃ “দবী হোষা গুণময়ী মম মায়! 
দুরত্যয়া” (৭1১৪) হে অজুনি, আমার মায়! বড় 
দুত্তর। “মামেব যে প্রপদ্ন্তে- যারা আমার 
শরণাগত হয়-_“মায়ামেতাং তরন্তি তে তারাই 
কেবল এই সুছুত্তরা মায় উত্তীর্ণ হতে পারে। 

সংসারে দাতা ঘুরছে' সকলে তাতে চুর্ণ বিচুর্ণ 
হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কীলকটির সঙ্গে যে থাকে 
সেই কেবল অক্ষত রয়ে ধাচ্ছে। কীলের আশ্রয় 


